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কলিকাতা শ্রীরামকৃঞ্চ বেদান্ত মঠ-কর্তৃক এই গ্রন্থের 
সবসন্ত সংরক্ষিত 


প্রথমের ম্যায় দ্বিতীয় সংস্কবণের বিক্রয়ালন্ধ অর্থ কলিকাতা, 
শ্ীরামকুষ্ণ বেদান্ত মঠের পুন্তক-প্রচার-বিভাগে ব্যয়িত হবে। 


গ্রন্থে বিষয়বন্ত এক ইইতে বত্রিশ +১-:৫২৮ পৃষ্ঠা পধন্ত-_মুপ্রাকর £ 

প্রভাত চন্দ্র কর, শ্রীগৌবাঙ্গ প্রেম, (প্রাইভেট) লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস 

লেন, কলিকাতী-৯ এবং টাইটেল পেজ +-দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা-_মুদ্রাকর 

শ্িযোগেশ চন্দ্র সরখেল, কলিকাতা! ওরিয়ণ্টাল প্রেম (প্রাইভেট লিমিটেড ), 
৯» পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা 1.৯ হইতে । 


॥ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥ 


“ভারতীয় সঙ্গীতের ইভিহাস* দ্বিতীয় ভাগ "সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' দ্বিতীয় 
ভাগের নবরূপায়ণ রূপে প্রকাশিত হোল পরিবত্তিত ও পরিবধিত 
ংস্করণ “ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস” প্রথম ভাগের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখে । 
স্থপ্রাচীন আদিম যুগ (21111106 2৫11০৫ ) থেকে প্রাগৈতিহাসিক, বৈদ্দিক 
ও ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সঙ্গীতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রূপ প্রথম ও দ্বিতীয় 
খণ্ডে ধারাবাহিক প্রমাণপঞ্জীর নিদর্শন নিয়ে প্রকাশিত হল । আদিম 
যুগ থেকে শ্রীস্রীয় বষ্ট-সপ্তম শতক পর্বস্ত ভারতীয় সঙ্গীতের ধার! এই ছুটি 
থণ্ডে প্রকাশিত এবং তৃতীয় খণ্ডে থাকবে ত্রী্ীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক 
পর্যস্ত ভারতীয় সঙ্গীতের এঁতিহাসিক উপাদান । সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতের 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতির ইতিকথাও গ্রন্থ-ছুটিতে স্থান পেয়েছে এজন্য 
যেঃ ভারতের সামাজিক শ্রীসম্পন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহাধ উপাদান 
সঙ্গীত। সমাজের বুদ্ধি ও বোধির সবিশেষ সমুক্নতি না হলে কখনই 
সংস্কৃতির মাধুর্ধময় সম্পদ সঙ্গীত, সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিত্র, 
ভাস্কধ, স্থাপত্য, দর্শন প্রভৃতির স্থাস্থ্যময় ও কমনীয় রূপের কৃষ্টি হতে পারে 
না। সঙ্গীত-সংস্কৃতির সঙ্গে তাই ললিতকল। চিত্র, ভান্বর্ধ ও স্থাপত্যের 
বিকাশবৈচিত্রোর ধারা এবং প্রকুতি অবিচ্ছেগ্ভভাবে জড়িত। ভারতের 
সভাতা সংস্কৃতিসম্পন্ন শিক্ষা ও সভ্যতার 'প্রাণবান ' বূপই সাহিতা, 
সাঙ্গীতার্দি, ললিতকলা দর্শন, বিজ্ঞান গ্রতৃতি। সঙ্গীতের ক্রমবর্ধমান রূপের 
আলোচনায় সভ্যত। ও সংস্কৃতির অন্যান্য রূপদ্বানের কিছু কিছু প্রসঙ্গ এ'গ্রস্থে 
স্থান পেয়েছে, সেজন্ত কেউ যেন মনে না করেন সঙ্গীতের আলোচনায় 
অপ্রাসঙ্গিকতার স্থান পেয়েছে অন্তান্ত বিষয়ের অস্তনিবেশ ঘটিয়ে । 

আশা করি প্রথম সংস্করণের দতো 'ভারতীয় সলীতের ইতিহাস” দ্বিতীয় 
ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণের সমাদরও অক্ষু্জ থাকবে এবং ইতভিহাসসেবী ছাত্র- 
ছাত্রী ও সঙ্গীতপ্রেমিকদের সহায়ত! লাভ করবে। পরিশেষে বক্তব্য এই 
গ্রন্থের বিক্রয়ালন্ধ সমঘ্ত অর্থ কলিকাতা শ্রীরাম বেদান্ত মঠের পুত্তক- 


প্রচার-বিভাগে ব্যয়িত হবে । 


শ্রীরামকষ্ণ বেদান্ত মঠ 
১৯বি, রাজা রাজকৃষণ সীট, স্বামী প্রজ্ঞানানল্দ 


কজিকাতা-৬ 
আগ ১৯৬১ 


অনাগত ভবিষ্যতে ভারতীয় সঙ্গীতের ধার৷ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 
রচন৷ ক'রে এঁতিহাবাহী ভারতের সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে 
সমুজ্জল ও সমৃদ্ধ করবেন তাদেরই উদ্দেশ্যে 
“সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র উত্তরভাগ 
সমপিত হ'ল! 
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॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥ 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-রচিত “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিক 
ইতিহাসের অনবদ্য দান। সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের চাক্ষ্ষ পরিচয় দেওয়াই এর 
উদ্দেস্ট। স্বামিজী আসলে দর্শনশান্ত্ের ছাত্র। কিন্তু সঙ্গীতকে ইনি ভালোবাসেন 
ও সঙ্গীত-সাধনার সংস্কারও পেয়েছেন পূর্বাশ্রমের বংশধার| থেকে । ইনি নব্যন্তায়, 
বেদান্তদর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনশান্ত্রের অধ্যয়নের সঙ্গে সঞ্ধে স্ুদীর্ঘকাল সঙ্গীত শিক্ষা 
করেছেন স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য অধোরনাথ চক্রবর্তা মহাশয়ের শি্ঠ ও শ্রদ্ধেয় গোপাল 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতীর্থ অন্ধগায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীর স্থবিখ্যাত গায়ক হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যয়ি ( দেবনাথপুরা ) 
প্রভৃতি কৃতবিগ্ ও স্বনামখ্যাত সঙ্গীতাচাধদের কাছে । ঞ্পদ্গানেরই প্রধানত 
ইনি একনিষ্ঠ পথচারী । এন সঙ্গীতের প্রথম শিক্ষা! লাভ হয় অগ্রজ সঙ্গীতাচার্ 
শ্রীপাচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের কাছে। ইনি স্বর্গীয় জানেন্ত্রগ্রলাদ গোস্বামীর 
কাছে খেয়ালও শিক্ষা করেন। পুঙ্থান্নপুঙ্খভাবে বিভিন্ন সঙ্গীতশান্্ ইনি অধ্যয়ন 
করেন এবং ভারতীয় সঙ্গীত ছাড়া পাশ্চাত্য লঙ্গীতগ্রন্থও যথেষ্টভাবে 
অনুশীলন করেছেন। ওঁপপত্তিক ও ব্যবহারিক এই উভয় সঙ্গীতের বিচক্ষণ 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা! নিয়ে স্বামিজী ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাঁস-প্রণয়নে ব্রতী 
হয়েছেন। এই বিষয়ের ইনি যে পথিরুৎ সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
স্বামিজীর রচিত “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি”-র প্রথম বা পূর্বভাগ ইংরাজী ১৯৫৩ খৃষ্টাবে 
প্রকাশিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যু॥ থেকে নারদীশিক্ষার সময় (খৃষটী় 
১ম শতাব্দী ) পর্যন্ত সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পূর্বভাগে তিনি স্থুনিপুণভাবে 
আলোচনা করেছেন। বর্তমান খণ্ডটি তারই উত্তরভাগ-_সৃষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে 
থুষ্টায় ৭ম শতাব্দী পধস্ত ভারতীয় সঙ্গীতের বিচিত্র বিকাশ ও বিবর্তনের 
চাক্ষুষ ও তুলনামূলক ইতিহাস। এছুটি গ্রন্থ (পূর্ব ও উত্তরভাগ ) তার বিরাট 
পরিকল্পনার প্রথম অর্ধ্য। ভবিষ্যতে পরবর্তী যুগগুলির ইতিহাস রচনা! করারও 
তার একান্ত ইচ্ছা আছে। বর্তমানে সঙ্গীত-সাধনার জগতে নবজাগরণের হৃচনা 
হয়েছে। ব্যবহারিক শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার বিজ্ঞানসম্মত ও 
এঁতিহাসিক আলোচনার একান্ত প্রয়োজন । ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের 


আট সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


অনুশীলন হ'লে তার সু ও স্বাস্থ্যবান রূপ শুধু আমাদেরি দেশে নয়, বিশ্বের মকল 
নরনারীকে সৌন্দর্ব-উপলন্ধির পথে নতুনভাবে প্রেরণা যোগাবে বালে আমরা 
বিশ্বাস করি। 

পরিশেষে মহামান্ত ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক পশ্চিমবঙ্র-সরকার এই 
সাংস্কৃতিক গ্স্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য কলিকাতা শ্ীরামক্জ বেদাস্ত মঠকে যে 
অর্থ সাহা করেছেন তার জন্য মঠের কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে চিরকতজ্ঞত| জ্ঞাপন 


করছেণ। 


শ্রীরামকৃষ্ণ বোোস্ত মঠ 
১৯বি, রাজ! রাঁজকৃ্ণ ট্াট, 
কল্িকাতা-৬ 
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬ 


॥ ভূমিক৷ ॥ 


'মঙগীত ও সংস্কৃতি-র পূর্বভাগে খৃপূর্বাব ৪০*-৩৫*০ থেকে খুষ্রীয় ১ম 
শতাবী তথা প্রাগৈতিহাসিক সিন্কুসভ্যতা থেকে নারদীশিক্ষ। পর্যন্ত সঙ্গীতের 
বিচিত্র রূপ ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। 
বর্তমান উত্তরভাগে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে খুষ্টীয় ৭ম শতাবী তথা ক্ল্যাসিক্যাল 
যুগের স্থচণ1 থেকে গুপ্তযুগ পর্ধস্ত সঙ্গীতের ক্রমবিবর্তনের ইতিকাহিনীর পরিচয় 
দেবার প্রয়াস পেয়েছি। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাম এতই বিরাট, বিপুল ও 
বিচিত্র যে এক একটি যুগের পরিধিকে অবলম্বন ক'রে এক একটি বা কয়েকটি 
বিশাল গ্রন্থ রচিত হ'তে পারে । তবে একথাও ঠিক যে যথার্থভাবে সঙ্গীতের 
ইতিহাস রচনা করার সময় এখনো হয়নি। ইতিহাস অতীতের প্রতোকটি 
খুঁটিনাটির নিরপেক্ষ পরিচয়স্দেবার অগ্রদূত, কোন জিনিষই তার চোখে অবহেলার 
জিনিষ নয় | সঙ্গীতের ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে দৈন্য ও বাঁধা এই যে, অসংখা 
প্রমাণপঞ্জী ও পাওুলিপি এখনো অপ্রকাশিত, মাহৃষের দৃষ্টিপথের অন্তরালে 
তারা একরকম অবহেলিত হ'য়ে এখনো পড়ে আছে। সকলগুলির প্রকাশ 
ও যথাযথ অনুশীলন না হ'লে ভারতীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করা 
কারু পক্ষে সম্ভব নয়। আমার এই প্রচেষ্টা সিন্ধু থেকে বিন্দু আহরণ করা! 
তবে পরিপূর্ণতারই দিকনির্দেশ মাত্র! তাই ক্রটিবিচ্যুত থাকবে পদেপদে 
এর অগ্রগতিতে ! 

ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিক ইতহাসের পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের 
উদ্দেশ্ট। গ্রন্থের নাম “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি দিয়েছি এজন্য যে ললিতকলা 
হিসাবে সঙ্গীত ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অমূল্য অব্দান। মংস্কৃতির আলোক- 
বতিকাই মানুষকে অজ্ঞানান্বকারে পথ দেখাতে সাহায্য করে। সঙ্গীত মানুষের 
সকল-কিছু দুঃখ, কষ্ট ও বেদনার মালিন্তকে অপমারিত করে তার স্থরের অপরূপ 
লাবণ্য বা রঞ্কনাশক্তি দিয়ে। রাগের অনবদ্য অঞ্জলি সাজিয়ে সে হৃদয়দেবতার 
ও বিশ্বপিতার করে অনা, তাতে পাথিব ও অপাধিব উভয় শাস্তিধারাই হয় 
উৎসারিত। সঙ্গীতের শ্রতি, ন্বর, স্বরনকৃসা তথা হাটু বা মেল, অংশ, গ্রহ ম্যাস, 
স্বর, রাগ ও অলংকার প্রভৃতির অত্যুদয়কাল ও পুরাতনের বুকে নতুনের 


দশ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বিকাশ ও বিবর্তন-_শুধু এগুলির যথাযথ বিবরণ দেওয়াই সঙ্গীতের ইতিহাল 
নয়। সঙ্গীতের ইতিহাস চিরদিনই সরস, সচ্ছল, সাবলীল ও প্রাণবান। 
তাই নিরস গাণিতিক জন্মতারিখ, জিনিসের উখান-পতন ও পরিবর্তনের 
কাহিনীর অন্থলিখনই সঙ্গীতের ইতিহাস নয়। মাশ্ষের সমাজেই যখন সঙ্গীতের 
জন্ম, সামাজিক মাম্থষের নিরীক্ষাবৃত্তি, প্রতিভা ও গভীর অন্ুশীলনই যখন সঙ্গীতের 
সৌষ্টৰ ও সংগঠনকে গড়ে তুলেছে ও তোলে তখন সমাজকে কিংবা 
সমাজের মানুষকে বাদ দিয়ে কেবলই সাঙীতিক মালমশল] দিয়ে ইতিহাসের 
প্রাসাদ রচনা করায় সত্যকারের কোন সার্থকতা আছে ব'লে মনে হয় না। 
প্রতিটি যুগে প্রতিটি মানুষ তার চেতনা-_তার এঁকাস্তিক প্রচেষ্টা ও অন্থরাগের 
প্রেরণা দিয়ে সঙ্গীতের রূপ স্ষ্টি করেছে এই দুঃখ, বেদন1 ও অশ্রভরা পৃথিবীর 
মাটিতে বাস ক'রে,_এই কোলাহলপুর্ণ মানুষের সমাজের অঙ্গীভূত হ'য়ে। 
সমাজের উত্থান ও পতনের- সামাজিক মানুষের চিন্তাধারার বিচিত্র ব্যাহতি ও 
প্রগতির দন্দন্োতের মাঝখানেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেগ্চ অংশ-রূপে 
ভারতীয় সঙ্গীত জন্ম ও পরিপুষ্টি লাভ করেছে ধীধ্সে ধীরে-_সেই ্থপ্রাচীন 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আঙ পর্বস্ত। তাই সঙ্গীতের ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে 
মানুষের সমাজকে কিংবা যুগে যুগে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার স্থ্টি-উন্মুখী 
চিন্তাধারা ও বিচিত্র অবদানকে বাদ দেওয়া যায় না। িঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র 
কাঠামে| রচনাম্ন তাই ভারতের বাস্তব ইতিহাসের কাহিনীকে আমি বাদ দিই নি, 
কেননা সকল বিষয়ক ইতিহাসের ধার! ও প্রতি একই রকম-_কেবল উপাদান 
বা বিষয়বস্ততেই পার্থক্য । বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, সঙ্গীত, চিত্রকলা, 
ভাক্কর্ষ এই সকল বিষয়ের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি একই রকমের, একে 
অন্তের সঙ্গে পার্থক্য স্থষ্টি করে কেবল আলোচ্য বিষয়বস্ত বা উপাদানকে নিয়ে । 
তাই সাংস্কৃতিক পরিবেশের নির্মাল্য সাজিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার 
চেষ্টা করেছি প্রচলিত ইতিহাসের ঘটনাপারম্পর্ধকে অনুসরণ ক'রে। প্রতিটি 
যুগে প্রতিটি জাতি, রাজ্য, সমাজ, সংগঠন প্রভৃতির উখান-পতনে যেভাবে 
বিভিন্ন সামগ্রীর বিকাশ ও প্রমারতার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও স্ষ্টি ও অনুীলন 
হয়েছে তারই প্রত্যক্ষ কাহিনীর আলেখ্য রচন! করার চেষ্টা করেছি দেই সেই 
সময়ের প্রমাণপঞ্তী তথা গ্রন্থ, শিলালিখন ও তান্্রলিপি, ভাস্কর্ষশিক্প, চিত্র ও 
ধ্বংসন্তপ থেকে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক ও এঁতিহাসিক বিভিন্ন সময়ের সামগ্রী 
বা! উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে । কাজেই কেউ যেন না মনে করেন যে 


ভূমিকা এগার 


জাতি ও বংশ-পরিচয়ের ইতিকাহিনী সঙ্গীতের আলোচনার মধ্যে প্রাসঙ্গিকতার 
পথ অতিক্রম করেছে । বরং সঙ্গীতের খুটিনাটির বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি 
প্রামাণিকতার যতটুকু উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছি তারই ওপর ভিত্তি 
ক'রে। 

'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি” গ্রন্থের পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ সম্পূর্ণ হ'ল প্রাচীন 
সঙ্গীতের তথা প্রাগৈতিহাস থেকে গুপ্তযুগ (খৃষ্টপূর্ব ৪০০* কিংবা ৩৫০ থেকে 
খৃষ্টীয় ৭ম শতাবী ) পর্যন্ত সাঙ্গীতিক বিকাশের বিবরণ নিয়ে। পূর্বভাগে প্রধানত 
বৈদিক সাহিত্যগুলিকে নিয়েই আলোচনা! করেছি ও সাঙ্গীতিক উপাদানের 
পরিচয় দিয়েছি সিন্কু-সভ্যতার কাল থেকে খুষ্টীয় ১ম শতাব্দী বা নারদীশিক্ষার 
যুগ পর্বস্ত। উত্তরভাগে খুষ্টপূর্ব ৬০* শতক থেকে আরম্ভ ক'রে খুষ্টীয় ৭ম 
শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে সঙ্গীত তথা] নৃত্য, গীত ও বাদ্য এবং নাট্যের 
বিকাশ ও বিস্তৃতির পরিচয় দিয়েছি। গ্রন্থের পূর্বভাগের সঙ্গে সঙ্গতি ও 
যোগস্থত্র রাখার জন্য উত্তরভাগে সংযোজিত হয়েছে একটি পূর্বান্থবৃত্তি ও তাতে 
আলোচিত হয়েছে বৈদিক্ক সমাজে সঙ্গীতের গঠন, বিবর্তন ও প্রকাশভঙ্গির 
কিছুট। চাক্ষ্ষ বিবরণ। গ্রন্থের সমগ্র আলোচনাতেই প্রায় তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি 
ও নিরপেক্ষত] রক্ষিত হয়েছে ও বিশেষ ক'রে পরবর্তী গ্রস্থালোচনার আলোক- 
বতিকায় পূর্ববর্তা সঙ্গীত-উপাদানগুলির নির্দি্ই রূপ ও প্রকাশভঙ্গির স্বরূপ 
হয়েছে নির্ণীত। 


বিরাট বিপুল বৈচিত্র্য পূর্ণ এই ভারতীয় সঙ্গীতের অধিকাংশ উপাদান 
রয়েছে এখনো অপ্রকাশিত ও চারিদিকে ছড়ানো, আবার অনেকগুলি কালের 
কবলে হয়েছে বিনষ্ট । কাজেই সীমায়িত অভিজ্ঞত। ও উপাদান নিয়ে বিশাল 
বিস্তৃতির পরিচয় দেওয়ার সম্ভব নয়। অথচ সঙ্গীতানুশীলনের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের 
কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, দর্শন, মনোবিজ্ঞান সব-কিছুরই জানার 
ও বোঝার একান্ত উপযোগিত। আছে । এতিহ্বাহী সাধনা প্রনীপ্ত আমাদের এই 
ভারতবর্ষ সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদিভূমি! অসংখ্য ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর হ'য়ে বৈদিক যুগ থেকে আজ-পর্বস্ত কত নিত্য-নতুনভাবে হয়েছে তার 
রূপায়ণ। আজও সে প্রাণবান ও গতিশীল। শুধুই মানুষের কেন, বিশ্বের 
প্রাণীযাত্রের হয়েছে সে শাস্তি ও সাস্নার সামগ্রী । তাছাড়া অতীতের 
প্রেরণ! ও জয়যাত্রার উদ্দীপন। নিয়েই মানুষ বর্তমান কর্মক্ষেত্রে হয় অগ্রপর 7 
বিগত দিনের গৌরব-কাহিনীই তার স্ু্চ শক্তিকে করে জাগ্রত ও অগ্রগতির 


বারো সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


পথের দেয় সম্ধান। তাই সঙ্গীতের সাধক ও পথচারীমাত্রেরর অতীতের 
ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত থাকা একান্ত প্রয়োজন । 

পূর্বাহ্থবৃত্তির কথা ছেড়ে দিলে “সঙ্গীত ও সংস্কৃতির উত্তরভাগের অভিযান 
শুরু হয়েছে খুষ্টপূর্ব ৬০* শতক থেকে-_-েখানে বৈদিক যুগের সীমারেখ! 
হয়েছে টাঁন1!। খ্ুষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৫** শতকের মধ্যেই নবজন্ম লাভ 
করেছে গান্ধর্সঙ্গীত। টৈদিক সঙ্গীতের উপাদান দিয়ে গান্ধর্বের কাঠামো 
তৈরী করেছেন ব্রহ্মা বা ব্রঙ্ধাভরত-নামা জনৈক সঙ্গীতশাস্বী । এই ব্রহ্মাভরতের 
ভরত? হ'ল উপাধি। আরি-নাট্যশান্ত্রের রচয়িতা ও সম্ভবত নাট্য তথ] অভিনয়- 
কুশলী ছিলেন ব'লে তাঁকে বলা হ'ত ভরত" বা ব্রহ্মাভরত ( অনেকে ব্রহ্ধ- 
ভরতও বলেন )। শাস্্কার ও পুর/ণকারের! তাঁকে বিশ্বত্রষ্টার আসনও দিয়েছেন, 
আর তারি জন্য পরবর্তা সঙ্গীতশাস্ত্রীরা তাকে পদ্মভূ, কমলজ দ্রহিণত্রপ্ধা প্রভৃতি 
আখ্য| দিতেও কস্থুর করেন নি। অবশ্য সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রী হিসাবে ব্রহ্মা 
ছিলেন একজন এতিহাসিক ব্যক্তি । খুষ্টীয় শতাব্দীর নাট্যশাস্্কার “মুনি” ভরত 
(খুষ্টীয় ২য় শতাব্দী) সেই প্রাচীন ভরত (ক্রন্জাভরত')-রচিত নাট্যশাস্ব থেকে 
উপাদান সংগ্রহ ক'রেই তার নাট্যশান্ত্ররচন1 ( সংকলন ?) করেছিলেন, আর 
তারি জন্ত তাঁর নাট্যশাস্ত্র 'সংগ্রহ'-গ্রন্থ-বূপে আজও পরিচিত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে 
উল্লেখ করেছেন ঃ “নাট্যশান্্েং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্ষণা যছুদাহৃতম্”। ব্রহ্মা বা 
ব্হ্মাভরত-রচিত আদি-নাট্যশান্ত্রের নাম “নাট্যবেদ? £ “শ্রায়তাং নাট্যবেদন্ত 
সংভবো ব্রহ্মনিমিতম্” | সঙ্গীত ও নাট্যশাস্্ী ব্রন্ধা (ক্রহিণ-ব্রন্মা ) চারবেদ 
থেকে সার সংগ্রহ ক'রে আদি-নাটাশাস্্ বা নাট্যবেদ রচন1! করেছিলেন ঃ 
“নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্সংভবম্” ( নাট্যশান্ধ ১/১৬)। স্থতরাং সে*দিক 
থেকে ব্রন্মারচিত নাট্যবেদও আদি-সংগ্রহগ্রন্থ । সেই নাট্যবেদ বা আদি- 
সংগ্রহগ্রন্থের নাম 'ব্রন্মভরতম্” | ব্রহ্মভরতম্, একটি অভিনয়ের গ্রন্থ, তাতে 
নাঁট্যের উপযোগী নৃত্য, গীত ও বাছ্য তথা সঙ্গীতের আলোচন! নিবদ্ধ ছিল। 
মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবির কাছে 'ব্রদ্মাভরতম্‌ গ্রন্থের পাওুলিপির ( নকল ) 
কিছুটা! অংশ (সঙ্গীতাংশ) নাকি রক্ষিত আছে। সেই সঙ্গীতের উপাদানকেই খৃষ্টীয 
শতাব্দীর মুনি ভরত গ্রহণ করেছিলেন নাট্যাভিনয়ে প্রয়োগের জন্য । নাট্যশাস্ত্ী 
্রন্ধা বা ব্রহ্মাভরত-রচিত “ব্রদ্মীভরতম্‌, গ্রস্থটিকে বৈদ্িকগান তথা সামগানের 
পরবর্তী গাদ্দরবগানেরও গ্রন্থ (আসলে তা! নাট্যগ্রন্থ, কিন্ত নাটেযোপযোগী সঙ্গীতের 
আলোচনাও তাতে ছিল) বলা! যেতে পারে। গান্বর্বগানে বৈদিকত্বের আভিজাত্য 


ভূমিকা তেরে! 
ছিল এজন্য যে বৈদিক সামগানের মালমশলাই গান্বর্ষের কলেবরকে পরিপুষ্ট 
করেছিল । মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্ে উল্লেখ করেছেন £ খর্েদ থেকে পাঠ্য (কথা ব1 
সাহিত্য), সামবেদ থেকে গান (ক্র তথা স্বর), যজুর্ধেদ থেকে অভিনয় ও অধর্ববেদ 
থেকে রস সংগ্রহ ক'রে তিনি বৈদিকোত্তর 'ব্রহ্মভরতম্‌' নাট্যগ্রস্থটি রচনা 
করেছিলেন £ 
জগ্রাহ পাঠ্যম্বথেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ। 
যজুর্বেদাদভিনয়ান্‌ রসানাথর্বণাদপি ॥ 
তারি জন্য “চতুর্বেদাগসংভবম্” শব্দটির সার্থকতাও নিষ্পন্ন হয়েছে। ব্রহ্ধা- 
ভরতের পর আর একজন নাট্যশান্্ী সদাশিব 'ত্রহ্মভরতম্‌” গ্রন্থের অন্ুবূপ 
সদ্দাশিবভরতম্‌ গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রন্ধা ও সদাশিব এই নামানুসারে তাদের 
গ্রন্থের নামকরণও করণ হয়েছিল দেখা! যায়। শাস্ত্রী সদ্দাশিবেরও উপাধি ভরত”, 
আর তারি জন্ত তাকে সদাশিবভরত আখ্যা দেওয়1 হয়েছে । পরবর্তাঁ সঙ্গীত- 
শাস্্রীরা তাকে শিব-মহেশ্বরের গৌরব দিতেও কার্পণ্য করেন নি। মুনি ভরত 
তার নাট্যশাস্্রের প্রারণ্ত গ্লোকে ব্রহ্মার সঙ্গে সদাশিবেরও নামোল্পেখ করেছেন £ 
প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহমহেশ্থরৌ । 
মোটকথা নাট্য ও সঙ্গীতশাস্রী ব্রহ্মা বা ব্রদ্ধাভরত ও সদাশিব বা সদ্দাশিবভরত 
বিশ্বের স্থষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা নন, পৌরাণিকী দেবত্বারোপের ধারণ থেকে 
তারা মুক্ত । তারা ছিলেন এঁতিহাসিক ব্যক্তি। 
তবে তাদের অভ্যুর্য়-কাল নিয়ে মতদ্বৈতত1 কম নেই । এই গ্রন্থর প্রথম 
পরিচ্ছেদে (পৃঃ ৪৫-৪৮ ) শাহী ব্রন্ধা ও সদাশিবের অভ্যুদয়-কাল আনুমানিক 
ৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৫০০ শতকের মধ্যে নির্ণয় করেছি ও সকল দিক দিয়ে 
বিচার-বিশ্লেষণ করলে এ ধরণের নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই । 
তারপর তাঁর! নটস্থত্রকার শিলালি ও কৃশাশ্থের পূর্ববর্তী অথব| পরবর্তী কিন! 
সে? সম্বন্ধেও গ্রন্থে কিছুটা আলোচনা করেছি। 
ঘশিলগ্লধিকারম্” নামক তামিল নাটকটির রচনাকাল নির্ণয় করতে গিয়ে 
প্রথমে ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ারের সিদ্ধান্ত অন্থযায়ী (“0 09 28101] 5010 
921212176151077, 1057 £911918115 855121050 1006 12651 005 40 
06116017 13.0.) ৮ ৯১7 উ185 25910 ০7 61%55£087 5০125711% 
1-8/9126%16 [1937], 0. 824) আন্ম্মানিক খুষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকে স্থির 
করেছিলাম ও তদন্থযায়ী অষ্টাধ্যায়াকার পাণিনি ও মহাভাস্তকার পতঞ্জলির 


চৌর্দ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


পরই সে'গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে পরিচয় দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে তার সঙ্গীতাংণের 
বিভিন্ন আলোচন1 ও উপাদানের পরিচয়ভঙ্কি লক্ষ্য ক'রে আমাদের অন্মান 
যে অধিকাংশ গুণী 'শিলগ্পধিকারম্‌” গ্রন্থটির রচনাকাল খুষ্টিয় ২য়-৩য় শতাব্দীতে 
নির্ধারণ করলেও তার আসল সময় নির্দিষ্ট হওয়! উচিত বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের ঠিক 
পরে, অর্থাৎ খুষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পরে কিংবা! খুষ্টীয় ৫ম ও ৭ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী 
কোন এক সময়ে এবং তদনুযায়া বৃহদ্দেশীর আলোচনার পরই শিলগ্পধিকারমে 
সঙ্গীতাংশের কিছুট1 পরিচয় দেবার পুনরায় চেষ্টা করেছি। বিচিত্র মতভেদের 
কুয়াসায় দিকভ্রান্ত হ'য়ে নতুন যাত্রীর পক্ষে পথভুল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, 
তাই এই ক্রটির জন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি । এছাড়া 
অপরাপর গ্রন্থকার, গ্রন্থ ও আলোচনার সন-তারিখ ও প্রমাণপঞ্জীর অকাট্য 
নির্ধারণের দাবীও আমি রাখিনি এজন্য যে, মতবাদ ও মতভেদ সকল জিনিসের ও 
সকল আলোচনার পিছনেই আছে ও থাক। স্বাভাবিক । তাই সকল-কিছুর সময় 
নির্ধারণ করেছি আনুমানিক সম্তভাব্যতার ওপর ভিত্তি ক'রে, আর আন্ুমানিকতার 
পরিমাপকে নিয়েই আমার এতিহাসিক আলোচনার যাত্রা 'শুরু ও সমাঞ্চ হয়েছে । 

গ্রন্থে বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়বস্তু থাকার জন্য সম্ভবত একই পাঠ, উদ্ধাতি বা 
আলোচনার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছি। পূর্বে উক্ত” বা পূর্বে 
দেখ” স্থত্রের অনুসরণ না ক'রে আমি বিষয়বস্তু অনুযায়ী একই জিনিসের পুনরায় 
আলোচনা করাকেই সুষ্ঠ রীতি ব'লে মনে করি। তাছাড়া থৃষ্টপূর্ব ও খুষ্টীয 
শতাব্দীর গোড়ার সমাজের সঙ্গীতের-উপাদান ও আলোচনার সঙ্গে আমর] বিশেষ 
পরিচিত নই বল্লে অত্যুক্তি হয় ন1। অতীত পুরাতন উপাদান ও আলোচন! 
আমাদের কাছে একরকম দুর্বোধ্য ও 09901505 হয়েই আছে। তাই প্রাচীন 
সঙ্গীতশান্্র ও সঙ্গীতের আলোচনায় পুনরাবৃত্তির পরিচয় দান অধিকাংশের কাছে 
দিকদর্শন ব'লে মনে হবে। সাতটি বা ছ'টি গ্রামরাগের প্রমাণঙ্গোক, কুতপবিন্যাস, 
খক্‌, পাঁণিক প্রভৃতি, ব্রন্মগীতি, মৃছ'না শ্রুতি ও স্বরস্থান, চিত্রা ও বিপঞ্কীবীণা, 
মাগধা প্রস্তুতি গীতি এধরণের বিষয়বন্তগুলিরই হয়তো পুনরাৰৃত্বি ঘটেছে কিছু 
কিছু। কিন্তু আশা করি যে সেগুলি প্রাসঙ্গিকতার গণ্ডী অতিক্রম করেনি 
কোথাও । 

রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে সঙ্গীতের আলোচন! গান্বর্ব বা মার্গ 
সঙ্গীতেরই অন্শীলন। রামায়ণ ও মহাভারত যে যুগে রচিত হয়েছিল (আনুমানিক 
৪০* এবং ৩০০ খুষ্ট পূর্বাব্ব) সে*যুগের সে'রামও নাই, অযোধ্যাও নাই, কিংবা 


ভূমিকা পনেরো 
কুরুপাগুবদের রাজধানী হস্তিনাপুরও নাই। রামায়ণের রচয়িতা বান্সিকী ও 
মহাভারত-হরিবংশের সংকলয়িতা বেদব্যাসও আজ আর নাই, কিন্তু আছে তাদের 
অমর লেখনীপ্রস্থত রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের কীতিকাহিনী, আর আছে 
বৃহত্তর ভারতে জাভার মন্দিরগুলিতে--বরোবুছুরের প্রস্তর-প্রাচীরগাত্রে খোদাই 
করা বিশেষ ক'রে রামায়ণের জীবস্ত কাহিনী । আজও সেই প্রস্তর চিত্রগুলিতে 
রামীয়ণগানের অম্বতবাহী স্থরধার1 যেন বন্কত। আজও সেই শিলাচিজ্রগুলি 
স্থদীর্ঘ বিগত দিনের রামায়ণগান ও নৃত্যের যেন সাক্ষ্য দান করছে। অতীতের 
জয়গাথ! গানে যেন তার] আজিও মুখর ও গতিরুচ্ছুল। 
এইগ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচন] সম্ভবত কিছুট! দীর্ঘস্থান অধিকার 
করেছে এবং করাও স্বাভাবিক! নাট্যপ্রয়োগের উদ্দেশ্যে নাট্যশান্ত্রে উল্লিখিত 
সঙ্গীত “নাট্যগীতি” নামে পরিচিত হ'লেও ভারতীয় সঙ্গীতের তা মূল-উৎস ও 
আধার-স্বরূপ। মুনি ভরতের উল্লিখিত সঙ্গীতের উপাদান খৃষ্টপূর্বাব্ধের সঙ্গীতশাস্্ী 
ব্রহ্মাভরতের প্রতিপাদিত উপাদানেরই "প্রতিধ্বনি এবং ভরতোত্তর সঙ্গীতশাস্বীরা 
সকলে নিঃসন্দেহে নাটাঁশাস্ত্রনির্দেশিত নাট্যসঙ্গীত ও নাট্যধারাকে অনুসরণ 
করেছেন বলা যায়। তবে যুগে যুগে কালম্রোতের বিবর্তনে পরিবর্ধন ও পরিবর্তন 
নাট্যে, সঙ্গীতে ও তাদের পদ্ধতিতে হয়েছে। ভরতের সময়ে (খুষ্টীয় ২য় 
শতাব্দী ) নাট্যপ্রয়োগে সঙ্গীত গান্ধরশ্রেণীতৃক্ত হ'লেও তা ক্ল্যািক্যাল পর্যায়ের 
ছিল। বৈদিক যুগের সীমা অতিক্রম ক'রে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে 
কালম্রোতের প্রবাহ যখন খুষ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ শতকের কোঠায় উপস্থিত হ'ল 
তখনি আরম্ত হ'ল ক্ল্যাসিক্যাল যুগের অগ্রগতি । এঁতিহাসিকরা তাই ভারতবর্ীয় 
স্থবিস্তৃত কাল-পরিসরকে বৈদিক ও লৌকিক মোটামুটি ছুটি ভাগে ভাগ 
করেছেন। লৌকিক বিভাগই 'ক্ল্যাসিক্যাল'-নামে পরিচিত । ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার 
আরো! সংক্ষেপে ও পরিস্ফুট ক'রে সংস্কৃত-সাহিত্যের বিভাগকে উপলক্ষ্য 
ক'রে সংগ্কতি-বিভাগ সম্বন্ধে বলেছেন: “715 10150050101 
580515116 110256015 0151055 10561 11100 ০ 75296 28565) ৬ 810119 
2100.14211511.0--92.0160 21207 106916--5011060191 200 
0০15551091৮ সঙ্গীতের বিষয়েও এই বিভাগ প্রযোজ্য । ভরতোত্তর অভিজাত 
দেশীসঙগীত তাই ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণীভুক্ত । শুধু ভরতোত্তর কেন, বর্তমান উচ্চাঙ্গ 
দেশীসঙ্গীতও র্ল্যাসিক্যাল পর্ধায়ভূক্ত, তা গান্ধর্ব বা মার্গ নয়। কাজেই 
ভরতোত্র কেন, বর্তমান উচ্চাঙ্গ দেশসঙ্গীতকে যে আমর! সচরাচর “মার্গসঙ্গীত' 


যোল সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


নামে অভিহিত করি, তা মোটেই ঠিক নয়। নাট্যশাস্্কার ভরতের পরবর্তী 
(অন্তত খুষ্টীয় ১৭শ-১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত ) সঙ্গীতশাস্্ী সকলেই একদিক দিয়ে 
ভরত-রচিত সঙ্গীতম্থত্রেরই ভাস্তকার ছিলেন । 
নাট্যশাস্ত্রের শ্রুতি ও শ্রুতিস্থান নিয়ে আমরা! আলোচনা করেছি। ভরত 

সমান আকারের ছু'টি বীণা (ফ্ুববীণা ও চলবীণ1) নিয়ে ষড়জগ্রাম ও 
মধ্যমগ্রামের শ্রুতিসংখ্য। নির্ণয় করেছেন এবং ব্বরসম্বাদ অনুসারে বিচার করলে 
সহজেই বোঝা যায় যে তিনি অন্ত্য তথা অস্তিম শ্রুতিতেই স্বরোস্থাপন ( স্স্বরস্থান 
নির্ণয়) করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন £ “এবমনেন শ্রুতিদর্শনবিধানেন 
দৈগ্রামিক্যো। দ্বাবিংশাঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ। অত্র শ্লোকাঃ__ফড়জশ্তুঃ- 
শ্রুতিজ্ঞেয় খধভঙ্সিঃশ্রুতিঃ স্থৃতঃ” প্রভৃতি । তিনি ৪১৩১২১৪৪১৩২ ষড়জাদি 
স্বরের শ্রুতিসংখ্যার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট স্বরস্থানের কোন কথা 
উল্লেখ করেন নি। বুত্বাকরকার শাঙ্গদেবকে আমর] নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যকার 
হিসাবে গ্রহণ করতে পারি, কেননা নাট্যশাস্ত্রের বেশীর ভাগ সাঙ্গীতিক 
উপাদানকে তিনি আরো বধিত ও হ্থপরিস্ফুটভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । শাঙ্গ দেবও 
ভরতের মতো তুলা প্রমাণ ছু'টি বাঁণায় শ্রুতির নিধারণ করেছেন। শাঙ্গ দেব 
উল্লেখ করেছেন, 

দ্বে বীণে সদূশৌ কার্ধে যথা নাদঃ সম! ভবেৎ। 

তয়োদ্ববিংশতিতন্ত্যঃ গ্রত্যেকং তাস্থ চাদিম। ॥ 


নী নী নং শী 
স্বোপাস্ত্যতন্ত্রীমানেয়ান্তন্তাং স্ড স্বর! বুধৈঃ | 
শং সং নর সং 


নহ্‌ শ্রুতিশ্ততুর্ণাদিরস্তেবং স্বরকারণম্‌।-_-প্রভৃতি 
সিংহভূপাল টাকায় এ"সন্বন্ধে উল্লেখ করেছেন £ “নিন যন্তাং শ্রুতে স্বরঃ স্থাপ্যতে 
সা চতুর্ধ্যাদিঃ শ্রতিঃ | চতুী সপ্তমী নবমী ত্রয়োদশী সপ্তদশী বিংশী ছ্বাবিংশী চ 
শ্রতিরভিব্যগ্ুকত্বেন পরিণামকত্েন বা স্বরাণাং ষড়জাদীনাং কারণমন্ত নাম * **। 
খৃষটীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাঙ্গদেব পরিষ্কারভাবে বলেছেন বড়জাদি স্বর অস্ত্য 
শ্রুতিতে স্থাপন করা উচিত। ভরত এ'কথ1 উল্লেখ না করলেও ভরতের 
অস্ত্যশ্রতিতে স্বরস্থাপন-রীতিকে আমর! ধরে নিতে পারি, কেননা! শাঙ্গদেব বা 
শাঙ্গদেবের টীকাকাররা সকলেই অন্ত্যশ্রতিতে স্বর-স্থাপনের কথা উল্লেখ 
করেছেন। মতঙ্গ অবশ্ত “দ্বে বীণে তুল্যপ্রমাণে তন্ত্রযপপাদনং দণ্তমুছনা সমে 


ভূমিকা! সতের 


কৃত্বা” প্রভৃতি উপপাদন ভরতের মতোই উল্লেখ করেছেন । শাঙ্গ দেব তার বিঙ্েষণ- 
পদ্ধতির সুবিধার জন্য £ বীণায় বাইশটি শ্র্তির জগত বাইশটি তন্ত্রীর উপযোগিতা 
স্বীকার করেছেন £ “তয়ো্ববিংশতিন্তন্ত্রাঃ প্রত্যেকং তাস্থু * ** প্রভৃতি । 
শাক্গদেবের পরবর্তী শাস্ব্ীর! রত্বাকরের রীতিকে অনুসরণ করেছেন। 

ভরতের পর কোহল, শাগডল্য, ষাঠিক, শাছু'ল, বিশ্বাবস্থ্‌, বিশ্বাখিল, তুথ্ুরু 
প্রভৃতি শাস্বীদের অভ্যদয়-কালের নির্ণয়-ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ থাকলেও তার! 
যে ভরতোত্তর নাট্যশাস্ত্রী ও সঙ্গীতাচার্য এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পার্খদেব, 
অভিনবগুপ্ত, নান্যদেব বা নাশ্ঠভূপাল, আঞ্জনেয়, সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদ, রাজা 
ভোজ, সোমেশ্বর, সারদাতনয় প্রভৃতি গুণীরা খুষ্টীয় ৭ম থেকে ১৩শ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি সময়ের নাট্য ও সঙ্গীতশান্্ী। “ভাবপ্রকাশ*, রাজশেখর প্রণীত 
কাব্যমীমাংসা” প্রভৃতি গ্রন্থে নাট্যশাস্বী ও বৃত্তিকার হিসাবে ভ্রোহিণির নাম উল্লেখ 
পাওয়| যায়। দ্রৌোহিণি নাকি সঙ্গীতকে পঞ্চমবেদ ব'লে উল্লেখ করেছেন £ 
“বেদোপবেদাত্বা সারববণিকঃ পঞ্চমেো! গেয়েবেদঃ ইতি দ্রোহিণিঃ”। অনেকে 
ৃষ্পূর্বাব্ধের আদি-নাট্যশাস্তরী ত্রদ্ধা বা! ব্রদ্াভরতকেই ভ্রোহিণি আখ্যা] দেন। 
ভরত ও ভরতোত্তর সকল শাস্্রীরাও '্রন্মভরতম্‌, নাট্যবেদ-প্রণেতা ব্রদ্ধাকে 
্রুহিণ-্রদ্ধা” ব'লে সন্বোধন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দ্রোহিণি ও দ্রহিণ বা 
দ্রহিণ-ব্রক্মা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নন । 

মৌর্ষ-চন্্রগুপ্তের রাজত্বের ( ৃষ্টপূর্ব ৩** ) সময় সঙ্গীতের বিকাশ কি ধরণের 
ছিল তার পরিচয়ও সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা করেছি। মৌর্ধ-চন্দ্রগুণ্ের সময়েই 
বিষুগুপ্ত ব। কৌটিল্যের অভ্যদ্য় হয় । সম্ভবত তিনি খুষ্টপূর্ব ৩২১-২৯৬ শতকের 
মাঝামাঝি সময়ে “অর্থশাস্ব' রচন1 করেন, অন্তত ভাঃ জে. এফ. ফ্লিটের তাই 
অভিমত (“105 ৮7০1] 90002011815 0151005 6০ 0965 02) (06 
76190 321-296 73.০.৮)। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্তামাশাহ্বী খুষ্টপূর্ব ৩২১ থেকে ৩০০ 
শতকে অর্থশাস্ত্বের রচনাকাল নির্ণয় করেছেন (৫510100. [09250 610151510171551 
26559101865 16 15 17090. 05010 00906 086 015910015587009 
2.5 10198.06 11725 10 521 9.0. 8120. 6096 4801585810159108 
2:50617060. 615 6010116 20 296 3.0. 1610110৬75১ 106166015, 039 
[9,06102. 11550. 9110. 705 1115 8100005 010১ 006 400845508+ 
80175715615 056৮562 321 807 3500 ৪.0.৮)। কৌটিল্যের অর্থশান্ে 
সঙ্গীতশিল্পী ও বাচ্যযন্র সম্বন্ধে কিছু বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে। কৌটিল্য ২১শ 

থ 


কুড়ি সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ও অফুরস্ত উৎসাহ ধারা আমায় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে মাননীয় 
ডাঃ শ্রীধীরেন্ত্রমোহন সেন ( সেক্রেটারী, শিক্ষাদগ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ) মহাশয়ের 
কথা। এই পঙ্গীত ও সংস্কৃতি, গ্রন্থ-রচনার পিছনে তার অজন্ত্র প্রেরণা ও 
উৎসাহ-দ্ানের কথ। আমার অন্তরে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে । 

এর পর কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 
ডাঃ শ্রড়ৃপেন্্রনাথ দত্ত, স্বামী ভবেশানন্দ মহারাজ, ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, 
শ্রীমীরা মিত্র ও শ্রীউপেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, বার-এ্যাট-ল প্রভৃতির 
উদ্দেশ্তে ৷ শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নানান ভাবে আমায় 
সাহায্য ও পরামর্শ দান ক'রে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। স্বামী ভবেশানন্দ 
মহারাজের উত্সাহদান আমাকে এই গ্রন্থ-রচনার পথে অনুপ্রাণিত করেছে। 
্রদ্ধচারী অমরচৈতন্যের নানান প্রকারে একাস্তিকী সহায়তা ও উতসাহদান 
এবং শ্রীমীর] মিত্র ও শ্রাউপেন্দ্রকুমার দত্তের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য দান আমার 
উত্তরভাগ-রচনার পথকে সচ্ছল ও স্থগম করেছে । 

গ্রন্থের চিত্রসঙ্জায় সহায়তা করেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বন্থ, 
স্থবিখ্যাত চিত্র ও রূপসম্জাশিল্পী শ্রীদেবত্রত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবরেণ নিয়োগী। 
এপ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মিলনের কতৃপক্ষ বিভিন্ন রেখাচিত্রের কতকগুলি ব্লক 
দিয়ে সাহাধ্য করার জন্য তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। প্রতিভা- 
বান শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের খণ অপরিশোধ্য | এই গ্রন্থের প্রায় সকল 
রেখাচিত্রই তিনি অঞ্কন করেছেন এবং গ্রন্থের চিন্রসজ্জার সকল ভার গ্রহণ ক'রে 
এঁকাস্তিকী চেষ্টা ও যত্বের দ্বার। গ্রন্থটিকে সৌন্দ্যমণ্ডিত করেছেন। প্রচ্ছদপদটির 
পরিকল্পন] এবং বূপায়ণও তার। পরে শ্রীরামকুঞ্চ বেদাস্ত মঠের পুস্তক-প্রকাশনা- 
বিভাগকে ( কলিকাত।) জানাই আমার কৃতজ্ঞতা, কেনন। তারাই পুস্তকটির 
প্রকাশ ও প্রগরের ভার গ্রহণ করেছেন। স্থবিখ্যাত শ্রগৌরাঙ্গ প্রেসের কতৃপক্ষ 
ও কর্মচারীবৃন্দের কাছেও আমি রুতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ । নানান্‌ অস্বিধার ভিতর 
দিয়ে যথাসময়ে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্ধ তারা শেষ করেছেন স্থনিপুণভাবে । 

পরিশেষে কৃতজ্ঞত1| জানাই সহ্ৃদয় মহামান্য ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙগ- 
সরকারের কাছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির কার্ষে উৎসাহদানের জন্য তাঁর 
কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠকে অর্থ সাহাধ্য করেছেন এই পুরোপুরি সংস্কৃতি 
ও শিক্ষামূলক গ্রন্থ “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি,-র মুন্্রণকার্ধের জন্য । এঁতিহ্বাহী ভারতের 
শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির তীঁরা ধারক, পরিপোঁষক ও উন্নতিবিধায়ক। 


ভূমিকা একুশ 


শ্রীরামরুষ্ণ বেদাস্ত মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁদের সহান্ৃভৃতিস্থচক দানের জন্য চিররুতজ্ 
থাকবেন । 

পরিশেষে নিবেদন, এই গ্রন্থের মধ্যে নৃত্য, গীত, বাগ ও অভিনয় বিষয্নক 
আলোচনার সহায়ক রূপে চিত্রাবলীকে বিভিন্ন সময় অনুসারে ভাগ ক'রে গ্রন্থের 
শেষের দিকে সন্নিবেশিত হ'ল। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার বিরাট 
পরিকল্পনার মধ্যে সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র পূর্বভাগ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে 
খুষ্টায় ১ম শতাব্দী প্স্ত ও উত্তরভাগ ৃষটপূর্ব ৬০* শতক থেকে খৃষ্টীয় ৭ম 
শতাব্দী (গুপুযুগ ) পথস্ত সঙ্গীতালোচনা দিয়ে আমার এই প্রথম অর্ধ্য 
সমাপ্ত হ'ল। 


শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ 


১৯বি, রাজা রাজকৃষ রী, ভানানক্দ 
কলিকা তা-৬ রী 


১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬ 


॥ স্ুচীপত্র ॥ 


রি ৃষ্া 
প্রকাশকের নিবেদন ী ক 
ভূমিকা নত রঃ ৯ ২১ 


১॥ পুর্বানুবৃত্তি ॥ ,** '** ১৩২ 

( বৈদিক যুগ ৩০০ ০----৬০ ০ ৃষটপূর্বা্ ) 
প্রাগৈতিহামিক সিদ্ু-সভ্যতায় সঙ্গীতের উপাদান ১-৩-_খাখ্বৈদিক সভ্যতায় সঙ্গীত ৬-৪-_অরণ্যেগেয় 
ও গ্রামেগেয় গান ৫--ন্তোভ ৭-_যজ্ঞের সময়ে ও বাইরে গান ৭-_ঘজ্ঞের বিবরণ ৮-১১- জ্জের 
দেবতা ১১-_ছন্দ ও উত্তরা ১২--পূর্বাচিক ও উত্তরার্টিক ১২-_বৈদিক শ্রাখাগুলিতে দ্বর ও গানডেদ 
১৩-১৪--সামগানে পাচ রকম উচ্চারণভঙ্গি ১৫-_পূর্বগান ও উত্তরগান ১৬-_সাঁমগানে প্রকৃতি ও 
বিকৃতি ১৭_বৈদিকযুগে বাদ্যযন্ত্র ১৮-২*-_বিভিন্ন যাগযজ্ঞ ও তাদের সার্থকত। ২১- ছানদোগ্যে 
গানের অংশ বা ভাগ ২২__সামগান ও স্বরলিপি ২৩-_জোষ্টযাসাম ২৪--মহাবামদেব্য-সাম ২৫-- 
সাম-সংকেত ২৭--উপনিষদে সাঁমগান ২৮--পঞ্চবিধ সাঁমগানের রীতি ২৮-_উপনিধদের ফুগে 
সামগানে সাত রকম গায়কীভীর্গি ২৯-_সামগ।নের দশবিধ গুণ ২৯__গীতিদোষ ৩*-_ গায়ত্রী সাম 
৩*-_গানে (সাম) স্বরোচ্চারণভঙ্গি ৩১- ত্রাঙ্গণের সময়ে গানে সময়ের ব্যবহার ৩২ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


২॥ গাশগানোত্তর যুগ ॥ ১ ৩৩৫৪ 

( ৬০০-_-৪০৩ ৃষটপূর্বাব ) 
খধণ্থেদের যুগে আর্ধগণ ৩৩--ধখেদের যুগে বিভিন্ন জীতি ৩৪-_পাঁণিনির ব্যাকরণে সঙ্গীত ৩৫-- 
কৃশান্থ, শিলালি ও নটহৃত্র ৩৫-_পতঞ্জলি ও সঙ্গীত ৩৬-_-শিলপ্লধিকারম্‌ ( তামিল-গ্রন্থ ) ও সঙ্গীত 
৩৬-৩৮-__অজাতশক্রর রাজত্বকালে সঙ্গীত ৩৯-_তক্ষণীলায় সঙ্গীত-সামগ্রী ৪-_দ্রহিন-ব্র্ধা। ও 
““ত্র্ধভরতম্‌” ৪২-৪৭--সদাশিব ও নাট্যগ্রন্থ 'সদাশিবভরতম্‌* ৪৭-৪৮--সঙ্গীতশাস্ত্ী কণ্ঠপ ৪০-৫৪ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


৩॥ রামায়ণ ও মহাভারত-হরিবংশের যুগ ৫৫--১৬১ 
( ৪০০----২০০ ুষ্টপূর্বাব্ষ ) 
॥ রামায়ণের যুগ ॥ 


গাথা-নারাশংসী ৫৫ _সেমহরণ-কাহিনী ৫৫-৫৬--রামায়ণ আগে-না মহাঁভীরত আগে ৫৭-- 
কুণী'লব ও রামচরিত গান ৫৭_-ভরত ও বাল্িকী ৫৯--খধি ভরহ্বাজ ৬*-_রামায়ণ-মহাকাব্যের 


চবিবশ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বিষয় পৃষ্টা 

রচয়িত| বালীকি ৬১- রামায়ণ ও গান্ধর্ব সঙ্গীত ৬২--'সংগীত' পরিভাষ। ও রামায়ণ ৬১-_রামায়শের 
যুগে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ গান ৬৪-_কৈশিকরাগ ৬৪--পাঁঠ্য ও গেয় ৬৪-৬৫--ভরত ও পাঠ্য 
৬৫-_অভিনবগুপ্ত ও পাঠ্য ৬৫-৬৬__রাগের বিকাশে মাধুর্য ৬৬--বিলম্বিতাঁদি তিনটি লয় ৬৭-_ 
শুদ্ধ-সপ্তজাঁতি ৬৭ _রামায়ণের 'রাগ' ছিল কিন। ৬৭-_মার্গরাগ ৬৮ রাগের আভিধানিক অর্থ ও 
সার্থকতা ৬৮--গান্ধর্ব ও মার্গ সঙ্গীত ৬৯-_রামায়ণে “মুন” ৭০-_মুছন। কাঁকে বলে ৭*-৭১-- 
“কাকু” শব্দের অর্থ কি ও কাঁকুর রূপভেদ “১-৭২-_ভাষা ও তার রূপভেদ ৭৩_বৃত্তি ও অক্ষরযুক্ত 
গান ৭৪-বৃত্তি' কয়রকম ৭৪-৭৫__'রীতি' (গানের ) ও তার শ্রেণীভেদ *৫-৭৬-_রামায়ণে 'গায়ক' 
ও গান ৭৬-_নারদীশিক্ষা।য় “শ্রুতি' ৭৬-_ শ্রুতি ও জাতি ৭৭--সন্ধি ও তাঁর রাপভেদ ৭৮-_ 
ঘুটসংজ্ঞার অর্থ কি ৭৮-_রামায়ণের যুগে “শ্ুতি' ছিল কিনা ৭৮-৭৯ শ্রুতি ও জাতি জাতিব্যক্তি- 
সম্বন্ধ ৭৯__ শ্রুতির রূপভেদে ভরত, মতঙ্গ প্রভৃতি ৭১-৮০-_শ্বরমগ্ডল' কাকে বলে ৮*--তিন 
গ্রামের মুনা ৮*-_প্রবর্তীকালের ঠাট বা মেল প্রাচীন মুছ'নার রূপভেদ ৮১-_ শ্রুতির স্বরূপ 
৮১-_-শ্ুতি, জাতি, ন্বরস্থান ৮২--নারদ-উল্লিখিত শ্রুতির আভিধানিক অর্থ ৮৩-_যীজ্ঞবন্ধয ও 
শ্াতি' ৮৩- যাজ্ঞবন্ক্য-সংহিতাদির কাল ৮৪-_-রামীয়ণে 'শ্রুতিশীল" শব্দের অর্থ ৮৪-_গান ও গাথা 
৮৫-_খক্‌, গাথা প্রভৃতি ও ধ্রবা ৮৫-_রামায়ণের যুগে সামগান ৮৬-_-গাঁন (শিল্প ) ও শিল্পী ৮৭ 
রামায়ণে বিপঞ্ীবীণা। ৮৭-__-বৈদিকোত্তর যুগে বীণ। ৮৭-৮৮-_বাদিত্র বা আতোছ)। ৮৮-_রামায়ণের 
যুগের সমাজে সঙ্গীতের মান ৮৯ 


॥ মহাভারতের যুগ ॥ 


রাজা ভরত ও ভারতবর্ধ ৯*-_মহাঁভারতের সংকলন-কাল ৯*-_বেদবিভাগকর্তা বেদবাস ৯১-- 
রামায়ণ ও মহাভারত এ' দু'টি যুগের তুলনামূলক আলোচনা! ৯১-৯২-_“সঙ্গীত' শব ও মহাভারত 
৯৩-_মহাভারতের যুগে গান্ধবগান ৯৩-_বৈদিক ও লৌকিক মতে স্বর ৯৪-_-যম' অর্থে স্বর ৯৬-- 
স্বর ও শ্রেণীভেদ ৯৭-_বৈদ্িকোত্তর যুগে “স্তোভ' ৯৭-_মহীভারতে বৃহদ ও রথন্তর সাম ৯৮-৯৯-_ 
“সাম” শব্দের বুুৎপত্তিগত অর্থ ৯৮-_গান্ধার ও যড়জ গ্রাম ৯৮-_বৃহ্দ্‌ ও রথন্তর সাম-ছু'টির পার্থক্য 
৯৯-_স্ততিন্তোম ও ভ্তুতিগান ৯৯-_দীথ! ও মহাভারত ১০০__গাঁথা ও ব্রহ্মপীতি ১*৩-_সাঁমগান 
ও জাতিরাগগান ১০৩-১০৪-_সাতটি ব্রঙ্গগীতি ও কপাল ১.৪-_মদ্রকাদি সাত ও চন্দকাদি সাত 
(১৪) গীতি ১০৫--খধি যাজ্জবন্ক্য ও ব্রঙ্গমীতি ১,৫-১০৬- _উল্লোপ্যগীত ও তার বূপভেদ ১০৬--_ 
ওবেনক ও তার শ্রেণীভেদ ১*৬-_মদ্রকগীতি ও তার শ্রেণী ১০৬-ত্রঙ্গগীতি ও নাটাশান্ত্র ১০৭-_ 
সামগানোত্তর খকাদি প্রবন্ধণীতি ও শাঙ্গদেব ১০৮-_অনুষ্টপ (বা! অনুষ্টত) ছন্দ ও তার রূপ 
১*৮-_ কলা' কাকে বলে ১*৮--সামের সাতটি অঙ্গ ১০৮-১০৯-_সামগানে কল! ১*৯- ছন্দ- 
পরিচয় ১*৯__পানিবাদক ১১০-_মার্গ ও দেশী তাল ১৯*-_পাত' ও “কলা ১১১-_শম্যাতালের 
স্বরূপ ১১১--মহাভারত ও মঙ্গলগীতি ১১১--মহাভারতে বাগ ও নৃত্য ১১২-১,৩_-বেগু ও বংশ 
১১৩- বাঁশি ও মুরলীর ন্বরূপ ১১৩--তারযস্ত্র কীকে বলে ১১৩-_বেণু ১১৪-_মহাভারতে বিপঞ্কীবীণা 


সুচীপত্র গঁচিশ 


বিষয় পৃষ্টা 
১১৪--গান্ধারগ্রাম ও মহাভারত ১১৪-_গান্ধারগ্রামের মুছনা ১১৫-১.৬-মৃদঙ্গ ও তার উৎপত্তি 
১১৫--মর্দল ও মৃদ্গ ১১৬-_মার্জনা ১১৬-১১৭--মৃদঙ্গ ও পুঙ্ধরের নির্মাণপ্রগালী ১১৭--পুক্কর ও 
তার রূপতেদ ১১৭-_ মহাভারত ও নৃত্যকল! ১১৭-১১৮-_অন্ুন ও বৃহযল! ( নৃত্যকল! ) ১১৯ 


॥ হরিবংশে সঙ্গীত ॥ 


হরিবংশের রচয়িতা ও সংকলন-কাল ১২*_ গন্ধের স্বরূপ ১২১-_তিন প্রকার লয় ১২১-পদ' 
কাকে বলে ১২১_নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গাঁন ১২২-_নারদীশিক্ষা ও "গান'-শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ 
১২২-_মহাভারতে সামগান ১২৩-১২৪-_-কপালাদি ব্রহ্গগীতি ১২৪-১২৫-_“সঙ্গীত' শব ও হরিব'শ 
১২৫ হল্লীসকনৃত্য ও ছালিকাগান ১২৭-১২৬-_নৃত্যক্রীড়া ১২৬-১২৭-_হল্লীসকত্রীড়া ১২৭-- 
ইন্দ্রোখান-মহোৎসব ১২৮-_যাঁদবগণের জলবীড়া ও ছালিকাগাঁন ১২৯-১৩*__ছালিক্যগীতি 
গান্ধর্গান ১৩১-হালিক্য ও রূপক ১৩১-_রূপকের শ্রেণীভেদ ১৩২-_ছালিক্যগীতি ও বর্তমান 
রাগমাল! ১৩২-_-ছ*টি গ্রামরাগ ১৩৩_গীতিভেদ ও ভরত, মতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতশান্্রী ১৩৩ 
ঞবা কি দেশীগান () ১৩৩-_গ্রামরাগ ও গীতি ১৩৩ -দাতটি প্রাচীন গ্রামরাগ ১৩৪- ছ্ালিক্যগান 
ও শ্রামরাগ ১৩৫- হৃল্লীসকনৃত্য ৯৩৫- হলীনক ও টীকাকার নীলকণ্ঠ ১৩৬- আারিতন্রিয়া ৫) 
১৩৬_-কুতপ' শবের অর্থ ১৩৭-_কুতপবিষ্ঠাস ১৩৭__আসারিত গান ১৩৮ নৃত্য ও রসপ্রয়োগ 
১৩৯__অভিনয় ও নৃত্যের অলংকার ১৩৯-__ভদ্র নট ও ভৈমদের অভিনয় ১৪০-১৪১--অঙ্গহার ও 
করণ ১৪২-১৪৩-_গঙ্গীবতরণ-নৃতনাট্য ১৪৩--পতাক, ব্রিপতাক প্রভৃতি হস্তমুদ্রা ১৪৩-_-হরিবংশ 
ও আগান্ধারগ্রামরাগ ১৪৪-_কৈশিক ও কৈশিকমধাম (গ্রামরাগ ) ১৪৫--সাঁধারণগ্রাম ১৪৬-- 
মার্জনা! (তিন প্রকার) ১৪৬-_বৃহদার্দি তিনটি অন্তর ১৪৭-_মধ্যমগ্রামের লোপ কোন সময়ে হ'ল 
১৪৮-_রাগ গান্ধারী ও গান্ধারীর বিচিত্ররূপ ১৪৯-১৫২--নান্দি ১৫২-১৫৩-_-গান ও গ্েয় ১৫৩ 
১৫৪-_হরিবংশে বাচ্যযস্ত্র ১৫৪-_তুম্বীবীণ! বা তশ্ুরা ( তানপুর1) ১৫৫ রাঁয়পসেনিয়ন্ত্ত ও বাদ্যযন্ত্র 
১৫৫-_কোহলীয়ে বীণার পরিচয় ১৫৫-__মহৃতীবীণা ১৫৫ সঙ্গীত ও দেবী সরম্বতী ১৫৬- হুত ও 
মাগধ এবং স্ততিগাঁন ১৫৬-১৫৭- স্মৃতিতে নট ও নীদের নিন্দা ১৫৭-১৫৮-_রত এবং তাঁগুব ও 
লা্য ১৫৯-১৬৭-_নটর। ত্রাত্যক্ষত্রিয় ১৬০-১৬১--নাটকের উৎপত্তি ১৬১ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


৪॥ মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ॥ ১৬২--১৯৯ 
(খুষ্টপূর্ব ৩২০-_ৃষ্টায় ১ম শতাব্দী ) 


॥ জাতমালায় সঙ্গীত ॥ 
মহারাজ চন্্রগুপ্ত মৌর্য ও মগধ ১৬২-_প্রিয়দর্পা অশৌক ১৬২- মৌর্ধবংশের রাজত্বের সময় সঙ্গীত 
১৬৩-_-থের ও থেরী গাঁথ। ১৬৩-১৬৪--বাত্ন্তয়ণ ও সঙ্গীত ১৬৪--বাংস্ায়! ও ৬৪ কল! ১৬৪- 


ছাঁবিবশ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 
বিষয় পৃষ্টা 


১৬৪-_বৌদ্ধজাতক ও অবদান-সাহিত্য ১৬৫-১৬৬-_জাতকের নবাঙ্গ-কল্পনা ১৬৬--'জীতকমালা।” 
সম্বদ্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের অভিমত ১৬৬-১৬৭-_আখ্যানই জাতকের প্রাণ ১৬৮- _বৃহৎকথা, কথাসরিৎ- 
সাগর ও পঞ্চতন্ত্র ১৬৯-__-কথাকাহিনী তথা! জাতকে মূল-উৎস ১৭১-_নৃত্য-জাতকে সঙ্গীত ১৭২-- 
ভেরীবাদক-জাতকে সঙ্গীত ১৭৩-_মতয্-জাতকে সঙ্গীত ১৭৩- মত্ন্ত-জাতকে 'মেঘগীতি” (৫) ১৭৫- 
১৭৬- মেঘরাগের প্রচলন-কাল ১৭৬-_গুপ্তিল-জাতকে ১৭৬-_জাতকে মধ্যম-মুছ'না! ১৭৭ -গপ্তিল- 
জাতকে সপ্ততন্ত্রী ১৭৮-__বীণার রূপভেদ ১৭৯-__ভদ্রঘট-জাতকে সঙ্গীত ১৮০-_চুলপ্রলোভন-জাতকে 
সঙ্গীত ১৮--_ ক্ষান্তিবাদি-জাতকে সঙ্গীত ১৮*-_-কাকবতী-জাতকে ১৮*- শোণক-জাতকে সঙ্গীত 
১৮*-_কুশ-জাতকে সঙ্গীত ১৮১- বিছুরপগ্ডিত-জীতকে সঙ্গীত ১৮২-_জাতকে 'রাগ' 0) ১৮৩৬ 
বিশবস্তর-জাতকে সঙ্গীত ১৮৩- পিঞ্চাঙ্গিক' (বাছা) ১৮৩- বৌধিসত্বাবদানকল্পলতা। ১৮৪-১৮৫ 


॥ ললিতবিস্তরে সঙ্গীত ॥ 
“লিতবিষ্তর' নামের সার্থকতা ১৮৫-_-ললিতবিস্তরে সঙ্গীতের উল্লেখ ১৮৬- _ললিতবিস্তরে বাছযন্ত্ 


১৮৮ 


॥ লঙ্কাবতারসূত্রে সঙ্গীত ॥ 


লঙ্কাবতারশ্থত্রে ভগবান বুদ্ধ ও রাবণের প্রসঙ্গে সঙ্গীতের উপাদান ১৯.-__বীণায় সপ্তম্থর সহয়াদি () 
১৯১-_কৈশিক ও পঞ্চম (স্বর) ১৯১-১৯৩-_মধ্যমন্বর অবিকৃত (৫) ১৯৩-_বিকৃত স্বরের ক্রমবিকাশ 


১৪৪ 


॥ বিভিন্ন বে দ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ॥ 


মিলিন্দাপহ ও সঙ্গীত ১৯৬- _বৌদ্ধঘুগে সঙ্গীত-বিদ্ভালয় ও সঙ্গীত-শিক্ষা ১৯৬-১৯৭__-অজাস্তা-চিত্তে 
বাছযন্ত্র ১৯৬-১৯৭-_গঙ্গমাল-জাতকে সঙ্গীত ১৯৭-__'মুমঙ্গমল-বিলাসিনী" গ্রন্থে সঙ্গীত ১৯৭-__ 
বিশুদ্ধিমগগে সঙ্গীতের উপাদান ১৯৮--সব্বরত্তিবারো-উৎসবে সঙ্গীত ১৯৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


॥ মৌর্য ও গুপ্তবংশের মধ্যবর্ভাঁ যুগ ॥ ২০০-_-৩৯১ 
( খৃষ্টপূর্ব ১৮৭-_৪র্থ শতাব্দী ) 
ভারতের শিল্প-সংস্কুতিতে বহিরাগতদের দান ২*০-২০১-_মহারাজ কনিক্ক ২০১-২*২-_তুরু্ষজাতি 


ও সঙ্গীতে তাদের অবদান ২*২-কুযাঁপ-রাঁজাদের সময় লঙ্গিতকলা ২*২-_নাগাজুনি ও 'অর্জ্ন- 
তরতম্‌ ২*২-২৩-_নাগ-রাজাদের সঙ্গীতপ্রীতি ২*৩-_আভীরজাতি ও সঙ্গীতে তাঁদের দান ২*৩-. 


সুচীপত্র সাতাশ 


বিষয় : প্ষঠা 
২*৪-_-ইজিপ্টের হার্প ও ভারতীয় বীণা ২*৪-_অধ্যাপক ব্রেষ্টেড ও ইজিপ্টের বাছাতস্র ২৯৪-- 
কার়য়োর হাছুঘরের বাগ্ষস্ত্রেরে তৈলচিত্র ২*৫-_পাঁগুলেন চৈত্যমন্দিরে নাট্যশীল ২*৫- 
নাঁসিকের বৌদ্ধবিহারে বাদাযস্ত্র ২*৫-_অমরাবতীর ভান্কর্যচিত্রে নট-নটা ও বাছ্যযন্তর ২,৫-_বারছত, 
সাঁটী প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারে বাছ্যযন্ত্র ও নট-নটির ভান্ব্চিত্র ২০৬--ধেনুকা ও তার সঙ্গীতাবধান 
২৯৭-_কম্বল ও অন্বতর ২০৮- _কম্বলগীতি ২*৯ 


॥ নাট্যশান্ধ্রে সঙ্গীত ॥ 


নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল ২*৯-২১২-_ব্রঙ্গা ও নাট্যবেদ ২১৩- নাট্যশান্ত্রের রচয়িতা মুনি ভরত কি 
না ২১৪-২১--ভরতের পঞ্চশিত্য ২১৬--সপ্তম্বর, কাক, বর্ণ প্রভৃতি ২১৭-_পাঁঠয ও গান ২১৮-- 
চারটি বর্ণ ২১৮--বর্ণের রসক্ফুতি ২১৮__সাকাংক্ষা! ও নিরাকাংক্ষা কাকু ২১৯__-অভিন'গুপ্ত ও 
জাতি-শ্রুতি ২২০ নৃত্য-গীত-বা্চ ২২১-_কুতপবিষ্ঠাস” ২২১-২২২- বৃন্দ ও তার রূপভেদ ২২২- 
২২৩-_বাছ্যনজ্জায় অলাতচক্র ২২৪-_মদ্রকগীতি ২২৪-২২৫-__বধধধমানক গীতি ও আসারিত ২২৫- 
২২৬--খক্‌, গাথাি ব্রদ্মগীতি ২২৬-_নিবেশন ও প্রয়োগক্রম ২২৬-_বক্ত,পাণি ও পরিঘট্টনা ২২৭-_ 
মার্গ-আসারিত ২২৭-_-গীতিবিধি ২২৭._বহিরগিত ২২৮-চিত্রাদি তিন বৃত্তি ২২৮-_মাগধী আদি চার 
গীতি ২২৮-_গানের ধাতু ২২৮-২২৯-চারী ২২৯-_মুখ ও উপোহন ২২৯__তত্ব, অনুগত ও ওঘ 
২২৯- বাদ্যসজ্জ। ২৩১--বহিষ্পমানস্তোত্র ও বহির্গীতি ২৩১-_পূর্বরঙ্গে ধ্রবাগীতি ২৩২__চচ্চৎপুট 
ও চাচপুট ২৩২- কুতপবিস্তাস ২৩৩-_গান্ধর্ব ২৩৩--নিবদ্ধ ও অনিবন্ধ গান ২২৩-_বন্ত বা! বন্তপ্রবন্ধ' 
২৩৪-_গান্ধর্বের বিশ্লেষণ ২৩৬-_ম্বর, তাল, পদ ২৩৬-২৩৭-- শ্রুতি” ২৩৭-২৩৮-শ্রীম ২৩৮ 
মুন। ২৩৮-_তিন স্থান ২৩৮--সাধারণ ২৩৯-_জীতি-সাঁধারণ ২৩৯-_সাতম্বরের বিকৃত ভাব, 
২৪০-২৪২---শুদ্ধ ও বিকৃত জাতি (জাতিরাগ ) ২৪৩-_-চার বর্ণ ২৪৪-২৪৫-_অলংকার ২৪৬-২৪৮--. 
ধাতু ২৪৯-২৫*--আবাপার্দি তাল ২৫০-২৫১-_মাত্রা ও কলা ২৫১-২৫২--বিদারী ২৫২--" 
মহাবিদারী ২৫২__-বতি ২৫২-২৫৩-_ প্রকরণ ২৫৩--পাঁদভাগ ২৫৩-বৃত্ত ২৫৩-_জীতি ২৫৪--ছন। 
২৫৪--পদ ২৫৪--অতাল ও সতাল ২৫৪-_দেবতা, খধি, কুল ২৫৫__তাস্ত্রিকী বীজ ২৫৫-- 
উদ্দাত্তাদির পরিচয় ২৫৬-_বার্দী বা অংশ ২৫৭-২৫৯-_জাতি ২৫৭--গ্রহ ও অংশ ২৫৮-_বাদীর, 
বুৎপত্তিগত অর্থ ২৫৯- _সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী ২৫৯-_শ্রতি-বিচার ২৫৯-২৬০-_সাতগ্রাম ও 
গ্রামরাগ ২৬*--ভরত ও বীণার সাহায্যে শ্রুতি-নির্ণয় ২৬১-২৬৩-_বীণার তারে স্বরের দীর্ঘত। 
নির্ণয় ২৬৪-২৬৫-স্বর-কম্পন ২৬৪--শ্রতি-তালিক! (প্রাচীন ও বর্তমান) প্রাচীন শ্রতিনির্ণায়ক 
পদ্ধতির বিলোপ কবে থেকে হ'ল ২৬৭-২৬৯-_মুছনা-সংখ্য| ২৬৯-২৭০--তান ২৭*-_জাঁতির- 
রাগত্বধর্ম নিরাপণ ২৭১-_জাতিরাগের দশলক্ষণ ২৭১-২৭২-_-তেরটি লক্ষণের স্বীকৃতি ২৭২---জাঁতি- 
রাগের অংশ, গ্রহ, চ্চাসাদি নির্ণয় ২৭৩-ম্যাস অর্থে কি বোঝায় ২৭৩- লঙ্ঘন ২৭৩-__নাট্যশাস্তে 
অংশ-সংখ্যা ২৭৪- শ্দ্ধজাতিরাগের অংশ, গ্যাস ও অপন্তাস-নির্ণয় ২৭৫--বিকৃত জাতিরাগের, 
অংশাদি নিধণারণ ২৭৩-_ফড়জীজাতি ২৭৭--আর্ভীজাতি ২৭৭--গন্ধারী ২৭৭-_মধ্যমা ২৭৮৮. 


আঁটাশ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 
বিষয় পৃষ্ঠ 


পঞ্চমী ২৭৮ পঞ্চমী ২৭৮-ধৈবতী ২৭৮-নৈষাদী ২৭৮--ডরতের মতে গ্রহ ও অংশ ২৭৯-- 
চিত্রা বৃত্তি ২৮*-_বহিগ্গাীত ২৮*-_আশ্রাবণীবিধি ২৮১-_শকবাদ্ত ২৮১-চতুিধ গীত ২৮২- 
২৮৪-_বর্ণ ২৮৪-_বর্ণ সম্বন্ধে নাগ্যদেব ২৮৪-২৮৫- চারটি গীতিতে কলা বা মাত্রা ২৮৫-_-অভিনব- 
গপ্ত-কর্তৃক মাগধী প্রভৃতির স্বররূপ নির্ণয় ২৮৬-২৮৮- বিস্তারাদি বার ধাতু (বীণায় ) ২৮৮- বিস্তার 
ধাতু ও তার রূপভেদ ২৮৯__ধকাদি প্রবন্ধগীতি ও প্রমাণ ২৯০-২৯১-_পঞ্চবিধ এব ২৯১- প্রকার 
২৯.-_সমধ্চবা ও বিষমধ্চবা ২৯১-২৯২-_শীর্ষকাদি ছ'রকম ধরব ২৯৩-_-সতাল ও অতাল ফ্রবাপদ 
২৯৩-_ঞ্বার বিচিত্র জপ ২৯৪._ঞধরবার ভাষ। ২৯৪-_ঞবাগানের লক্ষণ ২৯'-_-লক্ষণা্দির বর্ণনা ২৯৫ 
- ড়জীঙ্জাতির ম্বররূপ ২৯৬ ব্রন্গগীতিতে স্তোভাক্ষর ২৯৭_ বেণু ও অঙ্গুলি-স্থাপনার কৌশল ২৯৮- 
২৯৯-_গাত্র ও দারবী বীণ। ২৯৯*-__চিত্র। ও বিপকী বীণ। ২৯৯- পুক্কর ৩**-_নাট্যশান্তরে বাদ্যযন্ত্র 
৩**-_বাদ্যযস্ত্রের গঠনপ্রণালী ৩*১---পণবের গঠন ৩০১- সমহস্তাদির লক্ষণ ৩*২__-ভাগুবাদ্য ৩০২- 
৩*৩-_অক্ষর ৩*৩-_-চার মার্গ ৩০৩-_পুঙ্ষরে বিলেপন ৩০৩_-ছ'টি করণ ৩*৩_ত্রিযতি ৩৩-_ 
তিন লয় ৩,৩-_-তিন গত--৩০৩---তিন প্রচার ৩*৩-_তিন পানি ৩০৩-পাঁচ পাণিপ্রহার ৩০৪-_ 
তিন মার্রমা_-৩*৪-_রাদ্ধাবাদ্য ৩০৪-_মায়ুরী প্রভৃতি তিনটি মার্জনার পরিচয় ৩০৪-_মার্জন| পদ্ধতি 
৩*৫-_ সাধারণ কাকে বলে ৩০৬--সাঁধারণ-গ্রাম ৩০৬-_মাঁয়রী-মার্জন| ৩০৬-__-তবল ও বায়! 
মুসলমানদের অবদান কিন। ৩৭-_ভূবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর-মন্দিরে পুক্ধর বাদ্য ৩০৭__-বোম্বাইয়ের 
বাদামীতে পুষ্ষরবাদ্য ৩০৭-_পরমেশ্বর-মন্দিরে মুদঙ্গবাারত নট ও নট মুতি ৩*৮-__অর্ধমীয়ুরী- 
মার্জনা ৩০৮-৩৯-_কার্মীরবী-মার্জনা ৩০৯-__শ্রুতি-সাধারণ ৩১০-_পুক্ষরে-মৃত্তিকালেপন ৩১--- 
ভ্রিসংযোগ ৩১০-৩১১- ব্রিপ্রকৃতি ৩১১-_বৃত্ত ৩১১--একরপাদি- ১৮টি জাতি ৩১১--পাচটি 
খ্বাগান ৩১১-ত্রিলয় ৩১১--ভাগুবান্ত ৩১১--ভাওবাছ্প্রয়োগ ৩১১--ভাগবাগ্যের জাতি 
৩১২--বাছের অঙ্গ ৩১২-_কুতপবিন্তাস ৩১৩ _ত্রিসাম বা ওক্কার ৩১৪-_ছু'রকম পূর্বরর্গ বিধি 
৩১৫-_নাট্যশান্ত্র সম্বন্ধে মঃমঃ হরপ্রসাঁদ শান্্রী ৩১৫-৩১৬--যবনিকাঁশব্দ এবং মানকাদ ও ডাঃ 
প্রীশীলকুমার দে ৩১৫-_নৃত্যহত্ত ৩১৬-_বৈশাখরেচিত-করণ ৩১৬--ললাটভিলক-করণ ৩১৭-_- 
বৃশ্চককরণ ৩১৭-_বত্রিশটি অঙ্গহার ৩১৭-_তাণ্ব ও রদ ৩১ - হস্ত ও চাঁরীভেদ ৩১৮-_ 
'চারা' কাকে বলে ৩১৯ -তক্ষশীলার ধ্বংসন্তংপে উর্ধতাওব সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীনর্ধেক্রকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় ৩১৯-৩২২-_ভীরমণ্স্তপ ও মারশশাল ৩২-_রস সম্বন্ধে নাঁট্যপান্্র ৩২৩ সংগ্রহ 
প্রসঙ্গে মংমঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৩২৩-৩২৪--কারিক।" কাকে বলে ৩২৪-_রস ও স্থায়ীভাষ ৩২৫-_ 
নবরস ৩২৬-_রস সম্বন্ধে অভিনব গুপ্ত ৩২৭__-আঙ্গিকাঁদি চার রকম অভিনয় ৩২৮-_চাঁর বৃত্তি 
৩২৮-নাট্যের দু'টি ধর্ম ৩২৮-_চার প্রবৃত্তি ৩২৮-_ছুশটি সিদ্ধি ৩২৮-_চার রকম আতোছ। 
৩২৯--তিন শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চ ৩২৯-_রঙ্গমঞ্চের দীর্ঘতা ৩২৯_ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অভিনবগ্প্ত ৩২৯- 
৩৩*_নাট্যমণ্ডপের পরিমাণ ৩৩০-_রল্শীর্ষ ও নেপথ্যগৃহ ৩৩১-_প্রেক্ষাগৃহ ৩৩১-_-রজমণ্ডপ সম্বন্ধে 
মানকাদ ৩৩১-৩৩২--চতুরম্রাদির ভেদ ৩৩২-_নাট্যমণ্ডপের প্রমীণ-পরিচয় ৩২*-৩৩৩-+নাঁটকের 
জন্তচ পাঁচ রকম ভূমি ৩৩৩-_চারটি স্তস্ত (আসনের জন্য ) ৩৩৩.-দর্শকদ্র আসন ৩৩৪--- 
রঙ্গশীর্ষের সঙ্জ। ৩৩৪--ভাগবাদ্য-বিস্তাস ৩৩৫--পাশ্চাত্য অভিনয়ম্। ও মাননীয় ফাগ্সন ৩৩৫-- 


সূচীপত্র | উনত্রিপ 
বিষয় পৃষ্ঠ 


অরেঞ্জের থিয়েটার ৩৩৫-_রোমের ফ্লেবিয়ান-এ্যাম্পি-ধিয়েটার ৬৩৫--বিভাব, অনুভভাব প্রভৃতি 
৩৩৫-৩৩৬-_রদ কি পদার্থ ৩৩৬-_মূলরস ও অনুকৃতি-রল ৩৩৬-৩৩৭--রস, তার বর্ব ও অধিদেবত। 
৩৩৭-_জাতিরাগের রস ৩৩৭-৩৩৮- শঙ্গারাজি আটটি রস ও ভাবাদি ৩৩৮-৩৩৯- নাট্যশান্ত্ে ভাব 
৩৪-_-শিল্পীদের ওপর নিষেধবিধি ৩৪১-৩৪২ 


॥ স্বাতি ॥ 


ইঞ্জাধ্বজ-মহোতসব ও স্বাতি ৩৪৩-_মৃদঙ্গ, পণব ও স্বাতি ৩৪৩-৩৪৪ 


॥ কোহল ॥ 


কোহলের অভ্যুদয়-কাল ৩৪৪--কাল্পনাথ ও কোহুল ৩৪৫-৩৪৬-_সঙ্গীতমের ও কফোহল ৩৪৭--. 
পূর্ববঙ্গ ৩৪৯-__শ্রতি ও কোহল ৩৪৯__ম্বরের অভিব্যক্তি ৩৫*-৩৫০-_কোহল ও মুদ্না ৩৫১... 
অলংকার ৩৫১-৩৫২ 


॥ শাঙিল্য ॥ 


“তিলক'-টাকায় শাগিল্য ৩৫২-_জাতিরাগ ও শাণ্তিল্য ৩৫২-৩৫৩ 


| বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবন্্র ॥ 


বিশ্বাবন্থুর অভ্যুদয়-কাঁল ৩৫৩-_ম্বর ও শ্রুতি সন্ধে ৩৫৩ 


॥ শাদুল॥ 

শার্ুলের অবদান শালী ৩৫৫__নিষাদবতী ৩৫৫- সঙ্গীতমেরুর বন্ত1 শার্ছল ৩৫৫-_শার্ছলের 
মতে দীপ্তাদি শ্রুতি (?) ৩৫৬-_-শার্ুলের অভ্যুদয়-কাল ৩৫৬--রঘুনাথ ও জাতি-শ্রুতি ৩৫৬- 
৩৫৭-__শাঙ্গদেব ও জাতি-শ্রুতি নির্ণয় ৩৫৮ 


॥ দত্তিল ॥ 

দত্তিল ও ভরত ৩৫৮ দত্তিল ও 'দত্তিলমূ' গ্রন্থ ৩৫৯- গান্ধার্ব বা অবধান ৩৬০--শ্রুতি ও ধ্বনি 
৩৬০-_ম্বরমগ্ডল ৩৬১- -দত্তিল ও বিকৃত স্বর ৩৬২-_-অংশ ব। বাদী ৩৬২-মুহ্বন। ৩৬২--যজ্নামীয় 
তাল ৩৬৩--তান ৩৬৪--কল! ৩৯৪-_-আবাপার্দির লক্ষণ ৩৬৪---মগ্রকাদি গীত ৩৬৪--ত্িল ও 
মাগধী প্রভৃতি চার গীতি ৩৬৫ 


॥ যাট্টিক ॥ 


যাষ্টিকের অভ্যুদয়-কাল ৩৬৬-'সধাগমমংহিতা' ও যাষ্টিক ৩৬৭---পঞ্গীতি ৩৬৮-্ভাবারাগ ও 
যাষ্টিক ৩৬৮-৩৬৯-_বেক্কটমুখী ও রাগ ৩৬৯- বিভিন্ন ভাঁষারাগের নাথ ৩৭০ 


ত্রিশ, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 
বিষয় পৃষ্ঠা 


'॥ তুন্ধুর ॥ 
তুসুরু কে ৩৭*-_তুস্ুরু ও ধ্বনি ৩৭১-_চারিশ্রেণীর বাদ্য ৩৭১-_তুনুর' শব্ের অর্থ ৩৭২-তুস্ুর 
নাটক ও পণ্ডিত লোচন ৩৭৩-__তুম্বুর অভাদয়-কাল ৩৭৪-__সঙ্গীত-দামোদর ও তুম্ুরুনাটক' 


৩৭৪-৩৭৪ 


॥ নন্দিকেশ্বর ॥ 

নন্দিকেখরের অভ্ুদয়-কাঁল ৩৭৫-__বারোটি মুদ্ঘনা! ৩৭৬-_'ভরতার্থচন্ত্িক' ৩৭৭-_“তাঁললক্ষণ' 
৩৭৭-_নন্দিকেশ্বর ও পধি তণ্ড ৩৭৮-_অভিনবগুপ্ত ও নন্দিমত ৩৭৯ বাতন্তায়ন ও নন্দিকেশ্বর 
৩৭৯-__সঙ্গীতালোক ও নন্দি ৩৮*__আঙ্গিকাদি অভিনয় ৩৮১-নন্ীরসংহিতা" ৩৮২-_নাট্য, নৃত্ত 
ও নৃত্য ৩৮২-৩৮৩-_তাগুব ও লাস্ত ৩৮৩__তাঁওব ও লান্তের রূপভেদ ৩৮৪-_নন্দিকেশ্বরের মতে 
কুতপবিষ্াসা ৩৮৪-_নন্দিকেখরের মতে অভিনয়ের বুপভেদ ৩৮৫__বিভিন্ন চারী ৩৮৫-- 
লুরবিবরণকারের সময় ৩৮৭-৩৮৮-_রুদ্রডমরপ্তবন্ঘ্রবিবরণে সঙ্গীত ৩৮৯-মুহ্ছনা ৩৯০-- 


তান ৩৯১ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ * 


॥ গুপ্ত ও তার পরবর্তী যুগ ॥ .* ৩৯২-_৪৪৯ 
(খষ্টীয় ৩২০-__-৬*০ শতাব্দী ) 
শ্রীুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্ত ৩৯২-মহরাঁজাধির'জ চন্দগুপ্ত ৩৯৩-_বীণাবাদ্যরত সমুদ্রগুপ্ত ৩৯*- 
৩৯৫-_মহারাজ চহ্দ্রগ্ুপ্তর সময়ে বিভিন্ন পাতি ৩৯৬-চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সঙ্গীত ও অভিনয় 


৩৯৭-৩০৮ 


॥ মহাকবি কালিদাস ও জঙ্গীত ॥ 

মহাঁকবির অভ্যুদনয়কাল ৩৯৮_ভীর গ্রস্থাবলী ৩৯৯__কালিদাসের গ্রন্থে 'সঙ্গীত' শব্দ ৪০*-_ 
চিত্রশিল্পের বর্ণনা ৪০*_ুহ্ঘনা ৪০০-_গন্ধর্ব ও গান্ধারমুছনা ৪১-_গীতমঙ্গল ও তার অনুসঙ্গী 
রাগ ৪০১-৪০২-_মঙ্গলাচরণ-গীতি ৪০৩ _চর্চরীগীতি ৭০৩-৪০৪---চর্যীপ্রবন্ধা ৪৯৪-_ধবলপ্রবন্ধ 
৪৯৪-_মঙ্গলপ্রবন্ধা ৪০৪-৪০৫-_কৈশিক-গ্রমরাগ ৪০৫-৪০৬- _বৌট্টরাগ ৪০৬ বাঙ্গালাদেশে 
মঙ্গলগান ৪*৬-৪*৭-_পঞ্চালিকা প্রবন্ধ ৪০৮-_বিক্রেমো ধশী-নাটকে প্রবন্ধগান ও নৃত্য ৪*৮-৪১*-_ 
দ্বিপদিকা ৪১-_খণগডধার৷ ৪১০_দ্বিপদিকার রূপভেদ ৪১*-_-ককুভরাগগ ও কালিদাস ৪১১-_ 
ধড়রাগ (শ্রামরাগ ) ৪১১ নন্দাব্-নৃতা ৪১২-_অর্ধদিচতুরত্রক (নৃত্য ) ৪১২-বেনু, বীণা ও 
কালিদাস ৪১২-৪১৩--বলকী (বীণ|) ৪১৩-_আঙ্গিকাঁদি অভিনয় ৪১৩--উপগাঁন ও চতুপ্পদ 
৪১৪-_-ছালিক্গান ৪১৪-৪১৫---চতুপ্পদ-নাটক ৪১৫-_মালবিকার নর্তকীগণ ৪১৫-৪১৬-_খতু 
'অনুপারে গান ৪১৭__রাগ ও সার্থকতা ৪১৮-_প্রাবেশিকী প্রভৃতি নাট্যশীতি ৪১৯__গীতরাগ 
৪১৯--_-সারঙ্গর।গ (1) ৪১৯-৪২০ 


সুচীপত্র একুত্রিশ 
বিষয় | পৃষ্ঠা 
॥ শুত্রকের ম্বচ্ছকটিকে সঙ্গীত ॥ 


শুক্সকের অভ্যুদ-কাল ৪২১-_চারুদত্ত রেভিলের গান ৪২১-মুচ্ছকাটিকে 'রাগ'” ৪২১. 
বাছ্াযস্ত্র ৪২২ 


॥ পঞ্চতন্্রে সঙ্গীত ॥ 


পঞ্চততন্ত্রের রচনাকাল ৪২২- শাস্তরসের বিকাশ-কাল ৪২৩-_-কথাসাহিত্যের বিভিন্ন সংখ্বরণ 
৪২৩-_পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীতের উপাদান ৪২৪-_গ্রীম ও মুছ্ছনা ৪২৪-৪২৬-_মাত্র! ৪২৬-_লয় ৪২৬-- 
স্থান ৪২৬_-যতি ৪২৬-_নব রদ ৪২৬-ভাব কি বস্তু ৪২৬-৪২৭--বিভীব ৪২৭-_বিষুশর্মা- 
উল্লিখিত রাগসংখ্যা ৪২৭-৪২৮-_কুমারগুপ্ড ও অশ্বমেধযজ্ঞ ৪২৯_-রাজপ্রাসাদ ও নাট্যগৃহ 
৪২৯_-বন্ধগুপ্ত ৪২৯--গুপ্তরাজাদের সময়ে বিভিন্ন দেশ ও জাতি ৪২৯-৪৩, 


॥ মতঙ্গ ও বৃহদ্দেশী ॥ 


অতঙ্গের অভ্যুদয়-কাল ৪৩০-৪৩১-_-মতঙ্গ ও নাদতত্ব ৪৩২-_নাদ, বিন্দু ও কল। ৪৩৩-ব্যক্ত ও 
অবক্ত ধ্বনি ৪৩৩--শ্রুতি সম্বন্ধে মতঙ্গ ৪৩৪-_বীণার মাধ্যমে শ্রুতি-নির্ণয় ৪৩৪--শ্রুতি ৬৬টি 
৪৩৪-৪৩৫-_বার্দা, সংবাঁদী প্রভৃতি ৪-৫-৪৩৬-_গ্রাম ৪৩৬-শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর ৪৩৭-_মু্ছনা ও 
তানের প্রীর্থকা ৪৩৭-_যজ্জন1মীয় তান ৪৩৭-৪৩৮-_বর্ণ ও তার অর্থ ৪৩৮-_মাগধী প্রভৃতি লীতি 
৪৩৮--শুদ্ধ ও বিকৃত জাতি (রাগ) ৪৩৮-_জাতি' বলতে কি বোঝায় ৪৩৯-_-গ্রহ ও অংশের 
পীর্থক্য ৪৩৯-৪৪০-_“রাগ'-শবের ব্যুৎপত্তি ৪৪*-_দেশীরাগ ৪৪২-৪৪৩- দেশীপ্রবন্ধা ৪৪৪-_ 
ুর্গাশক্তি ও কীতিধর ৪৪৪-_কীন্তিধর সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত ও কল্লিনাঁথ ৪৪৫-_শিলপ্লধিকারম্‌ ও 
সঙ্গীত ৪৪৬--শিলপ্রধিকারমের রচনা-কাল ৯৪৬-_শিলপ্লধিকারমে শ্রুতি-সন্নিবেশ ৪৪৬--তামিল 
. শুদ্ধমেলকর্তা ৪৪১--আলত্তি (আলপ্তি) ৪৪৬-৪৪৭-_পার্শদেব ও আলপ্তি ৪৪৭_-অচ্ছ ও 
পরণাই ৪৪৭--আলপ্তির রূপভেদ ৪৪৭__ইশই ও পণ ৪৪৭--অভুতালাদি ক্রিয়। ৪৪৭__ 
তিবাকরমে সঙ্গীত ৪৪৭-_-পণ ও তিরম্‌ ৪৪৭-_পরিপাঁদলে সঙ্গীত ৪৪৮-_ আচার্য মাতৃগুপ্ত 
৪৪৮-_মাতৃগুপ্তের অভুদয়-কাল ৪৪৮-_কাশ্ীররাজ মাতৃগুপ্ত ও সঙ্গীতাচাধ মাতৃগুপ্ত ৪৪৯ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


॥ মধ্য ও পুর্বএশিয়ায় ভারতীয় সঙ্গীত ॥ ... ৪৫০-_৪৫৬ 
চীন ও ভারতের যোগন্ুত্র ৪৫০-_কুমারজীব ৪৫০-৪৫১-_বিভিন্ন বৌদ্ধশ্রমণদের চীনদেশে গমন 
৪৫১-_টক্কদেশ ও টন্করাগ ৪৫১-_কুচীর ভারতীয় শিল্পী ৪৫২-_চীনযাত্রী ভারতীয় শিল্পীদের 
পৌধাকপরিচ্ছদ ৪৫২-_-হুজীব ৪৫২-স্তার অরেল ইাইন ও খোটানের ধ্বংসভপ ৪৫৩-_ 
পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৯৫৬ ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত গীটারবাদ্ভ (বীণ11) ৪৫৩-৪৫৪-_মধ্য-এশিয়া, 
কাউ-ন ও পূর্ব-ইরাণের ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত সঙ্গীত-উপাদান ৪৫৪-৪৫৫-_চীনাবেশী সম্রাট ও নর্তকী 
৪৫৫-_ইন্দোচীনের দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিক সম্বন্ধ ৪৫৬ 


বত্রিশ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 
ব্ষ্য | [. শষ্ট 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 


॥ গুগুযুগ ও পুরাণসাহিত্যে গীত ॥ ':8৫৭-8৮$ 


'পুরাণ-শবের অর্থ ও সার্থকতা ৪৫৭-_ইতিহাস ও ইতিবৃত্ে পার্থক্য ৪৫৭-_পুরাণের পঞ্লক্ষণ 
৪৫৯ _পুরৰাণের রচয়িত। ব্যান (1) ৪৬০-_পুরাণগুলিতে ব্রার্প্যপ্রভাব ৪৬*-৪৬১-_ পুরাণে 
বিভিন্ন বংশের উল্লেথ ৪৬১-_গান্ধার ও গম্ধর্জীতি ৪৬১-_পুরাণ এবং শংকরাচার্য, রামানুজ ও 
আলবেরুমী ৪৬২--কয়েকটি পুরাণের কাল-নির্ণয় ৪৬২-৪৬৩ 


॥ মার্কগেয়পুরাণে সঙ্গীত ॥ 

মার্কগেয়পুরাণের রচনাকাল ৪৬৩-৪৬৪-_বাঁণভটের চণ্ডীশতক ও দেবীমাহাত্্য ৪৬৪--গ্রন্থকার 
ও সঙ্গীতশান্ত্ী ব্যাস এক ব্যক্তি কিনা ৪৬৫-৪৬৬-_নারদ ও অগ্লরাগণ ৪৬৬--নর্তকীর গুণাগুণ 
বিচার ৪৬৬-_দেবী সরম্বতী ৪১৭--নাগরাজ ও কম্বল ৪৬৮--অখতরের বর লাভ ৪৬৯ 
মার্কত্ডযপুরাণে সঙ্গীতের উপাদান ৪৬৯-৪৭০-_পুরাণে সাত গ্রাম (রাগ) ৪৭০-৪৭১-_রাগগীতি 
৪৭১-_দুই পদ ৪৭১--তিন লয় ৪৭১--তিন যতি ৪৭১--চার তাল ৪৭১-_-গান্র্বের রূপ 
৪৭২-পুরাণের যুগে নৃত্যচর্যা ৪৭২-৪৭৩ 


॥ বায়ুপুরাণে সঙ্গীত ॥ 

বায়ুপুরাণের অভ্যুদয়কাল ৪৭৩-৪৭৪-_বাধুপূরাণে সঙ্গীতের শুত্রপাত ৪৭৪--ম্বরমণ্ডল ৪৭৪-__ 
_-একুশটি মুছনি| ৪৭৫-৪৭৬-_গান্ধর্যগ্রীমের মুছনা ৪৭৬-৪৭৭--বজ্তান ৪৭৭--যড়জগ্রামের 
মূছনা ৪৭৮-_নারদীশিক্ষা ও সঙ্গীত-মকরদে গান্ধার-মুছবন। ৪৭৯-মুছনাগুলির নামের সার্থকতা 
৪৮*বায়পুরাণে তিনশত গীতালঙ্কার ৪৮১_বর্দ ৪৮১-৪৮২- বিনুম্বর ৪৮২-_বায়ুপুরাপে 
বহির্গাত ৪৮২-৪৮৩--মদ্রক ৪৮৩-_সংস্কৃতির অগ্রগতি ৪৮৩-৪৮৪ 


৮ | ॥ পরিশিষ্ট ॥ ৮ . ৪৮৫-_-৪৯৫ 
বায়ুপুরাণে সঙ্গীতাংশ ( সংস্কৃতমূল্য ) ৪৮৫-৪৯১-স্ভাবার্ধানুবন ৪৯১-৪৯৫ 


৯]। ॥ শবাসূচী ॥ ** ক ৪৯৭ 


১০। গ্রন্থপপ্রী (915110815797)% ) *** ৫০২ 
১১। ॥ চিন্তরপরিচয় ॥ ৮৪ ৫১৩---৫২৮ 


সঙ্গীত ও সংক্কাতি 


(উত্তর ভাগ) 


॥পূর্বানুরত্তি ॥ 


॥ বৈদিক যুগ। 
( ৩০০০.---৬০০ ৃষ্টপৃর্বাব ) 


ভারতীয় সঙ্গীতের জয়যাত্রা ঠিক কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে তা নির্ণয় করা 
অতীব দুরহ। তবে স্থপ্রাচীন সিদ্ধু-উপত্যকা তথা মহেঞ্জোদড়ো ও হরগ্নার 
ধ্বংসস্ত,প থেকে যে সব সঙ্গীতের উপাদান পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান কর! 
যায় তখনকার সভ্য সমাজধাসীদের মধ্যে চারুকল! লঙ্গীতের চেতন! জাগ্রত 
ছিল? নৃত্য, গীত ও বাছের তারা যথেষ্ট অনুরাগী ছিল। প্রাথৈদিক তথা 
প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধু-উপত্যকার বয়স থুপূর্ব ৩০০০-২৫০। ইংরাজী 
১৯২২ থুষ্টাবে প্রতুতাত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধু-উপত্যকার ধ্বংসম্তূপ 
আবিষ্কার করেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৩ থুষ্টাষ পর্যস্ত খনন ও আবিষারের কাজ 
চলতে থাকে । স্তর জন মার্শাল, রায়-বাহাদুর দয়ারাম লাহানী, আনে্ট ম্যাকে, 
রায়-বাহাছুর ননীগোপাল মজুমদার, রায়-বাছাছুর রমাপ্রসাদ চন্দ, রায়-বাহাদুর 
দীক্ষিত ও আরে! অনেক বিচক্ষণ এতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিক মহেঞোদড়ো, হরগ্পী, 
ঝুকর বা চহুদড়োর ধ্বংসন্ত,প থেকে প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার বিচিত্র 
উপাদান আবিষ্কারে সহায়তা করেছেন। সঙ্গীতের উপাদানও কম পাওয়া 
যায় নি। পূর্বেই আলোচন] করা হ'য়েছে, সাতটি ছিত্রযুক্ত একটি বাশী পাওয়া 
গেছে--যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সাতম্বরের বিকাশ তখন হয়েছে ও 
গ্রাগেতিছাসিক গানে সাতটি স্বরের ব্যবহার হ'ত। তন্রীযুক্ত কয়েকটি বীণা 
( ষেবীণার আকার বা অবয়ব অনেকটা আজকালকার রবাব বা! শ্বরোদের মতো 
দেখতে ), মুদক্গাদি চামড়ার বাগ্চযন্ত্র, খঞ্জনী বা করতাল, একটি ক্রোধের নৃত্যশীলা 
নারীর ও একটি নৃত্যরত নর্তকের ভর্রমূতি পাওয়া গেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
এতিহাসিক ও মনীষীরা বাস্তযন্ত্রগুলির উল্লেখ ক'রে স্বীকার করেছেন সেই সুদূর 


২. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


অতীত প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সমাজে সঙ্গীতের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। মাননীয় 
য়ার্ট পিগট স্থপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন দেখে বিশ্মিত ও চমৎকত 
হয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন £ আধ-সঙ্গীতের চাক্ষুষ নিদর্শন আমর! পাই 
সিন্ধু-সভ্যতায়। নৃত্যের সঙ্গে করতালের সহযোগ থাকত । এছাড়া ছিল মুদঙ্গ, 
বেণু বা বাশী, ত্রীযুক্ত বীণাজাতীয় বাগ্যঘন্ত্র, হার্প বা লায়ার তথা রবাব-জাতীয় 
বাছ্যন্ত্। তাতে লীলায়িত হ'ত সাতটি স্বর।১ রায়-বাহাছুর দীক্ষিত বলেছেন £ 
নৃত্য ছাড়া কঠ-সঙ্গীতেরও যে অনুশীলন হ'ত সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের 
ভেতর তা বেশ বোঝ| যায়। তত্ত্ীঘুক্ত বীণাদি ও চামড়ায় তৈরী মুদঙ্গ-আতীয় 
বাদ্য তো ছিলই । গান ও নাচের সঙ্গে তাল ও লয় রক্ষা করত বাছঘন্ত্রগুলি। 
ধ্বংসন্তূপ থেকে আবিষ্কৃত একটি মৃতির গলায় একধরণের ম্বদঙ্গ দেখা 
ষায়। তাছাড়া ছুটি শীলমোহরে আধুনিক ধরণের স্বর্গের নিদর্শন পাওয়। 
যায়। সেই মৃদন্গের ছুটি দিকই (মুখ ) চামড়া! দিয়ে ঢাক? থাকত। কোন 
কোন শীলমোহরে অপরিণত আকারের হ'লেও অনেকট] বর্তমান কালের বীণার 
মতে! এক প্রকার তস্ীযুক্ত বাছ্যযস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যয়ি। করতাল-জাতীয় যুগল- 
বাগ্যঘক্ত্রের প্রমাণও পাওয়া গেছে।২ ডাঃ লক্ষণ-ন্বরূপ উল্লেখ করেছেন : একটি 
শীলমোহরে স্পষ্টভাবে নৃত্যের প্রতিচ্ছবি খোদাই করা আছে। একজন বাদক 
একটি মৃদঙ্গ বাজাচ্চে, আর অন্ত সকলে সেই মৃদঙ্গ-বাছ্যের তালে তালে নৃত্য 
করছে। হরগ্লার একটি শীলমোহরে পাওয়া গেছে-_একটি বাঘের পাশে দীড়িয়ে 
একজন মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। আর একটি শীলমোহরে আছে একটি নৃত্যশীল। 
নারীমৃতি। আর একটিতে দেখা যায় একজন পুরুষের গলায় একটি 
মৃদর্দ ঝোলানে! আছে। রায়-বাহাছুর দয়ারাম সাহানী হুরপ্লার ধ্বংসম্ত,প 
থেকে একটি ত্রোগ্জের নারীমৃতি আবিষ্কার করেছেন। নারীমৃতি ভগ্ন। তার 
হাতে সারি সারি বড় বড় অলংকার (বাল!) পরানো! । নারী নৃত্যশীলা। 
স্যর জন মার্শীল, অর্নে্ট ম্যাকে-প্রমুখ প্রত্বতাত্বিকের! নারী-মুতিটিকে আদিম 
অধিবাসীদের শ্রেণীভুক্ত বলেন, কেননা মৃতিটি দেখতে দক্ষিণ-বেলুচি্তানের 
অধিবালীদের মতো]। নারীর বেশভৃষা ও কেশ-পারিপাটাও অনেকটা 
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পূরবানুবৃত্তি ও 


অনার্ধোচিত। কিন্ত ত্রোঝমৃত্তিটিতে শিল্প-চাতুধের নিদ্পন পাও! যায়। বৃত্যছন্দও 
মৃতিটিতে সবল ও প্রাণবান। ডাঃ লক্ষণন্বরূপ এ নারীমৃতি ছাড়া আর একটি 
নটমৃতিরও পরিচয় দিয়েছেন। ভাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ নরেন্ত্নাথ 
লাহ! গাঢ় পাংশ্ুবর্ণ একটি পাথরের নটমৃতির উল্লেখ করেছেন। নর্তক ডান 
পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে আছে, আর বাম প1 সামনের দিকে উৎক্ষিগ্ত। 
কটিবন্ধ থেকে দেহের উপরিভাগ বামদিকে হেলানে৷ ও ছুটি হাত একই দিকে 
প্রসারিত। মৃতির ভঙ্গি ছন্দায়িত ও যেন জীবস্ত। মনে হয় মৃতিটিতে তিনটি 

মুখ বা মস্তক ছিল। যৌবনোজ্জল শিব-নটরাজের প্রতিচ্ছবিই তাতে সুম্প্ | 
ৃষ্পূর্ব ২৫০০ বা ২০০* অবে পাই খখৈদিক সভ্যতার নিদর্শন । অবশ্য 
কেহ কেহ খণ্ৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয় করেন খুষ্টপূর্ব ১৫০ থেকে ১*০* অন্ব। 
ধাকগুলিতে স্বর ( প্রথম!দি বৈদিক স্বর ) সংযোগ ক'রে গান করা হ'ত। গানের 
উপযোগী খকৃগুলিকে নিয়েই সামবেদ রূপায়িত। খখেদের দশটি মণ্ডল বা 
বাঁ অধ্যায়। প্রতিটি মণ্ডলে অনেকগুলি ক'রে সৃক্তের সমাবেশ আছে ও সর্বস্তদ্ধ 
১০২৮টি সুক্ত দশটি মগুলে স্থান পেয়েছে। মন্ত্্টা খধিরাই এ সকল খকের 
রচয়িত1। অগ্নি, ইন্দ্র, বারু, বরুণ, সোম, বিশ্বামিত্র, বামদের, অত্রি, ভরছাজ, 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবতা ও খধিদের প্রশংসাস্চচক মন্ত্রই আসলে ক । অষ্টম 
মগ্ডলে »২টি স্ক্ত আছে। এ” মণ্ডলটিকে বিশেষভাবে প্প্রগা্ বলা হয়। 
্র্ষ্ট্ূপে সুক্ত বা মন্ত্রগুলি গান কর] হয় বলেই প্রগাথ বা প্রগাথা। কণ্থ ও 
অঙ্গিরাবংশের গায়কদের উদ্দেশে এই স্ক্ত বা! গানগুলি রচিত ॥ স্থতরাং প্রগাথ! 
তথা গাথা গানই | দিক সাহিত্যের অনেক জায়গায় গান অর্থে গাঁথা শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে । থণ্থেদের নবম মগ্ডলটিতে ১১৪টি স্ুক্ত আছে। সেগুলি 
সোম-দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। সোমলতা থেকে সোমরস আহরণ করার সময় 
সুক্তগুলি বৈদিক ব্বরযোগে গান কর! হ'ত। পরিশ্তদ্ধ সোমরসের নাম 'পবমান? | 
সোমরসের অধিপতি সোমদেব বা চন্দ্রদেবতা। সোম-পবমান বা সোমদেবতার 
উদ্দেশ্তেই প্রগাথ গান কর] হ'ত। এই গানও বৈদিক যুগের গান তথা সামগান । 
স্বরযুক্ত খক্‌ বা সামের সমষ্টিই সামবেদ। সামবেদ ব1 সাম-সংহিতা মোটামুটি 
দু'ভাগে বিভক্ত । (১) প্রথম ও ছোট ভাগটির নাম “আচিক'। অধ্যাপক 
৪ | (ক) 17770 01087152610 (228. ৫.১ 1950), 0. 19 ৪:00 () 2401,2710-2010 


2750 176 17/0%85 7০769 07017550610 (৫0 11007610) 1415001108] 00889160115, 
০1. ৬10], 01970091932, 0:14). 


৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


হুইটুনী বলেছেন ৫৮৫টি আচিকের সমষ্টি প্রথম ভাগে আছে। তাদের মধ্যে 
৫৩৯টি আচিক বা খক্‌ থথেদ থেকে নেওয়া । (২) সামবেদের ছিতীয় 
ভাগের নাম “ভ্তৌভিকঃ। *ন্ভোভ” অর্থে গ্রশংস1 করণ, অর্থাৎ দেবতা ও খধিদের 
উদ্দেশ্টে গ্রশংসাস্ছচক গানই স্তোভ। এ' ভাগটিতে ১২২৩টি হুক্ত আছে। 
এদের মধ্যে 4৯৪টি হুক্ত খথেদেই পাওয়া যায়। স্তোভিকের কতকগুলি আবার 
আঠিকের অন্ততূক্ত। অনেকের মতে চার হাজার কেন, আট হাজার পর্স্ত 
সামের সমাবেশ সামবেদে আছে ও সেগুলি পুরোপুরি খক্সংহিতা থেকেই 
নেওয়া । আউধ সংস্করণ সামবেদে পুনরাবৃত্তি নিয়ে প্রায় ১৬০৩টি মন্ত্রের সমাবেশ 
দেখা যায়; আর তাদের মধ্যে মাত্র ৯০টি সাম খক্-সংহিতার অন্তর্গত। 
সামবেদকে আনুষ্ঠানিক বা যন্জীয়-সংহিতাও বলা হয়। আগেই বলা হয়েছে 
সাম অর্থে শ্বরযুক্ত খক্‌। একই সাম বিভিন্ন সুক্ত বা মন্্রগুলির ওপর প্রয়োগ 
ক'রে অথবা! ভিন্ন ভিন্ন সাম একই মন্ত্রকে নিয়ে গান করা হ'ত। যে মন্রগুলির 
ওপর সাম গাওয়! হ'ত তাদের “যোনি” বা গানের কারণ তথ] মূলগান বল হয়। 
আচিক বা সামবেদে প্রায় ৫৮৫টি যোনির সমাবেশ থাঁকে। পূর্বাচিক, আরণ্যক- 
সংহিতা ও উত্তরাচিক এই তিনটি গান-ভাগকে নিয়ে সামবেদের কলেবর তথা 
পাঠভাগ পরিপুষ্ট। গ্রামগেয় বা গ্রামেগেয়, অরণ্যগেয় বা অরখ্যেগেয়, উন্থ ও উহ 
এই চারিটি গানভাগকে নিয়ে সামবেদের গাথা, গান বা সঙ্গীতাংশ রচিত। 
পূর্বাচিক কেবল গানের যোনি তথা মৃূলন্ত্রের সমষ্টি । এক একটি যোনিকে 

নিয়ে এক একটি সামের রূপ স্থটি হয়। পূর্বাচিকের সামগুলি গ্রামেগেয় ও 
অরণ্যেগেয় এছুটি গানগ্রস্থের অস্তভূক্ত। পূর্বাচিকের মন্ত্র যোনি বা মূলগানকে 
প্রধান তিনভাগে বা কাণ্ডে ভাগ করা হয়েছে 

(১) ১. ১১৪টি যোনি অগ্নিদেবতার উদ্দেশে টি 

(২) ১১৫--৪৬৬টি » ইন্দ্র * 

(৩) ৪৬৭--৫৮৫টি ”৮ সোম-পবমানের * ৮ 
এ তিনটি ভাগ বা কাওকে তাই বলা হয়েছে আগ্নেয়কাণ্ড, এন্্রকাণ্ড ও পবমান- 
কাণ্ড। কাণ্ডের অন্তর্গত যোনিগুলিই মূলগান। এই ম্বরযুক্ত খক্গুলিকে নিয়ে 
অসংখ্য সামগান সৃষ্টি হয়েছে ও বিচিত্রভাবে তাদের গান করা হয়। তাই 
আচার্য সায়ন বলেছেন “সহন্রং গীত্যুপায়াঃ১। 


৫। প্রজ্ঞানানন্দ £ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (১ম ভাগ), পৃ ৯২ 


: পুর্যানতৃত্তি ' € 


উত্তরাচিক প্রধানত ভ্রিখচ্‌ বা দ্বিখচ্‌ (তিনটি বা ছুটি খক্‌) নিয়ে রচিত । 
ত্বিখচ্‌ বা ছুটি খকের সমষ্টিকে বলা হয় “প্রগাথ'। সাধারণত উত্তরাচিকের প্রথম 
মন্ত্রের ত্রিখচ্‌ পূর্বাচিকের যে কোন একটি যোনির বা যূলগানের অস্ততভূক্ত দেখা 
যায়, আর যে পূর্বাচিকের নির্দিষ্ট একটি যোনিতে যে স্থর বা শ্বরসযি থাকে 
তাকেই উত্তরাচিকের অন্ততু্ত ত্রিখচের অনুযায়ী গান করা হয়। কোন গানেই 
কোন মন্ত্রব! মূলগানের ( যোনির ) আসল রূপ অবিকৃতভাবে থাকে না, কিছু- 
না-কিছু তার পরিবর্তন হয়ই। কাজেই কোন্‌ মন্ত্র বা যোনি কোন্‌ স্থরে তথা 
স্বরসমগ্িতে গান করা হবে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তাঠিক কর! হয় 
উহ্গানের ধরণ বা পদ্ধতি থেকে, অর্থাৎ উত্তরাচিকের ত্রিখ্চ-সমন্িত সামগান 
আসলে কি আকারের বা কি রকমের হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা হয় 
উহগানের প্রকৃতি ও উদ্দেশ দেখে, আর তা থেকেই শ্রামেগেয়গানের স্থর বা 
স্বরসন্বাদ যাগ-যজ্ঞের উদ্দেস্তে কি রকমের হবে তা নির্ণয় করা হ'ত। উহগানের 
স্থর বা শ্বর-প্রকৃতি আবার আদৌ আরণ্য বা অরণ্যেগেয়গানের স্থর বা শ্বর" 
সমঠির অনুযায়ী ছিল ন1। 

গ্রামেগেয়গানকে গেয়' বা 'যোনিগান'-ও বলা হ'ত, কেনন! উহ ও 
উহ্গানের ( রহস্তগানের ) মৃূলন্থত্র বা যোনি গ্রামেগেয়গান থেকেই স্ষ্টি হ'ত। 
একে “বেয়গান' বা “বেগান-ঘিতীয়'-ও বল! হ'ত, কেননা আরণ্যগান বা 
অরণ্যেগেযগানের পরই এ গান শেখানো ও গাওয়া হ'ত। অরণ্যেগেয়গান 
অরণ্যবাসী খাত্বক ও সামগদের জন্য নির্বাচিত ছিল। আত্যুদয়িক ছিল তার 
প্রয়োগ ও পদ্ধতি, তারই জন্য একে “রহস্তগান'-ও বলা হ'ত। উপনিষৎ যেমন 
বিচারশীল ও নিবৃত্তিকামী অরণ্যচারীদের জন্যই প্রথমে নির্দিঈ ছিল আর তারই 
জন্য তাকে রহন্তবিস্য! বল] হত, অরণ্যেগেয়গানের বেলায়ও তাই। গ্রামেগেয়- 
গান নির্বাচিত ছিল গৃহবাসী, গোষ্ঠি বা! সাধারণ শ্রেয়োকামীদের জন্ত | কিন্ত 
এ" ছুটি গানই ছিল বৈদিক । অরণ্যেগেয় ও গ্রামেগেয় গানছুটির ভেতর আবার 
কোন্টি প্রাচীন এ' নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের ভেতর মতদ্বৈধ বড় কম 
নেই। গ্রামেগের়গান উন্নত সভ্য-সমাঙ্জের ও বিশেষ ক'রে সোমযাগের জন্ত 
নি্দি্ট ছিল বলে একেই অনেকে প্রাচীন বলেন। গ্রামেগেয়গান থেকেই নাকি 
বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব বা! মার্গ ও মার্গ থেকে ক্রমশঃ ক্লাসিক্যাল অভিজাত 
দেশীগানের হ্টি হয়েছে।* অবশ্ঠ এনিয়ে মতভেদ যথেই আছে। ভবে 
৬। বিস্তৃত আলোচনা “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" (১ম ভাগ ), পৃঃ ১২৩--২২৭ 





৬ সঙ্গীত ও সংস্কতি 


লোকট্লীতির প্রচলন সকল দেশেই আদিম যুগ থেকে আবহমান কাল 
বর্তমান আাছে। 

বৈদিক গানই সামগান। সামগানের অবশ্ট বিভিন্ন রূপভেদ ছিল। খাক্‌, 
সাম, যজুঃ ও অথর্ব এ* চারটি বেদকেই সংহিতা বলে। অনেকে বৈদিক গ্রন্থে 
ত্রমী” শবের উল্লেখ থাকায় খক্‌, সাম ও যন্ুঃ এ' তিনটিকে মাত্র প্রামাণিক বলেন। 
তাঁদের মতে অথর্ববেদ পরবর্তীকালে তিনটি বেদের পরিশিষ্ট হিসাবে রচিত বা 
সংকলিত। কিন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে খক্‌, সাম, ষজুঃ 
ও অথর্ব এচারটি বেদই সংহিতা-ূপে প্রামাণ্য | 

বৈদিক যুগ বলতে শুধুই খকার্দি চার বেদের প্রণয়ন বা প্রচলন- 
কালের পরিধি বা সমষ্টি নয়, উপনিষৎ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ ও স্থাত্র (কল্প ও গৃহা) 
সাহিত্যগুলির প্রণয়ন, সংকলন ও প্রচলন-কালকেও গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা ও 
প্রাতিশাখ্যগুলির ভিত্তি বেদ । চতুর্বেদের নিয়ামক ও নির্দেশক বলে তারাও বৈনিক 
সাহিত্য-গোষ্টির অন্তভূক্ত । তাই বৈদিক যুগের পরিধি বা পরিসর খণ্েদ থেকে 
শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের কাল পর্যস্ত (খৃষটপূর্ব ৩০**__খৃষ্টায় ১ম শতাব্দী )। 
বৈদিক গান বা সামগানের প্রচলন পুরোপুরিভাবে এই কাল-ব্যবধানের মধোই 
ছিল। অবশ্থ ব্রাহ্মণ, স্তর, উপনিষৎ ও শিক্ষা-প্রাতিশাখ্যগুলির রচনাকাল নিয়ে 
এঁতিহাসিক ও ভাষাতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈত আছে । 

থকাদি চারটি সংহিতার মন্ত্রগুলি কর্মাহুষ্ঠান তথা যাগ-যজ্ঞাদি ব্যাপারে প্রযুক্ত 
হ'য়ে ব্রাদ্ষণাি সাহিত্য স্থষ্টি করল। ভাষাততব্বের বিচারের দিক থেকে খকু ও 
সামবেদের পরই পাই আমরা কৃষ্তযুর্বেদের মন্ত্রভাগ । অথ্ববেদ সৃষ্টি হবার 
আগে বৈদিক সাহিত্যের কোঠায় পাই বাজসনেয়ি-সংহিতা, মৈত্রীয়ানী-সংহিতা । 
এসকল সংহিতা খক্‌ ও সামের মন্ত্রভাগগুলিকে নিয়ে শাখা! হিসাবে গড়ে 
উঠেছে। ত্রান্মণাদির পর গৃহা ও শ্রোত স্ত্রাদির স্থান। আরণ্যক ও উপনিষদকে 
বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলে। খকাদি সংহিতা, ব্রাঙ্গণ ও ন্ত্র-সাহিত্যগুলিতে 
উল্লিখিত যাগ-যজ্ঞের এবং আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনার সঙ্গে সামগান 
জড়িত। আত্য্য়িক ও আভিচারিক এই ছু'রকমভাবে সামগানের প্রয়োগ 
ছিল। ভাম্যকার সায়ণাচার্ধের মতে সামবেদেই সামগানের অসংখ্য প্রকাশভঙ্গির 
উল্লেখ আছে-_“সামবেদে সহশ্রং গীত্যুপায়া:” ৷ বৈদিকযুগে "গান বলতে কি 
বুঝাত তার উদাহরণ দিতে গিয়ে পূর্বমীমাংসাকার জৈথিনি বলেছেন গান একটি 
আভ্যন্তরিক প্রত্ত বা কার্য। প্রাণবামু নাভি থেকে কণ্ঠে চালিত ও আহত হ'য়ে 
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শবের কটি করে। স্বর রূপায়িত হয় ক্দেশে। কঠই উপায় বাঁ মাধ্যম, আর 
প্রাণবাযুই গানের উপযোগী শব তথা না স্যর কারণ। সামগানে খগক্ষর- 
বিশিষ্ট স্তোভগুলি দেবতা ও খধিদের প্রশংসাস্থচক মন্ত্র বা স্তোঅ। স্তোভকে 
পুষ্পও বল! যেতে পারে, কেননা গানের জন্য ব্যবহৃত খগক্ষরগুলি খক্মন্ত্বরূপ 
কাণ্ডে যুক্ত হলে তা কুম্মিত তথা অলংকৃত বলে গণ্য হ'ত। 

প্রথমা স্বরযোগে ম্তোভ গান কর] হ'ত। স্ভোভ ছিল তিন রকমের-_ 
বর্ণস্তোভ, পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভ। বাক্যস্তোভ আবার ন'রকমের, যেমন-- 
আশস্তি, স্ততি, সংখ্যান, প্রলয়, পরিদেবন, প্রেষ, অন্বেষণ, হষ্টি ও আখ্যান। 
পদন্তোভ পনেরোটি। স্ভোভ বলতে খক্‌ বা পদপাঠের বর্ণদীর্ঘত্ব বোঝায় । 
যেমন ও, হো, বা। ইয়। ইহ। হুবে। গয়েদেব। অহা ব। ইহি উবা- 
ই। ইহ শ্রধি প্রভৃতি। স্তোভ প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ডে মোট ১২৯টি আছে। 
স্তোভে বৃদ্ধি, গতি, অগতি প্রভৃতির ব্যবহার হয় । 

স্তোভে বর্ণের উচ্চারণ হ'ত সোজাম্ুজি বা বিপরীত ভাবে । যেমন মন্ত্র অগ্ন 
আয়াহী', স্তোভে গান করার সময় তা উচ্চারিত হবে “ওগ্রায়ি | অনেক সময় গানের 
সময় অক্ষরের ভিন্ন রকম ( বিকৃত ) উচ্চারণের মতো বর্ণলোপও হ'ত । গেয়গান, 
বেয়গান, যোনিগান প্রভৃতির সময় এই নিয়ম মেনে চলা হ'ত। স্তোভের 
অনুকরণে খুষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ভরত তার নাট্যশাস্ে নাটকে ব্যবহারের জন্য 
বহির্গাতের প্রচলন করেন । যন্ত্রঙ্গীতকে তিনি বলেছেন 'নির্গাত' ৷ বহির্গাতে 
তিনি কতকগুলি অর্থহীন বর্ণ বা শব্দের সমাবেশ করেছেন। দক্ষিণ-ভারতীয় 
ব৷ কর্ণাটকী সঙ্গীতেও এ'ধরণের কতকগুলি অর্থহীন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 
এ'গুলি বৈদিক স্ভোভেরই প্রতিরতি বা অনুকরণ বলে মনে হয়। 

যাগ-যজ্ঞের সময় বিশেষভাবে বেদগান সমগানের রীতি ছিল। যজ্ঞের 
সময় অগ্রির সামনে যেমন গান করা হ'ত তেমনি যজ্ঞশালার বাইরেও গান 
করার রীতি ছিল। বিশ্বজিংযাগই তার নিদর্শন । দেবতার উদ্দেশ্টে স্তৃতিবাচক 
সামগানকে “ন্তোত্রিয়' অর্থাৎ স্ততিনিষ্পাদক বল হ'ত। গানে একটি বা একটির 
বেশীও খকের সমাবেশ থাকত । স্তোত্রিয়-গানে কথ! হিসাবে একটি খক্‌ থাকত। 
তিনটি খক্‌-যোগে যে গান করার রীতি ছিল তার নাম স্তাত্রিয্ন । গানে ছন্দ ও 
লয়ের (সময়ের ব্যবধান) ব্যবহার ছিল। ছন্দ ও লয় এখনকার মতো সম ও 
বিষম-ভাবের হ'ত । কিন্ত সামগানের রূপ ও প্রকৃতিকে বিশেষভাবে জানতে গেলে 
বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-রূপ কর্মামুষ্ঠানগুলির প্রকৃতি ও গঠন আমাদের জানা উচিত।, 
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নেতাদের উদ্দেশ্ঠে কোন ভ্রব্য-ত্যাগের নাম যজ্জ। তাই দেবতা, ভ্রব্য ও 
ত্যাগ যজ্জে অপরিহার্য অঙ্গ। ভ্রব্য বলতে ধোবায় হব্য বা আজ্য--যখ। 
পশুমাংস, সোমলতার রস, ঘ্বৃত, চরু বা পায়সান্ন, ছুধ, দই, পুরোভাশ ব1 কুটি 
প্রভৃভি। ত্যাগকর্মের নাম আহৃতি। কোন একটি কামনা যাগ-যজজ-কর্মে্ 
পেছনে থাকতই-_তা সে পরমার্থ ই হোক, দেশ ও দশের কল্যাণের জন্যই হোক 
বা নিজের মঙ্গলের জন্তই হোক । যার হিতের জন্ত যাগাহুষ্ঠান হ'ত তার নাম 
যজমান। বড় বড় যজ্জে তিন শ্রেণীর যাজক বা খত্বিক থাকতেন-_খণথেদী, 
যজুর্বেদী ও সামবেদী। খখেদী-যাজক খক্মন্্র স্পষ্টভাবে উচ্চৈঃম্বরে ও 
যুর্বেদী-যাজক যজূর্মগ নি্ন্বরে পাঠ করতেন । সামবেদী সামগান করতেন। 
হোতার কাজ ছিল খক্মন্ত্ব পাঠ ক'রে যন্তস্থলে দেবতাকে আহ্বান কর1। ঘিনি 
অগ্রিমুখে আহুতি দিতেন তাকে বলা হ'ত অধবর্ডু। অধ যজুর্বেদী খত্বিক্‌ 
হতেন। সামগানের জন্য প্রধান খত্বিকের নাম উদগাতা। সকল ঝত্বিক বা 
ব্রাহ্মণের প্রধানের নাম ছিল ত্রন্ধা। অনেকে বলেন তিনি হতেন ত্রিবেদজ্ঞ, আবার 
অনেকের মতে চতুর্বেদিজ্ঞ। 

যজ্ঞগুলি সাধারণত স্মার্তকর্ম ও শ্রোতকর্ম এই হু'ভাগে বিভক্ত ছিল। 
্মার্তকর্ম যেমন বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়প্রতিষ্ঠা, বিবাহ, উপনয়ন, বুষোত্সর্গ প্রভৃতি 
ব্যাপারে যজ্ঞ। এর বিধানশাস্ধ্ের নাম গৃহস্থত্র। শ্রোতকর্ম যেমন অগ্নিহোত্র, 
অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজন্ুয় প্রভৃতি যজ্ঞ। এর বিধানশাস্ত্রের নাম শ্রোতস্ুত্র। 
যজ্ঞে শ্রোত-অগ্রি-রূপে গারহপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্রি স্থাপন করা হ'ত। 
চতুক্ষোণ বেদী তৈরী ক'রে তার তিন দিকে এঁ তিন অগ্নি স্থাপনের বিধি ছিল । 
বেদীর পশ্চিমে গাহ্‌পতা, পূর্বদিকে আহবনীয় ও দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি স্থাপিত হ*ত। 
মাটির বেড়া দিয়ে অগ্রির স্থান নিমিত হ'ত। গার্থপত্য-অগ্নির স্থান ছিল 
চতুতূ'জাকার, আহবনীয়ের বৃত্তাকার ও দক্ষিণা গ্নির অর্ববৃত্তাকার । স্থানগুলির বিস্তৃতি 
ছিল এক হাত দীর্ঘ, এক হাত বিস্তৃত। গাহপত্য-অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধি-দ্ূপে 
কল্পিত হ'ত। আহবনীয়াগ্রি দেবতাদের ও দক্ষিণাি ছিল পিতৃগণের উদ্দেশ্টে । 

শমীগাছের পরগাছা-ূপে যে অশ্বখগাছ জন্মাত তাই দিয়ে যজ্ঞের অরণি 
তৈরী হ'ত। অরণির ঘর্ষণে অগ্নি স্থষ্ট করা হ'ত। এই ঘর্ষণ করার নাম 
অগ্নিমস্থন। অগ্নিমস্থনের আগে একটি অশ্ব এনে রাখা হ'ত । যজমান একটি 
অরণি ধরে বসতেন ও আর একটি অরণি প্রথমে ধরতেন যজমানের পত্রী ও পরে 
অধবযূ”। মাটির খাপরায় গোবরের ঘৃটেতে অগ্নি গ্রহণ করা হ'ত। যক্মান 
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ফুংকার দিয়ে অগ্নি প্রজ্জলিত করতেন । অধ্বূ্সেই অগ্নিতে ধজ্ছের জন্য কাঠ 
জালিয়ে গাহপত্য-অগ্রি রাখতেন। ব্রদ্ধাবা প্রধান খত্বিক যে সময়ে সামগান 
করতেন। গার্থপত্যের অগ্নি নিয়েই আহবনীয় ও বক্ষিণাধি স্থাপন করা হ'ত। 
ব্রহ্মা তিন অগ্নি স্থাপনের পর তিনবার লামগান করতেন। 

এতরেয়-ব্রাহ্মণে বিভিন্ন যাগের উল্লেখ আছে, যেমন জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম, 
আযুষ্টোম প্রসৃতি। জ্যোতিষ্টোমকে সকল রকম সোমযজ্ঞের প্রকৃতি ও প্রধান 
বল] হ'ত--“এ বাব প্রথমে! যজ্ঞ! যজ্ঞানাং বক্জ্যোতিষ্টোমঃ* | জ্যোতিষ্টোম- 
যাগের সাতটি সংস্থা বা সংস্কার । তাদের মধ্যে জ্যোতিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী ও 
অতিরাত্র উল্লেখযোগ্য । এ, চারটির মধ্যে অগ্নিষ্টোম প্রত্যক্ষ শ্রুতির দ্বার! 
উপদি্ হয় বলে প্রকৃতি' নামে কথিত, আর বাকী তিনটি বিকৃতি-যাগ। 
অগ্নিষ্টোমের আগে খত্বিক বরণ করতে হয়। কিন্তু খত্বিক-বরণের আগে 
দীক্ষনীয়েট্টি সম্পন্ন করার বিধি ছিল। চারজন খত্বকের সাহায্যে সপত্বীক 
যজমান যে অনুষ্ঠান করেন তার নাম ইষ্টি। আবার ইন্দ্রাদি দেবতাদের 
উদ্দেস্টে পুরোডাশ-উত্লর্গের নামও ইষ্টি। ইষ্টিকর্মের দেবতা অগ্নি ও, বিষুঃ। 
যে ইঞ্টি ও আহৃতি দ্বারা দেবগণ যজমানের যজ্জে আবিভূ্ত হন তার নাম উতি। 
অগ্নি দেবতাদের মুখ__“অগ্নিমুখং প্রথমো! দেবতানাং”.৷ অগ্নিমুখেই দেবতারা 
যজ্ঞভাগ ও ভ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। বিষুণজ সকল দেবতার স্বর্ূপ। তিনি সমগ্র 
জগৎ পরিব্যাপ্ত করেন বলে বিষু--“ভূতানি বিষণতু'বনানি বিষু১”। অগ্নি ও 
বিষ্ণুর উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়। অষ্টকপালে যনংস্কৃত পুরোডাশ 
অগ্নির অংশ-ন্ববূপ। গায়ত্রীর আটটি অক্ষরের অনুসারে অই্কপাল কল্পিত হুয়। 
গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ। বিষুণর তিনটি পাদ কল্পনা কর! হয়, তিনি ভ্রিপাদেই 
জ্িজগং অধিকার করেছিলেন । বিষ্ণুর ত্রিপাদের  প্রতীক-স্বরূপ তাই তিনটি 
পুরোডাশ উৎসর্গ কর] হ'ত। ইট্টিকর্মে দেবতাদের উদ্দেশে আহুতিদানের 
সময় ছুটি মন্ত্র পাঠ করার বিধি ছিল; (১) অন্ুবাক্যা বা পুরোহ্নবাক্যা ও 
(২) যাজ্যা। অধ্বযু আহুতি দান করতেন ও হোতা এ আহুতি-দানের মন্ত্র 
ছুটি পাঠ করতেন। যিনি আহুতি দিতেন তাকে বলা হ'ত হোত]। অধ্বযু- 
হোতা নন, যিনি অন্বাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্র ছুটি পাঠ ক'রে দেবতাদের যজ্ঞ 
আহ্বান করতেন তিনিই আসলে হোতা । হোতার কর্মকে হৌন্ত্রকর্ম বলে। 
হৌত্রকর্মের লময় ঘ্বতাহতি দেওয়া হ'ত ও হোতা তখন অধ্বযূর আদেশ অনুসারে 
ছুটি মন্ত্র পাঠ করতেন। সেই মন্ত্পাঠের নাম পুরোইমবাকা-পাঠ। এর* পর 


১৩ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


হকিকর্ষ। এই কর্ষে যাজ্যা ও অন্ুবাক্যা-মন্তধ পাঠ করা হ'তি। অঙন্বাক্যামন্থ 
যেমন-_'অগ্রিমুখং প্রথমং দেবতাং * **, ও যাজ্যা যেমন--অগ্রিশ্চ বিষ? 
তপ উত্তমং মহঃ*। অবশ্য এই মন্ত্র ধক-সংহিতার শকলশাখার অন্ততভূক্ত নয়, 
এগুলি আশ্বলায়ন-শ্রোত্ত্রের (81২) মন্ত্র। 

শিষ্টকুত্যাগে তেজস্কাম ও ব্রমবর্চদকাম-_এ' ছুটি গায়ত্রী সংযাজ্যা-ূপে পাঠ 
কর! হ'ত। সংযাজ্য অর্থে যাজ্যা! ও অন্বাক্যা-মস্ত। গায়ত্রীছন্দের পর 
উঞ্জিকছন্দের পাঠ। বিভিন্ন উদ্দেশ্তে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পাঠ কর] হ'ত। 
এ ভাবে অঙ্ন্প, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টভ, জগতী, বিরাট প্রভৃতি ছন্দের 
পাঠের বিধি ছিল শ্রী ও যশকামী, যজ্জকামী, বীর্ককামী, পশুকামী ও অবপ্রার্থা 
অনুষ্ঠানকারীদের পক্ষে । এর পর অগ্নি, সোম, সবিতা ও অর্দিতির যজন করা৷ 
হ'ত। যজনের পর সোম-আনয়ন। সোম-আনয়নের অন্য নাম সোমপ্রবহণ। 
অধ্বরযণ 'প্রেষ-মন্ত্র পাঠ করলে হোতা “ভদ্রানভিশ্রেয়ঃ প্রেহি? মন্ত্র পাঠ করতেন। 
গায়ত্রী বাক্‌-কূপিণী হয়ে ব্বর্গলোক থেকে (?) সোম এনেছিলেন বলে সোমের ছন্দ 
গায়ত্রী। “সোম যান্তে মক্োভূবঃ মন্ত্র পাঠ করার গর আটটি খক্‌ পাঠ করার 
রীতি ছিল। এর পর লোমের উপাবহরণ। উপাবহরণ বলতে আনীত সোমকে 
শকট থেকে নামানো । লোম গ্রহণের সময় একটি বলদ শকটে জোড়া থাকত | 

তারপর আতিথ্যেট্টর বিধান থাকত। পরে অগ্রিমস্থন ও তার মন্ত্রপাঠ। 
অধব্ু হোতাকে অগ্নির উদ্দেশ্যে অন্ুবচন পাঠ করতে বলতেন। পাঁচটি খক্‌ 
ও রক্ষোত্্-গায়ত্রী পাঠ করা হ'ত। পুনরায় আতিথ্যেষ্টি মন্ত্রের বিধান ও 
প্রবর্গ্যকর্ম। প্রতিদিন পূর্বাহে ও অপরাহ্ন ছু'বার অনুষ্ঠানের নাম প্রবর্গ্যকর্ম। 
পরে তানৃনপত্রের বিধান থাকত । অবশ্য এটি উপসদের অঙ্গ ছিল না। এরপর 
সোমক্রয়, অগ্নি প্রণয়ন, হবিবিধান-প্রবর্তন, অগ্রিষোম-প্রণয়ন, যুপ-নির্মাণ। উত্তর- 
বেদির সামনে প্রোথিত পশ্তবন্ধন-স্তস্তের নাম যৃপ। যূপ উ্্বমুখে প্রথিত,থাকত। 
যুপকে বজ্্-রূপে কল্পনা করা হ'ত। খদির, বিন্ব ও পলাশ প্রভৃতি কাঠে যুপ 
তৈরী হ'ত। 

যজ্ঞশাল! বা মণ্ডপের নাম সদঃ | মণ্ডপের দক্ষিণদিকে মার্জালীয় উত্তরদিকে 
আশ্রীত্বীয় অগ্রিকুণ্ড থাকত । উভয় অগ্নির মধ্যে ছ'জন খত্বিকের জন্য নির্দিষ্ট 
ছ"টি ধিষ্য বাঁ অগ্রিকুণ্ড নির্বাচিত থাকত । দক্ষিণ থেকে উত্তরে যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, 
ছোতী, ব্রাঙ্মণীচ্ছংসী, পোতা, নিষ্ঠা, অচ্ছাবাক-__এই ছ'জন খখেদী খত্িকের 
জ্য ছ'টি ধিষ্ট্য থাকত। অঙচ্ছাবাক সকলের পেছনে সদঃপ্রবেশ ক'রে এন্রাগ্রশহ 
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পাঠ করত। সামগায়ীরা স্তোত্র গান করত । পরে হোভার পক্ষে শঙ্ষপাঠের 
বিধান ছিল। তবে প্রত্যেক শস্বপাঠের আগে এক একবার স্তোত্র গীত হ'ত। 
পবমান-সোমের উদ্দেস্তটে উদ্‌্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহ্র্তা তিনজন সামগায়ী 
খত্বিক সামগান করতেন। এই গানের নাম বহিষ্পবমান। পবমান-লোমের 
উদ্দেস্টে গীত হ'ত বলে স্তোত্রের নাম ছিল পবমান, আর মছাবেদির বাইরে গান 
কর] হ'ত বলে গানের নাম ছিল বহিষ্পবমান-স্তোত্র । বহিষ্পবমান-স্তোত্র গীত 
হ'লে আঙ্গাশস্ব ও আজ্যন্তোত্র গান করা হ'ত ও তার সঙ্গে প্রউগশদ্ব-পাঠের 
বিধান থাকত । প্রউগশস্ক ধারাগ্রছের উদ্দেশ্টে দেবতাদের প্রশংসাস্চক গান। 
উকৃথ ও শক একার্থক। সামগায়ীরা ধা গান করতেন তার নাম ছিল স্তোত্র বা 
স্তোম। বহিষ্পবমান-স্তোত্রে “উপান্মৈ গায়তা” ইত্যাদি নটি মন্ত্র গীত হ'ত। 
তিনজন পামগায়ী স্তোত্র গান করত ও তাদের মধ্যে একজন হিংকার বা ই-শব্ব 
উচ্চারণ করত। 

যজ্ঞের দেবতা মোট ৩৩ জন, অর্থাৎ ৮ বস্থু+১১ রুদ্র+১২ আদিত্য + 
প্রজাপতি+ বধটকার - ৩৩ জন। এই ৩৩ জন মূল-দেবতা৷ থেকে পরে ৩৩ কোটি 
দেবতা কল্পনা কর] হয়েছে। প্রতিটি ঘাগে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্টে 
সামগান করা হ'ত। “সা” নামে ধক ও “অম” নামে সামের মিলনে সাম তথা 
সামগানের সার্থকতা । শঙ্ব ও সামের পাঁচটি অঙ্গ কল্পিত হ'ত। যেমন, 


শন সাম 
(১) আহার ***. হিংকার "** সকলে উচ্চারণ করতেন 
(২) প্রথম খক্‌ ** প্রস্তাব *** প্রস্তোতা গান করতেন 
(৩) মধাম খক্‌ ***.. উদ্গীথা  *** উদ্গাতা » ্ 
(৪) অন্তিম খক্‌ ***.. প্রতিহার -.* প্রতিহতা » রর 
(৫) বধট্‌কার নিধন ** তিনজনে মিলে গান করতেন 


এঁতরেয়-ত্রাঙ্মণে বনে যজ্ঞানুষ্ঠান, স্তোত্র ও সামের বিবরণ দেওয়। 
আছে। শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্নুন্বর জিবেদী তার 'যজ্ঞকথা” পুস্তকেও বিভিন্ন 
যাগান্ুটানের পরিচয় দিয়েছেন । সামগানই আমাদের আলোচনার বিষয়, যজ্ঞকথা 
নয়, কিন্ত সামগান প্রত্যেকটি যাগ-যজ্জে গীত হ'ত বলে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছুট! 
জ্ঞান আমাদের থাকা উচিত । যাগ-যজ্ঞ কর্ম ও কর্মের ফল স্বর্গলাভ। কর্মবাদী 
ও ফলকামীর1 যাগ-যজ্ঞের পক্ষপাতী ছিলেন। জ্ঞানবাদীদের কথা স্বতন্ত্র। 
আরখাক ও উপনিষং-যুগের কথা ছেড়ে দিলে বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে 
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হমাজবাঁসী যানুষ কর্ম ও তাদের ফলস্বর্গ ও শ্রেয়োলাভের পক্ষপাতী ছিল, 
আর ভারই জন্য যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'ত। সামগাঁন ছিল যাগ-যজেনর 
অপরিহার্য অঙ্গ । সামগুলি ভিন্ন ভিন্ন যজ্জে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ও খষির 
উদ্দেশ্টে গান করা হ'ত। যেমন পঁচিশটি স্তোমযুক্ত বামদেব্যসাম গান করা হ'ত 
যহাব্রতযাগে । মাধ্যন্দিনযাগে গাঁন কর! হত যৌধাঙ্জয় ও রৌরব-সাম ছুটি। 
ন্ঠোম ও স্তোত্রের মতো! 'গাথা'-গানেরও প্রচলন ছিল । "গাথা" বলতে গান 
বোঝালেও সে গান ছিল একটি উদ্দেশ্ঘূলক। গাঁথার পরিচয় দিতে গিয়ে 
তৈত্তিরীয়-সংহিতাকার বলেছেন বিহিত বা বিধিবদ্ধ মন্ত্রবিশেষের নাম গাথা 
উচ্চ-নীচ ও মধ্যলয়ে গাথা! গান করার প্রচলন ছিল। 

সামগানে ধক সরে পাঠ ও গান করার জন্ত ছুটি গ্রন্থ আছে--ছন্গ ও 
উত্তরা । (১) ছন্দগ্রন্থে সামের যোনিভূত খকু গান কর! হ'ত, আর 
(২) উত্তরাগ্রন্থে স্তাব্রিঘ্সামের মতে| তিনটি খক্যুক্ত হুক্ত পাঠ ব! গান করা 
হ'ত। বিভিন্ন স্বরযোগে পাঠ কর! গান করারই শ্রেণীভুক্ত ছিল, তাই স্বরযোগে 
মন্ত বা সুক্তের কেবল পাঠ বা উচ্চারণ নয়, ছন্দ ( তাল) ও লয়ধোগে গান করার 
রীতি ছিল। ছন্দগ্রস্থের নাম “ঘোনিগ্রস্থ', কেনন। গানের মূল-উপাদান তাতে 
থাকত। উত্তরা” কর্মাঙ্গ-প্রকরণের গ্রন্থ । যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উত্তরাগ্রস্থের 
ব্যবহার ছিল। স্তোমের যে পঞ্চদশ, সপ্তরশ প্রভৃতি নাম ছিল, সেগুলি উত্তরা গ্রন্থ 
থেকেই স্গ্রি হয়েছে। 

ছন্দরূপ আচিককে পূর্বাচিক বলে। পূর্বাচিকের মতে উত্তরাচিকের ছন্দও 
যজ্ঞের অনুষ্ঠানে গান করা হ্ত। তবে যজ্ঞের সময় যতগুলি স্তোত্র সুর ক'রে 
গান করা হ'ত তার্দের সবগুলি প্রায় উত্তরাচিকের স্থক্তের সঙ্গে সম্পকিত 
থাকত। সে সৃক্তগুলিতে তিনটি ক'রে খক্‌ থাকত বলে তাদের ত্রিখচ বলা 
হ'ত। ত্রিখচে খথেদের তিনটি ক'রে পদ থাকত। তবে গানে তিনটির বেনী 
পদেরও ব্যবহার ছিল। বৈদিকোত্রর ক্লযাসিক্যাল প্রবন্ধ ও নিবন্ধ গানগুলির 
বিকাশ বৈদিক ত্রিখচ, থেকেই হয়েছে বলে মনে হয়। বারোটি পদঘুক্ত 
সামগানেরও প্রচলন ছিল। বোদ্ক পদ-নম্বলিত গান খুষ্টপূর্ব ও খুষ্টায় অবের 
জাতি ব! জাতিগান প্রস্ৃতি ও নাটকে ব্যবহৃত ঞ্রবাগানের কথাই ম্মরণ করিয়ে 
দেয়। প্রতিটি ত্রিখচের প্রথম পদকে 'যোনি” ও দ্বিতীয়াদি অপরাপর পদকে 
উত্তরা” বলা হ'ত। যোনিই ছিল প্রধান অবয়ব, আর উত্তরা ছিল তার অংশ বা 
অঙ্গবিশেষ। 


পূর্বানুবৃত্তি ১৩ 


বিভিন্ন বেদের শাখ! অনেকগুলি ক'রে। প্রত্যেক শাখায়ই সামগানের 

বিধি ছিল, ভবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে । ভিন্ন ভিন্ন শাখার খত্থিক্‌ ও সামগরা ভিন্ন ভিন্ত 
স্বরে বিভিন্ন সাম গান করতেন। পুষ্পষি সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পহথত্রে বৈদিক 
শাখাভেদে বিভিন্ন গবরযুক্ত গানের প্রসঙ্গে বলেছেন, 

এতৈর্ভাবৈস্ত গায়স্তি সর্বাঃ শাখা: পৃথক্-পৃথক্‌। 

পঞ্চন্থেব তু গায়স্তি ভূয়িষ্ঠানি শ্বরেষু তু॥ 

সামানি যট্স্থ চান্তানি সপ্তন্থ দ্বে তু কৌথুমাঃ 

উনানামন্যথাগীতিঃ পাদানামধিকাশ্চ যে ॥ 

প্রতিশাখায়ং ভব বা “শাখায়াং শাখায়াং প্রতিশাখম্‌। প্রতিশাখং ভব 

প্রাতিশাখ্যম্‌।” এর দ্বারা বোঝা যায় প্রতিটি বেদের শাখ। ছিল ও একথা! 
আগেও বলা হয়েছে। গায়স্তি সর্বাঃ শাখা: পৃথক্‌-পৃথক-__-সকল শাখাই আলাদা 
আলাদ1 ভাবে গান করা হ'ত, আর তাদের গানের প্ররুতি ও শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য 
স্থ্টি হাত স্বরসংখ্যার প্রয়োগে, কেনন! কেউ পাঁচ স্ববে, কেউ ছয় ব। সাত স্বরে 
সামগান করত। এ কথাটি আরে! পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়েছেন নারদ (খুষ্টীয় ১ম 
শতাব্দী) তাঁর নারদীশিক্ষায় (১।৯-১৪)। তিনি উল্লেখ করেছেন : 
“কঠকালাব প্রবৃত্তেষু তৈত্তিরীয়াহবরকেষু চ, খ্েদে সামবেদে চ বক্তব্যঃ প্রথমঃ 
্বরঃ। * * এতে বিশেষতঃ প্রোক্তা ত্বরা বৈ সার্ববৈদিকাঃ * * 1৮" কঠ, 
তৈত্তিরীয়, আহ্বরক, খখেদ ও সামবেদ আশ্রয়ীরা কেবলই প্রথম স্বরযোগে 
স্তোতাদি পাঠ ও গান করতেন । খখেদীদের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা 
সামগানে দ্বিতীয়, তৃতীয় স্বরও ব্যবহার করতেন । অর্থাৎ খথেদীর! প্রথ্ম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় এই তিন স্বরে সামগান করতেন। সামিক যুগের গান ছিল মাত্র 
তিনটি স্বরযোগে । আচিক যুগে ছিল একটি মাত্র স্বরের ব্যবহার । তেমনি 
আহ্বরকরা এক স্বরেও গান বা স্তোত্র পাঠ করতেন, আবার প্রথম, তৃতীয় 
ও কুট স্বরেরও ব্যবহার করতেন প্রথম স্বরের সঙ্গে। তাতে বোঝা যায় তীরা 
ছিলেন স্বরাস্তর-যুগের অস্থবর্তাী, কেননা স্বরাস্তর-যুগের গানে (সামগানে ) চারটি 
মাত্র স্বরে গান করার বিধি ছিল। তৈত্তিরীয়-শাখাশ্রয়ীর! গানে চারটি স্বর 
ব্যবহার করতেন, অর্থাৎ তাদের গানে ছিল দ্বিতীয়াদি বলতে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ 
ও মন্ত্র ত্বরের সহযোগ। হ্তরাং তাদের গানও ছিল হ্বরাস্তর শ্রেণীতৃক্ত। 


৭) “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি”, ১ম ভাগ, পৃঃ ২১২ 


১৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


সামগানৈর মধ্যে সাতটি স্বরেরই ব্যবহার ছিল-_ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র 
ন্ট ও'অতিম্বার। তান্ডিভাল্গরা প্রথম ও ঘ্বিতীয় এই ছুটি স্বরে গান করতেন ও 
এ" থেকে বোঝা যায় তাঁরা গাথিক যুগের অন্বর্তা ছিলেন। এ ছাড়া শতপথ, 
বাজসনেয়ি প্রস্ততি শাখাপন্থীদের গানের মধ্যেও স্বর-ব্যবহারের 'তারতম্য ছিল। 
পুষ্পস্থপ্র ও নারদীশিক্ষার আলোচনা থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন বেদ, তাদের 
শাখ! ও ব্রাহ্মণে সামগানের রূপ ভিন্ন ভিন্ন ছিল এবং তাদের বিকাশ ও ভিন্ন ভিন্ন 
যুগে হয়েছিল। বোধহয় শত শত বছর লেগেছিল তাদের বিচিত্র বিকাশের 
পথে। তাছাড়া স্বরের বিকাশও হয়েছিল মানুষের রুচি ও সৌন্দ্যবোধের 
বিকাশের স্তরে স্তরে। অবশ্য প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার যুগে আমরা সাত হ্বরের 
ব্যবহার দেখতে পাই সামগানের ভেতর। কিন্ত আরে! আশ্চর্য হই যখন 
প্রাগৈতিহাসিক সিন্কু-উপত্যকার সভাতায় দেখি সাত স্বরের বিকাশ। মহেঞ্জো- 
দড়োয় পাওয়া প্রমাণগুলি এতিহাসিকদের স্বত্র মনোযোগের দাবী রাখে। 
এঁতিহাঁসিকদের এট] অনুসন্ধানের বিষয় ঘে বৈদিক যুগেই সাতম্বরের বিকাশ সম্ভব 
হয়েছিল-_-কি প্রাগৃবৈদিক যুগেই তার সার্থকতা দেখ! গিয়েছিল, কিংবা! বৈদিক 
যুগের পূর্ণ বিকাশের প্রতিচ্ছবিই তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতায় পরিস্ফুট 
হয়েছিল! ভিয়েনার ডাঃ ফেল্বার, হল্যাণ্ডের ডাঃ হুগৃ, রিচার্ড সাইমন প্রভৃতি 
মনীষীদের অভিমত যে বৈদিক যুগের বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন শ্রেণীর গানের 
( সামগান ) উদ্ভব হয়েছিল ও গোড়ার দিকে সামগানে ্বরমগ্ডলের প্রয়োগ না 
থাকলেও শেষের দিকে তার সমাবেশ হয়েছিল। স্বরমগ্ডলের পরিচয় দিতে গিয়ে 
শিক্ষাকার নারদ বলেছেন, 
সপ্ত স্বরাহ্নয়ো গ্রামা মৃছ নাস্ত্েকবিংশতিঃ | 
তানা একোনপঞ্চাশদিতেতৎ স্বরমগ্ডলমূ্‌ ॥ 
অর্থাং সাত স্বর, তিন গ্রাম (ষড়জ, মধ্যম, গান্ধার ), একুশ মৃছনা, 
একোনপঞ্চাশৎ তান প্রভৃতির সমবেত রূপই স্বরমগ্ডল। কিন্তু ভেবে দেখার 
বিষয় যে 'সপ্তস্বরাঃ বলতে নারদ লৌকিক ষড়জাদি সাত স্বরের কথাই বলেছেন, 
বৈদিক প্রথমাদির রুথা বলেন নি। সামগানে কিন্তু লৌকিক স্বরের ব্যবহার 
হ'ত না। তাছাড়৷ একুশ মৃছন।, শ্রুতি, তান প্রভৃতির বিকাশও বৈদিকোত্তর 
যুগে। স্ৃতরাং সামগানে স্বরমগ্ুলের ব্যবহার সম্বন্ধে ডাঃ ফেল্বার প্রভৃতির 
মতবাদ কতটুকু সমীচীন ভা ভেবে দেখার বিষয়। তবে বৈদিকোত্তর যুগে 
€ খৃষ্টপূর্ব ৬*০ অন্ধ থেকে তংপরবর্তাঁ সময়ে ) প্রচলিত সামগানে হরমগডলের 


পূর্যান্বৃত্তি ১৫ 


প্রয়োগ থাকা কিছু বিচিত্র নয়। কেননা রাম়ায়ণে, মহাভারতে, হরিবংশে 
সামগানের উল্লেখ আছে। রামায়ণ খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অন্দে রচিত। মহাভারতের 
রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৩** অব ও হরিবংশ রচিত হয় খৃষ্টপূর্ব ২০* অক । রামায়ণের 
সময়ে গান্ধর্ব তথা মার্গ-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল ও বৈদিক সামগানের অনুশীলন 
থাকলেও ত। অধিক ছিল ন|। রামায়ণের বালকাণ্ডে ৪র্থ সর্গে উল্লিখিত দেখি-_ 
“তৌ তু গান্ধর্বতত্বজ্জৌ”, "মার্গবিধানসংপদা”। এখানে কুশী-লব যে গন্ধরবদের মতো 
€ িন্ষর্বাবিব রূপিণো? ) গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন তা৷ উল্লিখিত 
হয়েছে। শ্ুদ্ব-জাতিগানের তখন অস্কশীলন হ'ত-- “জাতিভিঃ সগ্তভিযুক্তং” | 
সেই জাতিগান তথ] জাতিরাগ-গানে মন্ত্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থান, মুছনা, লয়, 
রস প্রভৃতির সমাবেশ থাকত-_তন্্রীলয়সমন্িতম্‌”, “স্থানমূছ নকোবিদৌ”, 
“রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণ * *” প্রভৃতি । রামায়ণে কিংব। পরবর্তী মহাভারত, হরিবংশ 
প্রভৃতিতে হুম্স্বর শ্রুতির বিভাগ বা নামের কোন কথাই কোন স্থানে উল্লেখ নাই । 
তাই মনে হয় খুষ্টীয় খতান্দীর শ্রুতি-বিভাজন-প্রণালী ও তাদের প্রয়োগ-বিজ্ঞানের 
তখন অন্থশীলন হ'ত না। স্তবে গান্বর্ব বা মার্গ জাতিগানে মৃছনা, মন্াদি স্থান, 
রস প্রভৃতির ব্যবহার ছিল ও তখনকার সময়ে লৌকিক গান্ধর্বগানের মতো 
উন্নততর সমাজের সামগানেও স্বরমগুলের ব্যবহার হ'ত বলে মনে হয়। 

সামগানে পাঁচ রকম ভাবে উচ্চারণ ভঙ্গির ব্যবহার হত, যেমন 
€১) কথা ও স্বরের ওপর জোর দেওয়া, (২) ছুটি উচ্চারণ-রীতির ব্যবধান নির্ণয় 
কর! ও তাদের পছন্দমতো সাজানো, (৩) স্বরের উচ্চতা ও দীর্ঘতা, (৪) কথা বা 
স্বরের পৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা, (৫) বিভিন্ন উচ্চতা বা দীর্ঘতার মাঝে মাঝে স্থুর বা 
ত্বরের পারম্পরিক পরিমাপ নির্ণয় করা। এছাড়া স্থরের ( তথা ত্বরের ) বিরাম 
থাকত। দগুচিহ্ধ (1) থাকলেই স্থরের সেখানে খিরাম বোঝাত। দুটি দণ্ডের 
মাঝখানে (ব্যবধানে ) যে স্থর তথা স্বর থাকত তাকে পর্ব বলা হ'ত। এক 
একটি গানে একাধিক পর্ব থাকত । এই পর্ব বা মধ্যবর্তা স্বর একবার কিংবা 
ছু'বার অথবা! অধিকবার গান করার নিয়ম ছিল। এক বা একাধিক পর্ব মিলে 
গানের এক একটি পাদ স্ঙ্ি হ'ত। পাদের অংশকে বল হ'ত বিধা। প্রত্যেকটি 
বিধায় আবার স্ভোভের সমাবেশ থাকত বা নাও থাঁকত। বিধাযুক্ত অর্ধেক 
বা সম্পূর্ণ পাদগানের নাম “বিধা-সাম' বা “বৈধিক সাম'। অবৈধিক সামেরও 
প্রচলন ছিল, অর্থাৎ তার সামের পাদ বিধাযুক্ত হ'ত না। সামগানে প্রেষ্খ, বিনত, 
কর্ষণ, অতিক্রম, অভিগীত প্রভৃতি হ্বরোচ্চারণের নির্দেশ বা চিহৃবিশেষ (নোটেশন) 


১৬. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


থাকত'। আর সে সকল নির্দেশ বা স্বরচিহ্ন অনুযায়ী সামগান গাওয়া হ'ত। 
সামগানে মন্ত্র তথা কথ! ও স্বরের পুরোপুরি ও সক তথা! আংশিক আবৃত্তিরও 
ব্যবস্থা থাকত। ভিন্ন ভিন্ন হজ্জে সামগানের প্ররুতি ও পরিবেশন-প্রণালীও 
বিভিন্ন ভাবের হ'ত। সোমধজ্ঞে গায়ত্রীছন্দে খক্গুলি উদ্গাতা গান করতেন, 
আর ছোত। কেবল সে ছন্দগুলি আবৃত্তি ক'রে যেতেন। অধ্যাপক জেকবি গান 
ও আবৃত্তির পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন : গানে তাল রাখা হ'ত করতালির 
সাহাধো, আর আবৃত্তি ছিল কেবলই ছন্দের প্রকৃতিকে অনুসরণ ক'রে উচ্চারণ । 
আবৃত্তি প্রধানত গান্ধার ও মধ্যম অথবা ষড়জ, খষভ ও গান্ধার স্বরগুলিকে নিয়ে 
হ'ত। কেহ কেহ আবার গান্ধার, পঞ্চম ও ধৈবত স্বর তিনটির সাহায্যেও আবৃত্তি 
করত। আবৃত্তি মন্ত্র, মধ্য ও তার এই তিনভাবেই হ'ত। 

গানগ্রন্থ ও গানের কথা আমর] পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গান প্রধানত 
দু'ভাগে বিভক্ত__পূর্বগান ও উত্তরগান। পূর্বগান হ'ল গ্রামেগেয়গান, আর 
উত্তরগান_ অরণ্যেগেয়গান, উহগান ও উহাগান। মহষি জৈমিনীর মতে 
গ্রামেগেযগানের সংখ্যা ১২৩২টি, আরণ্যগান ২৯১টি, উহগান ১৮০২টি ও 
উচ্থগান ৩৫৬টি--মোট ৩৬৮১টি। কিন্তু কৌথুমশাখাবলম্বীদের অনুসারে এসব 
ংখ্য1 আবার ভিন্ন। তাদের মতে গ্রামেগেয়গান ১১৯৭টি, আরশ্যগান ২৯৪টি, 
উহ্গান ১০২৬টি ও উহ্থগান ২০৫__মোট ২৭২২টি। 

সামগানে প্রথমাদি শ্বরের ব্যবহার ছিল। সামবিধানব্রাহ্ষণের মতে শ্বরনাম 
সন্নিবেশ একটু ভিন্ন। সামপ্রাতিশাখ্য-পুষ্পস্থত্রের ভূমিকায় (জার্মাণ সংস্করণ, 
পৃঃ ৫২৫ ) অধ্যাপক সাইমন উল্লেখ করেছেন £ সামগানে প্রথমে ভ্ুষ্ট ও প্রথম 
স্বরের প্রচলন ছিল ও তাদের সংখ্যানাম ছিল একই রকমের যথা 
১। কৌথুমীয়র1 সেভাবেই তাদের গানে ব্যবহার করতেন। সামপরিভাষাতেও 
এর অনুরূপ উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায় কুষ্ট্বরের সংখ্যা-নাম নির্দি হয়েছে 
২ এবং প্রচয়ের ১। কৌথুমীয়দের মধ্যে কুট ও প্রচয় শ্বরছুটির মধ্যে কোন 
পার্থকা নেই। তাদের মতে প্রথমাদি সাত শ্বরের সংখ্যা-সন্লিবেশ ১। ১। ২।৩। 
91৫1৬ অথবা ১।১।২।৩।৪।৫।৬|॥ আর ৭ সংখ্যাটিকে তাঁরা ভিন্ন 
অর্থে ব্যবহার করতেন। “ভিন্ন অর্থ, বলতে তারা অভিগীত অর্থে বুঝতেন । 
অভিগীত হ'ল দ্বিতীয় ম্বরের অর্ধমাত্রার সঙ্গে প্রথম হ্বরের অর্ধমান্রার সংযোগ । 
'সামপরিভাষা' গ্রন্থে এই সংযোগের চি দেওয়া আছে /২৮। 


সে শপ ক পপ 


৮) ৬০৩ পৃ, ] 11456 ০1 06 11056 4/0827% 61015 (1864), 7. 2, 


ূ্বানৃতধি ক পি 


সামঙ্ানে প্রঙ্কৃতি ও বিকৃতি হৃবের ব্যবহার ছিল। প্রক্কতি বলতে প্রধান 
ও বিরুতি অনুসঙ্গী। বিকৃতি-স্বর ছিল অনেকটা খৃষ্টীয় শতাব্দীর শ্রুতিত্বরেনর 
মতো, কিন্তু কোমল নয়। কেননা বিকৃতি 'তথ! রিক্ত দ্র্থে কোমল দ্বরের যে 
র্যবহার তা পৃষ্টা শতান্ধীতেই প্রথম প্রচলিত হয় ও নাট্যশান্ধে (২য় শতান্বী ) 
অন্তর-গান্ধার ও কাকলী-নিবাদই তার প্রমাণ । নারবীশিক্ষায়ও € ১ম শতাব্দী ) 
বিকৃত-ম্বরের উল্লেখ নাই । মোটকথা বৈদিক গানে তথা সামগানে কোন কোমল 
স্বরের বাবহার ছিল ন৷ বলেই মনে হয়। তাছাড়া খৃ্টপৃবাৰের ক্ল্যাসিক্যাল গান্ষর্য 
বা মার্গ-সঙ্গীতেও কোমল স্বরের প্রয়োগ ছিল না মনে হয়। তবে ভরত জাতি 
তথা জাতিগানে (জাতিরাগ-গানে ) ছুটি মাত্র কোমল তথা বিরুত দ্বরের 
( অন্তর-গান্ধার ও কাকলি-নিষাদ ) ব্যবহার করেছেন তা! পূর্বেই উদ্লেখ করেছি। 
বাল্মীকি রামায়ণে (১1৪1৮-১০ ) কুশী-লবের কে লীলায়িত শুদ্ধ-সপ্তজাতি গানে 
কথ] উল্লেখ করেছেন, 
পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈত্বিভিরন্থিতম্‌। 
জাতিভিঃ সষ্ভিযুক্তং তস্ত্রীলয়সমন্থিতম্‌ ॥ 
সঁ ১ সী রঃ 
তৌ তু গান্বর্বতব্বক্ঞৌ-স্থান-মৃছনকোবিদ । 
ল্লাতরো স্বরসম্পন্নৌ গান্দরাবিবরূপিণৌ ॥ 
রামায়ণে উল্লিখিত শুদ্ধ-জাতিগানে কোমল স্বরের ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ থাকলেও নাট্যশান্ত্রে উলিখিত শুদ্বজাতিগানে কোমল (বিরুত হ্বর ) 
হিসাবে অন্তর ও কৈশিক বা কাকলির ব্যবহার যে ছিল তা বোঝা যায়। অথচ 
রামায়ণে ও নাট্যশান্ত্রের উল্লিখিত শুদ্ব-জাতিরাগের নাম ও সম্ভবত স্বর-সংগঠন 
একই ছিল। তাছাড়া একথাও মনে করবার কারণ আছে যে স্বতন্তরতার কথা 
ছেড়ে দিলে পরবর্তা গ্রস্থকারের৷ পূর্ববর্তীদেরই অনুসরণ করেন, স্থতরাং 
শুদ্ধ-জাতিরাগের প্রচলন রামায়ণের যুগেই হয়েছিল এবং পূর্বব্তাঁ শাহ্ষকারদের 
কাছ থেকেই ভরত শ্ুদ্ধ-জাতিরাগের সংজ্ঞা লাভ করেন। এটি তাঁর যুগের নৃতন 
হ্ষ্টি নয়। মোটকথা ভরত রামায়ণ মহাভারতের মুগের গরাদ্ধব” বা মার্গ- 
গানেরই অঙস্কসরণ করেছেন। সঙ্গীত-রত্বাকরের চীকাকার কল্পিনাথও ( ১৪৪৬- 
১৪৬৫ খৃষ্টাব্দ ) নাট্যশাস্কে উল্লিখিত জাতিরাঁগ ও গ্রামরাগকে গান্বর্ব-সঙগীত বলে 
পরিচয় দিয়েছেন-__“গান্ধর্বঃ মার্গ: | গানং তু দেশীত্যবগন্তাম্‌।* * ব্বরগতরাগ- 
বিবেকযোর্জাত্যাছ্যম্তরভাষান্তং যছুক্তং তদ্গান্ষর্ষমিত্যর্থঃ।” তেরশ শতাব্দীর 
২ 


১৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


সঙ্গীতের আলোচনার সময় আমরা এ' সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিন! করার 
চেষ্টা করব। 

যাই হোক বৈদিকগানে স্বর-সংখ্যার প্রচলন সম্বন্ধে অধ্যাপক সাইমন বলেছেন 
লামগানে ১1২৩৪ প্রভৃতি স্বর-সংখ্যার প্রচলন ছিল স্বরগুলির পারম্পরিক তথা 
আপেক্ষিক সম্পর্ক ও সংযোগ-সম্বন্ধকে বোঝাবার জন্য ; ম্বরের আন্দোলন, গতি 
বা ক্রমোচ্চতা নির্দেশ করার জন্ত নয়। তিনি আরে! উল্লেখ করেছেন উত্তর- 
গান তথা! আরণ্যক, উহ্‌ ও উহ্গানের সংখ্য।-দন্নিবেশ ১২৩ এবং পূর্বগান 
থা গ্রামেগেয়গানের সংখ্যা-সম্গিবেশ ৪1৫1৬-এর সঙ্গে সমপর্যায়তুক্ত ছিল। অবশ্ঠ 
প্রস্তাবের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটত। অধ্যাপক ফক্স-ই্রাঙ্গয়েজ কিন্তু এবিষয়ে 
একমত নন। তিনি বলেছেন হিন্দুদের স্বর-সপ্তকের ( অক্টেভ ) গতি ও বিকাশের 
অর্থ হ'ল স্বরের ক্রমোক্চ তা, অর্থাৎ স্বর যত ওপরে যায় তত তা উচ্চ হয়৷ অধ্যাপক 
সাইমন একথ। স্বীকার করেন না। ডাঃ ফেল্বার ই্র্যাঙ্গয়েজকেই সমর্থন 
করেছেন, কেননা! তিনি বলেন মনোবৈজ্ঞানিকী নীতি অন্গসারে বিচার করলে 
দেখা যায় সাতটি স্বরের ক্রম-আরোহণে একটির পর অপরটির উচ্চ অভিব্যক্তি বা 
প্রকাশ হওয়] স্বাভাবিক। বৈদিকের মতো বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব ও দেশী-গানের 
্বর-সপ্তকের গতি ও প্রক্কৃতিও তাই। তবে বৈদিক গান সামগানের গতি ব। 
ক্রমসংসরণ উচ্চ (তার) থেকে নীচের ( মন্দ্রের ) দিকে (বর্তমানের অবরোহুণ- 
গতিতে ), আর বৈদিকোত্তর লৌকিক বড়জাদি স্বরের গতি উচ্চদ্দিকে ( আরোহণ- 
গতিতে )। প্রাচীন গ্রীসিয় সঙ্গীতে ব্বর-সপ্তকের গতি ভারতের সামগানের মতো 
অবরোহী ছিল। মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল সভ্য জাতির সাঙ্গীতিক 
স্বরের গতি মধ্যযুগে আরোহ্ণ-গতিবিশিষ্ট দেখ! যায়। ডাঃ ফেল্বার এ'সম্বন্ধে 
মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন সামগানের প্রৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তা তিন 
হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন, আর প্রাচ্যের তথা ভারতের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক অবশ্যই ছিল। 

বৈদিক যুগে গান ছাড়াও বিচিত্র বাছ্যস্ত্রের প্রচলন ছিল। বৈদিক সাহিত্য- 
গুলিতে তার ব্ছ প্রমাণও আছে এবং খকৃনংহিতার ৪২২২১. ৫1৩৩।৬, ১০1১৮|৩ 
প্রভৃতি স্থক্তে নৃত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকে একটি মাত্র শব ব| 
সংস্কৃত প্লোকের উল্লেখে কোন একটি বস্তকে এঁতিহাঁসিক সত্য হিসাবে গ্রহণ 
করতে অনিচ্ছুক । কিন্ত যেখানে অবনুপ্ত অতাতের কোন চাক্ষুষ লামশ্রীক 
উপাদান পাওয়! সম্ভব নয় সেখানে সামান্ত একটি জিনিস বা উপাদানই সামশ্রীক 
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জিনিসের প্রামাণ দিয়ে থাকে । সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির আবিষ্কারের পক্ষে শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্য্যোপাধ্যায়-কর্তৃক প্রাপ্ত সামান্ 
একটি ছুরির ফলকই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । মধ্যগ্রাচোর ও ইউরোপীয় দেশগুলির 
প্রাচীন বাছ্যযস্থের আবিষ্কারের সহায়ক-রূপে সেখানকার বর্তমান যুগের চিত্রে আকা 
ও ভাঙ্কর্ষে খোদাই করা প্রাগীন বাগ্ব্তের ছবি ও প্রতিকতিগুলিই যে শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন একথা উল্লেখ ক'রে পাশ্চাত্য যনীষী, কার্ল এক্রেল বলেছেন : 

“৮107 005 00051021 11750110391005 01 015 21101506 755561505 
95106019115 ৮০ 19৮5 10500175  177016 11711771251 2,0019126650 
01111175605 02:552176 0606015, 105 15225 06 90010060155 2120 
2590059, "11011 11096 015 £0102151. :1610:55610680105 ০0£ 
1115001051165, 00৮ 21309 500 15 61517 095 110 10011951021 1১21 
10112211055, 2110 0151912% 1 [9001121 0119609185 ০: 612 19201216 
2000120 ৮717017 1100510 ৮29 00112100012-%৯ 

পাথরে খোদাই কর! বা' চিত্রে আক! প্রাচীনকালের বাগ্য্ত্রের প্রতিকৃতি 
বা ছবি শুধুই প্রাচীন যুগের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় না, তখনকার 
সঙ্গীতায়োজন ও সঙ্গীতবিলাসী লোকের নিদিষ্ট আচার-বাবহারের কথাও আমাদের 
জানিয়ে দেয়। ভারতবর্ষীয় বাছ্যযস্ত্রগুলির বেলায়ও তাই। খুষ্টপূর্বাবে ও খৃষটরীয 
অব্দের গোড়ার দ্দিকে ভারতীয় বাগ্ধযন্ত্রগুলি কি ধরণের ছিল ও কত রকম ছিল 
তার আভাস আমর1 পেতে পারি বাগ, অজন্তা, যোগীমারা, সীাচী, বারহৃত, 
ইলোরা, এলিফেন্ট। প্রভৃতি গিরিগুহায় খোদাই করা ও আক! ভাস্কর্য ও ফেস্কো- 
চিত্রের নিদর্শন থেকে । অতীতের সামান্য বা নগণ্য চাক্ষুষ উপাদানই এঁতিহাসিকের 
দৃষ্টিপথে মহান্‌ সত্যকে পরিস্ফুট করতে পারে, সন্দেহের অন্ধকার হ'তে নিশ্চয়তার 
আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে বহু অঙ্জানাকে । 

বৈদিক বাগ্যন্ত্র হিসাবে ক্ষোণী, অঘাটি (আঘাঁতি ), ঘাটলিক1 ( ঘাতলিক! ), 
কাণ্ড, বাণ, ওুঁহুন্বরী, কাত্যায়নী, পিচ্ছোর] ( পিচ্ছোল1) প্রভৃতি বেখু ও বীণার নাম 
পাওয়া যায়। চামড়ার বাচ্যযস্ত্র হিসাবে ছিল ছুন্দুভি, ভূমিদুন্দুভি প্রভৃতি । এস্ছাড়া 
গর্গর, পিঙ্গ, নাড়ী, বনম্পতি, কর্করি প্রভৃতি বাদ্যিযন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। বাণ- 
বীণায় একশোটি তস্ত্রী বা তার (তন্তু) থাকত-_-“বাণো মহুতি বীণা, শতং তস্তবো 


৯1 125 776 71185600115 06056 4%018%6 2110%5 (1865), 0. 2. 
সি ০৬৬ * সি 


৮৬, সঙ্গীত ০ সংস্কৃতি 


ফাস শততস্তঃ **। অন্মিন বাণে মৌদ্রান্তত্তবো বেতসবৃক্ষসন্তধি বামিতার্থঃ 1” এ 
র্থাৎ ভান্কার কর্বের বর্ণনায় বাণ একটি বড় আকারের বীণা । তার তত্তর 
সংখ্যা ছিল একশো! । সেই তত্তগুলি মুগ্তাঘাসে তৈরী হ'ত। দণ্ডটি ঘোটা বেত দিয়ে 
লিমিত হছ'ত। গোধাবীপা গো-সাপের চামড়ায় তৈরী ছ'ত। কাগুবীণার অবয়ব 
শর বা বেতে তৈরী হ'ত। অধবযূর পত্বীরা গোধা ও কাগুবীণা (বেখু) 
বাজাতেন ও নৃত্য করতেন, আর অধবযুরা সাম গান করতেন। ধন্ুধসত্রে কথা 
বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। ধনুর জ্যায়ে শব টি ক'রে (টংকার দিয়ে) 
আক্রষণকারী শত্রুদের যনে ভয়ের সঞ্চার করা হ'ত। এই ধনু তথা ধনুর্যন্ত থেকে 
পরবর্তী যুগে ৰেহালার (ভায়োলিন ) সৃষ্টি হয়েছিল একথা সোনার্ট, ফেটিস, 
পিগট, গলপিন, এন্গেল প্রমুখ মনীষীরা স্বীকার করেন।১* বৈদিক বাগ্যযন্তরগুলির 
বিশদ পরিচয় ও আলোচনা “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি? গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে । 
ৃষ্টপূর্ব ১৫০০--৬০০ অব! পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, হ্ুত্র ও আরণ্যকা্দি উপনিষৎ 
সাহিত্যগুলি রচিত বা সংকলিত হয়েছিল। শাকল ও বাস্কলভেদে খথেদের দু'টি 
শাখা। খখেদের উপকরণ নিয়ে এতরেয়, কৌধীতকী ও শাঙ্ধ্যায়ন ত্রান্মণ, 
এতরেয় ও শাঙ্থ্যায়ন আরণ্যক, এতরেয়, কৌধীতকী ও বান্কল উপনিষদের সি 
ইয়। সামবেদ, যুর্বেদ ও অথর্ববেদের শাখাগুলিকে অবলম্বন ক'রে পঞ্চবিংশ বা 
তাণ্যমহাব্রাহ্ষণ, জৈমিনীয়, আর্ষেয়-্রাক্মণ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকাদি উপনিষৎ, 


১০) (৫) 797226 2115% 17265 07707615081 11. 502156191, 78115) 1806, 

৬০1, ]) 0. 182, 

(৮) 21. 0605 :14786976 54172015671, 75062626165 77218510770. 
14075 ৫৫৩ 17%517171707715 2 440721, 78115, 1856. 

(6) ০211 70766127176 71451001116 11056 470161/6 12105 (1864), 
10. 18. 

(9) 5. ডি, 9210872426৮ 890৮ ০7 7270161 141/5102) 11514- 
?061715 (1937). 

(6) 90716517861: 2756 17122415915 ০1186 71011 £8%7110. 
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তৈত্তিরীয় প্রভৃতি আরপ্যক সংকলিত হয়েছিল । বেশীর ভাগ সত্রবা যঙ্গগুলিকে - 
মাধ্যম ক'রে ঘে সব যজ্ঞানুষ্ঠান হ'ত তাতে সামগানের প্রচলন ছিল একথা 
আগেই আলোচিত হয়েছে। হৃত্র-সাহিতাগুলির স্ঙি এ'সব ব্যাপার নিয়েই 
হয়েছিল। মহধি আপন্তন্থ শ্রোত ও গৃহ্‌ ছু'রকম সুত্র-সাহিত্যের নামোক্েখ 
করেছেন। বৈদিক সমাঙ্জে ছোট বড় বিভিন্ন রকমের ধাগ-যজের অনুষ্ঠান হ'ত । 
যে সকল যাগ একদিনে সম্পশ্ন হ'ত তাদের “একা বল। হ'ত, যেমন সোমযাগ । 
আর যেগুলি দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত ছ'ত তাদের “সত্ত্র বলা হ'ত। সে' সকল সঙ্তে 
ও জে যে সামগাঁন হ'ত তাদের রৌরব, বৌধাজয় স্থবর্মহা প্রভৃতি নামের যতো! 
খক্গুলিরও অগ্রিধূর্খী, ঘৃতবতী, শব্পরম্‌ প্রভৃতি নাম ছিল। বিভিন্ন ষজ্ঞে বিভিন্ন 
স্বরোচ্চারণের বিধি ছিল, যেমন প্রাতঃসবনযজ্ঞে সাধারণত মন্ত্র (খাদ) ব্যয়ের 
প্রচলন ছিল। ্গিইকদ্যাগে ক্রু (চড়া) স্বর, মাধান্দিন-বাগে মধ্ন্ব বা 
স্বরিত, প্রাগাজাভাগ-যাগে মন্্রনবর প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। 

শিক্ষা ও গ্রাতিশাখ্যগুলি রচিত হয় সম্ভবত খৃষ্পূর্ব যুগের শেষে ও থৃষ্টীয় অবের 
গোড়ার দিকে । বেদ, শাখাশ্রনী ত্রাক্ষণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ যেষন বিভিন্ন 
সময়ে সংকলিত হয়েছিল, শিক্ষ! ও প্রতিশাখ্যের বেলায়ও তাই । নারদীশিক্ষা 
খৃষ্টায় ১ম শতাবীতে রচিত বলে মনে হয়। অনেকে এটিকে খুষ্টপূর্বাৰে রচিত 
বলেন। অবশ্য তা হওয়াও একেবারে অসম্ভব বা অলমীচীন নয়। তবে হারা 
এটিকে খৃষ্টীয্ ৫ম-ড্ শতাবীতে রচিত ব্লতে চান তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য 
নয়। তবে নারদীতে বৈদিক ও লৌকিক এবং বিশেষ ক'রে স্বরমগুলের 
আলোচন]1 থাকায় এটিকে ভরত-রচিত নাট্যশান্ত্ের পূর্ববর্তী তথা খৃষ্টীয় অবের 
একেবারে গোড়ার দিকে (১ম শতাব্দী ) রচিত বলে মনে করার অনেক কারণ 
আছে। 

ব্রাহ্মণ, সুত্র, আরশ্যক, উপনিষৎ, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলিতে সঙ্গীতের 
আলোচনা “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'র প্রথম ভাগে বিশদভাবে করা হয়েছে। ছান্দোগ্য- 
উপনিষদে সামগানের মধ্যে একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও ব্যবহারিক উপযোগিতার স্থান 
আছে। সেখানে গায়ত্রা-সামকে প্রাণশক্তি বল! হয়েছে। রথস্তরপাম অগ্রি, বামদেব্য- 
সাম স্বী-পুরুষমিথুন, বৃহদ্সাম আদিত্য, বিরুপসাম মেখ, বৈরাজসাম বসম্তাদি 
খতু, সাক্করিসাম বিভিন্ন লোক, যজ্বজীয়সাম দেছের পেশীর ষধ্যে প্রাণশক্তি । 
এধরণের বাস্তব চিন্তা! কর! হয়েছে সাধকদের উপাসনার জন্ত। কামনাধুক্ত ছিল 
গানগুলি। যেমন রোগশাস্তির জন্য খক্মন্্র ্বরযোগে গান করা হ্ত। দীর্ঘজীবন 


২২. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


লাভের জন্য স্বরযুক্ত দুটি সাম গান করে প্রত্যহ তিন অঞ্জলি জলপান করার 
বিধি ছিল। 

ছান্দোগ্যের মধুবিদ্যায়ও সামগানের একটি সার্থকতা আছে। সঙ্গীতের নাদ 
বা শঝের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ছান্দোগ্যে আলোচিত হয়েছে। 
ক্যাসিক্যাল সঙ্গীতে গানের ধাতু বা অংশ হিসাবে যেমন মেলাপক, গ্রব, অন্তরা, 
আভোগ অথবা স্থায়ী, অন্তর, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতির নাম আছে, ছান্দোগ্য- 
উপনিধদে তেমনি হিংকার, উদ্গীথ, প্রস্তাব, প্রতিহার ও নিধন এই পাঁচটি ভক্তির 
উল্লেখ আছে। ভক্তি বাঁ অংশগুলি সামগানের অপরিহারধ উপাদান ছিল। 
ভক্তিকে বিভক্তিও বল হ'ত। প্রধান গানেই অবশ্য ভক্তির ব্যবহার ছিল। 
কোন কোন সময়ে প্রণব ও উপদ্রব এই ছুটি অধিক অংশকে নিয়ে সামগানে 
সাতটি ভক্তির ব্যবহার হ'ত। ওঁপনিষদিক সামগানের বর্ণে বিশ্লেষণ, বিকার, 
বিরাম, অভ্যাস ও লোপেরও ব্যবহার ছিল। পাঁচটি ভক্তি বা পঞ্চবিধা ছারা 
সামগানকে গানের উপযোগী করা হ'ত ও তার জন্য অর্থশূন্য শব্ধ বা অক্ষর যোজনা 
করা হ'ত। সেই অর্থশূন্য শব্ধ বা অক্ষরগুলির নাম ““ন্তোভ' । স্তোভের পরিচয় 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ও কিছুটা উদাহরণও দিয়েছি। তবে বিশ্লেষণ, 
বিকারাদি দ্বারা গানে কিভাবে বর্ণোচ্চারণে প্রার্থক্য স্থষ্টি হ'ত তার উদাহরণ 
যেমন, 


(১) বিগ্লেষণ দ্বারা 'অগ্রে-মস্ত্রে উচ্চার হ'ত আঙ্গ, 
(২) বিকার * রর & ওয্লাই, 
(৩) বিরাম ৮” 'গৃণানে। হব্যদাতয়ে মন্ত্রে উচ্চারণ 

হ'ত গৃণানোহ""" *** প্রভৃতি, 
(৪) অভ্যাস ৮” “বীতায় শব্দের উচ্চারণ হ'ত ১ 


“তোয়াঈ তোয়াঈ (২ বার ), 
(৫) লোপ * সি” উচ্চারিত হ'ত “ত' লোপ পেয়ে 'সাই' 
ও “বহিষি' স্থানে “ব? | 
এই বৈদিক মঞ্্রটর পূর্ণ-রূপ যেমন "অগ্নে আ য়াহি বীতায়, গুণানো হুব্যদাতরে। 
নিহোত। সংসি বহিষি”। বিশ্লেষণাদির প্রয়োগে মন্ত্রটি এভাবে উচ্চারিত হয়-_- 
ওয়াই । আয়াহি। বোইতোয়াঁই | তোয়াঁ_ই। গৃণানোহ। বাদাতোয়া 
-ই। নাই হোতাসা। সা ইবা উহোবা। হী-_যী॥ বর্তমান যুগের গানেও 
বৈদিক স্তোডের অন্থরূপ অক্ষর বা উচ্চারণ-দীর্ঘতার ব্যবহার আছে। যেমন গানের 


পরবানুবৃততি ৮ 
কথায় আছে “আদিদেব মহাদেব, ভরিশূলপাণি জটাধর; প্রভৃতি । গানের সময় 
এর উচ্চারণ হবে এভাবে__॥ আ আআ-দি দে এ এব।মহাআদেএব।ত্রিশূ 
উ-লপাআআপণি।জটাআধঅঅর॥ কাজেই বর্ণ দীর্ঘতা, বর্ণলোপ বা 
বর্ণসংক্ষেপে গানের উচ্চারণে দীর্ঘতা ও হুম্বতা হৃষ্টির গ্রণালী সকল সময়েই 
প্রচলিত ছিল, এখনে! আছে। 

শ্রদ্ধেয় লক্ষণ-শংকর ভট্ট-দ্রাবিড় সামবেদীর “776 21029 ০1 198%/78%0 
192৮2 6:2১” প্রবন্ধ, থেকে তারই স্বরলিপি করা পাঁচটি সামগানের নমুনা 
এখানে দেওয়া হ'ল £ 


॥ সামগান ॥ 
(১) ॥ গুঁনমঃ সামব্দোয় ॥ গায়ত্রম্‌ ॥ 


১ ২।৩ ১ বর ।৩ ১ ২। ৩ ১৭। 
| খচা ॥ ॥ ত্সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোে দেবস্য 


৩ ১1২ ৩১ ২। 


৬ 
ধীমহী | ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১॥ 


| সামন ॥ 39 তম্‌্ ॥ ॥ তত্সবিতুর্বরোণি- 
(প্রচলিত গান) | সা-ন্ীরে। | রেরেরেরেরেরেরে 


য়ো5ম্‌্ ॥ ভার্গে দেবস্যধীমাহী ৪২ ॥ 
রে -রে রে-রে- রেরেরে-রে-রে-সা--। 


ধিয়ো য়োনঃ প্রচো ১২১২ ।॥ হ্ম্‌ 
সারে- রে-রে রেসা- রে-সা-রে-সা-। রেরেরে- 


আ২॥ দায় ॥ আও5৩৪৫ ॥ ১ ॥ 
সা-। রে-রে- সা-ন্ী-ধ.-প,। 
॥ দীর্ঘ ৬ ॥ পর্ব ৬ ॥ মাত্রা ২ ॥ 
॥ ইতি প্রকৃতিসপুগানাংগভূতং গায়ঙ্রাণ্যং প্রথম গানং সংপূর্ণম্‌ ॥ 


২৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


(২) 7 ও নমঃ সামবেদায় ॥ জ্যোষ্টসাম আজ্যদোহম্‌ 


৩১ হ। ৩১ ॥২ ৩ ১ 1২ ৩১7 


॥ খচা ॥ ॥ মৃর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা 


২ ৩২৬৩২উ 1৩২৩২ ৩২ ৩২৩ 


বৈশ্বানরস্ৃত আজাতমরিম ॥ কবিস্ম্রাজ- 


১২৬৩ ১৭২ ও ২ ১ ২! ৩ 


মতিথিংঞনানামাসন্গঃ পাত্রে জনয়স্ত দেবাঃ ॥ ২ ॥ 


হ:/৬ ১ ২্র খ্র -র 
॥ সামন্‌ ॥ ॥ ও 5 তম্‌ ॥ হাউ, হাউ, হাউ ॥ 
। সা-নীরে 1 সা-সা সাঁসা সা-সা। 
হর ৩ ওর ৫ কত শর ৫ খর ৩ ৪র ৫ 
আজ্যদোহম ॥ আজ্যদোহম্ ॥ আজ্যদোহম্‌ ॥ 
স-নীধপ২ | সান্-ধপ.- । সান-ধপং ॥ 


খর ১র  / ১ ২৩৪র «৫ 
মৃদ্ধানংদাহ ॥ বা৪৩অর ॥ তিং পৃথিব্যাঃ ॥ 
সারেরেরেরে। স-নীরেরে | সানী ধ- প২- 


২র ১র ২১ র ২র ৩৪ £ 
বৈশ্বানরাম ॥ খতআ ॥ জা তমম্রীম্‌ ॥ 
সা-রে-রেরে রে সারে রে- সা - নী ধ. প.- 

২ ১7 ২ ১ হর ৩৪ € 
কবি সম্বা ॥ জাও৩মতি ॥ থিংজনানাম্‌ ॥ 
সরেরেরেয়ে- সা-ন্ীরেরে সা - নী ধ প২- 
হর ১ ২/ ১ ২৩৪ ৫ 
আসহুপা ॥ ত্রাওঙওক্জন ॥ যং্তদেবাঃ ॥ 
স!-রে রে রে - সা-নীধংরেরে সানীধ, প- 


ত্র ত্র ত্র হর ৩৪র ৫€ হল ৩ ৪র € 
হাউ, হাউ, হাউ ॥ আজ্যদোহম্‌ ॥ আজ্যদোহম্‌ ॥ 
সা-সা, সাসা, সাসা সা-নীঁধপ- সা নী-ধপ, 


পূর্বানবৃত্থি ২৫ 


হও ৪ ৬] খন ১২ 
আজ্যদো হ ৫ হাউ ॥ বা ॥ এ ॥ আজ্যদোহুম্‌ ॥ 
সা-ন্ধ-পপূপ১ প সা সীঁসারে-সা 


হর খর ১ ২ হ্র 

এ ॥ আজ্দোহমূ ॥ এ ॥ 
সা. সাসারেসা সাঁ- 

হর ১৩ /৬/৬/১/১/ 
আজ্যপদোহাঁ 5২ ৩৪ ৫ম ॥ ২ ॥ 
সা-স! রে-নী সা- নীঁ-ধ২প 


॥ দীর্ঘ ৩২ ॥ পর্ব ২৭ ॥ মাত্রা ২৩ 


(৩) ॥ ওঁ নমঃ সামবেদায় ॥ মহাবামদেব্ম্‌ ॥ 
১২। ৩১ খর। ৩২ ৩১২৩ 


| খচা ॥ ॥ কয়ানঃ চিত্র আতৃবদূতী সদাবুধঃ 


১২1 ৩১1২ ৩২ 


সখা ॥ কয়াশচিষ্য়াবৃতা ॥৩| 


৩/ ২ ৩ র 
॥ সামন্॥ ॥ ও ও ৪ মু ॥ কা5৫ যা ॥ 
| সা-নীরে | সা -- ধু ধ. । 

| ৮২ ৪র ৫ খু 
নশ্চা ও ৩ ইত্রা 3৪৩ আতভৃবাত ॥ উ ॥ 
ধনী স!--রে -সানীন্ীধ- 1 গু । 


বর ১র হু ১ ১ ্‌ চ এ 
তীসদাবুধঃসাঃ ॥ খা ॥ ও $৩হোহাই ॥ 
গ-রে গ - গরেগ- | গু | রে-সাসারেরে | 


১/১১ ২ ৩ র ২ ১-/ 
কমা ৪ ২৩শচাই ॥ ঠয়ৌোহো৪৩ ॥হিম্মা৪২॥ 
গগ-রেসা-রে রে । সাসা- রে -সা। গ গ গরে। 


১//% / ৭ ৭ হু 
বাঙ২তোও ৩৫ হাই ॥৩॥ 
গরেরে রে সা-.ধ.-রেরে । 


॥ দীর্ঘ ৬ ॥ পর্ব ১০ ॥ মাত্রা ১৪ ॥ 
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(৪) ॥ ও নমঃ সামবেদায় ॥ গৌতমন্ত পর্কম্‌ ॥ 


১৩ ১1২ ৩১২; ৩ 


॥ খচা ॥ ॥ অগ্র আয্াহি বীতয়ে গৃণানে! 


৩১ হ। ১ ত। ৩ ১২। 


হব্যদাতয়ে ॥ নি হোত। সংসি বহিষি ॥9। 


৪ /% ৩ ৪ খর র / 
॥ সামন্‌ ॥ ॥ ও 9৫ ম্ ॥ ও গ্রাই ॥ আয়াহি ও 
(প্রচলিত গান) | সা-নীরে | সাসাসা । গা-গা-গা _ 
১ --/ --/ ১র বর 
৩ বোই তোয়া১৪২ই॥ তোয়াঁ১ ২ ই ॥ শণানোহ ॥ 
রে মম ম ম-গগ। ম ম-গগ। মম-গ-গ। 
১7 ১--/ ১ ব্র 
ব্যাদাতোয়া 9 ২ ই ॥ তোয়! 5৪২ ই ॥ নাইহোতাসা 
গম মম-গগ । মম মগগ । ,ম ম গম ম 
/ ১4 ঙ ৭ এ ৭৫ রর 
5২৩ ॥ ২সাওগ২ইবাও৪২৩৪৩ওহছোবা ॥ 
_- গ্রে | ম--গগরে -_-সা -ন্- না - নী-: | 
৩/ ৭ ৭ ৭ ৫€- 
হী 5২৩৪ যী ॥৪॥ 
রে-- গ--রে-সা-নী (ম্বর) 
॥ দীর্ঘ ৭ ॥ পর্ব ৯ ॥ মাত্রা ৯ ॥ 
(৫) ও নমঃ সামবেদায় ॥ তাক্ষণম্-প্রথমম ॥ 


৩৩২ ও ১২ ৩ ১।২ 


৩১২৩ ৯৩২৩৬ ১২) ১২ ৩১ 


সহোবানং তরূুতারং রথানাম্‌ ॥ অরিষ্টনেমিং 


২ ১ ২২২৬ ১ ৩১1৩, ৩১ হু 


পৃত নাজমাশু স্বস্তয়েতাক্ষট মিহা ছবেম ॥৫॥ 
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৫ ৪ ৫র ত্র 
॥ সামন্‌ ॥ ॥ ও 9৬ম্ ॥ ত্যমৃযু ॥ বাজি ॥ 
(প্রচলিত গান) | সা-নীরে | সাসা 1 মাম 
৩/৬ ৭ ৭ ৭ ৭ খর শর ৩ ৭ ৭ ৭ 
না5 ২৩৪ ৫ মু ॥ দেবজতা5৪ ২ ৩ ৪ ম্‌ ॥ 
গ-- ম-- রে-সা । ম-মম-গ-- ম-গ-রে_- | 
৫র ৩র ২ ১ ২ / ২৩ ৪ ৫ 
সছোবানংতা ॥ রুতা 5৪৩ ॥ রংঠরথানাম্‌ ॥ 
সালা "--গমপ । মম মগ । ম-গ-বে-সা। 


২ /১ ৩/১ ৭ ৭ ৭ ৫ ১ ২ 
আরিষ্ট 9 না 9৪২ ৩৪ ইমীম্‌ ॥ পৃতনা ও ৩ ৪ ৩ 


ম মম-গ -_ ম-গ-রে - সা | মমম মগরেগ 
২ ৩র ৫ ১ ১ র! ২ ৩২ /, 

জমাশূম্‌ ॥ ন্বস্ত ॥ যাই ॥ তাক্ষমিহা 5৪৩ ৪ ৩ ॥ 
মগসা । মপ ॥ পপ | প--মগ ম-গরেগ | 
২/৬ ১৪ /৬ ৭ ৭ ৭/৬ ৭ ৭ ৭ 

হও৩বা৪৫ ইমাও$৬৫ ৬ ॥ ৫ ॥ 

ম--গ -_রে- সাসাসাসানীসান্ী | (ন্বর) 


॥ দীর্ঘ ৮ ॥ পর্ব ১৩ ॥ মাত্রা ৮ ॥ 


সংকেত-প্রকাশ : 
(১) সংখ্যা. --১--২ -- ৩-- ৪ -- ৫75৬ 
স্বর ""'প--ম--গ--রে-_-সা-_নী-_ ধ( মধ্যমগ্রাম ) 
রে-_ সাঁ_ নী-_- ধ.-- প.--ম্‌ -__ গ্(বড়জগ্রাম) 
(২) ওপরে “র' -_-স্বরে জোর (চাপ) (৩) উ? চিহ্ন _- উচ্চম্বর, (৪) 
“_+ চিহ্ন কম্পন, (৫) /* চিহু__অবগ্রহ বা সংযোগ ১১ 


উপনিষদে সামগানের পরিচয় হ'ল: যে উদগাতা যজ্ছে সামগান আরম্ভ 
করতেন তাকে 'প্রন্তোত।' ও তার গানকে প্রস্তাব” বলা হ'ত। যে গানে স্তুতি 


১১1 105 71776 20074 07167121451, ০], ৮) £১10011-]8155 1939, 2০5. | 
&. 2) 1700. 1-21, 
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থাকত গ্ভার নাম ছিল 'উদ্গীথ'। প্রণবের নাম ওক্কার তথ]! উদ্গীথ ছিল। স্তুতি- 
বাদে মন্ত্ূপ দেবতাদের আবির্ভাব হ'ত। প্রতিহর্তার গানে দেবতার প্রতিহার 
বাঁ প্রস্থান অর্থাৎ তিরোভাব হ'ত। নিধন দ্বারা প্রয়াণকারী দেবতাকে তাঁর 
দিব্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করা হ'ত। সে সমগ্নে পাঁচজন উদ্গাতা সমবেতভাবে 
গান করতেন। প্রস্তাব ও উদ্গীথ এছুটির মধ্যে প্রণব বা ওকষ্কার এবং প্রতিহার 
ও নিধনের মধ্যে উপন্রব এ ধরণের বিভাগও ছিল । প্রশব গান ক'রে দেবতাদের 
আহ্বান কর1 ও উপদ্রব দ্বারা তাঁদের বিসর্জন দেওয়া হ'ত। আজকাল মুদ্রা- 
প্রদর্শনের দ্বারা দেবতাদের আহবান ও বিসর্জন দেওয়] হয়। 

ছান্দোগ্যে পাচ রকম সাযের বিশদ আলোচনা! আছে। হিংকার, প্রস্তাব, 
উদ্‌গীথ, প্রতিহার ও নিধন এই পাঁচটি ভক্তির সাহায্যে পাঁচ প্রকার সাম গান করা 
হ'ত। গানগুলির ভেতর এঁক্য-চিন্তা ছিল। যেমন ছিংকারে পৃথিবী জ্ঞান 
ক'রে গান করা হ'ত বলে পৃথিবীই হিংকার রূপে কল্লিত হ'ত। প্ে'রকম অগ্নিতে 
অনুষ্ঠেয় কর্ম তথ! যাগ-যজ্ঞ সম্পন্ন হ'ত বলে অগনিই ছিল প্রস্তাব। অন্তরীক্ষে বা 
আকাশে গান ধ্বনিত হয়ে তবে শ্রুতিগোচর হয় বলে অন্তরীক্ষ ছিল উদ্গীথ। 
আদিত্য বা হ্র্য তার অভিমুখী হ'য়ে উদিত হয় বলে 'প্রতি'-উপসর্গের যোগে 
আদিত্যকে প্রতিহার বলা হ'ত। পৃথিবী থেকে প্রস্থান ক'রে বা অন্তহিত হ'য়ে 
জীব ব্বর্গে অবস্থান করে বলে দ্যুলোক বা স্বর্গ ছিল নিধন । 


পশুতেও পঞ্চবিধ ভক্তির আরোপ ক'রে পঞ্চবিধ 'সাম'-গানের রীতি ছিল। 
সেই পঞ্চবিধ সামের (সামগান ) অর্থঃ শোন! যায় পশ্তর মধ্যে ছাগই প্রথমে 
আর্ধদের গৃহপ।লিত পশুরূপে গন্য ছিল, তাই যক্জা্দিতে ছাগ বলিদানের ব্যবস্থা! 
ছিল, আর ছাগকে বলা হ'ত হিংকার। আর্ধদের মধ্যে পৃষণ (পৃষা) ছিলেন আদি- 
দেবতা । এই প্রাচীন দেবতার রথের বাহন হিসাবেও আবার ছাগ কল্পিত 
হয়েছে। ছাগ অর্থে অক্জা। অঙ্জা ও মেষ সমজাতীয়। তাই মেষ প্রস্তাবরূপে 
কল্পিত হ'ত। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গোজাতির স্থান ছিল উচ্চে, তাই 
গোজাতিকে উদ্গীথ-রূপে চিন্ত! করা হ'ত। মন্ত্রের মধ্যে উদ্গীথ তথ] প্রণব 
শ্রেষ্ট? সামগান আরক্তের প্রথমে তাই প্রণব যোগ করা হ'ত-+প্রণবং প্রাক 
প্রঘু্ীত”। প্রণবের উচ্চারণ ওম্‌ অর্ধাং ও-__ম্। বর্তমান লৌকিক স্বরে তাকে 
গান করতে হ'লে ষড়জ-নিষাদ-ধধভ এই তিনটি ( ইউরোপীয় সি-বি-ভি ) খবরের 
সমাবেশে গান করা যায়। অশ্বকে বলা হয়েছে প্রতিহার | গাভীর (গো ) পরই 
সাংসারিক কাজে অস্থের উপযোগিতা দেখ! যায়। প্রাচীন কালে কৃষিকার্ধে 


পূর্যানুবৃত্তি ২৬ 


অশ্বের ব্যবহার ছিল। বৈদিক লাহিত্যে দেখা খায় অশ্ব ছিল ইন্দ্রের খের বাহন। 
অবস্ত বৈদিক যুগে ও বিশেষ ক'রে প্রাগ্বৈদিক যুগে পণ্ড হিসাবে অশ্ব ছিল কিনা 
্রদ্থতাত্বিক ও এতিহাসিকদের ভেতর যথেই মতদ্বৈত আছে। তবে বৈদিক 
যুগের শেষের দিকে আর্ব-সমাজে অশ্বের ব্যবহার অবশ্থই ছিল। অশ্ব পুরুষদের 
প্রতিহরণ বা বহন করত বলে প্রতিহার। সকল পশুই গৃহপালিত, স্থৃতরাং 
পশ্ড মান্য তথা পুরুষের আশ্রিত, আর তারই জন্ত উপনিষদ্কার রলেছেন পুরুষ 
নিধন-শ্বরূপ। 

উপনিষদের যুগে সামগানে লাত রকম গায়কীভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, 
ঘেমন বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু, লক্ষ, ক্র ও অপধ্বাস্ত। এগুলিকে 
অনেকে স্বয় বলেন। কিন্তু স্বর বা গানের উচ্চারণ ( ইন্‌্টোনেশন ) বা! প্রকাশ- 
ভঙ্গি হ'ল বিনদি প্রভৃতি। এরা ঠিক স্বর নয়। পশু-পক্ষী, ধাতু ও প্রারুতিক 
বস্তজাত ধ্বনি বা শব্দের অন্গকরণে এই ধ্বনি বা ধ্বনির গতি তথা তরজগুলির 
নামকরণ করা হয়েছিল । শিক্ষাকার নারদ গান তথা সামগানের দশ রকম গুণ 
ব1 গুণবৃত্তির কথা উল্লেখ করৈছেন। পরবর্তী টীকাকার ভট্ট-শোভাকর গুণগুলি 
শুধুই বৈদিক গানের নয়, লৌকিক গানের সঙ্গেও সম্পকিত বলেছেন-__ 
“লৌকিক চ বৈদিকং চ গানং দশগুণযুক্তং তু বৈদিককাধমিত্যুচ্যতে*। 
শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন £ “গানন্য তু দশবিধ! গুণবৃত্তিত্তদ্যথারত্ং ' 
পৃরগমলঙ্কতং প্রসন্গং ব্যক্তং বিক্রু্টং ঈক্ষং সমং স্থুকুমারং মধুরমিতি গুণাঃ* | রক্ত, 
পূর্ণ প্রভৃতি ভেদে গুণ দশটি । নারদ তাদের প্রত্যেকটির পরিচয়ও দ্িয়েছেন। 
রক্তের লক্ষণ যেমন-_“তত্র রক্তং নাম বেণুবীণাম্বরাঁণামেকীভাবে রক্তমিত্যুচ্যতে”, 
অর্থাৎ বেণু ও বীণার মধুর ব্বর-ছুটি একীভ্ভূত হ'য়ে মানুষের মনকে যে রঞ্জিত করে 
তারই নাম রক্ত। ভট্ট শোভাকর এই রক্তকেই "গান? বলেছেন-_বংশবীণা- 
পুরুষন্থরাণামভেদে সতি য৷ রঞচনা! তদ্রক্তং গানং*। টীকাকারের মন্তব্য একটু 
ভিন্ন। তিনি বেনু ও বীণার স্বরের সঙ্গে পুরুষের (মানুষের ) কগম্বরের সম্পূর্ণ 
একীকরণ বলেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন বেণু বীণা ও কণ্ঠ যদি একত্রিত 
হয় তবেই তা সকলের মনকে রঞ্চিত তথা আকুষ্ট করে, আর তাকেই বলে 
গান। এখানে গানের সঙ্গে 'রাগ' শবটিকেও আমাদের শ্মরণ করিয়ে দেয়। 
ৃষ্টপূর্ব ৪** অবে রামায়ণের যুগে কুশী-লবের শুদ্ধ সাত জাতিয়াগ গানেও আমরা 
রক্ত কথাটির সার্থকতা খুঁজে পাই। রামায়ণকার কুদী-লবের গীতি-মাধুর্ষের 
মনোহারিত্ব সন্ধে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন--“সর্বশ্রতিমনোহরম্* ( ১৪1২৮ ) 
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ও “শ্রোত্রাশরয়ন্থখং গেয়ং” বা "হলাদরত্পর্বগাআ্রাণি মনাংসি হৃদয়ানি চ” (১11৩৪ )। 
এখানে রাগ" শব্টি নেই, কিন্তু রাগের সার্থকত! আছে। শিক্ষকার নার? 
রক্তং শঙ্ঘটি বাবহার করেছেন ও টীকাকার ভট্র-শেভিকর তার রহণ্তকথার 
পরিচয় দিয়ে বলেছেন “য| রঞন।৮ | রাগের সার্থকত। হ'ল মানুষের মনকে 
রঞ্জিত করা-রঞ্কয়তি শ্রোতৃচিন্তং ইতি রাগঃ”। অবশ্য এ" সন্ধদ্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা পরে করবার চেই| করব। তবে একব| ঠিক যে খুষ্টীর €৫ম-৭ম 
শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী মতঙ্গ তীর “বৃহদেশী? গ্রন্থে “যন্নেক্তং ভরতার্দিভি;” বলে যে 
আক্ষেপ করেছেন তার বান্তবত। কতটুকু প্রমাণিত হয় বিচক্ষণ গুনীমাত্রেই তা 
অন্ুপকান করবেন। কেননা রাণের সার্কত। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগেই বা 
কেন, বৈদিক যুগের সামগানেও ছিল, তবে 'রাগ' শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে কোথাও 
উল্লেখ করা নাই বটে। 

অপরাপর গুণগুলির পরিচর নারদ শিক্ষায় উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে 
তিনি বলেছেন £ “এবমেতৈন্শভিগুনৈযুক্তং গানং ভবতি, এতদ্িপরীতা 
গীতিবোষা উঠান্তে”। গীতদোষের উঠাহরনে শদ্ষিত্ত, কম্পিত, কাকম্বর তুল্য 
কর্কশ, অত্যন্ত উচ্চ ও তীক্ষ, বিরস, ব্যাকুলিত প্রন্ভৃতি বিকৃত স্বরের তিনি 
আলোচনা করেছেন। গানের দোষগুণ-বিচার-প্রণালী পরবর্তী মার্গপ্রক্কতি- 
সম্পন্ন দেশীগানেও সংক্রামিত হয়েছিল দেখা! যায়। পুরাণার্দি সাহিত্যে এর 
উল্লেখ আছে। স্থতরাং শিক্ষাকার ণারদই এই বিচারশৈলীর পথপ্রদর্শক কিনা 
এঁতিহাসিকরা তা বিচার করবেন । 

পরবর্তীকালে সামগানের লিখনে ১২ অথবা ১২৩ কিংবা ১২৩৪৫ 
প্রভৃতি সংখ্যার সন্নিবেশ কর! হয়েছে গানের গতি নির্দেশ করার জন্ত । যেমন 
গায়ত্রীসামের নিদর্শন-_ 


১২৩১ খর।৩ ১২ ৩১২৭! ১ 


॥ গায়ত্রীসাম ॥ তং্সবিতুর্বরেণাং ভর্গো দেবস্ত ধীমহী ॥ 


২ ৩ ১ হ। ৩ ১২ 
॥ ধিয়ে য়ো নঃ প্রচোদয়াং | 


অক্ষরের ওপর ১২৩ প্রস্থৃতি সংখা সার্থকতা সন্ধে বিভিন্ন মতভেদ আছে। 
প্রথমত এগুলি অনুদাত্ত (মন্দ), স্বরিত (মধ্য) ও উদাত্তের (তাঁর ব] উচ্চন্বরের) চিহ্ন। 
যেমন ১ বলতে অনুদাত্ত, ২ বলতে স্বরিত ও ৩ বলতে উদাত্ত । স্বতরাঁ অক্ষরের 
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ওপর ১ সংখ্যা থাকলে বুঝতে হবে মন্দুত্বরে উচ্চারিত তথা গীত হবে। বেদের 
বিভিন্ন শাখ! অনুসারে অন্দাত্াদি শ্বরগুলির উচ্চারণভঙ্ষি নানান্‌ রকমের হয়ে 
থাকে । শাখাভেদে প্রাতিশাখ্যগুলিও ভিন্ন ভিন্ন। শাখাভেদের যতো যাগ 
ভেদেও স্বরোচ্চারণ-ভঙ্গি বিভিন্ন রকমের হয়। তৈত্তিরীয় শাখা বা তৈত্তিরীয়- 
প্রাতিশাখ্য অনুযায়ী ১ ২ ৩ সংখ্যার উচ্চারণ হয়তো মন্ত্র, মধ্য, তার ৯ কিন্ত 
এফকলা বা একমাত্রার (?) উচ্চারণই যে হবে তার কোন নিয়ম নেই। 

১ সংখ্যার পর ঘদ্দি ২ সখ্য থাকে তবে একমাত্রাবিশিষ্ট অন্গুদাত্ত (অন্দর রঃ ও 
স্বরিত ( মধ্য) স্বর উচ্চারিত হ'তে পারে । আবার শাখা, প্রাতিশাখ্য বা যাগ 
অনুযায়ী অন্দাত্তের অধর্মাত্রা স্বরিতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১ সংখ্যায় অনুদাত্ত অধমাত্রায় 
: উচ্চারিত হবে ও স্বরিত নিজের একমাত্রা ও অঙ্দাত্বের অর্ধমাত্রা সমহ্থিত হয়ে 
দেড়মাত্র!| যুক্ত স্বরে উচ্চারিত হবে । উদ্দাত্তের বেলায়ও তাই । সিকি, অর্ধ ব! 
বারে! আনা মাত্রা-যুক্ত (হ্ম্ব, দীর্ঘ, প্লুত ) হ'য়েও অন্ুদাতাদি স্বরগুলি উচ্চারিত 
হ'তে পারে। বর্তমান সঙ্গীত-পদ্ধতিতেও এ ধারা অন্ুস্থত হয়েছে । ১২৩ 
প্রভৃতি সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে আরার মতভেদ আছে। এক পক্ষ বলেন মন্ত্রের শব্দ বা 
অক্ষরগুলি আরোহণক্রমে কিভাবে উচ্চারিত বা গীত হবে তাই এঁ সংখ্যাগুলি 
বুঝিয়ে দেয়, আগাগোড়1 গানের জন্য নয়। অন্ত পক্ষ বলেন ১ ২ ৩ প্রভৃতি 
সংখ্যার ছ্বার! স্বরমধ্যগত ব্যবধান বোঝায় ও তা থেকে কোন-নাকোন বৈদিক 
স্বর মুছনাকেই (যদ্দি অবশ্য তখন লামগানে মূছনার প্রচলন ছিল ধরা যায়) 
ইঙ্গিত করে ও সেই মৃছনাগুলিকে বীণার তস্ত্রীতেও প্রকাশ করা যায়। টি. কে. 
রাঙ্জাগোপালনই অবশ্য এই অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি 
ছান্দোগ্য-উপনিষৎ থেকে একটি মন্ত্রের নিদর্শন দিয়েছেন £ “তদ্ধ ইমে বীণায়াং 
গায়স্তি এবম্‌ তে গায়স্তি তন্মাত্তে” প্রভৃতি । এ" থেকে বোঝা যায় যে কোন 
মন্ত্র তথ! খক্‌ গান করলে তার সঙ্গে বীণার সহযোগ থাকতই। তাই থেকে 
একথাও অনুমান কর| যেতে পারে যে গানের ১ ২ ৩ প্রভৃতি স্বরের ব্যবধানগুলি 
কোন-না-কোন মূহনার অনুযায়ী ব্যবহার কর! হ'ত ও সেই মৃষ্ছনাগুলি বীণাতেও 
লীলায়িত হ'ত।১২ তাণ্য মহাত্রান্মণে স্প উল্লেখ আছে যে খত্থিকেরা যখন 
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'রাজনসাম' গান করতেন, তাদের পুরনারীর! কাণ্ডবীণা (বংশ-নিষিত বেধু) ও 
পিচ্ছোল। বা পিচ্ছোরা-বীণা কোণের (প্রেক্ট্রাম্‌) সাহায্যে বাজিয়ে সামগানকে 
নুর-ম্ঘমায় মণ্ডিত করতেন । 

এছাড়া! শতপতব্রাঙ্ধণে (৩৯৫) সামগানে তিনটি স্বরস্থান অর্থাৎ মন্ত্র, মধ্য ও 
তারের উদ্লেখ আছে ও তা থেকে তখনকার গান যে তিসস্থানেই লীলায়িত ছিল 
তা বোঝা যায়। যেমন সোমযাগে হোত্রীরা প্রাতরাহ্ছবাক্‌ গান করতেন রাত্তি 
বারোটার পর থেকে উধাকাল পর্বস্ত। খক্মন্বগুলির গে।ড়া থেকে শেষ পর্যন্ত গান 
করার সময় পরিবর্তন হ'তে হ'তে সাতম্বরের (যম) ভেতর দিয়ে কণ্ম্বর ক্রুশ 
মন্স্থায়ী পর্যস্ত ধ্বনিত হ'ত। প্রাতঃকাল থেকে মধ্যাহুকাল পর্যন্ত কণ্ঠস্বর গানে 
আবার মধ্স্থায়ী পর্যন্ত ও দ্িগ্রহরের পর থেকে সায়ংকাল পর্যন্ত তার-স্থানে গিক্সে 
পৌঁছুত। গানে অনেক সময় সাতম্বরই লীলায়িত থাকত। গানে কঠম্বরের এন্ধপ 
পরিবর্তনের ধার! বর্তমান অভিজাত ক্লাপিক্যাল তথ! মার্গপ্রক্কতিসম্পনন দেশী- 
রাগগীতিতেও বর্তমান আছে। কেননা দেখ! যায় পূর্বাহ্থের রাগগুলিতে যে 
ধরণের আরোহণ-অবরোহণগতির স্বর লাগে, নধ্যাঙ্ন থেকে সায়াহু ও 
রাত্রিকালের রাগগুলিতে ব্যবহৃত স্বরগুলির গতি বা বর্ম তাদের থেকে অনেক 
ভিগ্ন। মনে হয় আরোহী, অবরোহী প্রহ্তি বর্ণগুলির ভিন্নতার জন্তই হক্ব 
সঙ্গীতশাস্্ীরা রাগগুপির বিকাশে সমক্ব-নির্শয় ব কাল-নির্দেশ ক'রে গেছেন। 

লামগানের স্থরে অনেকে উত্তর-ভারতীয় ভৈরবী ও কর্ণাটকী খরহ্রপ্রিয়। ব৷ 
তনুরূপ রাগের সাদৃশ্য অন্গভব করেন। এখনকার মতো! বৈদিক গানে 
রাগ-নামের কোন সন্ধান পাওয়| যায় ন| বটে, কিন্তু বিভিন্ন সংখ্যার স্বরকে 
( স্বর-সমাবেশ ) নিয়ে তখনও যে স্থুরের একটি নক্া বাঁ কাঠামো তৈরী হ'ত 
একথা স্বীকার করতে হবে। সামগানের স্থুর ব! স্বরসমষ্টিও শ্রোতাদের চিত্তকে 
রঞ্জিত করত,_-তাদের মনে আনন্দান্ুভূতি স্য্ট করত। কাজেই সামগানের 
যুগে 'রাগ' শব্দ বা নির্দিষ্ট কোন রাগ-রূপের নক্মার কথা আমাদের জানা নাই বটে, 
কিন্ক গানের চিত্তবিমোহন করার সার্থকতা! ছিল। 





প্রন পস্টিজ্জ্ছেক 


॥সামগানোত্তর যুগ্বী। 
(৬০০৪০ খুপূর্বাব ) 
খথেদের যুগে (২৫০* বা ২০০০ থ্ৃষ্টপূর্বাৰ) বড় বড় যাগযজ্ের ও 
বিশেষভাবে লোমযাগের সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান হ'ত । সামবেদ ও যনূর্বেদ- 
. সংহিতার যুগে সত্র ও যঙ্জগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজানো হয়েছিল। শ্রোত বা 
শতিসম্মত বড় বড় যাঁগষজ্ঞগুলির পাশাপাশি গৃহ বা গৃহস্থদের জন্য য্জও সংহিতা ' 
ও ত্রাঙ্মণগ্ুলির নির্দেশ মতো! গড়ে উঠেছিল। সকল যাগযজেই সামগানের 
ব্যবস্থা ছিল। সামগানের সঙ্গে বীণাঁদি বিভিন্ন বাহ্যযন্ত্র ও নৃত্যের সমাবেশ 
থাকত। পুষা, বরুণ, আদিত্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের পাশাপাশি বৈদিক 
দেবতা-রূপে রুদ্রেরও আবির্ভাব হয়েছিল। বৈদিক রুদ্রই পরবর্তীকালে শব বা 
শিব নামে অভিহিত হন। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে আবার নারায়ণ ও বিষুকেও 
একই সঙ্গে দেখা যায়। গন্ধ, অগ্ধরা, নাগদের আবির্ভাবও এই ব্রাহ্মণের যুগে 
হয়। গন্ধর্ব ও অপ্পরার] সঙ্গীতে (কণ্ঠ ও যন্ত্রঙ্গীত ) ও নৃত্যবিষ্ভায় কৃতবিষ্ত 
ছিল। নারদ, তুম্বু বিশ্বাখিল, বিশ্বাবন্থ, হাহা, হুহু প্রতৃতি গন্ধবশ্রেষ্ঠরা 
রা্মণের যুগ্ন থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যস্ত অবাধে লীলাখেল! করেছেন দেখা যায়। 
খখেদের যুগে আর্ধর! বত্তমান কাবুল থেকে আরম ক'রে গঙ্গার পূর্বাঞ্চল পর্যস্ত 
স্বিস্তৃত স্থান জুড়ে বসবাস করত । গ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে বড় বড় রাজত্ 
গড়ে উঠলো! । বৈদিক যুগের শেষদিক পর্বস্ত উপরিউক্ত উর্বর ভূমি অধিকার ক'রে 
আর্ধরা তাদের রাজ্য বৃদ্ধি করতে লাগলো । যমুনা, আপ্চি, গণ্ডক প্রভৃতি নদীর 
ধারে ধারেও তাদের রাজত্ব বিস্তৃত হ'য়ে পড়লো। ক্রমে গোঠীবৃদ্ধি ও বিস্তারের 
জন্য বিশ্ব্য-অরণ্যের ভেতর দিয়ে তাদের অনেকগুলি দল দক্ষিণ দিকে অগ্রসর 
হ'তে লাগলো। তখন আর্ধ-বনতির পরিধি হ'ল সরম্বতী ও গঙ্গার মধাবর্তাঁ 
স্থানগুলি । ক্রমে সে সকল জায়গায় কুরু, পাঞ্চাল ও অন্তান্ট জাতিদের রাজত্ব গড়ে 
উঠলো ও বিশেষভাবে ব্রাঙ্ষণ্য সভ্যত| বিকাশ লাভ করলো। কতকগুলি 
আর্ধজাতির দল সরযু ও বরণাবতীর তীরবর্তী গ্রদেশ কোশল ও কানী-অঞ্চলে 
উপনিবেশ স্থাপন করে। বিদেহরা গণ্কের পূর্বতীরে বসবাস করলো ও 


৩ 


৩৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বিদর্ভের়া তাদের রাজ্যবিস্তার করলো! পশ্চিম তীরে | শংকর বা! মিশ্রজাতি হিসাবে 
পূর্ববিহার-অঞ্চলে অঙ্গ, দক্ষিণ-বিহারে মগধ ও আদিম অধিবাসী হিসাবে উত্তর- 
বাঙ্গালায় পুণু, ও বিন্ধ্য-অরণ্যে পুলিন্দ, শবরাদি জাতিরা বাস করত । 

কুরু-পাঞ্চালেরাই প্রথমে আপন্দীবত ও কাম্পিল (কাম্পিল্য ) দেশে রাজ্য 
বিস্তার করে। কুরুরা সরস্বতী ও দৃষদ্ধতীর মধ্যে কুরুক্ষেত্রে, দিল্লী ও মিরাট জেলার 
অঞ্লগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। কুরুরা সম্ভবত পুরু ও ভরতজাতিদের সংমিশ্রণে 
স্থক্ট | পাঁঞঝালর] খখ্বৈদিক জাতি থেকে উৎপন্ন হ'য়ে ক্রিবিজাতি নামে পরিচিত 
হয়। দক্ষিণদেশে ভোজ-রাজত্ব ছাড়া গোদাবরীর তীরে অন্ধ ও অন্যান্ত আদিম 
অধিবাসীদের বসবাসের সন্ধান পাওয়া] যায়। 

উপনিষদের যুগেই পাঞ্চালদেশ ব্রাঙ্গণ্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র-রূপে পরিণত 
হয়েছিল বিদেহরাজ জনক, খষি যাল্জবন্ক্য প্রভৃতি বিজ্ঞানী জনপদপতি ও মনীষীরা 
পাঞ্চাল তথা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির মুখোজ্জল করেছিলেন । কুরু ও পাঞ্চালের সকল 
রকম সাংস্কৃতিক ধারার সমন্বয়-সাধন করেছিলেন বিদেহরাজ জনক ৷ 

অবস্তি, বৎস, কোশল ও মগধ এই চারটি রাজোর বিশেষ বিস্তার লাভ ঘটে । 
অবস্তির রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী (বর্তমান মালোয়1)। রাজা চণ্ড প্রগ্যোত 
মহাসেন সেখানে রাজত্ব করতেন। এলাহাবাদের কাছে কৌশাম্বী বা কোশম জেলায় 
বংসরাজ্যের অধিপতি ছিলেন ভরত-বংশের উদয়ন । কোশলে রাজত্ব করতেন 
রাজা মহাকোশল ও পরে তার পুত্র প্রসেনজিৎ। সরযূনদীর তীরে অযোধ্যায় 
এদের রাজধানী ছিল। মগধ বিহারের দক্ষিণভাগে। পাটনা ও গয়্াজেলা 
পর্যন্ত মগধরাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। খুষ্টপূর্ব ৬্--৫ম অব পৌরাণিক শিশুনাগ 
রাজাদের দ্বার মগধের সিংহাসন অধিকৃত হয়। চেদ্দি বা চেটি, মহস্য, 
শৌরসেন, অশ্বক, গান্ধার, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশের বিস্তারও এ"সময়ে শোন 
যায়। চেদ্দিরা নেপালের পর্বতাঞ্চল ও কৌশাম্ীর কাছে বুন্দেলখণ্ড এই ছুটি 
জায়গায় বাম করত। বর্তমান পেশোয়ার ( পুরুষপুর ) ও রাওলপিগ্ডি জেলায় 
গান্ধার বা গন্বর্দেশ অবস্থিত ছিল। গান্ধারের সঙ্গে কান্বোজের ছিল 
যোগস্থত্র । এ'সমস্তই ৬ষ্--৫ম খৃষ্টপূর্বান্ষের কথা । এ'নময়ের সমাজে সঙ্গীত 
ও অন্তান্ত শিল্প-সৌন্দর্যের কোন কাহিনীই সঠিকভাবে জানা যায় না। 
তখনকার এঁতিহাসিকরা এসব বিষয়ে উদ্দাসীন ছিলেন বলে মনে হয়। 
প্রাচীন বৌদ্ধদাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি গৌতম বুদ্ধের সময়ে 
ভাগলপুরের কাছে চম্প, পাটনা-জেপান্ন রাজগৃছ, শ্রাবন্তি, সাকেত বা অযোধ্য! 


সামগানোত্তর সুগ ৩৫. 


(আউধ ), কৌশাম্বী ও বারাঁণনী (কাশী ) এই ছ'টি অঞ্চল সকল দিক দিয়ে বিশেষ 
উপ্নত ছিল। গৌতম বুদ্ধের জয় হয় খুষ্টপূর্ব ৫৬৬ অন্ে কপিলাবস্তর কাছে 
লুদ্বিনীগ্রামে । তখনকার সমাঙ্জে নৃত্য, গীত ও বাগ্চের আয়োজন ও অনুশীলন 
যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে হ'ত বৌদ্ধ-জাতকাদি কথা বা কাহিনী-সাহিত্য 
তা প্রমাণ করে। সংহিতা, ব্রান্ধণ, সুত্র, আরণ্যক, উপনিষং প্রভৃতির যুগে 
ভারতীয় সমাজে সঙ্গীতের যে অনুশীলন ও সমাদর ছিল ইতিহাসই তা সাক্ষ্য 
দেয়। ভাষা ও বিষয্নবন্ধর দিক থেকে আলোচন। করলে দেখা যায় কৃষ্যুর্বেদের 
মৈত্রায়নী ও অথর্ববেদের মাওুক্য উপনিষৎ বৌদ্ধমুগেই রচিত বা সংকলিত 
হয়েছিল। শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলি বৈদিক সাহিত্য ও সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা 
করেছে বটে, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই বৌদ্ধযুগের প্রভাবে পরিবর্ধিত 
বলে মনে হয়| 

খুষটপূর্ব ৫ম শতকে পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়া ব্যাকরণ রচনা করেন। 
অগ্টাধ্যায়ীতে তিনি যে ভিক্ষু ও নটন্থত্রের উল্লেখ করেছেন তা! থেকে ততানীস্তন 
সমাজে নাট্যাভিনয়ের ব্যাপাক্ে নৃত্য-গীতের ষে প্রচলন ছিল তা সহজেই বোবা 
যায়। পাণিনি ৪1৩1১১০ স্তরে উল্লেখ করেছেন £ পপারাশর্-শিলালিভ্যাং 
ভিক্ষুনটনুজ্রম়োঃ 1” ভট্রোজি-দীক্ষিত স্ত্রটিতে আলোকপাত ক'রে টীকায় 
বলেছেন £ “পারাশর্ষেণ প্রোক্তৎ ভিক্ষুহ্থব্রমধীয়তে পারাশরিণো ভিক্ষবঃ | 
শৈলালিনে। নটাঃ1” আবার অষ্টাধ্যায়ীর ৪1৩।১১১ স্যত্রে উল্লিখিত হয়েছে £ 
“কর্মনদকৃশাশ্বাদিনিঃ।” ভট্রোজি-দীক্ষিত টীকামুখে এর অর্থ করেছেন £ “কর্মন্দেন 
প্রেক্তমধীয়তে কর্মন্দিনে। ভিক্ষবঃ | কৃশাশ্বিনে। নটাঃ 1” এ থেকে বোঝা যায় 
পাঁণিনির আগে অর্থাৎ থুষ্টপূর্ব ৫ম শতকেরও আগে কৃশাশ্ব ও শিলালি নটস্ুত্র 
(নাটক ) রচন1 করেছিলেন । অধ্যাপক হিলেব্রাণ্ড এই নটস্থত্রকে প্রাচীন বাআদি- 
নাটক বলে মন্তব্য করেছেন। পাশ্চাত্য মনীষী ষ্রেন কনো৷ বলেন এক পাণিনি 
ছাড়া কশাশ্ব ও শিলালির নটন্যত্রের কথ! আর কোন গ্রন্থকার উল্লেখ না করলেও 
মনে হয় ভরত তার নাট্যশাস্ে ( সেই প্রাচীন নটম্ৃত্রের ) অনুসরণ করেছেন । কিন্তু 
এ' নিয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈততা আছে । পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীর ৪র্ঘ অধ্যায়ে বাগ্যশিক্ষাকে 
শিল্পের অন্ততুক্ত ক'রে মৃদক্গাি বাগ্যবন্ত্রেরও নাম উল্লেখ করেছেন £ (১) “শিল্পম্‌” 
€৪1918৫)। টীকাকার ভট্োঞ্জি-দীক্ষিত এ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন £ "মুনঙ্গ- 
বাদনং শিল্পন্ত মাদক্ষিক:1” (২) মড্ডুকবর্ধরাদন্ততরস্তাম্ত (8181৫৬)। 
টীকাকার বলেছেন ঃ “মডডুকবাদনং শিল্পমন্ত মাডকং। মাড্ডুকিকঃ। ঝাবরিঃ 


৩৬. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ূ 


বা্বসিকাঃ।” মড্ডুক ডমরুর চেয়ে কিছু বড় চর্মবাচ্ঘ-বিশেষ। জৈন 'রায়পসেনিয়' | 
গ্রন্থে মড্ুকের উল্লেখ আছে। বার্ধর ঝাঝরের নামাস্তর। এটি কাংন্তবাগ্- 
বিশেষ । জৈন রায়পসেনিযস্থন্তে 'তুম্ববীণা'-রও উল্লেখ আছে। ডাঃ ভি. এস. 
আগরওয়াল! এই তুম্ববীণাকেই ত্র, তুম্ুরা, তৃন্বুরুবীণ1 বলে মন্তব্য করেছেন ।১ 

ুষটপূর্ব ৩য়-২য় শতকে অক্ট্যাধ্যায়ী পাণিনির ভাম্তকার পতঞ্জলি তাঁর মহাভান়্ে 
উল্লেখ করেছেন তাঁর সময়ে অভিনয়-মঞ্চ ও নাটকাভিনয়ের রীতি বর্তমান ছিল । 
তিনি অন্যান্য শিল্পের মতো রঙ্গ, আরম্ভক, নট, গ্রস্থিক, শোভনিক প্রভৃতি শবের 
দ্বারা নাটকাভিনয়ের কথাই প্রকাশ করেছেন। তখনকার লোকে আমোদ- 
প্রমোদের অঙ্গ-ূপে অভিনয়াি দর্শন করত, সমাঙ্গে তার জন্য বিশেষ কোন 
বিধিনিষেধ ছিল নাঁ। পতঞ্রলি নাটকের নিদর্শন-রূপে “কংসবধ" ও 'বালিবধ” নামে 
ছুটি নাটকের ঘটনার উল্লেখও করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কংস ও কৃষ্ণের ভূমিক' 
যার1 গ্রহণ করত সেই নটদের মুখে কিভাবে লাল রঙ ও কালো! রঙ্‌ মাখানে! 
হ'ত তারও বর্ণনা করেছেন।২ এ ছাড়া সঙ্গীতের উপাদান হিসাবে মৃবদঙ্গ, পিথর, 
বীণা, দুন্দুভি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন । নৃত্য ও নর্তকীর উল্লেখও তিনি বাদ 
দেন নি। অবশ্ত বাছ্ঘন্ত্রগুলির নির্মাণ ও অন্ুশীলন-পদ্ধতির স্থুনির্দিই কোন 
উল্লেখ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ললিতকলায় প্রতি তখনকার সমাজবাসীদের 
যে অঙ্থরাগ ছিল ও তার| নৃত্য, গীত ও বাছ্যের টনি অশ্নশীলন করত একথা 
বেশ বোবা যায়। 

ৃষপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকে দক্ষিণ-ভারতে যে সঙ্গীতের যথেষ্ট অনুশীলন ছিল তার 
চাক্ষুষ নিদর্শন পাওয়া যায় “শিলগ্লদিকারম্* নামে তামিল নাটক থেকে । মতঙ্গের 


১) ৬100 101. ৬. ৪, & জে জএ]৪ 25017622011 1২616167065 £0 14151061 
42225 210. 15172716715 (ঠ। 0০৮009]06006 08510 0805105) 1190199, 
৬০], ১2777, 7065, ভি, 1952, 00. 113-14), 

২। শ্রদ্ধেয় প্রবোধন্র চক্রবতী তীর ইংরাজী “পতগ্রলি' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন £ 
+115676 5 0০960 00681091519 8110 106101072591706) 2100 [9601016 7590. 
৮০ £০ 17616 £০0৫ 8:709610167)6. % ৮. 789770911 1189 01698119 9180%420 1107 613৩ 
21101051219 06 1277750-8027%0 8120 7814-9221/  0:7750 136 8110150৮ ০? 
01591081 1:61015561065110175 ) 800. 176 08100812117 30866551100) 8০69:9 
6177556710128 106 55059 ০৫ 12756. 800. 77157070. 10651065160 (11617 18065 
আহ 1019000 8220. 260019) (172৩ 1591960615615.+,-7156 17721 12256071061 
09142116119) ৬০1, [1], 10606201057, 1926, 19, 7৬1. 


সামগানোত্র যুগ ৩৭. 


“বৃহদ্ধেশী গ্রন্থে (খৃ্ীয় £&ম-ণম শতাবী ) 'দাক্ষিণাত্য' নামক দেশীরাগটি 
দৃক্ষিণ-ভারতেরই অবদান। ভৌগলিক সীমারেখা হিসাবে উত্তর-ভারত্ত, 
মধ্যভারত ও দক্ষিণভারত প্রন্ৃতির অস্তিত্ব থাকলেও খুষ্টীম় শতাব্দীর গোড়ার 
দিকে কেন-_-খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর ভারতেও উত্তর ও দক্ষিণ বলে সঙ্গীতের মধ্যে 
কোন ভেদ ছিল না। নাট্যশান্, দতিলম, বৃহদ্দেশী, সঙ্গীত-মকরনা, সঙ্গীতসময়পার, 
সঙ্গীত-রত্ন/কর্প প্রভৃতি শান্ত্-নির্দেশিত এক অখণ্ড সঙ্গীতধারারই প্রচ্গন ছিল সমগ্র 
ভারতবর্ষে। দাক্ষিনাত্য* আঞ্চলিক রাগটি থেকে বোঝা যায় দক্ষিণ তথা তামিল- 
ভারতে নৃত্য, গীত ও বাহ্যের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। “শিলপ্পদিকারম্” 
একখানি তামিল নাটক, এটি রচন৷ করেন ইলাঙ্গের আদিগল।২ এই গ্রন্থে যে 
ইসই” বা! সঙ্গীতের একটি অধ্যায় আছে--তাতে গান্বর্ব বা মার্গশেনীভূক্ত নৃতা, 
গীত ও বাগের আলোচন1! আছে। পরবর্তা সময়ে আদিয়াকুনল্লার ও 
অরুম্পরবুরৈয়ার এ নাটকটির ছুটি ভাব রচনা করেন ও বিশেষ ক'রে 
আদিয়াকুনল্লার-রচিত ভাসতে পপঞ্চভারতীয়ম্* শবের উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় 
রামকৃষ্ণ-কবি অনুমান করেন শ্াস্্কার হিসাবে পঞ্চভরত বা পাঁচজন ভরত 
ছিলেন ও তাদের নাম সম্ভবত আদি-ভরত, নাট্যশাস্্কার ভরত, দতিল-ভরত, 
কোহল-ভরত ও যাট্টিক-ভরত । মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ -কবি আদি-ভরত বলতে 
সদাশিব-ভরতের নাম উল্লেখ করেছেন। অনেকের মতে ব্রহ্মাভরতই আদি- 
ভরত' আবার অনেকের মতে ব্রদ্ধাভরতের নাম বুদ্ধভরত | নাট্যশান্ত্রের গ্রসঙ্গে 
আমরা এ সন্ধে কিছু বিশেষভাবে আলোচনা! করার চেষ্টা করব। 
আদিয়ান্ধু নল্লার-রচিত ভাসতে উল্লিখিত “পঞ্চভারতীয়ম শব্দটি সন্বপ্ধে বলতে গিয়ে 
ডাঃ রাঘবন বলেছেন “পঞ্চভারতীয়ম্* একটি গ্রন্থ, ত1 পঞ্চভরতের বোধক নয়। 
তাই পাঁচঙ্জন ভরতের ধারণাকে তিনি নিছক অনুমান বলেছেন। 'ভরত' বা 
ভরতম্* আসলে নারদ, ইন্দ্র প্রভৃতির মতো একটি উপাধি মাত্র। তা ছাড়া 
নট-মাত্রকেই তখন ভরত আখ্য। দেওয়া হ'ত। তবে একথা ঠিক যে 
'শিলগ্পদিকারম্‌” প্রভৃতি তামিল নাট্যগ্রস্থ থেকে নিঃসংশেয় জানা যায় প্রাচীন 
তামিল-সঙ্গীত কি ধরণের ছিল ও তার প্রভাবও সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে কিভাবে 
বিস্তৃত ছিল। তখনকার সঙ্গীতে শ্বর-সপ্তক প্রায় বারোটি সমান অংশে ভাগ 


৩। মহামহোপাধ্যায় হ্বামিনাথ আরারের সম্পাদিত একটি তামিল সংস্করণ ও ভি. আর. আর. 
দীক্ষিত-অনুদিত ও অন্পফোর্ড প্রেল (১৯৩৯ ) থেকে প্রকাশিত ইংরাজী সংস্করণ পাওয়া! ধাঁয়। 


৩৮. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


করা ছিল ও সেই প্রাচীন ধারার সঙ্গে আধুনিক কর্ণাটকী সঙ্গীত-পদ্ধতির বিশেষ, 
মিল না থাকলেও মূলম্থত্রের দিক থেকে উভয় ধারার মধ্যে বেশ একটি লামগশ্ের 
ডাব লক্ষ্য করা যায়। বিবর্তনময় মনুত্য-সমাজে পরিবর্তন সকল জিনিসেরই 
হয়েছে ও ভবিষ্যতেও হবে। বর্তমান দক্ষিণ-ভারতীয় কর্ণাটকী-ধারা হয়তো! 
বিষ্কারণ্য-প্রবতিত পনেরোটি মেলরাগ ( জনকরাগ ) ও পঞ্চাশটি জন্রাগ অথবা! 
গোবিন্দ-দীক্ষিত ও বেঙ্বটমুখী-প্রবতিত বাহাত্তরটি মেলরাগ-পন্ধতি থেকে বেশ 
কিছুটা আলাদ। হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে অন্ুস্যত একটি মূল- 
যোগশথত্র মোটেই নষ্ট হয়নি। “শিলগ্দিকারম্, প্রভৃতি তামিল গ্রন্থ ও তাদের 
সপ্তক-বিভাগের প্রসঙ্গে এন. এস. রামচন্দ্রনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য | 


৪ 1 £03655610 0176 51190109011] 20 005 ০017020615690165 05 20181 
10701141181 8110. £১101701090058198152 10657 40115517956 0151560. ০-4%. 1381 
01556 (156 90115 ৪1০ 5100101611119 5500121791602% 2130. 1)0177056196019 0 
£156 2. 001)61617% 4066. 0£ 81071] 17510 8120. 105 121005005. 1) 016 17709 
80৮115176 £52516 06 01115 55965101 1৪3 (116 01519101001 075 ০০68৮ 21760 
12 0117795% €081 01151005 01 12 0601665. ড/6 507. 015 01515107) €০ 1১৪ 
0 ৮1101 29080 0£ €175 015191011০0 076 ০০০৮০ 110 চ911718010 11711510 (০02১. 
5001) এ 01151021171 196 1086010 217) 96৮61:2] ৮859 105 005 ৮৪110 85৪ ০1 
1171010101765 1000 1116 10111101191 01 (110 01%15101) 1100,61615 0170. 19 11116192115 
০০6০৭, 16 109 1১5 5210 01126 11)19 01589101 1] 11212011 1005980 15 01219 
117010511151 ০ 005 25001951001 027011] 61711919500 11 017 ০0109106190101 
0£ 005 0019৮০02110 109 57061572110. 0116 11009106515 1108 196 10101095980. 11781 
51105 1116 91702 (01 09005) 51701 [31 55 105100960. 10) 50100179039) 210 
981571111২1 চ/10]) 97011878100 09১ 911206 0075 10771 €50:8011010 52 1০ ৪ 
₹/89 12561] 10 196 011050. 01715 1) 00119. 7২1) 50001)2. ০9১ 58017619120 
0৮০ 2170 4176212 02) 81005 571001)9 210 92170 79 ৮61০ 121:210 ৮০ 76 
5618177650 10% 8. 51190 110 0100 51105 0176 00161 50901701072 00 52. ০5 
00109106160 ৪. 1:101102 0% 1176 10501 1116 ৫1%15101 ০06 0175 0০0০৮511760 
12 56781009 0: 06565 ০5 ৪৮০15৩0 29 2 102.0661 01 05৮61011711), 71112 
01655 219610115 ৪1006 (11556 17055 "/612 20061050 21১০0060105 (2215 0£ 
61120922010] 30685 9891056 0215 01010951610) 1 17705 05 2050. 
0786 076 0170161)6 1210115 1501001)60 2, 10010 25 1176 5661) 17065 2100. 2. 90112 
95 67৩ 56৮10] 2066 1651১606161 207 076 86517005) 2100. 0019 0৮10 
2506 108 00955101006 006555 89 2801 0151060. 17160 12 06517665. 11219 
19 77996 16125211.21015 51100€ 16 0865 17017 0116 [11775 10510150156 012350512 
€18.,0176 11070651106 01 01319 01%15501॥ ৪100. 8150 06 17018510 0£ 01৫ ২85817815 
2110 21615 91700101785 10662 19619851611615 20655 30. 86601108606 072 
01581708600 202510) 9০006101595 3206 £€০৮ 2155 10001 012 06015 22 
82511 2651 201981155291181 138015 5য011065 985৪ 235.৮- ৭, 5. 
08708017800792) : 776 26685 ০1 72611251101 11510 (1838), 00. 34. . 


সামগানোতর যুগ ৩৯ 


শিলগ্পদিকারম্‌ এবং অদিয়াকুনল্লার ও অরুমপদবুরৈয়ার রচিত ছুটি টাকা গ্রন্থের 
মাঝধানে খুব কম তামিল-গ্রস্থই আঙ্গ পরধবস্ত বেঁচে আছে। প্রাচীন তামিল- 
সঙ্গীত ও তার প্রভাব কি ধরণের ছিল বোঝার জন্য এ তিনটি গ্রস্থই যথেষ্ট । 

সিংহলী মহাবংশ থেকে জানা যায় নন্দ-রাঁজাদের আগে শিশুনাগবংশের 
বিশ্বিপার (থুষ্টপূর্ব ৫৪৪--৪৯৮) ও অজাতশক্র (থুষ্টপূর্ব ৪৯৩---৪৬২ ) এবং 
উদয়ভদ্র, অনুরুদ্ধ, মুণ্ড নাগদাসক, কালাশোক (খুষ্টপূর্ব ৪৬২-_-৩৬৪ ) প্রসভৃতি 
ও পরে নন্দ-রাজাগণ (থুষ্টপূর্ব ৩৬৪--৩২৪ ) রাজত্ব করেন। নন্দ-রাজাদের 
সময়ে ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বাজ্য প্রতিষ্ঠা করার আগে (খৃষ্টপূর্ব ৩২৪) গ্রীকরাজ 
আলেকজাগ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (খুষ্টপূর্ব ৩২৬ ) হিন্দুকুশ-পর্বত অতিক্রম 
ক'রে। আলেকজাপগারের অভিযান নিক্ষল হলেও তীর ভারত-আক্রমণে গ্রীস 
ও ভারতের মধ্যে যে একটি যোগস্ত্র স্থাপিত হয়েছিল ও ভারতের ভাবধারা 
গ্রীসদেশে সংক্রমিত হয়েছিল একথা নিশ্চিত। গ্রীক-এঁতিহাসিকদের বিবরণ 
থেকে জানা যায় চম্পা, রাজগৃহ, কোশল, বৈশালী, কৌশান্ী, পাটলিপুত্র, দক্ষিণ” 
উড়িস্যায় কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে ও বিশেষ ক'রে অজাতশক্রর রাজত্বকালে 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহিমময়ী ভাবধারা ভারতের বাইরের দেশগুলিতে 
ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। বিচিত্র রকমের শিল্প, আমোদপ্রমোদ ও বিশেষ ক'রে 
অস্তঃপুরচারিণীদের ভেতর নৃত্য, গীত ও বাছ্যের অবাধ অনুশীলনের বিকাশ ছিল। 
প্রত্যেক রাজপ্রাসাদের সঙ্গে একটি ক'রে নাট্যমন্দির বা নৃত্যগৃহ ( ডানসিং হল ) 
থাকত। অধিকাংশ লোকই নৃত্য ও গীতে অন্ুরক্ত ছিল। শান্্পন্মত নৃত্যকলায় 
পারদখিনী দেবদাসীরাও নৃত্য-গীতের অনুশীলন করত । ললিতকলার শ্রীবৃদ্ধি- 
সাধনের জন্ত রাজদরবারের সহানুভূতি ও অকুঞ্ঠ অর্ধদান ছিল। কাজেই 
ৃষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকের ভারতীয় সমাঞ্জে সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর ছিল। বৈদিক 
সঙ্গীত সামগানের অনুশীলন তখন মন্থর হলেও রাজদরবারে ও সাগ্নিক ব্রাক্মণদের 
সমাজে তার অনুশীলন বেঁচে ছিল। স্তোঁম, স্তোত্র, খক্‌, সাম, গাথা প্রভৃতি 
গানের পাশাপাশি সামগানের অনুকরণে ও নৃতন ধারায় গ্রবতিত আত্যু্রয়িক ও 
নিংশ্রেয়সমূলক গাদ্ধর্ব বাঁ মার্গ-সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। গান্বর্ষের মান ও 
কৌলিন্য তখন বৈদিক গানের মতোই সমুন্নত ছিল। 

মগধরাজ বিদ্বিসারের সময়ে (পৃষ্টপূর্ব ৫€৪৪-_-৪৯৮ ) পুরুষপুর ব। পেশোয়ার ও 
রাওলপিগ্তির চতুঃপার্খস্থ অঞ্চল তথা গান্ধারদেশ পুক্মাতি রাজার অধীনে ছিল। 
প্রাচীন গান্ধাররাজ্য সিদ্ধুনদ দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল £ সিম্কুর পশ্চিমতীরে 


৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ছিল পুফলাবতী ( বর্তমান পেশোয়ার জেলায় ) ও পূর্বভীরে তক্ষশীলা (বর্তমান 
রাওলপিপ্ডি জেলায় )। কবি কালিদাস তার 'রদুবংশ” মহাকাব্যে উল্লেখ 
করেছেন ভরতের ছুই পুত্র তক্ষ ও পুলের নামানুসারে এ দুটি স্থানের তথা 
রাজধানীর নাম হয়েছিল তক্ষশীলা ও পুফলাবতী--“স তক্ষপুলৌ পুতৌ 
রাজধান্যোস্তবাখ্যয়ো” (১৫1৮৯ )। তখন মধ্য-এশিয়! থেকে ভারতের মধ্যে 
একটি বাণিজ্যিক রাস্তা ছিল। বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী ও মনীষীর1 এঁ পথ দিয়ে 
ভারতে আসতেন বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য । উত্তরাপথে কাম্বোঙ্গ ও 
মগধের সঙ্কে গান্ধারের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল । গান্ধার 
ছিল গন্বর্জাতির প্রধান কেন্তরস্থল। গন্ধর্বর1 ছিল অত্যন্ত সঙ্গীতকুশল। তাদের 
প্রিয় ও প্রীতিকর সঙ্গীতকেই নাট্যশাস্্কার ভরত বলেছেন 'গান্বর্ব'_-“তথা 
গ্রীতিকরং পুনঃ, গন্ধাণামিদং যন্মাৎ তন্মাদ্‌ গান্ধরবমুচ্যতে” (২৮1৯ )। দেবলোক- 
বাসীদেরও গান্ধ্বসঙ্গীত ছিল বিশেষ মঙ্গলপ্রদ-_“অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং* (২৮৯ )। 
গান্ধারের পর তক্ষণীল! ছিল তখন ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্ত্রন্বপ্ূপ। তক্ষশীলার 
ধ্বংসন্তুপ থেকে শীলমোহর ও কয়েকটি ভাক্কর্ষমূতি যে আবিষ্কৃত হয়েছে 
তাদের মধ্যে নৃত্যভঙ্গিতে একটি নটার মুতিও পাওয়! গেছে। নটীর হস্তে 
মুদ্রা থৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতকের নন্দিবেশ্বর-প্রণীত "অভিনয়দর্পণ ও ভরত-প্রণীত 
'নাট্যশাস্্' প্রভূতিতে উল্লিখিত মুদ্রার সঙ্গে মেলে। এ” থেকে প্রমাণ হয় যে 
নন্দিকেশ্বর ও ভরতের অনেক আগেই খুষ্টপূর্ব অবে ভারতীয় সমাঞ্জে শাস্ীয় 
মু্রাযোগে বৃত্যের পরিবেশন করা হ'ত। ব্রদ্ধা, সদাশিব, কোহল প্রভৃতি 
আচার্ধদের রচিত নাট্যগ্রন্থের উল্লেখ আমর! পেয়েছি। ব্রহ্মা ও সদাশিব 
ভরত, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর, কোহলাদির পূর্ববর্তী গ্রন্থকার ৷ অধ্যাপক ফিনোট উল্লেখ 
করেছেন বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মঞুতরীমূলকল্প” গ্রন্থটিতে হস্তমূদ্রার উল্লেখ আছে ও বৌদ্ধ-দেব- 
দেবীদের হস্তে মুদ্রার পরিস্ফুট রূপের প্রকাশ পেয়েছে । বৌদ্ধ বক্্বারাহীদেবী 
হেরুকার প্রথম পত্বীরূপে কল্পিত। তার নামও মহামুদ্রা। অধ্যাপক পৃজিলাস্ষি 
উল্লেখ করেছেন যে, 'রামপুঁজাসরণি” ও বিশেষভাবে খৃষ্পূর্বান্ের পাঞ্রাত্র-সংহিতা- 
গুলিতেও মুদ্রার উল্লেখ আছে। খুষ্টায় অন্দের 'নারদপঞ্চরাত্র* গ্রন্থে ২৪ রকম 
মুদ্রার পরিচয় দেওয়া আছে। বিশেষ ক'রে তান্ত্রিক ক্রিদ্না্ঠানে মুস্ার প্রম্নোগ 
অপরিহার্য। তিনি আরো! উল্লেখ করেছেন বাঁজসনেক়-প্রাতিশাখ্যে ও পাঁণিনীয় 
শিক্ষায় হস্তেন” শব্দটি মৃদ্রারই প্রকাশক । মনে হয় হন্তের বিচিত্র ভক্ষি ও 
প্রয়োগের দ্বারা অন্তরের অভিপ্রায় জানাবার কৌশল বৈদিক যুগ থেকেই ভারতে 
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প্রচলিত ছিল। তবে খৃষ্ীয় অন্যের গোড়ার দিকে নন্দিকেশ্বর, ভরত প্রভৃতি 
নৃত্যকলাকুশলীরা আরো বৈজ্ঞানিকভাবে এগুপিকে তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
ক'রে গেছেন মাত্র। নচেৎ খৃষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকে নৃত্যে মৃত্রার যে প্রয়োগ ও 
প্রচলন ছিল তখনকার ইতিহাসই সেকথা! প্রমাণ করে । বিশেষ ক'রে গান্ধার ও 
পুরুষপুরের ( পেশোয়ার ) অধিবাসীর! নৃত্য-গীত-বাগ্যে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। 
শোনা যায় গা্ধারবাসী গন্ধরবর1 ছিল সঙ্গীতের আজন্ম-সাধক। তার! 

দেবতাদের কাছেও যেমন সমাদরের আসন পেত, তেমনি মন্ষ্যসমাজেও ছিল 
তাদের অব্যাহত গতি । গন্ধদের প্রবতিত ত্রৌর্যত্রিক বিদ্ভাই ছিল গান্ধর্ব তথ! 
বৈদিকোত্তর মার্গ-সঙ্গীত । আচার্য ভরতও (থুষ্ীয় ২য় শতাব্দী ) একথা উল্লেখ 
করেছেন । গান্ধর্ব সামগানোত্তর অথচ সামগানের গুণ ও প্রকুতিধর্মী সঙ্গীত । খৃষ্টীয় 
শতাবীর নাট্যশান্কে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ তথা গান্ধর্বগানের« পরিচয় পাওয়া 
গেলেও তার পরিপূর্ণ ইতিহাস আমাদের কাছে একরকম অপরিজ্ঞাত। 
ভরত নাট্যশাস্কের প্রারস্তে উল্লেখ করেছেন £ “নাট্যশান্বং প্রবক্ষ্যামি বর্ষণ 
যছুদাহতম্” ; অর্থাৎ ব্রহ্মা! নাঁট্যশাস্ব সন্দ্ধে পূর্বে বা আলোচন। ক'রে গ্রন্থ রচন! 
করেছেন তাকে অনুসরণ করেই খুষ্টীয় অন্ধের গোড়ার দিকে ভরত তাঁর নাট্যশান্ধ 
রচনা করেন । নাট্যশাস্্কে নাটাবেদ বা পঞ্চমবেদও বল! হয়েছে। ভারতীয় 
সংগীত যে স্থপ্রাচীন বেদের কৌলিন্ত ও আভিজাত্য পাবার যোগ্য একথা ভরত 
স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন, 

নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গস্তবম্‌ | 

জগ্রাহ পাঠ্যমৃ্থেদাঁৎ সামভ্যো। গীতমেব চ। 

যজুর্বেদাদভিনয়ান্‌ রসানাথরববণাদপি ॥ 

বেদোপবেদৈঃ:৬ সম্বন্ধো৷ নাট্যবেদে। মহাত্সনা । 

এবং ভগবতা স্ষ্টো ব্রন্ষণা ললিতাত্মকম্‌ ॥ 

উৎপাদ্ নাট্যবেদং তু ব্রপ্ধোবাচ স্থরেশ্বরম্‌। 

ইতিহালো ময়া দৃষ্: স স্থরেষু নিষৃজ্যতাম্‌॥" 

৫ | অবঠ্ঠ মাগধী, অর্ধমাগধী, পৃথুলা, সম্ভাবিত! প্রস্তুতি দেশীগীতির প্রচলনও খ্বষ্টীয় শতাব্দীর 

গোড়ার দিকে হয়েছিল । 


৬1 উপবেদ প্রধানত চারটি ও তার! খগাদি চারবেদের সঙ্গে সম্পকিত। যেমন আদুর্ধেদ 
বধথেদের সঙ্গে, ধনুর্বেদ যভূর্বেদের সঙ্গে, গন্ধর্ববেদ সামবেদের সঙ্গে ও স্থাপত্যবেদ অধর্ববেদের সঙ্গে 


সবদ্যুক্ত। 
৭। নাট্যশান্্র (কাশী সং), ১1১৬-১৮ 


৪২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ভগবান ক্রহ্ধা! তথা ত্রদ্ধাভরত আদি-নাট্যবেদ রচনা! করেছিলেন । তিনি চারটি 
বেদ থেকে উপকরণ আহরণ করেন। এই ব্রহ্মাকেই পরবর্তী সঙ্গীতশাহীরা 
ভ্রহিন বাঁ ভ্রুহিন-বরন্া আখ্য1 দিয়েছেন--“ভগবান্‌ দ্রহিনঃ সর্বদৈবতৈঃ*, কিংবা 
“দ্রুহিণেন যি প্রযুক্তং ভরতেন চ*। শাঙ্গদেব সঙ্গীতরত্বাকরে (১২২ ) এই 
অন্বেষক, আদি-সংগ্রাহক ও গানর্ব-্রষ্ট! ক্রহিন-ব্রঙ্গীকে বিরিধি বলেছেন--যো 
মাগিতো বিরিঞ্যাদ্যৈ: । এই বিরিঞ্চিই পিতামহ”-__ধিনি সামবেদাদি থেকে 
গান্ধর্বগান সংগ্রহ করেছিলেন__-“সামব্দোদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহ্ঃ” (১/২৫)। 
শাঙ্গদেব প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থকারদের ম্মারক-ঙ্লোকেও আদি-সংগ্রাহক ত্রন্ধার 
লামোল্পেধ করেছেন--“সদাশিবঃ শিবা ব্রদ্ধাণ? (১/১৫)। এই ত্র্গা 
সামগীতিরসে দিবানিশি মগ্ন থাকতেন__“সামগীতিরতো! ব্রন্ধা” (১২৬)। 
সারদাতনগ্ন (ুষ্টীয় ১১৭৫-১২৫০ ) তার “ভাবপ্রকাশন" গ্রস্থেও ত্রহ্ধা বা ব্রদ্ধাভরত 
সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বলেছেন £ “তান ব্রবীৎ নাট্যবেদং "ভরত" ইতি পিতামহ” 
বাঁ “নাট্যবেদমিদং যন্মাৎ” | এই পিতামহই ব্রদ্ধা। 'গীতসিদ্ধান্তভাঙ্করঃ- 
গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন £ “প্রথমৎ মার্গরূপেণ প্রীপ্তবন্তো মহ্যয়ঃ, দ্রুহিণাগ্যাশ্চ 
তান্েব” প্রস্তুতি। এই দ্রুহিন-ত্রদ্মা'রচিত আদি-নাট্যশান্বের সারসংকলনই 
আচার্য ভরত-প্রণীত নাট্যশান্্র। ব্রদ্ধার গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ ক'রে ভরত পঞ্চমবেদ- 
রূপ নাট্যবেদ তথা নাট্যশাস্ব রচনা করেন ও তাঁর একশত পুত্রকে শিক্ষা 
দিয়েছিলেন__“বিদিতাহং নাট্যবেদং পিতামহাৎ, পুত্রানধ্যাপয়ামাস”। এই 
একশত পুত্র সকলেই ভরত অর্থাৎ নট। 

এখন প্রশ্ন হ'ল এই পিতামহ বা দ্রহিণ-ব্রন্মা প্রকুতপক্ষে কে? সঙ্গীতের 
এঁতিহাসিক আলোচনায় ঘটনাবলীর পূর্বাপর আলোচনা ও পারম্পরিক সম্বন্ধ 
নির্ণয়ের একটি রীতি আছে। সারদাতনয় তার “ভাব প্রকাশন" গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে 
গুরুপরম্পরার যে তালিকা দিয়েছেন তাতেও শিব-নন্দী-ব্রহ্মার নাম পাওয়। যায়। 
স্থতরাং খুষ্টায় অবের নাট্যশাস্বকার ভরতের পূর্বপুরুষ দ্রহিন-বরন্মা কে ত| 
নিরূপণ করার চেষ্টা করব গুরু-পারম্পরা ধারার অনুসরণ ক'রে। 

শোনা যায় ব্রদ্ধা ৩৬০০০ হাজার শ্লোকপূর্ণ একটি নাট্যশাস্ধ বা নাট্যবেদ 
রচনা করেছিলেন। অনেকে এই ব্রদ্ধাকে বুন্ধভরত নামে অভিহিত করেন। 
বিশেষ ক'রে রাঘবভট্ট ও সারদাতনয় আদি-ভরত তথা সদাশিব-ভরত ছাড়াও 


৮৮৭ পলাশ পপ পাস শা আই ববিতা 5 আস শিপ 


৮। পিতামহ বিশেষণটি এখানে বিশেষ প্রাসীন গ্রন্থকার 'ব্রঙ্গা' অর্থেই বাবহত হয়েছে । 


সামগানোতর যু ৪৩ 


বৃদ্ধভরতের নামোল্পেখ করেছেন দেখ! যায়। 'ব্রদ্ষভয়তম্‌; গরন্থখানির সারসংকলন 
ক'রে আদি-ভরত বা সদাশিব-ভরত নাকি শিব-পার্ধতী-সংবাদের ভণিতাঁয় ১২০৯০ 
শ্নোকযুক্ত 'সদাশিবভরতম্‌” গ্রস্থধানি রচনা করেন। আচার্য অভিনবগুপ্ধ নাট্য- 
শান্তের প্রসঙ্গে সদাশিব, ব্রহ্মা ও ভরত এই তিনজনের মতের উল্লেখ করেছেন £-- 
“এতেন সবাশিবত্রন্মতরতমতত্রয়বিবেচনেন ব্রহ্মমতসারতাপ্রতিপাদনায় মতত্রয়ী- 
সারাসারবিবেচনং তওদ্গ্রস্থখগ্প্রক্ষেপেন বিহিতমিদং শান্বং, ন তু মুনিরচিতমিতি 
* ** | ডাঃ এম. কৃষ্ণমচারিয়ার তার “হিষ্টরী অব ক্লযাসিক্যাল সান্সকূট লিটারেচার' 
(১৯৩৭) গ্রন্থে পিতামহ ব্রদ্ধা-রচিত নাট্যবেদ '্রহ্মভরতম্‌' গ্রন্থখানির প্রসঙ্গে 
বলেছেন এ গ্রন্থের পাগুলিপি নাকি মান্রাজে মহামহোপাধায় রামকুঞ্চ-কবির 
কাছে রক্ষিত আছে। বইখানিতে ৩৬০০* হাঁজ্ায় শ্লোক ছিল, কিন্তু বর্তমানে 
ষতটুকু অংশ পাওয়া গেছে তাতে মাত্র অভিনয় সম্বন্ধে পাচটি অঙ্গ বা অধ্যায়ের 
সমাবেশ আছে। পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে তিনটি অঙ্গ অভিনয়-বিষয়ক ও ছুটি 
কণসঙ্গীত ও বাছ্যন্ত্র সম্বন্ধে।» '্রহ্মভরতম্‌” গ্রন্থটিতে আর কোন প্রাচীন ও 
প্রামাণিক নাট্য গ্রস্থের উল্লেখ না থাকায় এবং বিষয়বস্তর আলোচনা সংক্ষেপ 
বলে বইখানিকে প্রাচীন বলেই সকলে অনুমান করেন। ডা: কষ্ণমাচারিয়ারের 
অভিমতও তাই 1১০ 
সরদাতনয় ভাবপ্রকাশনে (৪৭ শ্লোক ) পদ্মতু-ব্রদ্ধার নামোল্লেখ করেছেন ও 

পদ্ুভূ-ব্রদ্মাই যে নাট্যশান্ত্ের আদি-রচয়িতা একথা স্পষ্ট স্বীকারও করেছেন। 
যেমন, 

পরিণেতুং ন শক্তি তক্মাচ্ছান্তস্য নোস্তবঃ | 

তম্মান্নাট্যরসা অষ্টাবিতি পদ্মতূবো মতম্‌॥ 
আচার্য দামোদরগুপ্ত তাঁর “কুট্িনীমতম্‌” গ্রন্থে (৮ম শতাবী ) জনৈক ভট্টপুত্রের চরিত্র 
বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন পেই ব্যক্তি ব্রহ্ম-নাট্যশীস্করে পারদর্শী ছিলেন £ 

্রন্োক্তনাট্যশাস্সে গীতে মুরজাদিবাদনে চৈব। 

অভিভবতি নাঁরদাদীন্‌ প্রাবীণ্যং ভট্টপুত্রস্ত ॥ 
এই ত্রহ্ষোক্ত নাট্যশান্ই নাট্যের আদিগ্রন্থ 'ব্রহ্মভরতম্‌ঃ। 


৯। নাটাশান্র, ১ম খও, ৬ অধ্যায় (বরোদা! সংস্করণ), পৃঃ ২৬৫ উষ্টব্য। 
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৪৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


রঙ্জার মত প্রামাণ্য, হিসাবে মতঙ্গ, শাঙ্গদের প্রত্ৃতি গ্রন্থকার! তাদের 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । মতঙ্গের “বৃহদেশী-গরন্থে ব্রন্ধার প্রমাণ-বাকাটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । উদ্ধৃতিটি ভরতের নাট্যশীস্ব থেকে দেওয়া হয়েছে_-যদদিও বর্তমান 
ংস্করণ নাটাশান্ত্ে পাঠাংশের যথেষ্ট বিকৃতি ব1 পরিবর্তন আছে। বৃহদ্দেশীতে 
উদ্ধৃত প্রমাণ-শ্লোকটি যেমন, 
তথাচাহ ভরতঃ, 
মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়জ: প্রতিমুখে ভবেং। 
গর্ভে সাধারিতশ্চৈব বিমর্শে * * তু পঞ্চম ॥ 
সংহারে কৈশিকঃ প্রো; পূর্বরঙ্গে তু যাড়ব:। 
চিত্রস্তাতাষ্টাদশাঙ্গস্ত তৃস্তে কৈশিকমধ্যমঃ | 
শুদ্ধানাং বিনিয়োগোহয়ং ব্রদ্মণা সমূদাহতঃ ॥১১ 


১১। বর্তমান সংস্করণের সঙ্গে বৃহদ্দেনীর উদ্ধতির অমিল যথেষ্ট আছে ; কিন্তু বর্তমান কাশী ও 
কাব্যমাল! সংস্করণ ছুটিতেও পাঠজেদ কম নেই। এথেকে মনে হয় কালের স্রোতে আসল 
অনেক জিনিসেরই বিকৃতি এসেছে, যার জন্য হয়তো সত্য-নির্ধারণের পথও অনেকট! রহস্যাবুত 


হয়েছে । 
(১) এটির পাঠ নাট্শাস্ত্রে ( কাপী-সংস্করণ ) £ 
মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ যড়জং প্রতিমুখে ম্মৃতঃ | 
সাধারিতং তথ! গর্ভে মর্শে কৈধিকমধ্যমঃ ॥ 
কৈশিকশ্চ তথা কার্যং গানং নির্বহণে বুধৈঃ। 
সন্ধিবৃত্তাশ্রয়শ্চৈব রসভাবসমন্থিতঃ ॥ 
(২) (কাব্যমালা-সংস্ষরণ ) £ 
মুখে তু মধ্যমগ্রীমঃ ষড়জঃ প্রতিমুখে ভবেং। 
সাধারিতং তথা গর্ভে বিমর্শে চৈব পঞ্চমম্‌॥ 
কৈশিকং চ তথা কার্ধং গান নির্হণে বুধৈই। 
সন্ধিবৃত্াশ্রয়ং চৈব রসভাবসমস্থিতম্‌ ॥ 
আধুনিক কাণী ও কাবামাল!-সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্রে ব্রঙ্জার কোন উল্লেখই করা হয়নি বটে, কিন্ত 
সঙ্গীত-রত্াকরের দ্বিতীয় রাগবিবেকাধ্যায়ে ৩০-৩২ গ্লোকগুলির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কলিনাথ ভরতের 
শুদ্ধ বা পূর্ণপাঠের €) পরিচন্ন দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন £ “ভরতবচনাঁদেব লত্যতে । 
তথা চাহ ভরতঃ-- 
পূর্বরঙ্গে তু শুন্ধান্তাত্তিনা। প্রস্তাবনা হখব! | 
বেসরা! মুখয়োঃ কারা গর্ভে গৌড়ী বিধীয়তে 


সামগানোতর যুগ ৪৫ 


প্রশ্ন হ'তে পারে সুখে তু মধ্যমগ্রামঃ? শ্লোকগুলি ক্রদ্ধার নামাক্কিত হলেও 
ইনি প্রকৃতপক্ষে আদি-নাট্যবেদ তথা পঞ্চমবেদ-প্রণেতা পিতামহ বা ভ্রহিণ-বরা 
কিনা? অবস্ঠ শ্লোকগুলির বক্তব্য বা বিষয়বস্ত সম্পূর্ণ নাটকোপযোগী। রাগগুলিও 
গ্রামরাগ, ফবাদি গানের মতো নাটকের জন্যই অভিপ্রেত। “মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ, 
_মুখে অর্থে প্রস্তাবনা । নাটকের পাঁচটি সন্ধির মধ্যে মুখসদ্ধি অন্যতম ও এটি 
নাটকের বহিরঙ্গ হিসাবে গণ্য । সঙ্গীত-রত্বাকরের (২২২) টীকা-প্রসঙ্গে 
কল্িনাথও উল্লেখ করেছেন : “নাটকেমু মুখং প্রতিমুখং গর্ভে বিমর্শে উপসংহতিরিতি 
পঞ্চ সন্ধয়ঃ।” ভরত আসারিত-গীতির প্রসঙ্গে মুখ, প্রতিমুখ, দেহ ও সংহার 
অঙ্গগুলির উল্লেখ করেছেন । আসারিতও নাটকের জন্য অভিপ্রেত গান বা গীতি 
--“আসারিতেষু গীতেষু” ( নাট্যশাঞ্ত ৩১।২২৪ )। ভরত উল্লেখ করেছেন, 
মুখং প্রতিমুখং চৈব দেহ-সংহরণং তথা ॥ 
অঙ্গান্েতানি চত্বারি সর্বেঘাসারিতেধিহ।১২ 

মতঙ্গ বৃহদেশীতে যে "মুখে প্রতিমুখে' প্রভৃতি উল্লেখ ক'রে গ্রামরাগের প্রসঙ্গ 
এনেছেন তা থেকে বোধা! যায় মুখে ব1 নাটকের প্রস্তাবন1-গীতি হিসাবে 
মধ্যমগ্রামরাগ, প্রতিমুখে ষড়জগ্রামরাগ, গর্ভে সাধারিতরাগ, অবমর্শে পঞ্চমরাগ 
( গ্রামরাগ ), সংহারে কৈশিক-গ্রামরাগ ও পূর্বরঙ্গে ষাড়ব-গ্রামরাগ প্রভৃতি গান 
করা হ'ত। এখানে ছ'টি অঙ্গের বা সন্ধির উল্লেখ করা হয়েছে, আর ছ'টি 
সন্ধিতে ছ' রকম গ্রামরাগ গাওয়ার রীতি ছিল ও এই রীতি ব্রন্ধা বা ব্রহ্মাভরত- 
রচিত আদিনাট গ্রন্থ 'ত্রন্মভরতম্* থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। 

ব্রহ্মভরতম্‌” গ্রন্থথানি কোন্‌ সময়ে রচিত হয়েছিল সঠিকভাবে নিধাঁরণ করা 
কঠিন। তবে একথা ঠিক যে তাঁর সময়ে গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতেরই অনুশীলন 
ছিল। অভিজাত দেশী-রাগগীতির প্রচলন তখনও হয়নি । ভরত ক্রহ্ার নাট্যবেদকে 
অনুসরণ ক'রে তার নাট্যশান্ধ রচন1 করেন। ভরত উল্লেখ করেছেন প্রাচীন 


শুদ্ধানাং বিনিযোগোহয়ং ব্রঙ্গণ। সমুদাহতঃ1” 
এ'থেকে বোঝা যায় বর্তমান সংদ্রণের নাট্যশান্ত্রে পাঠলোপ বা পাঠবিকৃতি অবশ্যই ঘটেছে ও 
সেদিক দিয়ে যথার্থ অর্থ নিরূপণ করার পক্ষেও যথেষ্ট বাঁধ! আল! স্বাভাবিক 
১২। নাট্যশান্ত্র ( কাব্যমালা সং) ৩১1৮৭) 
কাণী সংক্কবণে (৩১1১৯৩) পাঠভেদ ঘেমন-_. 
“ক ** দেহঃ সংহরণভ্থ] | 
* * সর্বেধাসারিতেতু চ।” 


৪৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


সঙ্গীতশান্ী ম্বাতি ও নারদ নাট্যবেদকে প্রচারের জন্য ব্রদ্মাকে লাহাষ্য করে- 
ছিলেন। পিতামহ ত্রহ্ধা ইন্দরধ্বজ-মহোৎসবে ম্বাতিকে ভাগবাদক ও পারদকে 
গানে মিযুক্ত করেছিলেন।১৩ নারদের গানকে দৌন্দ্ঘমপ্ডিত করেছিল বীণা ও 
বেশু। . প্রাচীনকালে ইন্্রধব্জ-মহোঁৎসব ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিশেষ সমাদৃত 
ছিল।  থুষটপূর্ব ১** অব্ধে বৌন্ধাচাধ নাগার্জুনও তাঁর কাব্যগ্রন্থে মহ” বা ধ্বজমহ' 
শব্দে ইন্্র্বজ-উসবের উল্লেখ করেছেন । ভাত্রমাসের শ্ুরুপক্ষে এই উত্পব 
অনুষ্ঠিত হ'ত। ভরত উল্লেখ করেছেন ( ১/৫০-৫১ ), 

স্বাতিভাগনিযুক্তস্ত সহ শিত্বেঃ স্বয়ংভৃবা । 

নারদাগ্ঠাশ্চ গদ্ধর্া গানযোগে নিয়োজিতাঃ 


স্বাতি বাদক। তিনি সম্ভবত মৃদঙ্গাদি বাগে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নারদ 
যেশিক্ষাকার নারদ নন তা অনুমিত হর, কেননা গন্বরনায়ক নারদের পরিচয় 
আমরা খুষ্টীয় অন্দে পুরাণগুলিতে তো বটেই, খুষ্টপূর্বাব্ধের বৌদ্ধগ্রন্থ, রামায়ণ, 
মহাভারতেও কম পাই না। কাজেই ইন্দ্র, ব্রক্মা, ভরত প্রভৃতির মতো নারদও 
একটি উপাধি-বিশেষ। গান্ধ্ব শান্তর ও বিদ্যায় পারদরশা ব্যক্তিমাত্রকেই আবার 
'ারদ' নাষে অভিহিত কর] হ'ত, যেমন ভরতের স্বীকৃতি থেকে পাওয়1 যায় 
নটমাজ্রকেই “ভরত” আখ্য1 দেওয়া! হ'ত। যাইহোক ব্রহ্ধাভরতের সমসাময্িক 
সঙ্গীতবিষ্ভাপারগ নারদ ষে মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে বণিত নারদ থেকে প্রাচীন 
একথ! অনুমান করা যেতে পারে। 

এখন নানান্‌ দিক থেকে ব্রক্ষা-রচিত '্রদ্দভরতম্‌* গ্রন্থের রচনাকাল থুষ্টপূর্ব 
৪০০ অবেরও আগে, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ৬০০-৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্ের কোন এক 
সময়ে অনুমান করা যাঁয়। সেদিক থেকে আদি-নাট্যকার পিতামহ ব্রন্ধা (ব্রহ্মা 
উপাধিযুক্ত কোন সধশাস্ববিৎ শিল্পী) অষ্টাধ্যায়ীকার পাণিনির পূর্ববর্তী বলে 
মনে হপন। তবে পাণিনি-উলিখিত ন্টস্ুত্রকার কৃশাশ্ব ও শিলালির তিনি 
পূর্ববর্তী কি সমসাময়িক তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। তবে একথা ঠিক যে 
ভরত ব্রহ্মার নাট্যশাস্কর বা নাট্যবেদকেই একমাত্র অনুসরণ করেছিলেন আর কৃশাশ্ব 
বা শিলালির কোন উল্লেখই তিনি তার গ্রন্থে করেন নি। এ"থেকে মনে হয় ত্রহ্ধা 


১৩। অঙ্বং ধ্বজমহঃ প্রীমান্সহেন্্নত প্রবর্ততে | 
অন্রেদা নীময়ং বেদে। নাট্যসংজ্ প্রযুজ্যতাম্‌। 
-_নাটাশান্ত্র (কাব্যমালা সং ), ১1৫৪-৫৪ 


সামগানোত্বর মুগ ৪৭ 


ক₹শাশ্ব ও শিলালির কিছু পূর্ববর্তা গুণী, কেননা তিনি সমসাময়িক বা পরবর্তী 
হ'লে অবশ্তই কৃশাশ্ব বা শিলালির নটহ্ত্রের উল্লেখ তার ব্রহ্মভরতম্‌ গ্রন্থে 
করতেন এবং ভরতও ব্রদ্ধার অনুসরণকারী হিসাবে তাদের কিছু-না-কিছু 
আলোচনা তাঁর নাট্যশাস্ত্বের অন্ততূক্ত করতেন । তাছাড়া পরবর্তী গ্রন্থকার 
ও ভাস্তকারগণ মিথিলারাজ নাহাদেব, সরদাতনয়, অভিনবগ্তধও এ' সন্বন্ধে কোন 
কথা বলেন নি, বরং একবাক্যে তারা ব্রহ্মাকেই আদি-নাট্যশাস্্রী হিসাবে স্বীকার 
করেছেন। 
্রন্মভরতম্‌ গ্রন্থখানির পর প্রামাণিক ও প্রাচীন নাটাযগ্রস্থ হিসাবে “সদাশিব- 

ভরতম্‌*-এর* নাম উল্লেখযোগ্য । শাস্বী সদাশিব এটির রচয়িতা । নাট্যশাস্তকার 
ভরত তার গ্রন্থের আরস্ভে ব্রন্ধার পরেই সদাশিবের নাম উল্লেখ করেছেন__ 
“প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহ-মহেশ্বরৌ” | এই মহেশ্বর সদাশিব কিন্তু উমাপতি 
পঞ্চানন শিব নন। এঁর উপাঁধিও ভরত, কেননা ব্রদ্ধার পরই নট ও নাট্যশাহ্ী 
হিসাবে ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। অভিনবগ্তপ্ত প্রভৃতি ভাষ্যকার এঁকে 
“'আরি-ভরত” নামে অভিহিত করেছেন । ডাঃ কানেও তার “দি হি্বী অব সাংস্কট 
পোয়েটিকা' গ্রন্থে সদাশিবের নামোল্েখ করেছেন । সরদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন, 

প্রোক্তদ্সদাশিবেনাস্য স্বরূপাশ্রয় নিয়; | 

সস্স এব স্বাগ্াস্বাদ্রসিকশ্যৈব বর্তনাৎ ॥ 

নান্তকার্ধশ্ত বৃত্তত্বাৎকা ব্যস্তাতংপরত্বতঃ | 

দ্র: প্রমোদব্রীডেধ্যারাগঘেষপ্রসঙ্গতঃ ॥ 

লৌকিকস্য স্বরমণীসংযুক্তন্তৈব দর্শনাৎ।, 
পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে বর্তমান আকারের নাট্যশাস্তরে প্রায় ১২০** হাজার শ্লোক 
আছে। সম্ভবত অধুনালুপ্ত ব্রন্মা'রচিত নাট্যবেদ ও সদাশিব-রচিত নাট্য গ্রন্থ থেকে 
ভরত অনেক কিছু বিষয়বস্ত তার নাটাশান্বের অন্তভুক্ত করেছেন। ভাঃ 
মনোমোহন ঘোষের অভিমতও তাই ।১* পরবর্তী সঙ্গীত গ্রন্থগুলিতেও ব্রদ্ধা ও 
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৪৮. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


সদাশিবের নাম উল্লিখিত হয়েছে-_“মহাদেবস্ত পুরতন্তন্সার্গাখ্যং বিুক্তিদম্‌।” 
'সরাশিবভরতম্‌? গ্রন্থথানি সম্ভবত 'ব্রন্মভরতম্‌*-এর পরে খৃষটপূর্ব ৫** অন্ধের কিছু 
আগে রচিত। ডাঃ কুষ্মাচারিয়ারও এটিকে ব্রহ্মভরতম্‌” গ্রন্থের মতো প্রামাণিক 
ও প্রাচীন বলেছেন।১ 
্রক্ষাঁরচিত নাট্যবেদের প্রসঙ্গে শ্বাতির উল্লেখ আছে। অভিনবগ্প্ত স্বাতিকে 

খধি বলে উল্লেখ করেছেন-_“ম্বাতিঃ খধিবিশেষঃ” । নাটাশাস্কে তিনি ভাগুবাদক- 
রূপে উল্লিখিত হয়েছেন-+ম্বাতি ভাগুনিযুক্তস্ত” | অভিনবগুপ্ত বলেন স্বাতি 
'পুদ্ধর' নামে মৃদঙ্গ-জাতীয় বাছ্ের আবিফারক। আর একটি অবনদ্ধ-জাতীয় 
বাছাযন্ত্ও তিনি নাকি স্যাষ্টি করেছিলেন । ম্বাতি বৃষ্টির সঙ্গে সম্পকিত নক্ষত্র- 
বিশেষও বটে। তাই অভিনবগ্ুপ্ত কল্পনার বশবর্তা হ'য়ে কাব্যছন্দে শ্বাতি- 
উদ্ভাবিত পুষ্করবাগ্যের ধ্বনির সঙ্গে মেঘের শব্ের তুলনা ক'রে বলেছেন £ “ম্বাতি: 
খষিবিশেষঃ যেন জলধরসময়নিপতৎসলিলধারাবৈচিত্র্যাভিহন্যমানপুষ্ষরদলবিলসিত- 
রচিতবিচিন্ত্বর্ণাহছরণযোজনয়] ষথাস্বং বৃত্তিনিয়মেন পু্করবাগ্যনির্মাণং কৃতমিত্যর্থ:” | 
অভিনবপগ্তপ্তের এ কল্পনা ভরতের বর্ণনাকে অনুসরণ ফ'রেই জন্মলাভ করেছিল । 
স্বাতির প্রতিভ-স্থ্ পু্রের জন্মকাহিনী বর্ণন। করতে গিয়ে ভরত নাট্যশাস্তে 
উল্লেখ করেছেন, 

অনুবৃত্ত্য। তথা শ্বাতের।তোগ্ভানাং সমাসত:। 

পৌক্বরাণাং প্রবক্ষ্যামি নিবৃত্তিং সম্ভবং তথ ॥ 

অনধ্যায়ে কদাচিত্ত, স্বাতি্বৈ দুর্দিনে দিনে । 

জলাশয়ং জগামাথ সলিলানয়নং প্রতি ॥ 

্ সা সী ৬ 
গত্বা স্থ্ মৃদ্গানাং পুক্তরানস্থজত্ততঃ ।১৩ * 


স্বাতির কোন গ্রন্থের উল্লেখ অবশ্য পাওয়া যায় না। 
প্রাচীন সঙ্গীতশাম্বী হিসাবে স্বাতির পর কশ্ঠপের১* নাম উল্লেখযোগ্য । 
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১৬। নাট্যশান্ত্র (কাশী সংস্করণ ), ৩৩।৪-১* 
১৭। কাশ্প নামও কোথাও কোথাও পাওয়া যার । যেমন মহাভারতের আদিপর্বে আছে £ 
"কা শ্যপো ধর্মপত্ৰীভ্যাম” (১১1৭), “দদর্শ কাণ্থপং তত্র” (২২৬), “কাশ্ঠপন্ত দ্বিজীতেশ্চ” 
(২৩২ ), “কাশ্তপোহভ্যাগমৎ (৩৪1৩৪) প্রভৃতি । কিন্তু কাস্টীপ ও কণ্ঠ ছু'জন ভিন্ন ব্যক্তি । 


সামগানোত্তর যুগ ৪৯ 


নারদীশিক্ষায় কৈশিক-গ্রামরাগের অষ্টা হিসাবে কশ্তপের নাম পাওয়া যায়-_ 
"কশ্তপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্*। কশ্তপ যে একজন প্রামাণিক 
প্রাচীন গ্রন্থকার তা শিক্ষাকার নারদের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়। কৈশিকরাগ 
তথ! গ্রামরাগের উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া যায়--“চরিতে কৈশিকাচাধৈরৈরাবিত- 
নিষেবিতে* (রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ১১৬৩ )। মহাভারত ও হরিবংশেও 
কৈশিকরাগাঁদির উল্লেখ আছে__“বড়গ্রামরাগেষু চ তত্র কার্ধমত (৮৯৮৮) 
প্রভৃতি। কল্পিনাথ কৈশিকরাগ তথা গ্রামরাগ সম্বন্ধে বলেছেন-_"কৈশিকীনাম 
শুদ্ধপঞ্চমন্য ভাষারাগঃ” (81২৯৭ )। মঙ্গল বা কল্যাণজনক ব্যাপারে এই রাগের 
প্রয়োগ হয-_“কৈশিক্যা মঙ্গলাচারঃ৮ (৪1২৯৭), বা “কৈশিক্যাং বোট্ররাগে 
ব| মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পটৈঃ* (61৩০৩); অর্থাৎ মঙ্গলাচার ও মঙ্গল-প্রবন্ষগান 
মঙ্গলপদযুক্ত ক'রে গান করতে হ'লে কৈশিকরাগের প্রয়োজন হয়। শিক্ষাকার 
নারদ (ৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) কৈশিক-গ্রামরাগের স্বর-রূপ বা রাগ-নঝ্মার পরিচয় 
দিতে গিয়ে বলেছেন, 
কাকলিদৃ তে যত প্রাধান্তং পঞ্চ তু। 
কশ্তপঃ কৈশিকতং প্রাহ মধ্যমগ্রামসংভবম্‌ ॥ 

বিকৃত স্বর হিসাবে কাকলি-নিষাদ ও অস্তর-গান্ধারের বিকাশ নাট্যশাস্তকার 
ভরতের সময়েই (খুঃ ২য় শতাব্দী) নয়, শিক্ষা-সাহিত্যের যুগেই প্রথম 
হয়েছিল তা নারদীশিক্ষা দেখলে বোঝ যায়। মধ্যমগ্রাম থেকে স্থষ্ট কাকলি- 
নিষাদ ও পঞ্চম-স্বরের প্রাধান্য অর্থে কৈশিকরাগে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ বা আবৃত্তি 
থাকে ।১৮ শাঙ্গ দেব সঙ্গীত-রত্নাকরে, কৈশিকের বিভিন্ন মিশ্ররূপের পরিচয় দিয়েছেন, 
যেমন ভিন্নকৈশিকমধ্যম, ভিন্নকৈশিক, গৌড়কৈশিকমধ্যম, গৌড়কৈশিক, ষড়জ- 
কৈশিক, মালবকৈশিক । তিনি শ্বদ্ধকৈশিকমধ্যম প্রভৃতি ও শুদ্ধকৈশিক-গ্রামরাগকে 
কার্মারবী ও কৈশিকী জাতিছুটি থেকে উৎপন্ন বলেছেন £ “কামারব্যাশ্চ কৈশিক্যাঃ 
সংজাত শুদ্ধকৈশিক:”। পঞ্চম ন্যাস, কাকলি-নিষাদযুক্ত ও অবরোহণে প্রসন্াস্ত 
অলংকার থাকে । ভরতও নাট্যশাস্তে জাতিরাগ হিসাবে কৈশিকের পরিচম্ব 
দিয়েছেন মধ্যম গ্রামের সঙ্গে সম্পকিত ক'রে । কৈশিকী-গ্রামরাগও মধ্যমগ্রামের 


১৮। টাকাকার ভটশৌভাকর এ "ক্লোকের বিবৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন £ “মধামগ্রামাদুৎপর্ন্ত 
কাকলিরেব শ্রুতিকে। নিবাদে! ভবতি পঞ্চমন্য প্রাধান্তাং পুনঃপুবরুচ্চারণং শেষানি হর়াত্তরানি 
সামান্তেন বর্ততে” | 

৪ 


65 ূ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


সঙ্গে সম্পকিত। রামায়ণে “কৈশিকী' জাতিরাগ-রূপে বিকীশলাভ করেনি বলে মনে 
হয়, কেনন! শুদ্ধ-সপ্ু' জাতিরাগ-গানেরই প্রচলন ছিল, বিরুত জাতিরাগের তখন 
সি হয় নি। মোটকথা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে ষে কৈশিক-গ্রামরাগের 
প্রচলন ছিল তার রূপের পরিচয় আমর! অবশ্যই অন্থমান করতে পারি পরবর্তী 
সঙ্গীতগ্রন্থগুলির বর্ণনা থেকে । পূর্বেই উল্লিখত হয়েছে যে কৈশিক-গ্রামরাগটি 
মধ্যমগ্রাম-সম্পকিত ক'রে খধিকল্প শিল্পা ও শাস্ত্রী কগ্তপ আবিষ্কার করেছিলেন । 
কশ্ঠপ নামেও আমর! সাধারণত ছু'জন আচারের নাম পাই, যেমন বুদ্ধ-কশ্যপ 
ও কগ্ঠপ। কাশ্ঠপ নামধারী একজন খধির উল্লেখ পাণিনিস্তরে (81৩1১০৩) 
পাওয়া যায়__“কাশ্তপকৌশিকাভ্যামধিভ্যাং ণিনি:”। কাশ্তপ ও কৌশিক ছু'জন 
খাষ ছিলেন। পাখিনি আনুম।নিক খুষ্টপূর্ব ৫০০অবে অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেন, 
স্থতয়াং সুত্রে উলিখিত খাষি কাশ্ঠপ খুষ্টপূর্ব ৫০০ অবের বা তার আগেকার গুণী। 
তাছাড়া মহাভারতে কাশ্ঠপের নাম উল্লিখিত হয়েছে পূর্বেই বলেছি (সভাপর্ব ১১৭, 
২২৬, ২৩।২, ৩৪1৩3 প্রভৃতি )। এছাড়া খুষ্টীয় ৬১-৬৭ অন্দে বৌদ্ধ-প্রচারক 
কাশ্তপ-মতঙ্গের নাম পাও! যায়। তিনি মধ্য-পূর্ব-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার করেছিলেন । কিন্তু একথা ঠিক যে এঁর। 
সঙ্গীতগুনী কশ্ঠপ থেকে পৃথক গুণী । অন্ধেয় ডাঃ ্টেন কনো! উল্লেখ করেছেন 
নাট্যশান্থকার ভরতের পরেই কাশ্প নামধারী একজন মুনির উল্লেখ পাওয়া 
যায় ও অভিনবগ্ণপ্ত তীর “অভিনবভারতী” ভাঙ্তে প্রামাণিক সঙ্গীতগুণী হিসাবে 
তার নামোল্লেখ করেছেন । এখানে উল্লেখযোগ্য যে শদ্ধেয় কনে কাশ্তঠপের 
সঙ্গে কশ্ঠপ-নামকে অভিন্লভাবে দেখেছেন। অবশ্য কাশ্খপ নামে একজন খষি 
ছিলেন। হরিবংশ ( বিষুপর্ব ৬৯।২৮ ) কশ্ঠপ নামের উল্লেখ আছে--“কশ্তপেণ 
মহাত্মনা” । ভরত পূর্বচার্ধদের নামোল্পেখ করতে গিছে এই কাশ্ঠপের নামও 
করেছেন_-কাশ্যপো প্রুবঃ? (৩৬২ )। অগ্নিপুরাণেও (৩৩৬।২২ ) কাশ্ঠযপের 
উল্লেখ আছে । রাঁজশেখর (থুষ্টার ১০ম শতাব্দী) তার 'কাব্যমীমাংসা” গ্রন্থে 
শিব, ব্রদ্ধা প্রভৃতির সঙ্গে কাশ্পের নাম উল্লেখ করেছেন। কাব্যাদর্শের টাক] 
হৃদয়াঙ্গমে কাশ্প ও বররুচিকে দত্ডির পূর্ববর্তী বল! হয়েছে । কাব্যাদর্শের 
আর একটি ভাস্ত শ্রতান্থপালিনীতেও কাশ্তপ, ব্রহ্মদত্ত ও নন্দিম্বামীকে দণ্ডির 
পূর্ববর্তী ব'লে বর্ণন1 করা হয়েছে । মোটকথা বৃদ্ধ-কশ্যপ ও সঙ্গীতজ্ঞানী কশ্তপ ভিন 
ভিন্ন গুণী। ভাঃ রাঘবন উল্লেখ করেছেন পুণায় ভাগডারকর ওরিয়েপ্টাল ইনৃষ্টিটিউট 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত নান্তদেবের ভরতভাস্ত' বা 'সরম্বতীহদয়ালংকার'-পাওুলিপির 


সামগানোতর যুগ ৫১ 


”১১১-বি ও ১৯৪-এ পৃষ্ঠায় কাশ্যপ বা বৃহ্ণকাশ্ঠপের নাম উল্লেখ আছে ও 
তা" থেকেও বোঝা যায় পৌরাণিক বৃদ্ধ-কাশ্তপ ও সঙ্গীতশাহ্বী কশ্প বা বৃহৃৎ- 
কশ্তপ মোটেই অভিন্ন ব্যক্তি নন। কশাপ বা বুহৎ-কশ্প নাকি 'লঘু-কশ্তপ' ও 
'বুহৎ-কশ্তপ নামে ছু'খানি সঙ্গীতগ্রস্থ রচনা! করেছিলেন । ছুটির মধ্যে 
“বুহৎ-কণ্যপ' গ্রস্থটি নাকি মতঙ্গের “বুহদেশী? ১৯ গ্রন্থের মতো! আয়তনে বড়। 
শিক্ষাকার নারদ, মতঙ্গ, অভিনবগ্ুপ্ত, শাঙ্গ দেব, কল্লিনাথ, সিংহভূপাল প্রভৃতি 
সঙ্গীতগুণীরা সঙ্গীতশান্বী হিলাবে কশ্ঠুপের নামই উল্লেখ করেছেন। যেমন (১) 
"কশ্ঠপঃ কৈশিকং প্রাহ” (নারদীশিক্ষা); (২) “ভরতঃ কশ্ঠপো মুনিঃ” 
(সঙ্গীত-রত্বাকর)২* 7) (৩) “তথা চাহ কশ্ঠপ£” (কলানিধি-টাকা ), প্রভৃতি । 
তবে একথা ঠিক যে, কশ্ঠপের রচিত সঙ্গীতগ্রস্থ ছিল ও তার যথেষ্ট প্রমাণও 
পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থের কথা ছেড়ে দিলে এক 'দঙ্গীত-রত্বাকর 
কলিনাথের 'কলানিধি' ও সিংহভূপালের “সৃধাকর' প্রভৃতি টীক। থেকে প্রমাণের 
অভাব নাই। 

বর্ণের রঞ্জকত্ব ধর্ম থাকার জঙ্ট তাদের রাগ-পর্ধায়ের অস্ততুক্ত করা যায় কিনা 
সে সম্বদ্ধে কখ্বপ বলেছেন £ 


চতুর্ণামপি বর্ণনা যো রাগঃ শোভনো৷ ভবেৎ। 

স লর্বো দৃশ্ঠতে যেযু তেন রাগা ইতি স্বতাঃ | 

স্বরাঃ সরস্তি যদ্ধেগাততম্মাদ্েসরকা! স্বৃতাঃ ॥ 
এথেকে বোঝ| যায় শুন্ধা, ভিন্না বা ভিন্নকা, গোৌড়ী বা গৌড়িকা ও রাগগীতি, 
সাধারণী, ভাষা, বিভাষ, অন্তরভাষ। প্রভৃতি গীতির প্রচলন মতঙ্গের সময়ে 
£খুষ্টায় ৫ম-__"ম শতাবী ) ছিল। যাট্টিক, শাছুল, ছুর্গাশক্তি, কোহল প্রভৃতি 
আচার্ধেরাঁও এ মকল গীতির উল্লেখ করেছেন । কশ্ঠপ রাগ ও গীতের পার্থক্যের 
কথাও বলেছেন। যেমন, কজিনাথ রাগ ও গীতের ভিন্নতা দেখাতে 
গিয়ে বলেছেন £ “দ্শলক্ষণলক্ষিতং গীতং রাগশবেনাভিধীয়তে । গ্ীতং 
চতুরঙ্গোপেতং কধবাযোগাৎ পঞ্চবিধম্‌। কুত এতছিজ্ঞায়তে ? আপ্তবচনাৎ্।” 


১৯। এখানে উল্লেখযেগ্যে যে ব্রিবান্ত্রষ থেকে মতঙ্গের যে 'বৃহদেশী। গ্রন্থটি ছাঁপ। হয়েছে, সেটি 
অসম্পূর্ণ। তার সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত পাঁওুলিপিটি নাকি ভাঁঃ ভি. রাঘবন প্রকাশের জন্থ সম্পাদন করছেন। 

২*। অবনত আডেয়ার থেকে মুদ্রিত সঙ্গীত-রঙ্াকরের টাকায় কোথাও কোথাও 'কাশ্ঠপ 
নামও পওয়। যায়, য। যুত্রাকর-প্রমাদ । 


৫২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


অর্থাৎ অংশ, ন্যাস, প্রভৃতি দশলক্ষণযুক্ত হ'লে গীত রাগ-পর্যায়তুক্ত হয়, আর 
প্লীত সর্বদাই চারটি ও কখনো কখনো ঞবাধাতুর যোগে পাঁচটি অঙ্গযুক্ত হয়। 
কিন্ত এর গ্রমাণ কি? কনক্গিনাথ কশ্পের উক্ষিকে আধগুবাক্য হিসাবে উল্লেখ 
ক'রে বলেছেন, 
তথ] চাহ কশ্যপঃ -- 

কচিদংশঃ কচিন্ন্যাসঃ ষাড়বৌড়ুবিতে কচিৎ। 

অল্গত্বং চ বহুত্বং চ গ্রহাপন্যাসসংযুতম্‌ ॥ 

মন্দ্রতারৌ তথা জ্ঞাত্বা যোজনীয়া মনীধিভিঃ। 

গ্রামরাগাঃ প্রযোক্তব্যা বিধিবনদ্দশরূপকাঃ ॥ 

প্রবেশাক্ষেপনি্কামপ্রাসাদদিকমথাস্তরম্‌। 

গীতং পঞ্চবিধং যত্তদ্রাগৈরেভিঃ প্রযোজয়েৎ ॥২১ 
শাস্থী কশ্ঠপ যে পঞ্চবিধ গীতকে রাগের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে বলেছেন, ভরত 
তাদের ঞ্রবাগীতি-রূপে পরিচয় দ্িয়েছেন। ভরত উল্লেখ করেছেন, 

ধরবাশ্চ পঞ্চ বিজ্ঞেয়! নানাবুত্তসমুত্তবাঃ | 

গং সং রং না 

প্রাবেশিকী তু প্রথমা দ্বিতীয়াক্ষেপিকী স্বৃতা । 

প্রাসাদিকী তৃতীয়া চ চতুর্থী চাস্তরা ফ্রবা ॥ 

নৈক্ষামিকী চ বিজ্ঞেয়া পঞ্চমী চ ঞ্রবা বুধৈঃ | 
এথেকে বোঝা! যায় কশ্ঠপের সময় নাট্যগীতি ঞ্রবার প্রচলন ছিল ও তিনি তার 
রূপভেদ, শ্রেণীভেদ, লক্ষণ, প্রকৃতি ও প্রয়োগ-রহন্ত জানতেন । তাছাড়া, 
গ্রামরাগ হিসাবে কশ্ঠপ যাড়ব, মধ্যমগ্রাম, পঞ্চম, ককুভ, ড়জ, সাধারিত ও 
কৈশিকমধ্যমেরও পরিচয় দিয়েছেন ।২২ এক ককুভ ছাড়া অপর গ্রামরাগগুলির 
উল্লেখ আমরা নারদীশিক্ষায় ও নাট্যশাস্কে পাই । মতঙ্গ ককুভকে গ্রামরাগের 
আশ্রিত “ভাষারাগ” আখ্যা দিয়েছেন । যাট্টিকের অভিমতও তাই। ক্ুতরাং 


২১। বৃহদেশীতেও (পৃঃ ১৭৪) কগ্তপের এ' উদ্ধ তিটি আছে। 
২২। মতঙ্গ তার বৃহদেশীতে (পৃঃ ৮৭ ) উল্লেখ করেছেন, 

তথ কাশ্যপেনা পুযুক্তম্‌- 

বাড়বে মধ্যমগ্রামে পঞ্চম: ককুভস্তথ] | 

ষড়জে সাধারিতশ্চৈব তথা কৈশিকমধ্যমঃ 


সামগানোত্তর যুগ ৫৩ 


কশ্ঠপ গ্রামরাগ থেকে উৎপন্ন ভাষারাগেরও পরিচয় দিয়েছেন, কেননা ঠম্ধরাগের 
পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন এ' রাগটি লক্ষ্মীদেবীর প্রীতিকর বলে মৃখ্য বা 
প্রধান--“কশ্তপমতে তু ঠন্করাগ এব মুখ্যঃ লম্বীগ্রীতিকরত্বাৎ” (বৃহদেশী, পৃঃ. 
৯৫)। ঠককৈশিক ব! ঠক্ককৈশিকের পরিচয় দিতে গিয়ে কশ্ঠপ বলেছেন রাগটি 
নিষাদ ও গান্ধার-বঙ্জিত ওঁড়বজাতির। নর্তরাগের প্রসঙ্গে কশ্যপের প্রমাণ দিয়ে 
মতঙ্গ বৃহদ্দেণীতে উল্লেখ করেছেন : “নন্ু কাশ্প (?)২৩ মুনিনা নর্তরাগন্ত 
কিমিত্যাদদ নির্দেশঃ কৃতঃ? উচ্যতে | উদ্ভটচারিমগুলাদৌ বিনিষুজ্যমানত্বাদ্‌ 
মুখ্যত্বমিতি কশ্তপমতে”। পুনরাস্ন নর্তরাগের প্রসঙ্গে বলেছেন : “বর্ণ: সঞ্চারী 
ইতি কশ্যপ মতেছ। 
কশ্প মৃহনাদির আলোচনাও করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন £ “ন্রাত্বা 

জাত্যংশবাহুল্যং নির্দেশ্ত। মৃনা বুধৈ:।”২* এছাড়া গ্রামরাগগুলির ওঁড়ব-বাড়বাদদি 
জাতির নির্ণয়-প্রসঙ্গে কশ্তপ উল্লেখ করেছেন, 

কীদৃশী তু ভবেদ্‌ ভাষা সংকীর্ণ দেশজাতরে (1)। 

ছার়ামাত্রানগাঃ প্রোক্তা গ্রহাংশন্যাসসংযুতাঃ ॥ 

কতম] ষাঁড়বা তত্র কতমৌড়ুবিতা ভবেং। 

পূর্ণ তু কতম। জেয! সাধারণকৃত তু সা ॥ 

গ্রামরাগেষু ক] কুত্র কী্দৃশী গীয়তে জনৈঃ | 

কতমা প্রাপ্যতে ভাষা বিভাষা কতমা ভবে ॥ 

কতনমাস্তরভাষ! বৈ কতম। স্যাদন্ুক্রমাৎ। 

এতন্সে ক্রহি তত্বেন মহৎ কৌতুহলং হি মে॥ 


এখন কশ্তপ কোন্‌ সমরের সঙ্গীতগুনী ত। সঠিকভাবে নিয় কর] কঠিন। 
প্রথম__নারদীশিক্ষায় কণ্ঠপের উল্লেখ থাকায় তিনি খুষ্টপূর্বযুগের বলে অন্থমান 
হয়, কিন্তু ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষ। প্রভৃতি রাগের সঙ্গে পরিচিত থাকায় 
তাকে ভরতোত্তর কালের আচার্য বলেই ধারণ! হয়। তবে যর্দি বল! যায় ভরত 
নাটকের জন্য বতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঙ্গীত-সামগ্রী নিয়েই আলোচনা! করেছেন 
তার পূর্বগদের পদাঙ্ক অনুদরণ ক'রে, সঙ্গীতগ্রস্থ রচন] কর] তার অভিপ্রায় ছিল 
না, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা । কিন্ততিনি মাত্র জাতিরাগের ও ধবাগীতির 


সত 


২৩। ভ্রমবশতই “কান্ঠপ' এই পাঠ-বিকৃতি হয়েছে । 
২৪। বৃহদ্দেশী, পৃঃ ১০৩ 


৫৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


এবং তাদের আহুসঙ্ষিক সঙ্গীত-উপাদানের আলোচনা করেছেন, গ্রাময়াগের বা 
গীময়াগ থেকে হুষ্ট ভাষারাগগ্ুলির কোন পরিচয়ই দেন নি। কম্ঠপ সে 
সবেরই আলোচনা করেছেন। কাজেই তীয় সঠিক অভ্াদয়-কাল নিরূপণ কয়া 
সানান্‌ দিক দিয়ে কঠিন। তবে যোগস্থত্র রাখার স্থবিধার জন্য আমরা নঙ্গীতশাস্ী 
স্বাতির পরই থৃপূর্বযগের আলোচনায় কণ্ঠপকে স্থান দিলাম। 


ভিজ্ভীষ্ল পল্লিজ্ত্ছেদ 


॥রামায়ণ ও মহাভারত-হরিবংশের যুগ ॥ 
( ৪০০-*২০৩ ৃষ্টপূর্বা্র ) 


রামায়ণ ও মহাভারতাদি মহাকাব্যের যুগে দেখি যে বৈদিক যাগ-বজের মতো 
রাজনুয় ও অশ্বমেধাদি যজ্রেরও অনুঠান হ'ত। বাজসনেয়ি-সংহিতায় পুরুষমেধ- 
যজ্ঞের উল্লেখ আছে। পুরুষমেধ্যজ্ঞে ১৮৪টি পর্যন্ত নরবলী দেওয়া হ'ত। 
রাজনথয় ও অশ্থমেধ যজ্ঞাদিতে গাথা-নারাশংসী ও আখ্যান স্থুরে পাঠ ও গান করা 
হ'ত। গাথা-নারাশংপী বীরপুরুষদের প্রশংসাস্থচক স্বতিগান। নৃপতি ও খষি- 
মুনিদের চরিতাবলী ও ক্রিয়াকলাপকে অবলম্বন ক'রে রচিত আখ্যানও স্থরে 
আবৃত্তি বাগান করা হ'ত। যজ্ঞানুানের এগুলি ছিল অপরিহার্য অংশ। 
অশ্বমেধযজ্ঞে একজন পুরোহিত পরিপ্লব-আখ্যান ও প্রাচীন নুপতিদের চরিত-কথা 
আবৃত্তি করতেন, আর একজন বীণাগাথী ক্ষত্রিয় মুখে মুখে যাজ্িকের জয়স্থচক 
গাথা রচনা ক'রে বেণু বা বাশীর সঙ্গে গান করতেন | কুরু ও কোশল-রাজত্বের 
নৃপৃতিবর্গ সে সকল যজ্ঞে উপস্থিত থাকতেন। রাজসুয়যজেও নৃত্য ও গীতের 
আয়োজন থাকত। ইঙ্ষযাকু ও কুরুবংশের অনেক আখ্যানই স্বরযোগে গান করা: 
হ'ত। এগুলিই গাথা বা! আখ্যান-গান। 

শতপ্রাহ্মণে ' পুরূরবা ও উর্বশীর আখ্যান খথেদীয় সামগদের কাছে 
স্থপরিচিত। গন্বর্বরা পুকরবার কাছ থেকে উর্বশীকে হরণ করে। উর্বশী 
গন্ধর্দের় কাছে 'অগ্রিষাগ' নামে একপ্রকার যাগক্রিয়! শিক্ষা করে। এতরেম- 
্রাহ্মণে ( ৭1১৩-১৪ ) বণিত শুনশেপের আখ্যানও যাজ্ধিকদের কাছে আদরণীয়। 
সেখানেও গন্ধর্বশ্রে্ঠ নারদের আবির্ভাব দেখ] যায়। রাজুমযজ্ঞে এ' ধরণের 
গাথ! বা আখ্যান গান করা হ'ত। বাক্‌ (কথ1) সে সকল আখ্যানের 
প্রাণন্বূপ ছিল। বাকৃকে নারী ব'লে ব্যাখ্যা বা কল্পনা করা হয়েছে। 
্রাহ্মণ-সাহিত্যে বাক্‌ বা সরম্বতী সোম-রূপে কল্পিত হয়েছেন। বাক্‌ ন্বর্গলোকে 
থাকেন। গায়ত্রী পক্ষী-রূপে বাক্‌ বা দোমকে পৃথিবীলোকে হরণ ক'রে নিয়ে 
আসে। গন্বর্বর1 স্থযোগ বুঝে আবার সোমকে হরণ করে। সোমই নারী- 
রূপিণী বাকৃ। গন্র্র। সৌমকে বেদ শিক্ষা দেয়। তখন দেবতারা একটি 
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বীণা ঠতরী ক'রে বীণাবাগ্ের সঙ্গে এই ব'লে গান ও নৃত্য করে : “হে বাক্‌, 
তোমার জন্ত আমরা গান করছি ও তোমাকে আনন্দ দান করছি'। বাক বা 
সোম তখন দেবতাদের দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি দেবতাদের নৃতা, গীত 
ও বাছোর প্রশংসা করা ছাড়া আর কিছুই করলেন নাঁ। শতপথব্রদ্ধণেও 
(১181৮-১২ ) সোমহরণের আখ্যানটি এভাবে বর্ণনা কর] হয়েছে। 

ৃষ্টপূর্ব অব মহাকাব্য হিসাবে আমরা খষি বান্সিকী-রচিত “রামায়ণ' পাই 
ও তার পরেই পাই ব্যান-সংকলিত 'মহাভারত' 1 রামায়ণ ও মহাভারত সঙ্গীত- 
শাস্তের অন্তর্গত নয়, কিন্তু তাদের প্রতিটি সর্গে বা অধ্যায়ে নৃত্য, গীত ও বাদ 
তথা সঙ্গীতের পরিচয় পাওয়! যায়। অনেকে এ'ছুটি মহা গ্রস্থকে পুরাণ-কাহিনীর 
অস্তন্ুপ্ত করলেও এর! যে কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে থৃষ্টপূর্ব ৪** থেকে 
৩০০ অবের ও থুষ্ীর পূর্বা্ধের শেষের দিকের পর্বন্ত ভারতীয় সমাঞ্জের একটি 
তথ্যপূর্ব ইতিহাস জানিয়ে দেয় একথা সকল মনীষী ও এঁতিহাসিকই স্বীকার 
করেন। ক্রমিক দিন তারিখের সামগ্রন্ত রক্ষা ক'রে ইতিহাস লেখার প্রথা তথন 
ছিল না বটে, কিন্ত মহাকাব্যগুলি খুষ্টপূর্ব যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, 
অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার পরিপূর্ণ ইতিকথারই পরিচয় দেয়। 

ডাঃ রায়চৌধুরী পরীক্ষিতোত্তর ও বিদ্বিসার-পূর্ব যুগকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত 
করেছেন। অথর্ববেদের শেষাংশ, এতরেয়াদি ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষং 
প্রস্ততি প্রধান প্রধান উপনিষদ্গুলি প্রথম ভাগের অন্তর্গত, আর রামায়ণ, 
মহ[ভারত, মহীপুরাণ ও উপপুরাণগুলি দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত। বর্তমানে 
রামায়ণের ধে সংস্করণ পাঁওয়1 যাঁয় তাতে প্রায় ২৪,০০০ হাজার গ্লোকের সমাবেশ 
আছে। কিন্তু খুষ্টীয় ১ম অথবা ২য় শতাববীতে সম্ভবত ১২,০০০ হাঁজার মাত্র 
লোক ছিল ও তার প্রমাণ কাত্যায়নীপুত্র-রচিত জ্ঞান প্রস্থান" গ্রন্থের 'মহাবিভাষ।' 
নাম বৌদ্ধভান্ত থেকে পাওয়া যায়। এই ভাত্তে তথাগতবুদ্ধের নাম ছাড়াও 
হিন্দুদের সঙ্গে যবন (গ্রীক ) ও শকজাতির (সীিয়ার্ন ) যুদ্ধের স্ুস্প্ট বর্ণনা 
পাওয়া যায়--“শকান্‌ যবনমিশ্রিত।ন্চ (১1৫৪1২১)। কিক্িদ্ধ্যাকাণ্ডে দেখ] যায়, 
বানররাঞ্জ স্থুগ্রীব ধবনদের দেশ ও শকদের সহরের মাঝামাঝি কুক, মন্ত্র ও 
হিম!লয়ের দেশগুলির অবস্থান নির্দেশ করেছেন। তাঁথেকে প্রমাণ হয় ষবন (গ্রীক) 
ও শকেরা (সীথিয়ান) এক সময়ে পঞ্জাব-অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতে 
গ্রীক ও সীথিয়ানদের প্রভাব স্থম্পষ্ট। তা'ছাড়। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ থেকে ওয় শতক 
পর্বস্ত পারস্য ও ম্যাসিভোনিয়ার অভিঘানও স্থবিদিত। থৃষ্টপূর্বাবধের না হলেও 
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' খ্ুষ্টীয় শতাবীর গোড়াকার দিকে মতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতশাহীরা সামান্তভাবে 
সঙ্গীতে এই বিদেশী প্রভাবের কথা রাগনামের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। 
তেরোশো শতাবীর গ্রন্থকার শাঙ্গদেব সে প্রভাবের কথা আরো স্ুম্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করেছেন তুরুক্ষ-তোড়ী, তুরুত্ব-গৌড়, শক প্রতৃতি রাগের উল্লেখ ক'রে। 

রামায়ণ আগে রচিত হয়েছিল_-কি মহাভারতের রচনা আগে এনিয়েও 
মতভেদের অস্ত নেই। এস. ভীমশংকর রাও পুরাণের প্রসঙ্গে ডাঃ কৃষ্ণস্বামী 
আয়াঙ্গারের মতের উল্লেখ ক'রে বলেছেন ভাঃ কষ্ণন্বামীর অভিমতে রামায়ণের 
কাহিনী রূপায়িত হয়েছিল মহাভারতের যুদ্ধের পরে।১ কিন্তু পণ্ডিত হপকিন্স, 
হার্সান জেকবী, ডাঃ উণ্টারনিজ প্রভৃতি মনীষীর। বিভিন্নভাবে বিচার ক'রে 
রামায়ণের প্রাচীনতাকেই স্বীকার করেছেন । 

বর্তমান এঁতিহাসিকদের অধিকাংশের মতে রামায়ণ রচিত বা সংকলিত 
হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৪০* অন্দে; অর্থাৎ খুষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রামায়ণের সংকলনের কাজ 
শুরু হ'য়ে শেষ হয় খুষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ।২ পণ্ডিত হোলট্ম্যান অনুমান করেন 
বর্তমান আকারের রামারণ-মহাগ্রস্থটি কবি বাল্মীকি রচন| করেন তখনকার যুগে 
গায়ক-সম্প্রদায়ের মুখে মুখে প্রচলিত গীত একটি রামায়ণ-গানের কাহিনীকে 
(4010 006 515 ০৫ 201216 19119805?) অবলম্বন ক'রে । ডাঃ উইণ্টারনিজের 
অভিমতও তাই। রামায়ণের কুশীলব ভ্রাম্যমান গীতশিল্পী-__রাম-চরিত ও 
রাম-গুণগাথা স্থর ও তান সহযোগে দেশে দেশে গান করে বেড়াতেন। সত 
সপ্য়ও অনেকট] সেই সম্প্রদ/য়ভূক্ত ছিলেন । ডাঃ উইণ্ট।রনিজের মতে সঞ্চয় ছিলেন 
একজন সভাগায়ক । তিনি অন্ধ ধৃতরাষট্রকে মহাভারত-যুদ্ধের আখ্যান মুখে মুখে 
গান ক'রে শোনাতেন।৩ অধ্যাপক পাজিটার উল্লেখ করেছেন এ বিচরণশীল 
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গায়ক-সম্প্রদায় বা হৃতদের সঙ্গে বর্তমান রাজপুতানায় ভাটদের তুলন। করা যায়। 
অধ্যাপক উইন্টারনিজ মন্ুস্বতির (১০।১১,১৭) নজির উল্লেখ ক'রে বলেছেন 
হৃতের! মিশ্রজাতি £ ব্রাক্মণ-কন্যাদের গর্ভে ও ক্ষতিয়-যোদ্ধাদের ওঁয়সে জন্ম । এ' 
ছাড়া এঁতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় যে মাগধ ও স্ুতের! সাধারণভাবে গায়ক- 
শ্রেণীতৃক্ত ছিল। কারু মতে মাগধ ও সতের উৎপত্তি ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে ও বৈশ্বের 
গুরলে | এদের অনেক সময় সমাজের বাইরে বাস করতে হ'ত। এর! রাজাদের 
বা রাজন্যবর্গের সারখিরও কাজ করত | মাগধর] ছিল মগধের অধিবাসী, আর 
সথতেরা মগধের পূর্দেশে বাস করত। 

নাটাশাস্বকার ভরত কুশী-লব শবের অর্থ সন্বপ্ধে বলেছেন, 


নানাতোগ্বিধানে প্রয়োগযুক্ত প্রবাদনে কুশলঃ | 
আতোগ্যোহপ্যতিকুশলে] যম্মাৎ স কুশীলবস্তম্মাৎ ॥* 


এখানে নাটকের উপযোগী গীত-বাদ্যের শিল্পীমাত্রকেই কুশীলব বলা হয়েছে। 
আসলে আখ্যান বাঁ গাথ। স্থর-সহযোগে যারা গান করত তাদেরই বল] হ'ত 
'গায়ক” অর্থাৎ 5০019 151161 100 00105” বা 50116751552 € আখ্যান- 
কথক বা সভাগায়ক )। রামায়ণের যুগে তো বটেই, প্রাচীন ভারতে বংশাহুক্রমে 
মুখে মুখে গান করার রীতি প্রচলিত ছিল। এছাড়া রাজন্বর্গ, ব্রাঙ্ষণ বা 
পুরোহিত, গন্ধর্ব ও খধি-মুনিরাও বিশেষভাবে সঙ্গীতের চর্চা করতেন । রাজ- 
দরবারে চারণদলের পক্ষে সঙ্গীত-পরিবেশন অপরিহার্য ছিল। দেবদাসীর] ছাড়া 
সনত্রান্তবংশীয়]! নারীরাও নৃত্যগীতে স্বাধীনভাবে যোগ দিতেন। তখনকার নৃত্য 


পপ্পপাশা পাপা পা 
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রামাঞ্জিণ-মহাভারতের যুগ . ৫৯ 


পা) 


লম্পূর্ভাবে শান্ীয় ধারার অন্্যায়ী ছিল। বাল্সীকি নৃত্যের প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন, 
এতে গন্ববরাজানে! ভরতস্তা গ্রতো৷ জগ্ুঃ | 


ঞু সা নী 
উপনৃত্যন্তং ভরতং ভরঘাজন্য শাসনাং ॥ 


রামায়ণের আধুনিক টীকাকার রাম তার তিলক-টীকায় “ভরতং* শবটি ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বলেছেন : “পূর্বাচার্ধেন ভরতেন নিমিতম্‌* অর্থাৎ পূর্বাচার্ধ ভরতের 
অনুযায়ী নৃত্যের অনুশীলন ছিল। কিন্তু এই ভরত কে? অবশ্যই ইনি নাট্যশাস্্কার 
ভরত নন, কেনন। নাট্যশান্বকার ভরত খুষ্টায় ২য় শতাব্দীর গরণী। তাছাড়া 
একথা ঠিক যে একমাত্র রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ছাড়া ("উপনৃত্যস্তং ভরতং 
৭1১৬।৩৩-৩9 ) আর কোথায় ভরতের নামের উল্লেখ পাওয়! যায় না। অনেকের 
মতে রামায়ণের উত্তরকাগ্ুটি খুষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে লেখ! হয়েছিল," কাজেই 
পরবর্তা রচয়িতা বা সংকলয়িতার পক্ষে আচার্য ভরতের নাম নাট্য বা নৃত্যের 
প্রসঙ্গে রামায়ণের অন্তহ্ক্ত করা কিছু বিচিত্র নয়। তারপর রামায়ণ ও 
মহাভারতের রচনায় ক্রমপরিবর্ধন্র ধারাও যে অন্থস্থত হয়েছিল একথা প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! স্বীকার করেন ।* কাজেই উভয় মহাকাবোর পূর্ব-অধ্যায়গুলির 
বিষয়বস্তর সঙ্গে উত্তর-অধ্যায়ের বিষয়বস্ত্রর সামঞ্ধন্য বিধান করা অনেক সময় 
দুরূহ হওয়াও স্বাভাবিক । তারপর রামায়খের অযোধ্যাকাণ্ডে উল্লিখিত ৯৬।৪৬-৪৭ 
শ্লোকগুলি থেকে সাধারণতই মনে হয় যে ভরত ছিলেন খধি ভরছাজের 
প্রীয় সমসাময়িক, আর “উপনৃত্যন্তং ভরতং ভরছাজন্ত শাসনাং” গ্লোকাংশ 
থেকে একথাও অনুমান হয় ভরতের মতো খষি ভরদ্বাজও ছিলেন নাট্য ও 
নৃত্যুশান্্রের একজন প্রামাণিক আচার্য। কিন্তু ছুঃখের রিষয় ভরছাজের 
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৬, . সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


নামাক্কিত নাটাগ্রন্থ বা নৃত্যশান্তেরে কোন সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া 
যয়িনি। : 
ধধি ভরঘার্জের নাম মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়। যার । যেমন-- 
ভরদ্বাঙ্গো মহা প্রাজে। (আদি । ১২৭1৮), ভরদ্ধাজপ্রিন্ং কতু্্‌” (আদি । ১৩১৪৩), 
ভরঘাঙ্জন্ত শিষ্যার্থ* (আদি 1১৩৩।১৬ ),। কাশ্ঠপ, যাজ্ঞবস্কা, শাগ্ডল্য প্রভৃতির 
নামও মহাভারতে পাওয়া যার | স্থতরাং রামায়ণের উল্লিখিত ভরত ও ভরদ্বাঙ্জ 
যে খুঃপূর্বাব্ধের গুণী ঘে বিষয়ে সন্দেহ কি! তাই মনে হয়, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে 
উল্লিখিত ভরত সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব €ম-৪র্থ শতকের 'ব্রহ্মভরতম্‌ঃ গ্র্থ-প্রণেতা! ব্রা 
বাব্রদ্ধাভরত অথবা “দদাশিবভরতম্*-প্রণেতা সদাশিবভরত। “ভরত, একটি 
সাধারণ উপাধি-বিশেষ। তাছাড়া নাটাশাস্ত্রবিৎ নটমাত্রকেই তখন “ভরত নামে 
অভিহিত করা হু'ত। সুতরাং খুষ্টীয় ২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্বকার ভরত যে 
রামায়ণে উল্লিখিত ভরত থেকে পৃথক গুণী তা তার নাট্যশাস্ত্রের ৩৬ অধ্যায়ের 
(কাশী সংস্করণ ) উল্লিখিত আচার্ধ-ম্মরণ-তালিক? থেকে স্পট অনুমান করা যায়। 
তিনি উল্লেখ করেছেন, 


আত্েয়োহথ বশিষ্টশ্চ পুলন্ত্য পুলহঃ ক্রতুঃ | 
অঙ্গিরা গৌতমোইগন্ত্যো মন্ুরায়ুস্তথারুবান্‌ ॥ 
বিশ্বামিত্রঃ স্থুলশিরাঃ সংবতঃ প্রতিমদনঃ | 
উশনা বৃহস্পতিরৎসশ্যবনঃ কাশ্যপে প্রঃ ॥ 
ছর্বাসা! জমদগ্রিশ্চ মার্কগেয়োহথ গালবঃ । 
ভরদ্বাজোহথ রৈভ্যশ্চ বাল্মীকি ভর্গবাংস্তথা ॥ 


খবি ভরদ্বাজের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণকার মুনি বাক্মীকির নামও নাট্যশাস্বকার ভরত 
উল্লেখ করেছেন। এরা পূর্বগ আচার্য বলেই এদের নাম শ্রন্ধার সঙ্গে গ্রন্থশেষে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

সঙ্গীতের উপাদান আমরা যেভাবে রামায়ণ থেকে পাই তারই উপস্থাপন 
করার চেষ্টা করব প্রথমে ও পরে রামায়ণের যুগে সঙ্গীতের নির্দি্ই রূপ ও 
ধারা সম্বপ্ধে আলোচন1! করব। রামায়ণের যুগে বৈদিক গান বা সামগান 
সঙ্গীতাহুশীলনের সমগ্র ক্ষেত্রকে অধিকার ক'রে না বসলেও তখনকার সমাজ 
থেকে তা একেবারে লোপ পাঁয় নি, সামগ ও যাগবিলাসী ব্রাহ্মণ বা খন্থিকদের 
মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া স্ততিবাচন, আশীর্বচন, অভিষেকোংসব প্রভৃতি 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ৬১, 


পুণ্য-অনুষ্ঠানে সামগানের প্রচলন রামায়ণের যুগে ( থৃ্পূর্ব ৪** অবে )ছিল। 
উত্তরকাণ্ডে ( ১৬৩৩-৩৪ ) উল্লিখিত হয়েছে, 


স্ততিভিঃ প্রণেতা ভূত্বা তমেব শরণং ব্রজ। 
কুপালুঃ শংকরস্তষ্টঃ প্রসাদং তে বিধাস্তাতি ॥ 
এবমুক্তন্তদামাতত্যৈ্তষ্টাব বৃষভধবজম্‌। 
সামভিবিবিখৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ ॥ 


লঙ্কাধিপতি দশানন শক্তির উপাসক ছিলেন, অথচ শিবও তার উপাস্য ও 
প্রণম্য ছিলেন। তিনি দেবাদিদেব শংকরের স্ব্তি করেছেন সামগানের" 
মাধ্যমে । তিনি তথাকথিত অনার্ধ-গোষ্টিতৃক্ত বলে পরিচিত হ'লেও আর্ধ-সংস্কার 
ও সংস্কৃতি যে তার নিজের ও রাজ্যের মধ্যে বিশেষভাবে ছিল একথা 
সহজেই অনুমান করা যায়। তারপর সামগানের অনুপ্রবেশ থাকায় 
রক্ষকুলাধিপ যে বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির একাস্ত অনুরাগী ছিলেন তা প্রমাণ 
হয়। তরানীস্তন কালে চন্দ্র ও সুর্ধ বংশে বিশেষভাবে বৈদিক সংস্কারের প্রভাব 
ছিল। 

খষি বাল্মীকি ছিলেন রামায়ণ-মহাকাব্যের রচয়িত1। তার মহাকাব্যকে 
একটি গান্ধর্ব বা গানগ্রস্থ বললেও অততযুক্তি হয় না। কুশী-লবের অমৃতশ্রাবী কঠে 
তার জীবস্ত রূপের প্রকাশ হয়েছিল । শুধু কুশী-লবই বা কেন, সকল শ্রেণীর 
লোকের কাছেই রামায়ণগান ছিল প্রাত্যহিক সাধনার জিনিস। ুরশিল্পীদের 
মতো! তখন সুর-মর্মজ্ঞদেরও অভাব ছিল না। শুধু স্থর-রসিকরাই গানের শ্রোতা 
ও বোদ্ধা ছিলেন না, পুরাণতত্ববিদ্‌, বৈয়াকরণিক জ্যোতিষশান্্বিদ্‌, চিত্রশিল্পী এই 
সকল শ্রেণীর গুরণীরাই গান শুনতে ভালোবাসতেন, গানের বিচার করতেম ও 
এভাবেই রামায়ণগানের তথ! সঙ্গীতের মাধ্যমে সকল শান্্সেবী মনীষীদের মধ্যে 
ভাব ও সৌহার্দ্যের বিনিময় হ'ত। শিল্প ও শিল্পীর জগতে কোন জাতি ও সম্প্রদায় 
ভে ব1 গুণবৈষম্য ছিল ন1। যেমন রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৭1৯৪।৪-১১ ) দেখা 
যায় রামচন্দ্র অস্থমেধযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সেই যজ্ছে ছরে, তালে ও 
শাস্ত্রীয় ধারা অনুসারে অভিজাত রামায়ণগান হবে। সকল শাস্বের পারগ ও 
নৃতা-গীত-বিশারদদের সভায় নিমন্ত্রণ ক'রে এনে কুশী-লবকে গান আরম্ভ করতে 


০. পপ 


৭। কিিদাকাণডে লামগদের উল্লেখ আহে-_“সামগীনামূপন্থিতম্। ২৭৫৪ 


৬২ | : সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


আদেশ দিলেন। সেই গান ছিল মধুর ও আনন্দসঞ্চারী। রামায়ণকার 

এ" সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, 
পৌরাণিকাঞ শব্দবিদে| যে বৃদ্ধাশ্চ ঘিজাতয়ঃ | 
স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উংন্ুকান্‌ দ্বিজসত্বমান্‌ ॥ 
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গান্র্বামৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ | 
পাদাক্ষরসমাসঙ্ঞাংস্ছন্দঃস্থ পরিনিষ্ঠিতান্‌ ॥ 
কলামাত্রাবিশেষজ্ঞাঞ্জ্যোতিষে চ পরং গতাম্‌। 
ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা কার্ধবিশারদান্‌ ॥ 
হেতুপচারকুশলান্‌ হেতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্‌। 
ছন্দোবিদঃ পুরাণজ্ঞান্‌ বৈদিকান্‌ দ্বিজসতমান্‌ ॥ 
চিত্রজ্ঞানং বৃত্তচ্ত্রজ্ঞান্‌ গীতনৃত্যবিশারদান্‌। 
এতান্‌ সর্বান্‌ সমানীয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ ॥ 
তেষাং সংবদতাং তত্র শ্রোহৃশাহ হর্যবর্ধনম্‌। 
গেয়ং প্রচক্রতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ ॥ 
ততঃ প্রবৃত্ত মধুরং গান্ধর্মতিমান্ষম্‌। 
ন চ তৃথ্রিং যয়ুঃ সর্বং শ্রোতারে। গের়সংপদ] ॥ 

' রামায়ণের যুগে গান্বর্ব-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। খুষ্টীয় ২য় অন্দে ভরত 
উল্লেখ করেছেন ঃ যে গান দেবতাদের অত্যান্ত ইঞ্ঁ বা! কল্যাণজনক, গন্ধরবদের 
প্রীতিকর এবং স্বর, তাল ও পদযূক্ত তাকেই গান্বর্ব বলে।” গান্বর্গান পবিজ্র, 
অধ্যাত্মভাবের উদ্বোধক ও আভ্যদয়িক অনুষ্ঠানের উপযোগী বলে মার্গ-সঙ্গীত 
নামেও অভিহিত। শিক্ষাকার নারদ ও নাট্যশাস্ত্রকার ভরতোত্তর সঙ্গীতশাহ্বীরা 
দেজন্য মার্গকে হ্বর্গলোকের সঙ্গে সম্পকিত করেছেন ও এর অপ্রচলন হ'লে 
বলেছেন-_“মার্গঃ ব্বর্গলোকে”। গান্ধর্ব বা মার্গ-গীতিকে রামায়ণকার “সংগীত, 
নামে অভিহিত করেছেন__-“সংগীতমিব প্রবৃত্তম্” ( কিকিদ্ধ্যাকাণ্ড ২৮/৩৬-৩৭ )। 
'সংগীত” বলতে বোবায় নৃত্য, গীত ও বাছ্ের সমবেত মৃতি। কিন্তৃঠিক 
এধরণের অর্থ এক সঙ্গীত-মকরন্দকার ন[রদই (খুষ্টীয় ৭ম--১১ শতাব্দী ?) প্রথম 
স্পষ্টভাবে বলেছেন বলে মনে হয়। পরবতী শাস্বকারের। মকরন্দকার নারদকে 





৮। অতিষ্ট দেযানাং তথা গ্রীতিকরং পুনঃ। 
গন্ধবানামিদং বল্মাৎ তল্মাদ গান্ধর্বমুচ্যতে ॥ 





পপ 


রামায়ণ-মহ্থাভারতের যুগ | ৬৩ 


অনুলয়ণ করেছেন। ভরতের নাট্যশান্কে (খু্ীর় ২য় শতাবী ) 'সংগীত'-শব্ঘটির 
উল্লেখ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা চৌখস্বা! সংস্করণে (কাশী ) 
কোন অধ্যায়েই এর কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু কাব্যমালা-সংস্করণে ( বোস্বাই ) 
ছু'এক জায়গায় এ'শবটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন-_-“সংগীতমরিক্লেশে নিত্যং” 
(২৬৯) “যত্র সংগীতবাদিতম্‌ (৩১২২ )ও গ্রন্থের খেষে আছে__“সমাপ্রশ্চাক্নং 
€ গ্রন্থঃ ) নন্দিভরত-সংগী ত-পুস্তকম্‌ (?)”। ভরত নাট্যশাস্সে গান্র্গানের পরিচয় 
দিতে গিয়ে বলেছেন £ “গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্” (২৮৮) বা 
“গান্ধর্বং ভ্রিবিধং বিগ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্” (২৮1১২ )। মনে হয় মকরন্দকার 
নারদ ভরতের "গান্ধর্ংং ত্রিবিধাং বিদ্যা স্বরতালপদাত্মকম্” গ্লোকাংশের 
অন্থকরণেই 'দঙ্গীত”-শব্দটির স্বার্থকত। নির্ণয় করতে গিরে বলেছেন : “গীতং বাগ 
চ নৃত্যং চ ত্রয়ং সঙ্গীতমূচ্যতে” (১/৩)। পরবর্তা শান্্কারর! নারদকেই 
অনুসরণ করেছেন। অবশ্থ টীকাকার রাম “তিলক'-টাকায় “ষট্পাদতস্ত্রীমধুরাভি 
প্রভৃতি গ্লোকগুলিতে উল্লিখিত “সংগীত” তথা ত্রৌর্যত্রিকের একটি সার্থকত! 
দেখাবার চেষ্টা করেছেন। রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন (কিছ্বিদ্ধ্যাকাণ্ড ২৮ 
৩৬-৩৭ )।-- 
ষট্পাদতন্ত্রীমধুরাভিধারং 
প্লবংগমোদীরিতকণ্ঠতালম্‌। 
আবিষ্কৃতং মেঘমুদগনাদৈ-_ 
বনেষু সংগীতমিব প্রবৃত্তম্‌॥ 
কচিৎ্প্রনৃত্ৈঃ কচিদুননদতিঃ 
কচিচ্চ বুক্ষা গ্রনিষগজাকায়ৈঃ | 
ব্যালম্ববর্হাভরণৈর্মযুরৈ-_ 
বনেষু সংগীতমিব প্রবৃত্তম্‌॥ 


টীকাকায়ের বিবৃতি হ'ল ঃ “বট্‌পদে] ভ্রমরস্তব্ধনিকূপং অস্ত্রীণাং মধুরমভিধানং 
গীতং যস্মিন্। প্রবংগমানাং ভেকা নামুদ্বীরিতমেব কণ্ঠভালং স্ুত্রধারমুখশব্তালো 
য্মিন্। মেঘশব্দো এব মৃদক্গনাদান্তৈরাবিদ্কৃতং প্রকটিতং সংগীতং বনেষু প্রবৃত্তমিব 
।৩৬। প্রবৃত্ৈরারন্বনুত্তৈ: ৷ উন্নস্তো গায়কাস্তৈ; | বৃক্ষাগ্রনিষগ্রকায়ান্তে সংগীতো- 
পলক্ষিতনৃত্যব্রষ্টারঃ।” এ*অর্থ টাকাকারের নিজস্ব নয়, টাকাকার যাক 
রামায়ণকারের বক্তব্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন নৃত্য, গীত ও বাদ্যের 
সমাবেশ দিয়ে সংগীতের আভিধানিক অর্থকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। এছাড়া 


৬৪. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


“গীতং নৃতাং চ বাছাং চ লভ মাং প্রাপ্য মৈথিলি” (সন্দরকাণ্ড ২১।১*)“গাযস্ত্যো 
নৃতামানাশ্চ বাদয়স্তযন্ত রাঘব” (বালকাণ্ড ৩২১৩), প্রভৃতি শ্লোকাংশও 
সংগীত -শবের দ্যোতক । 
রামায়ণের যুগে গান্বর্ব হিসাবে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ-গানেরই প্রচপপন ছিল 

বলে মনে হয়, কেনন] বালকাণ্ডে (৪র্থ অধ্যায়ে) সাতটি শুদ্ধ-জাতিগান ও স্ুন্দর- 
কাণ্ডে ( ১ম অধ্যায়ে ) "চরিতে কৈশিকাচাষৈরৈরাবতনিষেবতে” (১৬৩ শ্লোঃ ) 
শ্লোকে “টৈশিক' শব্দ কৈশিকরাগই প্রমাণ করে। কৈশিক ( কৈশিকং ) 
রাগ বা! গ্রামরাঁগই । এর উল্লেখ আমরা মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাপাদিতে 
এবং খুষ্টায়াব্দের নারদীশিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পেয়ে থাকি । কৈশিক 
সম্বন্ধে টাকাকার উল্লেখ করেছেন £ “কৈশিকং গাননৃত্যবিদ্য। তদাচা্ধৈস্মুরু 
প্রভৃতি গন্ধবৈশ্চরিতে সেবিতে*। শিক্ষাকার নারদ বলেছেন “কৈশিক" গ্রামরাগটি 
খষি বা মুনি কশ্ঠপের উদ্ভাবিত__“কৈশিকং কণ্ঠপং প্রাহ”। সাতটি শুন্ধ- 
জাতিগান বা জাতিরাগ-গানেরই তখন প্রচলন ছিল, কেননা বিরুত জাতি ব। 
জাতিগানের উল্লেখ আমর| ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই গ্রথম উল্লেখ দেখি। জাতিরাগ 
ও গ্রামরাগগুলি ষড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বর, মৃছনা, মন্দ্রাদি তিন স্থান, তাল, 
লয় ও বিচিত্র রসে গান কর! হ'ত । বাল্সীকি উল্লেখ করেছেন, 

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্থিভিরন্বিতম্‌। 

জাতিভিঃ সপ্তভিঘুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্্িতম্‌ ॥ 

রসৈ: শৃঙ্গারকরুণহাস্তরৌদ্রভয়ানকৈ: | 

বীরাদিভি রনৈযুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্‌ ॥ 

তৌ তু গান্বর্বতব্ৌ স্থানম্ছ নকোবিদৌ । 

ভ্রাতরৌ ম্বরসম্পনৌ গন্ধাবিব রূপিণৌ ॥ 

রূপলক্ষণসংপন্মৌ মধুরম্বরভাষিণো । 

স্বর-স্থান সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ কুশী-লব রামায়ণ-রূপ মহাকাব্য ('কাব্যং 

রামায়ণং কৃতন্্ং সীতায়্াশ্চরিতং মহং-_বালকাগ্ড ৪1৭ ) গান্ধর্শাস্থান্যায়ী গান 
করেছিলেন । "পাঠ্যে গেয়ে”__-এখানে গানোপেযোগী পাঠ্য তথা কাব্য ( “কাব্যং 
রামায়ণং ) বা সাহিত্য শব্দটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বৈদিকগান তথা সামগানের 
হষ্টি যেমন খক্‌ ও প্রথমাদি ন্বরের সমবেত মৃতি থেকে বৈদিকোত্তর গান্ধর্ 
বা! মার্গগানও তেমনি পাঠ্য বা সাহিত্যের সঙ্গে লৌকিক যড়জাদি স্বরের সমাবেশ 
থেকে হৃষ্টি হয়েছে। টীকাকার পাঠ্যকে গান বলেছেন--"তেন পাঠে গানে 
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চেত্যর্থ:*। ভরত নাট্যশাঙে (কাশী সংস্করণ ১৮শ অধ্যায়, কাব্যমালা ও বরোদা 
সংস্করণ ১৭শ অধ্যায় ) পাঠ্য-শব্টি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। পাঠ্য, 
ভাষা, কাব্য ও সাহিত্য শব্দগুলি অভিন্ন অর্থের বোধক। পাঠ্য গুণান্বিত অর্থাৎ 
ছয়টি অলংকার যুক্ত হলেই গানের উপযোগী হয় । আচার্য অভিনবপ্তপ্ত (খৃষ্রীয় ৯৫০- 
৯৬০ অব্য ) 'অভিন্বভারতী,-টীকায় উল্লেখ করেছেন £ “অত এবাহ পাঠ্যগুণানিতি 
গুণাঃ উপকারকাঃ, যদ্ুপকৃতং কাব্যং পাঠ্য ভবতীত্যর্থঃ। * * যদি হি স্বরগতা 
রক্তিঃ পাঠ্যে প্রাধান্যেনাবলদ্ব্যেত তদা গানক্রিয়াসৌ স্যাৎ, ন পাঠঃ । পূর্ণন্বরত্বা- 
ভাঁবাদঙ্গানাং ভেদ ইতি চে, ন, অপূর্ণশ্বরত্থেহপি গানত্বপ্রতিজ্ঞানাৎ, যাড়বৌড়,- 
বিতয়োঃ ত্রিচতুরত্বরত্বেহপি গানপ্রতীতিভবত্যেব * *।” সাত স্বর তো বটেই, 
তিন, চার, পাচ বা ছয়টি স্বরযুক্ত পাঠ্য বা কাব্য হলেই তা গেম বা গানের 
উপযোগী হয়। মতঙ্গের চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতি ন মার্গঃ কথাগুলির আলোচন1 করা 
এখানে নিরর৫থক, কেননা ভরত-পূর্বযুগে এবং ভরতের সময় (২য় শতাব্দী ) 
তিন ও চার ন্বরযুক্ত গানও অভিজাত সমাজে আদরণীয় ছিল। যেমন ভরত উল্লেখ 
করেছেন (২৮1৯৫), 
ষচ্ম্বরস্য প্রয়োগোহয়ং তথা পঞ্চস্বরস্যচ । 
চতুঃম্বরপ্রয়োগোহপি দেশাপেক্ষঃ প্রযুজ্যতে ॥ 
যদিও ভরত নাট্যশান্্রে পাঠ্যকে প্রধান ছু'ভাগে ভাগ করেছেন £ 'সংস্কৃতং 
প্রাকৃত চেব যত্র পাঠ্যৎ প্রযুজ্যতে”, তবু পুরুষ ও স্ত্রী এবং বিভিন্ন জাতিভেদে 
ভাষারও বিভেদ সম্থদ্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন। মোটকথা ষড়জাদি সাত স্বর, 
মন্দ্রাদি তিন স্থান, আরোহার্দি চার বর্ণ, সাকাংক্ষা ও নিরাকাংক্ষা ছুটি কাকু, 
শৃঙ্গারাদি রস ও উচ্চ দীপ্ত মন্ত্র নীচ প্রভৃতি ছয়টি অলঙ্কার বা গুণযুক্ত হলেই তা 
পাঠ্য বাঁ গেয় (গানের উপযোগী ) হয়। ভরত তাই উল্লেখ করেছেন, | 
এবং ভাষাভিধাং তু জ্ঞাত্ব! কর্মান্যশেষতঃ | 
ততঃ পাঠ্যং প্রযুীত ষড়লঙ্কারসংযুতম্‌ ॥৯ 
আচার্য অভিনবগুঞ এসন্বন্ধে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন £ “স্বরস্থানবর্ণকান্ুলং- 
কারাঙ্গানি ষটু অত্রালংকারশব্দেন বিবক্ষিতানি, এতৈহি ভূষিত কাব্যং 
পাঠ্যমুচ্যতে” | 
পাঠের আভিধানিক সার্থকত] নির্ণয় করতে গিয়ে আচার্য অভিনবগুপ্ত ছু'তিন- 
»। নাট্যশান্ত্র (বরোদা সংস্করণ ) ১৭। ১৭২ 
€ 


৬৬, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বায় উল্লেখ করেছেন : “স্বরাণাং যত্রক্তিপ্রধানত্বমন্থরণনমন্তং তত্যাগেনোচ্চনীচমধ্যম্‌- 
স্থানস্প্িতমাত্রং পাঠ্যোপযোগীতি দশিতম্‌। যদি হি ব্বরগতা রক্তি” প্রভৃতি ।' 
্বরদমূহ রক্তিজনকত্ব-ধর্মবিশিষ্ট হলেই তারা 'রাগ' নামে অভিহিত হুয়। এই রাগের 
মধ্যে থাকে অনুরণন-বৃত্তি ও সেই বৃত্তির ছ্বারাই রাগ মানুষ ও পশ্ুপক্ষীর 
চিন্ত্রুকে রঞ্জিত, সংস্কারযুক্ত বা আকু্ট করে। অভিনবগুপ্ত এজগ্যই 'রক্তি 
প্রধানত্বমনূরণনময়ং বলেছেন। রঞ্জনাশক্তি আরে] প্রবুদ্ধ ও প্রাণময়ী হয় যদি 
'স্বরের সঙ্গে কথা, কাব্য বা সাহিত্যের সমাবেশ থাকে । গান্বর্বতত্জ্ঞ রামায়ণকার 
একথা ভালভাবেই জানতেন, তাই পাঠ্যে গেয়ে শব্গগুলি জাতিগানের 
প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। স্বর ও সাহিত্যের যুগ্ম-বিকাশই রঞজনাপ্রবাহ সৃষ্ট 
ক'রে সঙ্গীতের চিত্তাবগাহী ভাব ও রূপকে সার্থক ক'রে তোলে। 

বাজ্মীকি ষে নিজে বৈদিক ও লৌকিক উভদ্ন সঙ্গীতেই কৃতবিদ্ধ ছিলেন 
বালকাণ্ডের এ শ্লোকগুলি থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি। জাতি» 
জাতিরাগ+ রাগ গুণযুক্ত না হ'লে সে পরিপূর্ণ আবেগ হৃষ্টি করতে পারে 
না। তাই খিক্ষাকার নারদ ও পরবর্তী সঙ্গীতশাস্্ী শাহ দেবাদি পূর্ণ, প্রসন্ন 
মধুর, শ্লক্ষঃ সম, রক্ত, বিকৃষ্ট, স্থকুমার, অলংরুত ও ব্যক্ত এই দশটি গুণের 
উপযোগিতা স্বীকার করেছেন।৯* বিশেধভাবে রাগের বিকাশে মাধুর্-রূপ 
লাবণ্যগুণ*১ থাকা চাই, তাই রামায়ণকার “মধুরং' শবটি ব্যবহার করেছেন । 
আবার বালকাণ্ডের ১৯শ গ্নোকে রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন; “সহিতোৌ 


১০ | সঙ্গীত-রত্বাকরে (81৩৭৩--৩৭৮) এই দশবিধগুণের বিশেষভাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে । 
শাঙ্গ দেব উল্লেখ করেছেন : 
ব্যক্তং সূরতং শ্র্ষৎ চ কিকৃষ্টং মধুরং তথ] । 
দশৈতে ুগুণ। শীতে তত্র ব্জং স্কুটেঃ শ্বরৈঃ | 
প্রকৃতি প্রত্যয়ৈশ্চোক্তং ছন্দোরাগপদৈঃ স্বরৈঃ | 
পুর্ণং পূর্ণাঙ্গগমকং প্রসন্নং প্রকটার্৫ঘকম্‌ ॥ 
সুকুমারং কভবং ব্রিস্থানোথমলংকৃতম্‌ | 
সমবর্ণলয়স্থানং সমমিত্য ভিধীয়তে ॥ 
£ হুরক্তং বললকীবংশকণ্ঠধবন্যৈকতাযুতম্‌ । 
নীচোচ্চদ্দতমধ্যাদৌ লক্ষত্বে লক্ষমুচ্যতে | 
উচ্চৈরচ্চারণাহুক্তং বিকৃষ্টং ভরতাদিভিঃ। 
মধুর ধূর্যলাবণ্যপূর্ণং জনমনোহরম্‌ ॥ 
১১। “মধুরং ধূর্ব-লাবগ্যপুর্ণম"_অর্থাৎ মাধুর্য ও লাবগ্যযুক্ত হ'য়ে যে স্বর লোকের চিত্তকে মুগ্ধ 
করে ('জনমনোহরম্‌' ) তারই নাম “মধুর | এই মাধূর্য ও লাবণ্য শুধু গানে নয়, যে কোন শিল্প ও 
বন্তমাত্রে থাকলে তবে তা সুন্দর ও লোকের চিত্তাকর্ষক হয়। 
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মধুরং রক্তং সংপন্নং ত্বরসংপদা”। 'রক্ত' বলতে বীণা, বংশী ও মহ্স্ব-ক্ এই 
তিনটি থেকে সৃষ্ট চিত্তবিমুদ্ধকর ধ্বনি। বর্ণ প্রভৃতিরও তাতে সামপ্রন্ত থাকবে। 
তারপর রাগকে লীলায়িত ও পরিস্ফুট করার জন্য যে যে সাঙ্গীতিক উপাদান- 
গুলির প্রয়োজন রামায়ণকার শিল্পী কুশী-লবের মাধ্যমে তাদের সকলগুলির 
পরিচয় দিয়েছেন। প্রমাণ অর্থে দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয় £ 'প্রমাণানি খ্রত- 
মধ্যবিলদ্বিতানি” শৃঙ্গারাদি আটটি রস, মন্ত্র, মধ্য, তার তিনটি স্থান, মৃছনা ও 
বীণাদি বাগ্চযন্ত্রের সমাবেশ--এ” সমন্তেরই শুদ্ধ-সপ্তজাতিরাগ-গানে ব্যবহার ছিল। 
শুভ্ব-সপ্তজাঁতি হ'ল ষাড়জী, আর্ধভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষা্দী 
ব! নিষাদবতী। এর] ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন গ্রামেই লীলায়িত ছিল 
কিন1 বলা দুরূহ। কিন্তু একথা ঠিক যে গান্ধারগ্রামের তখন (রামায়ণের 
যুগে) প্রচলন ছিল। মহাভারতের (মহাভারত ও হরিবংশ ) যুগে ও এমন 
কি মহাকবি কলিদাসের সময়েও গান্ধার গ্রামের প্রয়োগ ছিল ।৯২ কিন্তু রামায়ণ 
গান্ধারগ্রাম ব্যবহারের কোন উল্লেখ ঠিক পাওয়া যায় না। তবে ভরত নাট্যশান্তে 
শুদ্ধজাতিজাতিগান৯জাতিরাগগুলিকে ষড়জ ও মধ্যমগ্রাম ছুটিরই অস্ততৃক্তি 
করেছেন: “সপ্ত শ্বরনামধেয়াঃ অপ্তশ্বরাঃ । জাতয়ে৷ ছিবিধা শুদ্ধ! 'বিকৃতাশ্চ। 
তত্র শুদ্ধা ষড়জগ্রামে ষাড়জী আধভী সধৈবতী নিষাদবতী। গান্ধারী মধ্যম! 
পঞ্চমী মধ্যমগ্রামে।” ভরতের সময়ে (২য় শতাব্দী) বিকৃত জাতিরাগেরও 
স্ষ্টি হয়েছিল ও তারা সংখ্যায় এগারটি। কিন্ত থৃষ্টপূর্ব ৪০* অবে-_কি তার 
পরে মহাভারতের সময়ে (খুষ্টপূর্ব ৩০* অন্ব) আমরা বিরুত জাতিরাগের 
কোন উল্লেখ পাই ন1। বিকৃত স্বরের বেলায়ও মনে হয় তাই, তখন শুদ্ধ 
স্বরেরই মাত্র প্রচলন ছিল। 

এখন প্রশ্ন যে রামায়ণের সময়ে রক্তিজনক ও অন্রণনযুক্ত সাত স্বর ছিল, 
কিন্তু রাগ" বস্তটি ছিল কিনা? আমরা মুনি ভরতের নাট্যশাস্ে 'রাগ'-শব্দটির 
পাঁচবার উল্লেখ পাই ও তা! যে রক্তিদায়ক বা রঞ্রনধর্ম বিশিষ্ট ও দশ লক্ষণযুক্ত 
'রাগ' তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আর তারই জন্ বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের (খৃষটীয 





১২। 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, ১ম ভাগে (পৃঃ ২২২) “উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে * * মুছনাং 
বিশ্মরস্তী” প্রভৃতি প্লোকের টাকায় মল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন £ “ * * দেবযোনিত্বাদগান্ধারগ্রামেণ 
গ্বাতৃকামেত্যর্থঃ। তহুক্তম-'বড়জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়স্তি মানবাঃ। ন তু গান্ধারনামানং, স 
লভ্যো দেবযৌনিভিঃ' ইতি ।” 


৬ | সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


৫ম-*ম শতাবী ) আক্ষেপোক্তি 'রাগমার্গন্” প্রভৃতি স্লোকের সার্থকতা রি 
তা! বিচারের বিষয়। মতঙ্জ বলেছেন, 
রাগমার্গম্য যদ্‌ রূপং যম্নোক্তং ভরতাদিভিঃ | 
নিরুপ্যতে তান্মাভির্লক্যলক্ষণসংযুতম্‌॥ 
নাট্যশাস্বকার ভরত মার্গ-রাগের লক্ষণ আভিধানিক অর্থে নিরূপণ করেন নি, 
অর্থাৎ রাগ কাকে বলে সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নি সত্য, কিন্ত তিনি সকল 
লক্ষণযুক্ত রাগের (জাতিরাগ, গ্রামরাগ ) পরিচয় দিয়েছেন । এখানে মার্গরাগ 
অর্থে মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন অভিজাত দেশীরাগ বুঝতে হবে। মতঙ্গ রাগের 
আভিধানিক অর্থ সর্বপ্রথম দিয়েছেন এই মাত্র, কিন্ত রাগ-বস্তটি তিনি সৃষ্টি 
করেন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন, 
স্বরবর্ণবিশেষেণ ধ্বনিভেদেন বা! পুনঃ । 
রজ্যতে যেন যঃ কশ্চিৎ সরাগঃ সংমতঃ সতাম্‌ ॥ 
অথবা-_ 
রঞ্জকো! জনচিতানাং স চ রাগ উদ্দাহৃতঃ | 
্ রং ্ রঃ 
রজ্জনাজ্জায়তে রাগো বুত্পত্তিঃ সমুদাহতা৷ ॥ 
আসলে মতঙ্গ রাগ শবটির বুুৎপত্তিই নির্ণয় করেছেন। কিন্তু রামায়ণে ব্যুৎ 
পত্তিস্চক কোন কথার উল্লেখ না থাকলেও আমরা শ্রোতৃচিত-মনোরঞ্জনকারিণী 
শক্তির উল্লেখ দেখি । যেমন, 
তৌ চাপি মধুরং রক্তং স্বচিতায়তনিংস্বনম্‌ ॥ 
অস্ত্রীলয়ব্ত্যর্থং বিশ্রুতার্থমগায়তাম্‌। 
হলাদয়ৎসর্বগাত্রানি মনাংসি হৃদয়ানি চ ॥ 
শোত্রাশ্রয়স্থখং গেয়ং তদুভে৷ জনসংসদি | 
এখানে “মধুরং”, “রক্তং+, হিলাদয়ৎ সর্বগান্রানি মনাংসি হৃদয়ানি চ' ও *শ্রোত্রাশয়- 
নুখং “শ্রোতৃনাং হ্যবর্ধনম্*, কথাগুলি মতঙ্গ-কতৃক উল্লিখিত বুৎপত্তিগত অর্থ 
রিজ্যতে যেন যঃ কশ্চিৎ* “রঞ্কে। জনচিভানাং বা 'রজ্জনাজ্জায়তে রাগঃ১ প্রভৃতির 
যে সমানার্থক একথা অবশ্যই শ্বীকার্য। এ" ছাড়া আবার শুদ্ধ জাতিরাগ- 
গানগুলিকে বলা হয়েছে £ “আমুস্তং পু্িজননং সর্বশ্রতিমনোহ্রম্” ( ১1৪1২৮ )। 
কথতরাং রাগের বুৎপত্তিগত অর্থ নির্ধারিত না হ'লেও রঞ্জনধর্মবিশিষ্ট 'রাঁগ' থে 
রামার়ণের যুগে ছিল এ” বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ৬৯ 


রামায়ণকার আবার কুশী-লবের প্রশংসা ক'রে বলেছেন "গান্বর্যতত্বজ্ঞৌ”, 
“গন্বর্বাবিব কূপিণৌ”, অর্থাৎ গন্ধর্বরা যেমন সঙ্গীতে পারদর্শী, কুণী-লবও তেমনি 
সঙ্গীতবিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন। তাদের গান গান্বর্য বা মার্গ শ্রেণীভূক্তই ছিল : 
"অগায়তাং মার্গবিধানসংপদা”। টীকাকারও উল্লেখ করেছেন ঃ “মার্গবিধানসংপদা । 
গানং দ্বিবিধম। মার্গো দেশী চেতি। তত্র প্রারৃতাবলদ্বি গানং দেশী। 
সংস্কৃতাবলন্বি তু গানং মার্গ:। অয়োর্মধ্যে মার্গাখ্যর্গানমার্গাবলম্বনসামগ্র্যা 
অগায়তাম্‌।” গ্রন্থকার “মার্গবিধানসংপদা"-_মার্গকে পদের গুণ হিসাবে (কাব্যে ) 
অর্থ করতে চান। ভোজরাজ তার “দরম্বতীকাভরণ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ 
“বৈদর্ভাদিকৃতঃ পন্থাঃ কাব্যে মার্গ ইতি স্থৃতঃ*। কিন্তু আমাদের মনে হয় এখানে 
কাব্য-অর্থের পরিবর্তে গান-অর্থে ই মার্গ-শব্ধ প্রযুক্ত হবে $ কেননা উত্তরকাণ্ডের 
৯৪ সর্গে “ততঃ প্রবৃত্ত মপুরং গান্ধর্বমতিমান্ষম্ শ্লোকাংশে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
যায় যে, কুশী-লব রাজসভায় শ্রোতাদের আনন্দোৎপাদক ( শ্রোতৃণাং হর্যবর্ধনম্‌” ) 
জনচিত্রহারী গান্ধর্গানই গেয়েছিলেন । 

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ৯৩-৯৪ সর্গে দেখ] যায়, খষি বাল্সীকি সশিষ্কে রামচন্দ্রের 
অশ্বমেধযজ্জে এসে কুশী ও লবকে বল্লেন £ “বৎস, তোমরা মুনি-খধিদের আশ্রমে, 
ব্রাহ্মণের গৃহে, রাজমার্গে, অভ্যাগত রাজাদের গৃহে, রামচন্দ্রের প্রাসাদের ছারে, 
যজ্ঞস্থানে ও.খত্বিকদের কাছে রামায়ণ-কাব্য গান ক'রে বেড়াও । * * যদি রামচন্দ্র 
সমবেত খধিগণের মধ্যে তোমাদের আহ্বান করেন তবে আদেশ পালনের জন্য 
সেখানে গান করবে । ধন-সম্পদের লোভ কিছুমাত্র যেন তোমাদের মনে স্থান না 
পায়, কেননা তোমর1 আশ্রমবাসী ও ফলমূলভোজী, ধনের তোমাদের প্রয়োজন 
কি? * * সুমধুর বীণাযস্ত্রে মুছ'ন1 সহকারে প্রতিদিন কুড়িটি সর্গ গান করবে । 
রামচন্দ্র ধর্মতঃ সকলের পিতা, তার প্রতি সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করবে? । প্রকৃতপক্ষে 
কুশী-লব তাদের পরমারাধ্য আচার্ধের কথা রক্ষা করেছিল। তার! শুদ্ধ উচ্চারণ- 
সহকারে বীণার সঙ্গে ভ্রত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়ে রামায়ণ গান ক'রে রামচন্দ্রকে 
কৌতুহলাবিষ্ট ক'রেছিল। যজ্ঞের শেষে রামচন্দ্র "ও সমবেত খষি, মুনি ও 
পণ্ডিতগণ মহাঁমুনি বান্মীকি ও অপরূপদর্শন কুশী-লবকে আহ্বান করেছিলেন ।১৩ 


১৩। “সশিব্য আজগামাশু বাল্ীকিরগবানৃযিঃ ॥ 
সঃ নং সং 

স শিলা বনরবীদ্ধ ষ্টৌ যুবাং গন্বা। সমাহিতো। 

কৃতসং রামায়ণং কাব্যং গায়তাং পরয়া মূ 


৭০. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


রামায়ণে কাব্য বা পাঠ্যগীতির প্রসঙ্গে অনেকবারই ম্মূর্ছনা' শব্ঘটির উল্লেখ, 
আছে। যেমন '্থানমৃদ্ছনকোবিদৌ” (১৪1১০ ), 'মৃছয়িত্বা হুমধুরং গায়তাং, 
( 4৯৩।১৩ ) প্রভৃতি । এ” থেকে মুছনার সৃষ্টি ও ব্যবহার যে রামায়ণের যুগে 
ছিলি একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। ঘমৃছরিত্বা'-শব্বটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিলক- 
টাকাঁকার রাম উল্লেখ করেছেন £ 'বীণাদণ্ডোপরি কল্পিতশিরাধারকাষ্ঠপঙক্তিন্নপং 
তচ্চ মৃছয়িত্বা তত্রাপি নাদব্যাপ্ডি কৃত্বা সমধুরং গায়তাম্‌।” “মুছা” শব্টি বীণার 
সঙ্গে সম্পকিত দেখা যায় ও মনে হয় বীণাই মুছনা-শবদটি স্ষ্টি করেছে। এ" 
অনুমানকে অবলম্বন ক'রে একথা বল্লেও বোধহয় অসমীচীন ছবে না যে বৈদিক 
যুগে পিচ্ছোরা, ওঁদৃষ্বরী, কাশ্পী প্রভৃতি বীণার সঙ্গে সামগানেও সম্ভবত মূছ নার 
বাবার হ'ত। ভরত নাট্যশান্বে চলবীণা ও অচলবীণার মাধ্যমে শ্রুতিম্বর 
নির্ণয়ের সময় মৃছনা1! শবের ব্যবহার করেছেন দেখ! যায়। যেমন “এতেষাং 
স্বরাণাং মৃছনাধিকারত্বং তু তন্ব্যপপাদনদণ্ডেক্রিয়বৈগুণ্যাদুপজায়তে” কিংবা 
“দে বীণে তুল্যপ্রমাণতন্ত্রযপপাদনদগুমূছিতে ড় জগ্রামাশ্রিতে কার্ধে”। তবে 
একথ ঠিক যে মৃছনার মধ্যে তখন (রামায়ণের যুগে ) প্রকারভেদ দেখা দেয় নি। 

'ক্রমযুক্ত সাতটি স্বরের নাম মৃছনা” একথাই অন্তত ভরত উল্লেখ করেছেন । 
শাপ্তিল্য বলেছেন ; “যত্রৈব স্থ্ঃ স্বরাঃ পূর্ণা মুছা সেত্যুদাহ্বতা”, অর্থাৎ যাতে 


খষিবাটেধু পুণ্যেযু ব্রাঙ্গণাবসথেধু চ । 
রথ্যান্থ রাজমার্শেযু পাধিবানাং গৃহেধু চ । 
রামস্ত ভবনদ্বারি যত্র কর্ম চ কুর্বতে। 

সং সং সঃ 
দিবসে বিংশতিঃ সর্গ। গেয়! মধুরয়া গির|। 

০ চা রং 
ইমান্তন্্রীঃ হমধুরাঃ স্থানং বাপূর্বদর্শনম্‌। 
মহরিত্থা হমধুরং গায়তাং বিগতন্বরো ॥ 

ঈং রং ঞং 
গায়তাং মধুরং গেয়ং তস্তীলয়সমন্থিতম্‌ 

০ ঈং সং 
সংদিষ্টৌ মুনিন! তেন তাঁবুভো৷ মৈথিলীহতো 

ফ ঞঃ ঃ 
বালাভ্যাং রাখবঃ শ্রত্বা কৌতুহলপরোহভবৎ ॥ 
অথ কর্মান্তরে রাজা সমাহ্য় মহ।মুনী ।” প্রভৃতি 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ৭১. 


সাতটি ত্বর থাকে তাকেই মৃছণা! বলে। মতঙ্গ বলেছেন : যাতে রাগ মৃছ্িত 
অর্থাৎ আরোহণ-অবরোহণ ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয় তাকেই মুছা বলে ঃ 
মুছতে যেন রাগো হি যৃছনেত্যভিসংজ্িতা । 
আরোহুণাবরোহণক্রমেণ স্বরসপ্তকম্‌ ॥ 
অথবা বলেছেন £ “মৃছ নাব্যুৎপত্তি:-মৃছণ মোহসমূচ্ছ-য়য়োঃ” | 
উত্তরকাণ্ডের ৯৪ সর্গেও কুশী-লবকে উপলক্ষ্য ক'রে গান্বর্ব-সঙ্গীতের আলোচন' 
করা হয়েছে । যেমন, 
তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পৃর্বাচার্ধবিনিমিতাম্‌। 
অপূর্বাৎ পাঠ্যজাতিং চ গেয়েন সমলংক্কতাম্‌। 
প্রমাণৈর্বহতির্বদ্ধাৎ তন্ত্রীলয়সমদ্িতাম্‌। 
মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য কের ধ্বনির যে ভিন্নত। বা বিচিত্রতা তার 
নাম “কাকু”। আচার্য অভিনবগুপ্ত অভিনবভার্তী-টীকায় কাকুর পরিচয় 
প্রসঙ্গে বলেছেন £ “তথা বর্ণা উদদাতাদয়োইলংকারাশ্চোচ্চনীচদীর্াদয়োইপরিসমাপ্তা 
অধপ্পৃষ্টতয়ৈব ত্যক্ত? যত্রেতি ক্রিয়াবিশেষণম্‌। এবংভূতো! ষঃ ক্রিয়াবিশেষণত্বেন 
বাক্যে পাঠ্যমানে ধবনিধর্মবিশেষঃ সা কাকুঃ 1৮ সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ উল্লেখ 
করেছেন £ “ভিন্নকধ্বনির্ধারেঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে” ; ক তথা উচ্চারণভেদে 
ধ্বনির যে ভেদ বা ভিন্নতা হয় তার নাম কাকু। ভোজরাজ বলেছেন ঃ 
“ভিন্নকধবনির্ধারেঃ স কাকুরিতি কথ্যতে”। এ সম্বন্ধে সঙ্গীত-রত্বাকরের 
টাকাকারের বিবৃতি ক্ষুদ্র ও স্পট । তিনি বলেছেন £ “কাকুধ্বনৈবিকারঃ*। 
ভান্ুজী-দীক্ষিত অমরকোষে কাকুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ “কাকুঃ স্বিয়াং 
বিকারো যঃ শোকভীত্যার্িভিধর্বনে:” ; অর্থাৎ স্্বীলোকর্দের শব, শোক ও 
ভয়জনিত শব্ধ বা ধ্বনিভেদের নাম কাকু। 
কাকুর প্রকারভেদে আবার ক্রমবিকাশ আছে। যেমন নাট্যশাস্বকার 
ভরতের মতে সাকাজ্ষী ও নিরাকাজ্ষ। ভেদে কাকু ছু'রকম। অনিযুক্ত-বাক্য 
সাকা ও নিযুক্ত-বাক্য নিরাকাজ্ষ। কিন্তু শাঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দী ) 
সঙ্গীত-রত্বাকরে ম্বর-কাকু, রাগ-কাকু, অন্য-কাকু, দেশ-কাকু, ক্ষেত্র-কাকু ও 
যন্ত্রকাকু এই ছ* রকম কাকুর পরিচয় দিয়েছেন সিংহভূপাল স্থধাকরটাকায়ও 
এই ছয় প্রকার কাকুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ৷ কাকুর দ্বার] ধবনির ব1 গানের 
ন্িগ্ধতা, অভিব্যগ্রনা, মাধুর্ধ ও রস সৃষ্টি হয়। নাট্যশান্কে ভরত উল্লেখ করেছেন 
বিলখ্িত-কাকুতে হাস্য, শুঙ্গার ও করুণ, উচ্চ ও দীপ্তা-কাকুতে বীর, রৌদ্র ও 


৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


অন্ভুত, নীচু ও ভরত কাকৃতে ভয়ানক ও বীভৎস রসাদির প্রকাশ পায়।১* উরঃ, 
শির টি এই তিন স্থান থেকেই কাকু-স্বর নির্গত হুয়।১৭ মহামূনি বাল্সীকি 
কাকু-স্বরের রহশ্ত ও প্রয়োগ জানতেন। তিনি কুশী-লবকে গীতি-প্রয়োগে এই 
কাকুম্বর শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর তারই জন্ত জাতিগান বা! রামায়ণগান সুমিষ্ট 
হ'ত £ “তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থ:* | তবে টাকাকার ষে পূর্বাচার্কে ভরত বলে 
পরিচয় দিয়েছেন ( 'পূর্ধাচার্ধেণ ভরতেন নিমিতাম্‌, ) সেই ভরত নিশ্চয়ই খৃষ্টীয 
২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্্কার মুনি ভরত নন, তিনি আদি বা বুদ্ধব-ভরত সদাশিব-ভরত 
বাব্র্ধা-ভরত হবেন । এ” সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। 
পুনরায় উত্তরকাণ্ডের *১ সর্গে যে জাতিরাগসহ কাব্যগানের আলোচনা 
করা হয়েছে তাতে রক্তি ও লাবণ্য, মন্ত্রাদি তিন স্থান, লয়, বাঁণাদির 
সমাবেশ ও তালযুক্ত রাম-চরিতগানের পাঠ্যকে বলা হয়েছে সংস্কৃত-লক্ষণসম্পন্ন 
ও বৃত্তিযুক্ত । যেমন, ৃ 
স তৃক্তবান্নরশ্রেষ্ঠো গীতমাধুরধমুত্তমম্‌। 
শুশ্রাব রামচরিতং তন্মিন্কালে যথাকৃতম্‌ ॥ 
তস্ত্রীলয়সমাুক্তং ত্রিস্থানকরণান্থিতম্‌। 
সংস্কৃতং লক্ষণোপেতং সমতালসমন্থিতম্‌ ॥ 
নং সং 
তান্তক্ষরাণি সত্যানি যথাবৃত্তানি পূর্বশঃ ॥ 
নং নং ৫ 
তশ্মিন্গীতে যথাবৃত্তং বর্তমানমিবাশৃণোৎ। 
পদান্গাশ্চ যে রাজ্ঞস্তাং শ্রত্বা গীতিসংপদম্‌। 
রামায়ণকাব্য-গানে কাকুম্বর ব্যবহারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 
পাঠ্যে বা পদ-রচনায় ভাষার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। মুনি ভরত 
পাঠ্যভাষার উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 


১৪। হাস্তশৃঙ্গারকরণেধিষ্ট। কাকুবিলঘ্িত 
বীররোদ্্াভুতেষ্‌চ্চা দীপ্ত চাপি প্রশস্ততে । 


ভয়ানকে সবীভৎসে ভ্রুতা নীচা চ কীতিতা । 
এবং ভাবরসোপেতা কাকুর্যোজ্য। প্রযোকৃ ভিঃ॥ 
স্নাটযশান্ত্র ১৯।৫৭-৫৮ 
১৪। উরসঃ শিরসঃ কণ্ঠাৎ হ্বরঃ কাকু ঃ প্রবর্ততে। 


রামায়প-মহাভরতের যুগ | খত 


ভাষাচতুবিধা জেয়! দশরূপে প্রম্নোগতঃ ॥ 

সংস্কৃতং প্রার্কতং চৈব ঘত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে । 

অতিভাবার্যভাষ1 চ জাতিভাষা তখৈব চ ! 

নং রং গা 

জাতিভাষাশ্রয়ং পাঠ্যং ছিবিধং সমুদাহতম্‌ ॥ 
ভাষা চার রকম£ অতিভাষা, আর্ধভাষা, জাতিভাষা ও যোস্স্তরীভাষা । 
এদের মধ্যে অতিভাষ! দেবতাদের, আর্ধভাষ! নৃপতিবর্গের, ভারতের বিভিন্ন জাতির 
ও গ্লেচ্ছ-উপলক্ষিত ভাষা জাতিভাষা ও যোন্তন্তরী গ্রাম ও অরণ্যচারী পশু- 
পক্ষীদের ভাষা ।১৬ এদের যধ্যে রামায়ণ-বূপ পাঠ্য বা! কাব্যগীতির ভাষা ছিল 
সংস্কত। ভান্তকার উবট খক্প্রাতিশাখ্যের ১।৬ গ্লোকের বিবৃতি-প্রসঙ্গে ভাঘ। 
সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন £ “ছ্বিবিধা হি ভাষা । লৌকিকী বৈদিকী চ। যা বৈদিকী সা 
ছন্দোভাফেত্যুচ্যতে | যথা চোক্তমূ। লোকবেদয়োঃ ( পা” শি” ১) ইতি।” 
এখন প্রশ্ন হ'তে পারে বৈদ্দিকযুগের কথা স্বতন্ত্র, কেননা বৈদিকযুগের ভাষ! সংস্কৃত 
হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পৌরাণিক (রামায়ণিক ) যুগে ভাষার ব্যবহার নিশ্চয়ই 
আলাদা ছিল। কিন্তু তাঁঠিক নয়। যদিও রামায়ণগান হূর্যবংশজাত ক্ষত্রিয়রাজ 
রামচন্দ্রের কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে রচিত হয়েছিল তাহলেও আর্ধভাষার 
পরিবর্তে স্বরভেদাদিযুক্ত মাজিত সংস্কৃত-ভাষায় রচিত ছিল। তা ছাড়া 
কুশী-লব ক্ষত্রিয়বংশজাত হলেও আশৈশব লালিত-পালিত হ'য়ে শিক্ষালাভ করে- 
ছিল অরণ্যবাসী তপ:ক্লিষ্ট মুনি-ঝধিদের আশ্রমে । তপস্তাময় ও সংযমসম্পন্ন 
ছিল তাদের জীবন। মহামুনি বাল্সীকির ছিল তার! যেন মানসপুত্র । তাই 
তাদের গানের ভাষাঁয় বৈদিক শব্দের বাহুল্য ছিল আর ছিল স্থরনিষ্ণাত ছন্দ । 
আচার্য অভিনবগুপ্ত তার অভিনবভারতী-টীকায় সংস্কৃত ও প্রারুৃত ভাষাছটির 


১৬। অতিভাবার্যভাব। চ জাতিভাষ! তখৈব চ। 
তথ! যোস্তস্তরী চৈব ভাষা নাট্যে প্রকীতিত।॥ 
অতিভাব। তু দেবানামার্যভাষ। তু ভৃভুজাম্‌। 

ঃ হ ঞ্ 
দ্বিবিধ। জাতিভাষ। চ প্রয়োগে সমুদ্দাহৃতা ॥ 
মনেচ্ছশন্দোপচার! চ ভারতও বর্ধমাশ্রিত। ৷ 
অথ যোস্ন্তরীভাষ। গ্রাম্যারণ্যপশ্ুয্তবা | 
নানাবিহঙ্গজ। চৈব নাট্াধর্মী গ্রতিষিত। ॥ 


98 .. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 
পরিচয়-গ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন £ “সংস্কতৈব ভাষা স্বরভেদাদিপূর্ণসংস্কারোপেতা, 
সংস্কৃতভাষা ভাষাভেদানামুক্তা বৈদিকশববাছল্যাদার্ভাষাতো বিলক্ষণতমন্তা 
ইতান্তে ” “ইত্যন্তে” বলতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাছুটির ভেদ অভিনবগ্প্ 
ছাড়া অন্তান্ত আচার্ধরাও ্বীকার করেন। 

রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন £ “তন্মিন্‌ গীতে যথাবৃত্তং * * পদান্থগাশ্চ * * 
গীতিসংপদম্*। গানের ভাষায় অক্ষর, অক্ষরযুক্ত পদ, বৃত্তি, রীতি প্রভৃতি থাকা 
চাই, তবেই তা শ্বরযুক্ত হ'লে গেয় বা গানের উপযোগী হয়। নাট্যশান্ে 
জাতিগান ব1 জাতিরাগগানের প্রসঙ্গে ভরতও ঠিক এই কথা বলেছেন £ 
“বৃত্তাক্ষরপ্রমাণং হি জাতিরিত্যভিসংজ্িতাঃ” (কাশী সং ৩২৩৩১ )। অর্থাৎ 
জাতিগানে বৃত্তি, অক্ষর ও প্রমাণ অবশ্যই থাকবে, অন্যথা তাকে গান বল] যেতে 
পারে না। আসলে বৃত্তি নাটকাভিনয়ে প্রযুক্ত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে নাটকের জন্য 
অভিপ্রেত যে ঞ্বাদি গান তাতেও ব্যবহৃত হয় । নাটকে প্রধানত চারটি বৃত্তির 
প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়। বৃত্তিসন্বদ্ধে ভরত উল্লেখ ক'রেছেন, 

ভারতী সাত্বতী চৈব কৈশিক্যারভটী তথা। 
চতন্ত্রো বৃত্তয়ো হোতা! যাস্থ নাট্য-প্রতিষ্ঠিতা ॥১* 

অর্থাৎ ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী ও আরভটা ভেদে নাটকীয়! বৃত্তি চার রকম। 
এদের আবার শ্রেণীভাগ আছে, যেমন উত্তম ও মধ্যম। ভোজরাজ “সরস্বতী- 
কণ্ঠাভরণ' গ্রন্থে বৃত্তি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচন1 করেছেন। যা মনের বা 
চিত্তের বিকাশ, বিক্ষেপ, সংকোচ ও বিস্তার সাধন করে তাই বৃত্তি। তাই বৃত্তি 
মনের ধর্ম বা ব্বভাব-বিশেষ । সঙ্গীত-রত্বীকরের টাকায় “তত্র বুতির্নাম* বলে 
বৃত্তির আভিধানিক অর্থ নির্ণয় করেছেন কলিনাথ £ "বাড্মনঃকায়জা চেষ্টা 
পুরুষার্থোপযোগিনী” ₹__অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত মন, বাক্য ও শরীরের 
চেষ্টার নাম বৃত্তি। কাজেই বৃত্তি শুধুই মনের নয়, শরীরেরও চেষ্টারূপ ধর্ম। 
কল্িনাথ বৃত্তির সামান্তলক্ষণের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 


অত্যর্থস্থকুমারার্থসংদর্ভা কৈশিকী মতা । 
অত্যুদ্ধতার্থসংদর্তা বৃত্তিরারভটা স্বতা ॥ 
ইযন্সদ্বর্থসংদর্ভ1 ভারতীবৃত্তিরিষ্যতে | 
ইফং্রোটার্থসংদর্তা সাত্ৃতীবৃত্তিরিস্ুতে ॥ 
কিন্তু সরন্বতীকগাভরণকার বৃত্তি ছ'রকম বলেছেন £ কৈশিকী, আরভটা, ভারতী, 
১৭ নাটাশান্ত্র (কাশি সংসবরণ ), ৬1২৪-২৫ 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগ , ৭৫ 


সাত্বতী, মধ্যমারভটা ও মধ্যমকৈশিকী | যে বৃত্তি প্রৌঢ় অর্থরাশি ব্যক্ত করে 
তার নাম আরভটা। যে বৃতি সুকুমার অর্থ-সন্দর্ডের প্রকাশক তার নাম 
কৈশিকী। যে বৃত্তি কোমল-প্রোট ও কোমল অর্থ প্রকাশ করে তার নাম 
ভারত্তী। যা প্রৌঢ় ও কোমল-প্রৌঢ অর্থের প্রকাশক তার নাম সাত্বৃতীবৃতি। 
যে বৃত্তি কোমলতার মধ্যে প্রোচ অর্থের গ্োতক তাঁর নাম মধ্ামকৈশিকী ও 
প্রোের মধ্যে কোমলতা-প্রকাশক বৃত্তির নাম মধ্যমারভটা।১* এই ছ'টি বৃত্তির 
অন্ুকৃতি বা ছায়াবৃত্তি আবার ছ'টি, যেমন লোকোকিচ্ছায়া, ছেকোক্তিচ্ছায়া, 
অর্ভকোক্তিচ্ছায়া, উন্মক্রোক্তিচ্ছায়া, পোটোক্তিচ্ছায়া* ও মতোক্তিচ্ছায়া ।১* 
গেয় কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে ভাব ও অভিব্যক্তি-ব্যঞ্কনার জন্য ভাষা, ছন্দ, অক্ষর, 
গতি, বৃত্তি, রীতি প্রভৃতির প্রায়াজনীয়তা আছে। “রীতি, বলতে হল্লিনাথ 
বলেছেন গুণযুক্ত পদের সমাবেশ বোঝায় ঃ “বীতির্নাম গুণাস্লিষ্টপদসংঘটনা 
মতা”। মোটকথা রীতি কাব্য বা পদ-রচনার গুণপ্রকাশক | ভরত, 
ভোজরাজ ও অন্তান্ত আলঙ্কারিকের! কাব্যে ভাষা ও ছন্দ-সৌকর্ধের জন্য বৈদর্ভী, 
মাগধী, পাধ্ালী, গোঁড়ী, অবস্তিকা ও লাটিক! এই ছ'টি রীতির উল্লেখ 
করেছেন ।২* দেশীরাগের মতে রীতিগুলি বিভিন্ন দেশ বা! অঞ্চল থেকে উৎপন্ন 
১৮। যা বিকাশেহথ বিক্ষেপে সংকোচে বিস্তারে তথা । 
চেতসো। বর্তযিত্রী স্তাৎ সা বৃত্তি সাপি ষড়বিধা ॥ 
কৈশিক্যারভটী চৈব ভারতী সাত্বতী পর ৷ 
মধ্যমারভটী চৈব তথা মধ্যমকৈশিকী ॥ 
সুকুমারার্থসন্দর্তা কৈশিকী তান কথ্যতে। 
য1 তু প্রৌচার্থসন্দর্তা বৃত্তিরারভটাতি সা। 
কোঁমলপ্রোটসন্দর্ভাং কোমলার্৫ঘাথ ভারতী । 
প্রোঢার্থীং কোমলপ্রোঢ়সন্দর্তাং সাত্বতীং বিদুঃ | 
কোমলে প্রোটসন্দর্ভ ত্যর্থে যধ্যমকৈশিকী । 
প্রোটার্থা কোমলে বন্ধে মধ্যমারভটীন্যতে ॥ 
-_সরম্ৃতীকণ্ঠীভরণম্‌ ২।৩৪-৩৮ 


১৯। অন্যেক্ীনামনুকৃতিশ্ছায়! সাঁপীহ ষড়বিধা। 
লোকচ্ছেকার্কোম্মত্তপোটামত্তোক্তিভেদতঃ ॥ 


--সরম্বতীকণ্ঠাভরণম্‌ ২৩৯ 
পাঞ্চালী রীতির্বৈদর্ভা গোঁড়ী রিত্যুতয়াজিক। 
লাটা নমাসানুপ্রাসপ্রায়৷ তাৎপর্যভেদভাক্‌। 
ওজঃকান্তিগুণোপেত। গোঁডীয়া রীতিরিস্ততে ॥ 
বন্ধপার্যরহিত। শব্দকাঠিম্যবজিতা৷ , 
নাতিদীর্ঘসমাসা চ বৈদভভরীতিরিষ্যতে | 
* * পাঁঞ্চালাদিরীতিনাং শবগুণাশ্রিতানামর্থবিশেষনিরপেক্ষতয়! ০০০০০ 
মাত্রবিষয়ত্বাৎ কৈশিক্যাদিভ্যো ভেদো হঅবগন্তব্যঃ | স-কল্লিনাথ 


ও 


৭৬ ॥ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


হয়েছে বলে মনে হয়। সঙ্গীতশান্বীরাও বিভিন্ন রীতি, গতি, বৃত্তি ও ভাষা, 
প্রভৃতির উপযোগিতা সঙ্গীতে স্বীকার করেছেন। খুষ্টপূর্ব গান্বর্ব-সঙ্গীতেও 
যে এদের প্রয়োগ ও অনুশীলন ছিল তা! রামায়ণ, মহাভারত ও ক্ল্যাসিক্যাল 
কাব্যগ্রন্থগুলি দেখলে বোঝা যায়। 
অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৫ সর্গে পাণিবাদক কৃত, আশীর্গান ও গাথাগানের উল্লেখ 

পাই। এখনকার মতো রামায়ণের যুগেও ুরশিল্পীদের "গায়ক” বলা হ'ত। 
রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন : "গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদস্ত পৃথক-পৃথক” । 
টাকাকার 'শ্রুতিশীলাঃ” অর্থে তস্ত্রীনাদ-বিভাজনশীল বলেছেন £ “তস্ত্রীনাদবিভাজন- 
শীল! গায়কা:”। বীণাদির তার বা তন্ত্রী থেকে ধ্বনিত সুরের যে স্থক্াদি ভাগ 
তা হুঙ্গস্বর শ্রুতিরই নামান্তর । সাতটি শুদ্ধ ত্বরের ব্যবহার রামায়ণের যুগে 
ছিল, সপ্তকের অন্তর্গত বিভিন্ন সুম্মস্বর তথ] শ্রতির অন্তিত্বও ছিল সত্য, কিন্তু 
সেই সুম্স্বর শ্ররতির আবিষ্কার (উদ্ভাবন নয়) ও অনুশীলন-রীতির প্রচলন 
ছিল কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞানসম্মত ও বিধিবন্ধভাবে শ্রুতির নির্ধারণ বা 
বিভাজন প্রণালীর নিদর্শন পাই সম্ভবত সর্বপ্রথম আমর। ভরতের নাট্যশাস্ে, 
অর্থাৎ খুষ্টায় ২য় শতাবীতে, আর বৈদিক স্বর অনুযায়ী শ্ুতিনামের উল্লেখ দেখি 
নারদীশিক্ষাতে ( খুষ্রীয় ১ম শতাব্দী )। শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন, 

দীপ্তায়তাকরুণানাং মুহুমধ্যময়োস্তথা । 

শ্রুতীনাং যোইবিশেষজ্ঞো২ ১ ন স আচার্য উচ্যতে ॥ 

দীপ্ত| মন্ত্রে দ্বিতীয়ে চ প্রচতুর্থে তখৈব তু। 

অতিম্বারে তৃতীয়ে চ কষ্টে তু করুণ"-শ্রুতিঃ ॥ 

শন্তয়োহন্তা। দ্বিতীয়স্ত মৃদুমধ্যায়তাঃ স্থৃতাঃ | 

ন ন্ধ নি খা 

দীপ্তামুদাত্তে জানীয়ান্দীপ্তাং চ স্বরিতে বিছুঃ । 

অনুদাত্তে মুছুজে পন] গান্বরবাশ্রতিসম্পদঃ ॥ 
শিক্ষাকার নারদের ন্বরান্গগত শ্রুতি-নির্ধারণপ্রণালী একটু অভিনব এক্জন্য যে তিনি 
বৈদিক প্রথমাদি সাত ব্বরের ও উদাত্বাদি তিন স্থানম্বরের শ্রুতি নির্ণয় করেছেন। 
তিনি উল্লেখ করেছেন £ বৈদিক শ্রুতি মোট পাঁচটি-_দীরচা, আয়তা, করুণা, 
মহ ও মধ্যম বা মধ্যা। যিনি এরপ শ্রুতির বিশেষজ্ঞ নন, তিনি আচার্ষ-পদবাচ্য 
 ২১। চৌধঘা সংস্করণ নারদীশিক্ষায় “বো বিশেষজ্ঞ” পাঠ আছে। এটি অপ্ুদ্ধ; শুভ্ধপাঠ 
হবে যোহবিশেষজ্ঞো” | 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ৭৭. 


নন £ "অতীনাৎ যোইবিশেষজ্ঞো ন স আচার্য উচ্যতে”। টীকাকার ভট্টরশোভাকর 
উল্লেখ করেছেন £ বিশেষজ্ঞানবিহীন আচার্ষের অজ্ঞতার জন্ত যে অতাস্ত দোষ 
হয় তাই নয়, তাঁর নিজের প্রত্যবায় তো হয়ই, তিনি অন্তকেও প্রত্যবায়ভাগী 
করেন (“অবিশেষল্যাচারধস্তাধিকো দোষ; ন কেবলমন্্রত্বাৎ স্বপ্ং প্রত্যবেতি 
অন্যান্তাপি প্রত্যবায়েন যোজয়তীত্যাচার্ধগ্রহণম্” )। খকপ্রাতিশাখ্যে “পদক্রম- 
বিভাগজ্ো ব্্ণাক্রমবিচক্ষণঃ” প্রভৃতি সুত্রে২ (১1৮) আচার্য সম্বদ্ধেও ঠিক একথাই 
বল! হয়েছে। ভাস্বকার উবট উল্লেখ করেছেন £ “আচার্ধসংপদম। আচার্ধত্বং 
কুর্ধাদিত্যর্থ: | অন্থাঁধিকার্ধে ন ভবতি। *** তথা চোক্তম্। বটবঃ 
পণ্ডিতা তে মূর্খা অন্যোন্তাধ্যাপকাশ্চ যে, দোষং কুর্তি তে মৃটাম্তম্মাদ্‌ বৃদ্ধং 
তু সেবয়ে।” 

দেখা যায় যে শিক্ষাকার নারদ বৈদিক শ্বরগুলিতে শ্রুতি নির্দেশ করেছেন 
এভাবে £ মন্ত্র, দ্বিতীয় ও চতুর্থ এই শ্বর তিনটির শ্রুতি দীপ্তা ৷ অতিম্বার্ধ, তৃতীয় ও 
কষ্ট স্বর তিনটির শ্রুতি করুণা । এছাড়া দ্বিতীয় স্বরের অন্য শ্রুতি হিসাবে মু, 
মধ্যা ও আয়তাও নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু এর মধ্যে আবার বিপর্য তথা ্বর- 
পরিবর্তনের প্রশ্নও আছে। তাই তিনি উল্লেখ করেছেন, 

আয়তাত্বং ভবেন্নীচে মৃদুত্বং তু বিপর্যতে । 

্বে স্বরে মাধ্যযত্তং তু তৎ সমীক্ষ্য প্রযোজয়েৎ | 
অর্থাৎ তৃতীয় শ্বরের পূর্ববর্তী দ্বিতীয় শ্বরের আতা -শ্রুতি হয়, আর চতুর্থ স্বরের 
পূর্ববর্তী তৃতীয় স্বরের মৃদু-শ্রুতি হয়। তাছাড়া অন্যান্ত স্বরের পূর্ববর্তী শ্বরগুলির 
মধ্যমা বা মধ্যা-শ্রুতি হয়। টাকাকার ভট্রশোভাকর এর বিবৃতি প্রসঙ্গে একথাই 
উল্লেখ করেছেন ।২৬ এর পর আবার উল্লেখ কর! হয়েছে ক্ুষ্টের পরবর্তী দ্বিতীয় 
স্বরে অবস্থিত শ্রুতিকেই দীপ্ধা বলে।২* প্রথম স্বরে মুছু-্তি যদি বিপরীতক্রমে 

২২। সম্পূর্ণ হৃত্রটি হ'ল £ 

পরক্রমাবিভাগজ্ঞো বর্ণক্রমবিচক্ষণঃ | 
স্বরমাত্রাবিশেষজ্ঞে। গচ্ছেদাচার্যসংপদম্‌ ॥ 

২৩। টীকাকার ভশোভাকর এ'গ্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন £ “নীচে তৃতীয় 
স্বরে পরতঃ স্থিতে দ্বিতীয় ন্বর্ায়ত। শ্রুতিঃ বিপর্যয়ে চতুর্থ স্বরে পরে ভূতে মৃদুতৃত! হ্ধে স্বরে রাস্তরে 
অপরভূতে মধ্যম! শ্রুতিঃ এবমবধার্ধ সামম্বরপ্রয়োগঃ কর্তব্য, স ন ইন্দ্রঃ পিবঃ সখা, উদৃ্বদস্তি- 
শ্রুতামরং বর্তোহা ইত্যুদাহরণানি, দ্বিতীয়ে দীপ্ত! পুর্বোক্তা কদা ভবতীত্যাহ।” 

২৪ দ্বিতীয়ে বিরতা ধা তু তুষ্টন্ত পরতে। ভবেৎ। 

দীপ্তাং ভাং তু বিজানীনাৎ প্রথমে ন মু শ্বতাঃ ॥ 


৭৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


থাকে অর্ধ সেটি চতুর্থ স্বরে অবস্থান করে ও সেটি যদি স্থরাস্তরের তথা অন্ত 
স্বরের অন্গগত হয় তাহলে মৃহু-শ্রুতিই থাকে, অন্যথা দীপ্ত হয়। উদাহরণ 
যেমন উ আ ইত্যাদি । পুনরায় মন্ত্রস্বরের দীপ্তা-শ্রুতি হয়, আর হদি সেই মন্দ 
স্বরাস্তর অর্থাৎ অন্য একটি ম্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে সামগানের সমাপ্তির সময় 
সেই স্বরের অন্তর্গত শ্রুতিও দীপ্তা হয়।২৫ 

এছাড়া সন্ধি ছু'রকম £ প্রথম তালব্য ইকারের “আ ই* ভাব অথবা “আ উ' 
ভাব। এদের জন্য কোন শ্রুতির প্রয়োজন নাই। পদান্তের অন্তর্গত সন্ধিও 
তিন প্রকার। তারা শষস এই তিনটি শকারের সঙ্গে সম্পকিত বলে তিন 
রকম। এখানে দীপ্তা প্রত্ৃতি শ্রুতির প্রবর্তন হয় না। এদের নামই ঘুটসংজ্ঞা।২৬ 
আবার স্বরাস্তর বা অন্য স্বনের যেখানে বিরতি হয় না এরূপ হুম্ব, দীর্ঘ ও 
ঘুটসংজিত যে ম্বর তাদেরও শ্রুতির আবশ্তক হয় না, কিন্তু শ্রুতির মতে! কোন 
স্বরের ব্যবহার হয়।২* উদাত্ত, অন্থদাত্ত ও স্বরিত স্থানস্বর তিনটির বেলায় 
দীপ্তা উদ্দাত্তের ও স্বরিতের এবং যৃুছু-শ্রুতি অঙ্গদাত্তের নির্দিষ্ট । নারদ শিক্ষায় 
স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন গান্বর্ব বাঁ গ।নের সম্পদই শ্রুতি, শ্রুতি ছাড়া গানের 
কোন সার্থকতা থাকে না _গান্বর্বা শ্রুতিসম্পদ:*। ভটুশোভাকর শ্রতি- 
সম্পদের অর্থ করেছেন “ম্বরসম্পদ' £ “গান্ধর্বে গানে শ্রুতেরভাবেহপি তৎ্সদৃশঃ ত্বরঃ 
কার্য ইত্যাহ স্বরসম্পদ:” ; অর্থাৎ গানে যদি নির্দিষ্ট দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু 
ও মধ্য! এই পাঁচটি শ্রুতির অভাব ঘটে তবে শ্রুতির অনুরূপ ম্বরের ব্যবহার কর! 
উচিত। মিথিলারাজ নান্যদেব তার “ভরতভাম্ত' ব1 “সরম্বতীহৃদয়ালস্কার' গ্রন্থে 
নারদীশিক্ষার 'বিবরণ' নামে একটি টীকার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রুতি 
সম্বন্ধে বিবরণ-টাকাকার নিশ্চয়ই অভিনবভাবে বিচার করেছেন। কিন্তু সে 
টীকা এখন ছাপার আকারে পাওয়া যায় না। 

এখন বিচারের বিষয় বৈদিক সামগানে ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগে সপ্তকের 
অন্তর্বতা হুক্ষস্বর হিসাবে শ্রুতির ব্যবহার ছিল কিনা । আমাদের অনুমান 


২৫। অশ্রৈধ বিরতা যা! তু চতুর্থেন প্রবর্ততে। 
তথা মন্ত্রে ভবেদ্দীপ্তা সাম্মশ্চৈব সমাপনে | 
ত্৬। ছ্থিবিধ! গতিঃ পদান্তঃ স্থিতসন্থিঃ সহোম্মভিঃ। 
পর্চন্থেতেযু স্থানেঘু বিজ্ঞেয়ং ঘুটসংজ্ঞিকম্‌ 
২৭। ্বরাত্তরাবিরতানি হৃম্বদীর্ঘঘুটানি চ। 


শ্রুতিস্থাদেঘশেষাণি শ্রুতিবৎহঘরতো ভবেৎ1 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ৭৯, 


৫ ॥ 


বৈদিক সামগানে শ্রুতির কোন বাবহার ছিল না, কিংব! নারদীশিক্ষাকার নারদ 
ঘে দীপা, আয়তা প্রভৃতি পাঁচটি শ্রুতির কথা! বলেছেন ( দীপচায়তাকরুণানাং 
মহুমধ্যময়োস্তথা। শ্রতিনাং যো * *?) সেগুলির কোন নামোলেখ আময়া 
বৈদিক সাহিত্যে পাই না। শ্রুতির সংখ্যা বিষয়ে প্রাচীন আচার্ধদের মধ্যেই 
মতভেদ আছে, স্ৃতরাং পাঁচটি শ্রুতি ছিল--কি তার বেশী বা কম ছিল তা 
সম্পূর্ণ অবান্তর কথাই । বরং আশ্চর্ধের বিষয় নারদ যে দীপ্তা, আয়তা প্রভৃতি 
পাঁচটি মাত্র শ্রুতির কথা বলেছেন তা' থৃষ্টীয় অন্ধের বাইশ শ্রুতির “জাতি? হিসাবে 
গণ্য হয়েছে । বাইশ শ্রুতি ও দীপ্তাদি পাঁচটি জাতি তখন জাতি-ব্যক্তি, সামান্ত- 
বিশেষ বা জেনাদ্-স্পেসিস্‌ (5205-90০০155 ) তথ]! জন্য-জনক বা কার্ধ-কারণ 
বূপে দেখ। দিয়েছে । এর কারণ কি সে সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করব। 
থৃষীয় শতাবীর প্রারস্তে আচার্য ভরতই প্রথমে ( যতদুর ছাপা বই বা সংগৃহীত 
পুথি পাওয়া গেছে ত৷ থেকে জানা যায়) বেজ্ঞানিকভাবে বাইশটি শ্রুতি তথা 
স্প্ন্ঘরের আবিষ্ষার করেছেন। একটি সপ্তকের মধ্যে সাত স্বর নিরীক্ষণ করার 
পর তিনি স্বরগুলির পারস্পরিক একটি সন্বন্ধের আবিষ্কার করেন-_যার ফলে 
সপ্তকের মধ্যে অংশ বা! বাদী, সংবাদী, অন্বাদী ও বিবাদী এই চারটি স্বর হ'ল 
নির্ণাত। আবার এদের একটির সঙ্গে অপরটির সন্বদ্ধ ও পরিমাণ (দূরত্ব) 
নির্ধারণের জন্য হুক্ষন্ঘর-সংখ্যার হ'ল আবিষ্কার। এই আবিষ্কৃত শ্রবণযোগ্য 
সুক্ষ স্বরগুলির নামই দেওয়া] হয় 'শতি? | 


ভরতের পর মতঙ্গ ( থুষ্টায় ৫ম-৭ম শতাব্দী) শ্রুতির আলোচনা করেছেন 
বিশদভাবে | শ্রুতির প্রসঙ্গে শ্রতি এক বা অনেক “ইতি মামকীয়ং মতম্‌, 
বলে তিনি নিজের বা' স্বপম্প্রদায়ের মত উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মতঙ্গের 
মতে শ্রুতি একটি, তবে বাতাসের দ্বার! আঘাত প্রাপ্ত হ'য়ে নাভি থেকে কণ্ঠে 
ব্যক্ত হ'তে গেলে সোপানবৎ ক্রমশঃ উর্ধে অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য সুক্ষন্ঘরের তথা 
শ্রুতির ভেদ হয়, এই ভিন্নতা প্রতিভাস বা! আপাতভিন্নতার মতো প্রতীত বা মনে 
হয় মাত্র। স্বর ও অন্তরভেদে শ্রুতি কারু মতে ছুটি, কারু মতে তিনটি, চারটি, 
ন'টি অথবা ছেষট্রটি ( ৬৬টি )।২* ভরত (1) শ্রুতির প্রসঙ্গে বলেছেন বংশে বা 


২৮। শ্রযন্ত ইতি শ্রুতর়ঃ। সা চৈকানেকা| বা। তাত্রৈকৈব শ্রতিরিতি । * * শ্রন্যাদি- 
ভেদভিন্ঃ প্রতিভাস ইতি মাঁমকীয়ং মতম্‌। অন্তে পুনদ্থিপ্রকারাঃ শ্রতীর্মনন্তে ৷ কথম্‌। স্বরাস্তরবি- 
ভাগাৎ। * * কেচিৎ স্থানত্রয়ং যোগাৎ ভ্রিবিধাং শ্রুতিং প্রতিপদ্ন্তে। অপরে তিত্রিয়বৈগণ্যাৎ 
ত্রিবিধাং শ্রুতিং মন্তন্তে। * * অপরে তু বাতপিত্তকফসন্লিপাতভেদতিননীং চতুবিধাং শ্রুতিং 


৮০ সঙ্গীত 'ও সংস্কৃতি 


বেগুতে ছিত্র-সংখ্যা অন্নুসারে বিভিন্ন সংখ্যার শ্রুতি প্রতীত হওয়া সম্ভব ২৯. 
আচার্ধ কোহলের অভিমতও তাই ।০* বিশ্বাবস্থ একটিমাত্র শ্রুতি শ্বীকার 
করেছেন ।৩১ পরিশেষে মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন; তবে ইদানীং বাইশ শ্রুতি 
স্বীকার কর] হয় ছুটি তুলাপ্রমাণ বীণার মাধ্যমে শ্রুতিস্থান নির্ণয় ক'রে £ “ইদানীং 
দ্বাবিংশতিগ্রকারতায়! নিদর্শনং যথা__দ্ধে বীণে তুল্যগ্রমাণে ক *” | | 
নারদীশিক্ষার সময়ে (খুঃ ১ম শতাব্দী ) শ্রুতির ব্যবহার ছিল, কিস্তু বাইশ 

শ্রুতির ত কোন প্রমাণ পাওয়! যায় না । শিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন, 

তান-রাগ-ন্বর-গ্রাম-মূছ নানাং তু লক্ষণম্‌। 

পবিভ্রং পাবনং পুণ্যং নারদেন প্রকীতিতম্‌ ॥ 
তান, রাগ, ত্বর, গ্রাম, মুছন। প্রভৃতির প্রচলন ছিল ও এগুলি পুণ্য ও পবিত্র 
তথা মাঙ্গলিক ও কল্যাণময় উদ্দেশ্টে প্রযুক্ত হ'ত। সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ 
মুছনা, একোনপঞ্চাশ তান এগুলি নিয়েই স্বরমগ্ডল রচিত হয়েছে ।৩২ মধ্যম- 
গ্রামের কুড়িটি, ষড়জগ্রামে চৌদ্দ ও গান্ধারগ্রামে পনেরটি তানের সমাবেশ 1৩৩ 
একুশটি মৃছন1 সাতটি সাতটি ভাগে পিতু, যক্ষ ও খষিদের উদ্দেশ্যে উংস্থষ্ট হয়েছে। 
এই তিন ভাগ বৈদিক সমাজে অগ্নি, বরুণ, পৃথিবী_-লোহিত, শুরু, কুষ্ণ__ 


প্রতিপদিরে। * * অপরে তু.***"নবধা, আতিং প্রতিগদ্ান্তে। তথাহি--'দ্বিক্রতিত্রিক্তিশ্চৈব 
চতুঃশ্রতিক এব চ, স্বরপ্রয়োগঃ কর্তব্যো বংশেছিদ্রগতো বুধৈ2 ৫” 
২৯। ভরতেনা পুযক্তং-_ 
দ্বিকত্রিক চতুক্ষান্ত জ্ঞেয়! বংশগতাঃ শ্বরাঃ। 
ইতি তবেনসয়। প্রোক্তাঃ সবংশশ্রুতয়ে! নব ॥ 
এথানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে (কাশী ও কাব্যমালায়) এই গ্নোকটির 
এখানে উল্লেখ নাই। হুতরাং এটি আর কোন ভরত উপাধিনাম৷ নাট্যশা্ত্রীর হওয়৷ স্বাভাবিক। 
৩*। তথাচাহ কোহলঃ-- 
্বাবিংশতিং কেচিছুদাহরস্তি শ্রুতিজ্ঞানবিচারদক্ষাঃ | 
বট্যষ্টিভিন্নাঃ খলু কেচিদাসামানন্ত্যমেব প্রতিপাদয়স্তি ॥ 
৩১। অবণেক্দ্িয়গ্রাহাতাদ্‌ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ। 
সা চৈকাপি ছ্িধা জ্ঞেয়। ্বরাস্তরবিভাগতঃ ॥ 
৩২। সপন্থরান্্রয়ে গ্রামামুছ্নান্ত্বেকবিংশতিঃ | 
তানা-একোনপধাশদিত্যেতৎ ন্বরমণ্ডলমূ । 
৬৩) বিংশতি মধ্যমগ্রামে বড় জগ্রীমে চতুর্দশ | 
তানান্‌ পঞ্দশেদ্ছস্তি গান্ধরগ্রামমাস্রিতান্‌। 


রামায়ণ-মহানারতের যুগ ৮১. 


রাণাযিনীয়, কৌথুমী, জৈমিনীয়-_খষি, পিতৃ, বক্ষ বা গন্ধর্ব এই ভ্রিভাগের কথাই 
ক্ষরণ করিয়ে দেয়। এতিহ্বাহী ভারতীয় সমাজের সনাতনী ধারাকে অক্ষুণ্ন 
রাখার জন্যই শিক্ষাকার নারদ এ'ভাবে মূছনাগুলিকে ভাগ করেছিলেন। তাছাড়া 
বৈদিক যুগে শাখাভেদে যেমন ্বর-সংখ্য! ও গায়কীভঙ্গির প্রার্থকা ছিল, 
শিক্ষার যুগেও সমাজে তেমনি তিনটি প্রধান কুল বা! বংশ-সম্প্রদায়ের মধ্যে গানে, 
তান-প্রয়োগেরও ভিন্নতা ছিল। তখন জাতিরাগ ও গ্রামরাগের যুগ । কলিনাথ 
উল্লেখ করেছেন : “গ্রামরাগাদীনাং মৃ্ছনাবিশেষপরিজ্ঞানে বিনিয়োগ * **। 
রাগগুলিকে কিভাবে মৃতিমান ক'রে রূপায়িত কর] উচিত তা নির্দেশ ও নির্ধারণ 
করে মৃছনা। রাগের বিকাশে মুছনার তাই এত সমাদর । পরবর্তাকালের 
ঠাট বা মেল তো প্রাচীন মৃদনারই ভিন্ন রূপায়ণ মাত্র। গানে শ্রুতির 
উপযোগিতা ও কম নয়। সাতশ্বরের পরিজ্ঞান থেকেই তাদের নিদিষ্ট স্থানকে 
( অবস্থিতি-স্থান ) জানার আগ্রহ স্থষ্টি হয়েছিল । ্থনিরদিষ্ট শ্বরস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান 
হ'তে গেলে একটি স্বর থেকে অপরটির দূরত্ব বা ব্যবধানকে অবশ্যই জানতে হবে। 
তারপর ম্বরসাম্য ও শ্বরসম্বাদও দূরত্ব-জ্ঞানের পক্ষে অন্যতম সহায়ক ও উদ্বোধক | 
এই শ্বরসম্বাদ ও স্বর-ব্যবধানের সুষ্ঠু পরিচয় লাভের জন্যই সঙ্গীত-বিজ্ঞানীদের 
মনে শ্রুতি-আবিষ্কারের গ্ঁৎস্থৃক্য জাগ্রত হয়েছিল বলে মনে হয়। শ্রুতিগুলি 
অবশ্ঠ শ্রবশযোগ্য স্বরই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি শিক্ষাকার নারদ বৈদিক 
সাতন্বরের বেলায় কেবল দীপ্তা, আয়তা, করুণা, ম্বহ ও মধ্যমা বা মধ্যা এই 
পাঁচটি শ্রুতি ত্বীকার করেছেন। প্রাচীন আচার্ষের কিন্ত সাত ম্বরে এক থেকে 
অসংখ্য শ্রুতি বা! হুম্মম্বরের অস্তিত্ব শ্বীকার করেছেন। পরেকার যুগে সাতটি 
বরের কম্পন-সংখ্যার অনুযায়ী বিচিত্র শ্ররত্তির কথা শ্বীকাঁর করলেও বাইশটি মাত্র 
শ্রুতির উপযোগিতাকে মেনে নেওয়া হয়েছে । বাইশটি-মাত্র কানে শোনা 
যায়__মন ও বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় বলে বাইশটি শ্রুতির প্রামাণ্য হ্বীকৃত। দীপা, 
আয়তা, করুণা প্রভৃতি শ্রতি-নামগুলির ব্যাকরণ বা অভিধানগত কোন অর্থের 
সার্থকত1 আছে কিনা জানি না, তবে জ্যোতিবিজ্ঞান অনুসারে পরবর্তাঁকালে 
অনেকে তাদের অর্থগত নামের সার্থকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন । সেযাই 
হোক, দার্শনিকী বা গাণিতিক চিন্তার কথা ছেড়ে দিলেও নারদীশিক্ষার সময়ে 
দীর্যা, আয়তাঁদি পাঁচ শ্রুতি কিভাবে পরবর্তী কালের বাইশ শ্রুতির জাতি শ্রেণীভুক্ত 
হয়েছিল তা নির্ণয় কর! ছুরূহ । দেখ! যায় তীত্রাদি বাইশটি শ্রুতির কারণ হিসাবে 
দীপ্থাদি পাচ আদিশ্রুতিই জাতির স্থান অধিকার করেছে। নিদর্শন যেমন, 


৬. 


৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


| শিক্ষার সময়ে শ্রুতি | 
'সখ্যা পরব বাইশ | পীঁচজাতিতে | হ্রস্থান | ক্রতি-সখ্যা। বড়জগ্রাম 
১ তীব্র (১) দীত্ত। 
২ | ফুমুত্বতী (২) আয়তা 
৩ | মনা €৩) স্ব 
৪ ছন্দোবতী (৪) মধ ধড়জ 
« | দয়াবতী | (9 করণ! ই 
৬ ডে (৪) মধা। 
থ র (৩) মছ ধাষভ 
৮ রৌস্জী (১) দীপ্ত রি 
৯ ক্রোধ! (২) আয়ত৷ গান্ধার ২ গ্‌ 
১৪ বগ্রিক। €১) দীপ্ত। 
১১ প্রসারিনী (২ আয়তা 
১২ জা (৩) মৃছ 
১৩ মা (8) মধ্য 
১৪ ক্ষিতি (৩) মৃদু বু ; 
১৫ রক্ত (8) মধা। 
১৬ 1 সঙ্দিপনী (২) আয়ত৷ 
১৭ আলাপিনী | (৫) করণ 
১৮ | মান্তী (6) করণ! পঞ্চম ৪ প 
১৯ রোহিণী (২) আয়তা 
৩৩ রম্যা (৪) মধ্য ধৈবত ৩ ধ 
১ উগ্র (১) দীপ্ত 
২২ | ক্ষোভিণী (৪) মধ্যা মিষাঁদ ২ নি 





এখানে দেখা যায়, জাতি ( জেনাম্‌) ও ব্যক্তি (স্পিসিস্‌ ), কার্য ও কারণ বা 
জন্য ও জনক ধারার অনুসরণ করা হয়েছে ও লক্ষ্য করার বিষয় যে, শিক্ষার যুগে 
( অবশ্য নারদীশিক্ষায়ই মাত্র শ্রুতির পরিচয় দেওয়! হয়েছে ) দীপ্াদি পাঁচটি শ্রুতি 
জাতি শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে পর পর তীব্রা, কুমুদ্ধতী, মন্দা, ছন্দোবতী ও দয়াবতী 
এই গাঁচটি পরবর্তীকালের (খুষ্টীয় অবের ) শ্রুতির সঙ্গে সম্পফিত হয়েছে এবং 
এই জাতি ও ব্যক্তির (কারণ ও কার্ধ) মধ্যে একটি আভিধানিক অর্থেরও 
সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন, 


_.. ন্বামায়ণ-মহাভারতের যুগ ৮৬. 


বাইশটি শ্রুতির মধ্যে দীপ্তা তিনবার, আয়ত1 পীচবার, মু চারবার, মধ্যা ছ'বার 
ও করুণা তিনবার সম্পকিত হয়েছে। অর্থগত সাম্যের আলোচন! করলে দেখা 
যায়, দীপ্তাজাতি ও তীব্রাশ্রুতি সমান অর্থের গ্যোতক। আয়তা তথা বিস্তৃতিমাত্রেই 
অনস্তের প্রকাশক ও অনন্ত প্রশাস্তির নামাস্তর | কুমুদ্বতী-_কুমুদ বা শ্বেতোৎ্পল 
শুভ্রতা ও শুচিতা তথা শাস্তির প্রকাশক । মৃহু ও মন্দা মস্থরতার প্রকাশক হলেও 
স্থিতিশীলতার সুচক। মধ্যা তথা মধ্যস্থা সমতা ও সংগতির প্রকাশক । 
ছন্দোবতীও শৃঙ্খল! ও সাম্যের গ্যোতক। করুণা ও দয়াব্তী সমানার্থক | মনে 
হয় প্রাচীন দীপ্তাদি পাঁচটি শ্রুতিই পরবর্তা বাইশ শ্রুতির জনক বা কারণ এবং 
দ্নক হিসাবেই তারা জাতির স্থান অধিকার করেছে । 
এখন রামায়ণে উল্লিখিত “গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ”--শ্রতিশীল শবটি প্ররুতপক্ষে 

হক্পত্বরকে বোঝাচ্ছে কিনা বিচারের বিষয়। কারণ খুষ্টীয় শতাব্দীর শ্চনায় 
যখন সাতটি স্বরের মধ্যে মাত্র পাচটি শ্রুতির অন্তবিকাশ দেখা যায়, তখন 
রামায়ণের যুগে বাইশ শ্রুতির কল্পনা স্থপ্টি হয়নি বলেই আমাদের ধারণা । 
অনেকে খধি যাজ্ঞবক্ষের প্রমাণবাক্যের নজিরে খৃষ্টপূর্বাৰে শ্রুতির প্রচলন 
ভারতীয় সমাজে ছিল একথা বলতে চান। প্রমাণ-বাক্যটি হ'ল £ 

বীণাবাদনতত্বজ্ঞঃ অতি-জাঁতিবিশারদঃ । 

তালজ্জশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিষচ্ছতি ॥ 

গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্রোতি পরমং পদম্‌। 

রুদ্রস্তান্ুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥ 
শ্লোকছুটি যাঁজ্ঞবন্যসংহিতার ৩য় অধ্যায়ের ১১৫-১১৬ শ্লোক । বাণার প্রচঙ্জন 
বৈদ্িকযুগেও ছিল । যাজ্ঞবক্ষ্ের টীকাকার শ্রুতি অর্থে বাইশ শ্রুতি ও জাতি 
অর্থে শুদ্ধ ও বিকৃতভেদে আঠার জাতির উল্লেখ করেছেন । কথাও স্বাভাবিক । 
কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের যুগে শুদ্ধ-সপ্তজাতির মাত্র প্রচলন ছিল, বিকৃত বা 
সংকীর্ণ এগারটি জাতির উদ্ভব তখনো! সমাজে হয়নি বলেই মনে হয়। তবে 
যাজবন্ধ্ের সময় বাইশ শ্রুতি ও আঠার জাতির প্রচলন অবশ্তই হয়েছিল৷ 
কেননা সংহিতা তথা সমাজ-শাসনশান্্ স্বতিগুলির রচনাকাল শ্রদ্ধেয় জলি 
(7০115), ডাঃ কানে (70: ৪০৪) ও অন্ান্ত মনীষী ও এতিহাসিকগণ 
খুষ্টীয় অন্যের ১ম থেকে €র্থ-৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বলেছেন । যাজবন্ধ্য, নারদ, 


৮৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন এ' চারজন সংহিতাকারদের অত্যদয়-কাল নিণর়্ প্রসঙ্গে | 


শ্রদ্ধেয় জলি ও ডাঃ কানে উল্লেখ করেছেন, 





সংহিতাকার জলির মতে ডাঃ কানের মতে 
যাজেব্য খু ৪র্থ শতাব্দী ১৬ ৪০০২৩ ৪ খৃষ্টাব্দ 
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কাত্যায়ন বৃহস্পতির পরে ৪ ০ ৬.৩ রে 


ডাঃ কানের অভিমত গ্রহণ করলেও যাজ্ঞবন্্যকে আমর] খুষ্টায় অবের একেবারে 
গোড়ার দ্বিকের সংহিতাকার বলতে পারি। খুষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নারদীশিক্ষায় 
শ্রুতির উন্মেষ ও খৃষ্ীয় ২য় শতাবীতে ভারতের নাট্যশান্ধে পরিপূর্ণ বিকাশ 
ও অনুশীলন দেখতে পাই। তাই নানান্‌ দিক দিয়ে অনুধাবন ক'রে মনে 
হয় শ্রুতির ধারণা বা তার উপযোগিতার অস্কুভব বরং খৃষ্টপূর্ব অবের একেবারে 
শেষভাগেই শিল্পী ও শান্্ী সমাজে দেখা দিয়েছিল। হি তা নাহ'ত তবে 
নারদ কখনই তার শিক্ষাগ্রন্থে শ্রুতি ও তার প্রয়োগের অস্তঙ্সিবেশ করতে 
পারতেন না। তারপর নারদীশিক্ষাকার শ্রুতি-নির্দেশ করেছেন লৌকিক বড়জাদির 
নয়, বৈদিক প্রথমাদি সাম-ন্বরের। অবশ্ঠ নারদের *যঃ সামগানাং প্রথম: স 
বেণোর্মধ্যমঃ শ্বরঃ” এই বাজমন্ত্র বা নির্দেশক-মন্ত্রের মাধ্যমে সামশ্রুতিগুলিকে 
অনায়াসেই লৌকিক ষড়জাদি শ্বরেও আমর] সন্নিবেশ করতে পারি । তবে 
কথা হ'ল থৃষ্টপূর্বান্দে সগ্তকের মধ্যে স্বরসগ্থাদ তথা বাদী, সংবাদী শ্বরগুলির 
প্রচলন ছিল কিনা তা ভেবে দেখার বিষয় । 

স্থতরাং “গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদস্তঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌” গ্লোকাংশে 'শ্রুতিশীলা, 
শব্দটি যে সাঙ্গীতিক শ্রবণবোগ্য নুস্ন্বরের দ্যোতক নয় একথা ঠিক। শ্রুতি অর্থে 
এখানে বেদ ও এর আভিধানিক অর্থ বাচম্পত্য-অভিধানকার দিয়েছেন £ 
'শ্র-কর্মাদৌ-ক্িন্। বেদস্ত সর্বৈঃ শ্রয়মাণত্থাং শ্রুতিত্বমূ। হৃতরাং শ্রুতিশীল অর্থে 
বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় ক্রাক্মণ এ অর্থ করলে গ্লোকাংশের সংগতিও থাকে যে গায়কগণ ও 
বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা পৃথক পৃথক ভাবে রাজার স্বতিগান করেছিলেন ঃ 
'রাজানাং স্তবতাং তেষাম্*। এই স্তরতিগানের আবার রূপভেদ ছিল । সত ও ভাট- 
জাতীয় ব্রাহ্মণের! রাজাদের পূর্ব-কীতিকলাপের কথা অবলম্বন ক'রে সুখে মুখে গান 
রচনা ক'রে গাইত : “অপদানাহ্যাদাহত্য পানিবাদান্যাবাদয়ন্” । টীকাকার উল্লেখ 


ম্ 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগ . ৮৫ 


করেছেন ঃ “বাজ! বৃত্তাভুতকর্মাচ্যাদান্বত্য তদনুগতং পানিবাধান্তবাদয়ন্। স্থত 
ও ভাটজাতীয় পানিবাদকেরা (হাততালি দিয়ে যারা গান করত ) সমাজে একরকম 
পতিত ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য ছিল। অবশ্ঠ তারা রাজাদের কাছ থেকে বৃত্তি 
পেত ও তাদের কাজই ছিল স্ততিগান করা। তাদের গানে স্থর ও তাল 
অটুট থাকত ' বেদজ্ঞ ব্রাক্মণেরা বীণাদি বাগ্যযন্ত্রের সঙ্গে আশির্গান ও গাথা গান 
করতেন। বাঁজাদের গৌরবময় ও পুণ্য চরিজ্-বর্ণনান্থচক গানও গাথা। ও 
আশীর্গান শ্রেণীভুক্ত ছিলঃ "গাথানাং কেবলগায়কানামাশিগগেঁয়মাশীর্বাদপ্রধানং 
গানম্‌। যা! গাথা বাজ্ঞাং চরিত্রাদি প্রতিপাঁদিকাস্তাসামাশীর্বাদঘটিতং গানমিতার্থঃ” | 
এই আশীর্বাদসুচক মাঙ্গলিক তথা আত্াদয়িক গানই গান্ধর্ব। ভরত নাট্যশাস্কে 
ধাবাগানের প্রসঙ্গে খক্‌, পাণিকাঁ, গাথা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন £ “যা খচঃ 
পাণিকা গাথা” (৩২।২)। এগুলি ছন্দযুক্ত হ'য়ে জয়, স্তরতি, আশীর্বাদ অর্থে 
গীত হুয়। যেমন, 

বিধানং ছন্দসামেষাং ময়ণ পূর্বমুদাহৃতম্‌। 

জয়াশীর্বাদযুক্তানি কার্ধাণ্যেতানি দৈবতে | 

খগ্গাথাপাণিক] হেষাং বোদ্ধব্যাস্ত গ্রমাণতঃ 1৩৪ 
এই খক্‌, গাথা, পাণিকা! প্রভৃতি আত্যুদনয়িক গান অঙ্বযুক্ত তথ সপাঙ্গযুক্ত হলেই 
বা নামে অভিহিত হয় ও প্রবাগান গান্ধর্বেরই অস্তভূক্ত £ "গান্বর্যেতৎ” 
(৩২৪৮৪ )।৩৭ এই গান্ধর্বই গেয় বাগান। এর সঙ্গে বীণা, বেণু ও ম্বদঙ্গাদির 
সমাবেশ থাকত। শিক্ষাকার নারদ গান্ধর্বের আভিধানিক অর্থের পরিচয় দিতে 
গিয়ে বলেছেন, 

গতি গেয়ং বিদু: প্রাজ্ঞা ধেতি কাক্প্রবাদনমূ। 

বেতি বাগ্াস্ত সংজেয়ং গান্র্স্ত ধিরোচনম্‌ ॥ 
গানের সঙ্গে বেখু বা বাশীর সহযোগ অপরিহার্ধ ছিল। আর বাদ্য অর্থে বেখু বা 
মবদঙ্গাদিকেও ধর] ষায়। রামায়ণে আশীর্গানের বা গাথার সঙ্গে বেণুর পরিবর্তে 
বীণার উল্লেখ দেখা যায় ঃ “বীণানাং চাপি নিঃম্বনাঃ*। স্তরাং গাথা ও আশীর্বাদ- 
সুচক গানও তখনকার ( রামায়ণের ) সমাজে গান্ধর্-শ্রেণীভৃক্ত ছিল। 


৩৪। নাট্যশান্ত্র ৩২1৪ ১৫-১৬ 
৩৫ | ফ্রবাবিধানঞ্ ময় স্বরতালপদাজ্মকম্‌॥ 
গান্ধর্বমেতৎ কথিতং ময়! হি 
পূর্বং যছুততং ছ্িহ নারদেন। 


 রামায়ণের যুগে টৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির অন্ষ্ঠান হত তা আগেই উর্েখ 
করেছি। ক্রিয়াছঠানের সঙ্গে সামগানের বিধি ছিল। লামগানের পাশাপাশি 
দগ্ধ ও মধুর গান্ধর্গগানেরও প্রচলন ছিল। তাছাড়! খৃষ্টপূর্বাব্ব তো গান্বর্ব বা 
মার্গ-সঙ্গীতেরই যুগ। বালকাণগ্ডের ১৪শ সর্গে দেখ! যায় বেদজ্ঞ যাজক বা 
খস্থিকেরা খন্তশ্জকে পুরোভাগে রেখে শাস্্সঙ্গত প্রাতঃসবন, এন্ড, মাধ্যন্দিন, 
তৃতীয়সবন প্রভৃতি যজ্জে ব্যাপৃত; দেবতাদের উদ্দেশে তাঁরা অগ্মিতে হবি9ভাগ দান 
করছেন ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাশাস্থনিি্ট উচ্চারণঘুক্ত নিপ্ধতা ও লাবণ্যপূর্ণ গানে 
দেবতাদের সন্ত করছেন। রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন, 
খন্যশূঙ্গং পুরস্বৃত্য কর্ম চক্রুঘিজর্যভাঃ | 
অশ্বমেধে যহাষজ্ঞে রাজ্জোহ্যং সথমহাতনঃ ॥ 
ন্‌ সং চি রং 
প্রাতঃসবনপূর্বাণি কর্মাণি মুনিপুঙগবাঃ ॥ 
এন্জরশ্চ বিধিবদ্দত্তে! রাজ] চাঁভিযুতোইনঘঃ। 
মাধ্যন্দিনং চ সবনং প্রবর্তত যথাক্রমম্‌ ॥ 
তৃতীয়সবনং চৈব রাজ্জোহস্ত স্থমহাত্মনঃ | 
বা না সি নং 
খয়শ্জাদয়ো মষ্তৈঃ শিক্ষাক্ষরসমন্থিতৈঃ ॥ 
গীতিভির্ধুরৈ: সিখৈর্স্াহানৈধথাহত: | 
টাকাকার “গীতিভিঃ, বলতে “সামভিঃ, অর্থ করেছেন। অবশ্য সামগানের মতো 
গান্র্গানেও স্নিগ্ধ ও মধুরার্দি গুণ, শিক্ষাশান্্রবিহিত অক্ষরের যে বিধান ছিল ত। 
নাট্যশান্ত্রে উল্লিখিত : “বৃত্তাক্ষরপ্রমাণং হি জাতিরিত্যভিসংজিজতাঃ* (৩২৩৩১) 
শ্নোকাংশ থেকেই প্রমাণ হয়। নারদীশিক্ষায় গানের এই গুণগুলির কথা উল্লিখিত 
হয়েছে। সাম, গান্বর্ব ও অভিজাত দেশী এই তিন রকম গানেই গুণ হিসাবে 
স্িগ্কতা ও মাধুর্য তথা লাবশ্যের সমাবেশ ছিল । 
রামায়ণের যুগে গানে মাধূর্ের বা মধুর স্বরের দিকে যে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া 
হ'ত তা বেশ বোঝা যায়। খাস্বশূঙ্গকে অভিনন্দন দেওয়ার সময় বরাঙ্গনারা যখন 
গান করছে তখন তাদের দৃষ্টি সবদা হ্মধূরভাবে গানকে প্রকাশ করার দিকে 
নিবন্ধ দেখা যায় : “তাশ্চাপস্দ্বরাজনাঃ, তাশ্চিত্রবেষাঃ প্রমদ! গায়স্তো মধুরম্বরম্‌* 
(বালকাণ্ড ১০।১০-১১ )। তাছাড়া গানের কথার প্রকাশতঙ্গির দিকেও বেশ 
মনোযোগ দেওয়া হ'ত : "্মধুরত্বর ভাষিণৌ* (বালকাণ্ড ৪1১১)। শিল্পী অর্থাৎ 
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গায়ক ও বাঁদকরাও যাতে শ্রীসম্পয় ও সুবেশিত হস্ত তার দিকে লক্ষ্য রাখ! হ'ত 
-রূপলক্ষণসংপন্ৌ* (৩৪1১১ )। গানের স্থুর মাতে বাগ্তযন্ত্রকে অনুসরণ ক'রে 
সৌন্দর্য হ্ষ্টি করে রামায়ণে তারও উপদেশ দেওয়া হয়েছে  “তস্্রীগীতসমাকীর্ণং 
সমতালপদাক্ষরম্” (কিছ্বিদ্ধাকাণ্ড ৩৩২১)। শিল্পীকে বলা হ'ত গায়ক'-- 
“কদাচিত্তত্র গায়কৌ” (১81২৭) ও গানকে বলা হ'ত 'গেয় £ “পাঠো গেয়ে? 
(১1৪1৮ ) অথবা “গায়তাং মধুরং গেয়ম্” (উত্তরাকাণ্ড, ৯৩1১৫ )। রামায়ণে 
বাছাযন্ত্রকে বলা হয়েছে "'আতোগ্* £ “আতোগ্ভানি বিচিন্রানি” (হুন্দরকাণ্ড 
১০৪৯ )। বীণাকে বল! হয়েছে “তন্বী £ “তন্ত্রীলয়সমন্থিতম্” ( বালকাণ্ড, ৪৮ )। 
বাচ্যন্ত্রকে বাদিত্রও বলা হয়েছে £ “বাদ্দিত্রাণি চ সর্বাণি” (অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫।১২)। 

রামায়ণে বিপক্ষীবীণার উল্লেখ আছেঃ “বিপঞ্ষীং পরিগৃহান্তা নিয়ত] 
বৃত্যুশালিনী” (হুন্বরকাণ্ড, ১০৪০-৪১)। নাট্যশান্ত্রে বিপক্ষীবীণার বর্ণনা 
আছে। বিপঞ্ষী নট তারযুক্ত বীণাবিশেষ £ “বিপঞ্ষী নবতত্ত্রিকা” (২৯১১৪ )। 
বীণা কি দিয়ে বাজানো হ'ত তারও উল্লেখ আছে £ “মম চাপময়ী বীণাং 
শরকোণৈঃ প্রবাদিতা” (যুদ্ধকাণ্ড। ২৪।৪২ )। শর দিয়ে তৈরী. কোণ দিয়ে 
বীণা বাজানো হ'ত। তিলক-টাকাকার উল্লেখ করেছেন ; “শরকোণৈঃ 
শররূপবাদনদঃ প্রবাদিতাম্” । কোণ (01500010 ) ও অঙ্গুলি এই ছু'এর 
সাহায্যে বীণা বাজাবার রীতি ছিল। ভরত নাট্যশাস্ত্রে চিত্রা ও বিপধীর 
বাদনপ্রণালীর পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন £ “বিপঞ্ধী কোণবাগ্যা শ্যাৎ 
চিত্রা চা্গুলিবাদনা” (২৯।১১৪ )। চিত্রা তথা সাতাট তারযুক্ত বীণার উল্লেখ না 
থাকলেও রামায়ণের যুগে বিপঞ্ধী ছাঁড়া যে অন্যান্ত বীণার প্রচলন ছিল একথা 
বোঝা! যায়। তাছাড়া রামায়ণে যেখানে “বীণ।” শবের উল্লেখ আছে সেখানে 
চিত্রাবীণ! হওয়াই শ্বাভাবিক। 

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে বৈদিক যুগে বিভিল্ন রকমের বীণার প্রচলন ছিল, 
কিন্ত রামায়ণে তাদের উল্লেখ না থাকার কারণ কি? রামায়ণের কথা ছেড়ে 
দিলে থুষ্টায় শতাবীর গোড়ার দিকে নারদীশিক্ষায়ও আমরা বিচিজ্ঞ রকমের 
বীণাদি ততযন্ত্রের উল্লেখ পাই না। নারদীশিক্ষাকার মোটে দারবী ও গান্রবীণা 
এই ছুটি বীণারই বাদন ও গঠনপ্রণালীর পরিচয় দিয়েছেন £ “দারবী গাজবীণা 
চ দ্বেবীণে গানজাতিষু*। এদের মধ্যে গাত্রবীণা সামিক বা সামগানে বাজানো! 
হ'ত £ "্সামিকী গাত্রবীণা তু * *;? গাত্রবীণা তু সা প্রোক্তা যন্তাং গায়স্তি 
সামগাঃ”। নাট্যশাযে (২য় শতাব্দী ) ভরত চলবীণা ও 'অচলবীণার সাহায্যে 


৮৮" সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


শ্রুতি রিভাগ করেছেন (২৮২৩ ), চিত্রা ও বিপক্ধীর পরিচম় দিয়েছেন (২৯1১১৪) 
এবং দারবী, কচ্ছণী ও ঘোষকার নামোল্লেখ মাত্র করেছেন (৩৩1১৫ ) ততযস্ত্রের 
প্রেসঙ্ষে। সুতরাং একথা সুষ্পষ্ট যে মানুষের রুচি ও উদ্ভাবনীশক্তির ক্রমবিকাশ 
অস্থসারে পুরাতনের স্থানে নতুনের সৃষ্টি হওয়া বা পুরাতনের কন্ছালে নতুনের 
আত্মপ্রকাশ কর! অসম্ভব নয়, বরং শ্বাভাবিকই। তাছাড়া প্রাচীন অনেক 
বাগ্ঘযন্্ই কিছুট1 বা বেশীর ভাগ বেশ ও নাম পরিবর্তন ক'রে পরবর্তাকালে 
সমাজে প্রচলিত ছিল ও আজও আছে। বৈদিক যুগে অনেকগুলি বীণার 
পরিচয় পাওয়া যায়, ক্ল্যাসিক্যাল যুগে তাদের অনেক পরিবর্তন ও বিলোপও 
ঘটেছে, খুষ্টীয় ৭ম--১১শ শতাব্দীতে সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদের সময়ে বিভিন্ন 
রকমের বীণা আবার বিচিত্র রূপ ও নাম নিয়ে সমাজে দেখ]! দিয়েছে। 
থুষ্টায় ১৩শ শতাব্দীর সমাজে তাদের প্রয়োগ ও বর্ণনা আবার আরও স্থম্পষ্ট এবং 
শাক্গ দেবের সঙ্গীত-রত্বাকরই তার প্রমাণ। 

বাদিত্র বা আতেগ্ভকে সঙ্গীতশান্কে চার শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়েছে ; তত, 
আনদ্ধ, স্থষির ও ঘন। এই চাররকম বাগ্থযস্ত্রের উল্লেখই মোটামুটিভাবে রামায়ণ 
পাওয়া যায়। যেমন তন্ত্রী বা বীণার নিদর্শন তো দেওয়াই হয়েছে। স্থৃষির 
হিসাবে বেগুবা বংশ ( ৪1৩০।৫১১ ৫১০৪০ ) শঙ্খ (৬৫০1৬ ) তুর্য (৪1১৩২২, 
৪1৩০।৫১)। আনদ্ধ হিসাবে ভেরী (৬৫০৬০ ), য্বদর্গ ( ৬1৫০১৬), মড্ডক 
(৫1১০1৪৪ )১ ভিগ্ডিম (৫1১০।৪৪ ), ছুন্দুভি ( ৬৫৭।২৮), মুরজ ( ২৩৯৪১), 
পণৰ ( ৬৫৯।৮ ), পটাহু ( ৬।৯৬1৩৫ )। ঘনযন্ত্র হিসাবে স্বস্তিক ( ৬1১৩১।৩৯ ), 
ঘণ্টা] (৬ ১২৪।১২৫ ) তাল (করতাল? ৬৫২।২৪ )। 

অযোধ্যা» কিকিন্ধাৎ৬ ও লঙ্কায় ৩" রামায়ণের যুগে সকল ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের 
অনুশীলন ছিল অপ্রতিহত। সে যুগে সমাজের সকল অনুষ্ঠানেই সঙ্গীতের অন্গশীলন 
ছিল অব্যাহত । নিদ্রা থেকে জাগ্রত করায়, আরাধনায়, যুদ্ধাভিযানে, অভিসারে, 
উৎসবে, শবান্ুগমনে, শিকারকার্ধে, যুদ্ধযাজ্রায়-_সকল আয়োজনেই নৃত্য, গীত ও 
বাছের সমাবেশ দেখা যায়। শ্রী, পুরুষ, ত্রাহ্মণ, স্তাবক, বন্দী, যোদ্ধা সকলেই 
ছিল সঙ্গীতের অঙ্রাগী । তার কারণ মনে হয় তখনকার দেশনায়ক ও নৃপতির! 
ছিলেন সঙ্গীতের একান্ত পৃষ্ঠপোষক। নর্তক, গায়ক, নট, শৈলুষ, দেবদাসী 


৩৬। রামায়ণ, কিফ্িন্কাক।্ড, ২৭২৬ 
৩৭] এ, মুনরাকাও, ৬1১২, ১০৩৭ 
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সকলেরই রাজ্জ-দরবারে ও সমাঙছে ছিল সমাদত্'॥ অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় 
'পরিশ্রাস্ত ভরত নৃত্য, গীত, বাগ্ভ ও নাটকে আনন্দ লাভ করছেন, 
আয়াসং বিনরিস্তন্তঃ সভায়াং চকিরে কথা; ॥ 
বাদয়স্তি তদ1 শাস্তিং লাসয়ন্ত্যপি চাপরে। 
নাটকান্যপরে স্মাহুহাস্তানি বিবিধানি চ ॥ 
স তৈর্মহাত্সা ভরতঃ সথিভিঃ প্রিয়বোধিভিঃ। 
রাজ। যে রাজ্যের নট, গায়ক, নর্তক ও উত্সবকারী্দের রক্ষক ও উতংসাহদাতী, 
তার অভাবে রাজ্য শ্রীহীন হয় একথ| রামায়ণকার অধোধ্যাকাণ্ডের ৬৭ অধ্যায়ে 
১৫ গ্লোকে ম্পঞ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। রাজ! দশরথের মৃত্যুর পর একজন 
শ্তায়বান ও সর্বপ্রতিপালক নুপতিকে নির্বাচন করার জন্য অমাত্যেরা সমবেতভাবে 
খধি বশিষ্টকে অন্থুরোধ জানালেন। একজন গুণবান ও গুণগ্রাহী নৃপতি 
নিাচনের পক্ষে তারা যতগুলি কারণ দেখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একটি হ'ল 
রাজাবিহীন রাজ্যে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নৃত্য, নাটক, উৎসব ও সমাজ কোনটাই 
পররিপুষ্ট লাভ করতে পারে ন1 : 
নারাজকে জনপদে প্রহষনটনর্তকাঃ। 
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বরধস্তে রাষ্্রবর্ধনা: ॥ 
মোটকথ। তখনকার সময়ে নৃত্য, গীত ও বাগ্-বিরহিত কোন রাজ্যের কল্পনাই 
করা যেত না। তাই দশরথের মৃত্যু-সংবাদের কথা না জেনে ভরত অধযোধ্য।- 
নগরীতে প্রবেশ ক'রে যখন দেখলেন মুদঙ্গ, বীণ1 ভেরী প্রভীতি বাগ্যযস্ত্ে 
বঙ্কার ও শব্ধ স্তব্ষ। কোন স্থানেই সঙ্গীতের লেশমাত্র নাই তখন বুঝলেন 
নিশ্চযুই কোন অমঙ্গল ঘটেছে £ 
ভেরীম্বর্গবীণানাং কোণসংধ্টিতঃ পুনঃ । 
-কিমছ্য শবে! বিরতঃ সদাদীনগতিঃ পুর! ॥ 
এ” থেকে বোঝা! যায় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সঙ্গীতকে কি শ্রদ্ধার আলনই 
ন। দিয়েছিল। তখন শুদ্ধ-জাতিরাগের ব্যবহার ছিল ও তাদের ন্বর-রূপ আমর! 
নাট্যশাস্ব থেকে জানতে পারি । বীণা ও মনুয্য-কণ্ঠে রাগ মূছনা, তান, 
লয়, রস প্রভৃতির সমাবেশ নিয়ে প্রকাশিত হ'ত ও সেই গায়কীভঙ্গি ও 
বাদনপ্রণালীর যে একটি পরিষ্ফুট রূপ ও ধারা ছিল, মানুষের মনে যে গান সুরের 
নক্সা সষ্টি ক'রে রম ও আনন্দান্থৃভূতির স্বতঃফুর্ত ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল, 
নাটকে, নুত্যে ও বিভিন্ন রকম বিগ্ার অন্শীলনে জাতি ও শ্রেনী-নিরিশেষে সকল 


৯০, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


মাহ যে শিক্ষা ও পংস্কতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করত একথা 
স্প্ভাবেই বোঝা! যায় । 


॥ মহাভারতের যুগ ॥ 


রামায়ণের পর সঙ্গীতের রূপ ও বিকাশভঙ্গি মহাভারতের যুগে (থৃষ্টপূর্ব 
৩০০ অব) কি ধরণের ছিল তাই এখন আলোচনার বিষয়। মহাভারত 
প্রধানত ভরত-রাজাদের বা ভরতরাজবংশের উত্তরাধিকারীদের এঁতিহাসিক 
কাহিনী । সেই কাহিনীর মধ্যে ভরতরাজবংশের সামাজিক রীতিনীতি, রাজনীতি, 
যুদ্ধকাহিনী, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয্ন পাওয়া যায়। রাজা ভরত 
মহারাজ দুম্মস্ত ও শকুন্তলার পুত্র। ভরতরাজার নামানুসারে এই পূর্বথণ্ডের 
নামকরণ হয়েছে ভারতবর্ষ। কৌরব ও পাগুবেরা ভরতরাজারই বংশধর । 
ভরতের বংশধরদের তাই “ভারত” নামেও অভিহিত করা হয়েছে। তাদের 
বাসভূমি ছিল বেশীর ভাগ গঙ্গা ও যমুনানদীর ধারে। 

অধিকাংশ এঁতিহাসিকের অভিমত মহাভারত সংকলিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ 
৩০০ অবে। অনেকে বলেন বিভিন্ন শীলা ও তাম্রলিপির প্রমাণপ্ী নিয়ে 
আলোচনা করলে দেখা যায় থুষ্টীয় ৫০* শতকের আগে মহাভারত ঠিক বর্তমান 
আকার নিয়ে ছিল না, ছিল ক্ষুদ্র আকারে ধর্ম ও দার্শনিকী আলোচনার গ্রশ্থ 
হিসাবে । আবার দেখ! যায় প্রায় খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুমারিল ও খৃষ্টীয় 
৬০০--৬৫০ শতাবীর মধ্যে কবি স্থবন্থু ও বাণভট্ট মহাভারতের অনেক অংশ 
তাঁদের রচনায় উদ্ধত করেছেন । হ্থতরাং এখন যে আকারে ও যে বিষয়বস্ত নিয়ে 
মহাভারত আমরা পাই তা! সংকলিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে খুষ্টপূর্ব ৪ শতক 
থেকে খুষ্টায় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে । এঁতিহাসিক হপ্‌্কিন্সের অভিমতও তাই ।১ 
১) 245 7৮৮5 7175%9198) (১0985510812, 1915)5 100. 172. 

মহাভারতের রচনা বা সংকলন-কাল সন্বন্ধে নিমলিখিত গ্রন্থগুলিও দ্রষ্টব্য ঃ 

(ক) ভাঃরাধাকৃষফণ ১1%016% 47741950911, ৬০], এ (1940), 20, 47981) তে) 2176 
1385691/ 010. 0%7%76 ০1 0৮6 £70257 4০016 (৬61০ &8£6)১ ০1. 7, 19. 304) 
(গ) হপকিল্সদ,হ 276 272661210০1 1101৫» 00. 397-98, 4023 ঘে) 276 
02104261২21, 585. 1946, 2. 8৪ ( ডাঃ বেদীমাধব বড়য়ার প্রবন্ধ -_76%25 ?% 
147/:0167%8 1702101 17/56019) 7 ($) “বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'- ওের্থ বর্ষ, সন ১৩৩২, 
পৃঃ ১৯৮৯৯ ) প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাহ শাস্্ীর প্রবন্ধ । 


রামায়ুণ“মহাভারতের যুগ ৯৯ 


মহাভারত মহাগ্রস্থটি রচনা করেন বেদবিভাঁগকর্ত| ব্যাসদেব। কিন্ত এই 
ব্যাসদেব নির্দিষ্ট কোন এতিহাসিক ব্যক্তি কিন! তা নির্ণয় করা দুরূহ। আমাদের 
মনে হয় “ব্যাস একটি উপাধি-বিশেষ, তিনি বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাস নামে 
পরিচিত ছিলেন । মহাভারত, হরিবংশ, আঠার পুরাণ, অসংখ্য উপপুরাণ, এমন 
কি শ্রীমন্তাগবত ও অন্তান্ত ভাগবত গ্রস্থগুলির রচয়িতা নাকি ব্যাসদেব। বিভিন্ন 
যুগে একই প্রসিদ্ধ গ্রস্থকারের নাম দিয়ে বিভিন্ন রচয়িতা মহাকাব্য ও পুরাণগুলি 
রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। তা ছাড়া কোন প্রথিতযশ! লেখকের 
নামান্থিত ক'রে রচনা লেখার ও প্রকাশ করার রীতি বহুদিন থেকেই ভারতীয় 
সমাজে প্রচলিত ছিল একথা ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। যেমন “অদ্ভুতরামায়ণ 
্রন্থখানি যে মহুধি বাল্ীকির রচিত নয় একথা বিষয়বস্তুর উপাদান ও আলোচনাই * 
স্ম্পষ্টভাবে প্রমাণ ক'রে । পরবর্ত যুগে বৈজুবাওরা, তানসেন, স্বামী হরিদাস 
প্রভৃতির রচিত নয়, অথচ তাদের নামাঙ্কিত হ'য়ে বহুগান সমাঁজে প্রচলিত 
দেখ] যায়। এ" ধরণের অনেক নিদর্শনই দেওয়া! ঘেতে পারে। 

রামায়ণের পর মহাভারতের যুগে সঙ্গীত কি ধরণের ছিল তা আলোচন। 
করলে দেখি সঙ্গীতের বিকাশ ও রূপের যতটুকু সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা রামায়ণে 
পাই-_মহীভারতে তা পাই না। তার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ । রামায়ণের 
চেয়ে মহাভারতের সমাজ ও চিন্তাধারা যে উন্নততর ছিল একথা ্বীকার করা 
অসঙ্গত নয়। অধিকাংশ এরতিহাসিক ও সমাজতত্ববিদ্‌ স্বীকার করেন রামায়ণের 
চেয়ে মহাভারতের সমাজ বেশ বিস্তৃত ও জটিল ছিল। মহাভারতের রাষ্ট্রনৈতিক 
সমস্তাও যথেষ্ট পরিমাণে সংঘাত ও ছুর্ষোগপূর্ণ ছিল। কাজেই শিল্পকলার 
রুচি তখন কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল. বলে মনে হয়। তবে কূটনৈতিক, 
অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় নিশ্চয়ই রামায়ণের যুগের 
চেয়ে মহাভারতের সমাজে যথেষ্ট উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল। 

আবার ভারতীয় সভাতার উত্থান-পতনের নজির দেখিয়ে অনেকে বলতে চান 
যে মহাভারতের যুগের চেয়ে রামায়ণের সমাজ ছিল যথেষ্ট উন্নত ও বিকাশশীল, 
কেননা ঘুধিষিরের রাজধানী হস্তিনাপুর ও অন্তান্ত প্রাসাদাদির শিল্প-চাতুর্ধে 
ময়দানবের তথা অনার্ধ অবদান গৌরবময় হলেও রামরাজ্য অযোধ্যার শিল্প- 
সম্পদ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি দানব-সভ্যতার চরম নিদর্শন স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী তথ! 
আর্য ও অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমান্তরাল বিকাশ মহাভারতের চেয়ে 
রামায়ণের যুগেই সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ ক'রে বানররাঙ বালি ও দানবরাজ 


৯২: সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


সাধক ও শাস্তজ্ঞ রাবণের স্থুরুচি, সৌন্জন্ত ও সৌন্র্যবোধ অনারধ-প্রকৃতিকে 
সম্পূ্ণ্পে স্লান করেছিল। ক্ষত্রিয় সংস্কৃতির কথার তো! তুলনাই নাই। 
অবশ্ট এসব যুক্তি ও তুলনা হ'ল তাঁদের পক্ষে প্রযোজ্য ধারা রামায়ণ" 
মহাকাব্যকে মহাভারতের পরবর্তী রচন|! হিসাবে প্রমাণ করতে চান। 
মহাভারতের পাতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক উপাদান ও কাহিনী 
মহাভারতকেই রামায়ণের পরবতী রচনা হিসাবে সপ্রমাণ করে। ভাং 
উইণ্টারনিজজ২, জেকবীত প্রভৃতি পণ্ডিতের৷ বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের নিদর্শন 
দিয়ে রামায়ণকেই মহাভারতের চেয়ে প্রাচীন বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ ও 
মহাভারতের অসংখ্য ঘটনা ও কুশী-লবদের নাম প্রভৃতি নিয়ে তুলনামূলক 
, আলোচনা করলে রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে যে প্রাচীন এটাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত 
বলে মনে হয়। সামাজিক জটিলতা, যুদ্ধ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কুটনীতির 
প্রয়োগ, স্থাপত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সুম্মদৃ্টি ও চিস্তাশীলতার পরিচয়, বৃহত্তর 
পরিকল্পনা ও ধর্মের নিগুঢ় ব্যাখ্যা ও উদারতা প্রভৃতি বিষয়গুলি যে সমাজের 
পরিচয় দেয় সে ( মহাভারতের ) সমাজ রামায়ণের সমাজকে পেছনে রেখে অনেক 
দুর এগিয়ে এসেছে বলে মনে হয়। রামায়ণের সরল জীবনধারার সন্ধান তখন 
পাওয়া যায় না। অতিশয় উন্নত হলেও মানব-সভ্যতার বহুল সমস্থাপূর্ণ বূপই 
প্রমাণ করে মহাভারত যে যুগ ও যে সমাজ-পরিবেশের কথা বর্ণনা! করেছে সে যুগ 
ও সমাজ রামায়ণের পরবর্তী । 

নৃত্য-গীত-বাগ্যের সমবেত রূপ যে সঙ্গীত ও এমনকি 'সঙ্গীত' শব্টিরও উল্লেখ 
আমরা রামায়ণে পেয়েছি তা আগেই আলোচনা করেছি। অথচ আশ্চর্যের 
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বিষয় যে নারদীশিক্ষা, নাট্যশান্্*, দত্তিলম্‌, বুহদ্দেশী, সঙ্গীতসময়পার প্রভৃতি 
খৃষ্ীয় শতান্বীর গোড়ার দিকের লঙ্গীতগ্রন্থগুলিতে “সঙ্গীত' শবটির ও তার 
তিনটি উপাদান নৃত্য, গীত ও নাছ্যের একজ্ম উল্লেখ আমরা পাই না। 
ঘ্রৌর্ধতিকের স্ষ্পষ্ট উল্লেখ ও পরিচয় পাই একেবারে খৃষ্টায় ১৩শ শতাব্দীর 
গ্রন্থ লঙ্গীত-বত্বাকরে । মহাভারতে নৃত্য, গত ও বাছ্যের একজ্র সমাবেশ যেমন 
“ততো বাদিত্রবৃত্াভ্যাম্‌ * * গীতৈশ্চ স্ততিসংযুক্তিঃ, (আদি, ২০1৯৯), 
“বাদিজ্রাণি চ * * ননৃতুর্নর্তকাশ্চৈব জগ্ুগাঁতানি গায়কাঃ (আদি, ২৯৬৪ ), 
স্নৃত্বগীতবাদিজ্ৈ১ (আদি, ২০৭1১১৪ ), নৃত্যবাদিঅগীতৈশ্চ” (সভা, ৫1২৪ ) 
“বাদিত্রং নৃত্তগীতং, ( সভা, ৮1৩৬ ), নৃত্তং গীতং চ বাছ্যং চ চিত্রসেসাদবাপুুছি' 
(আরণ্য, ৪০1৬ ), “বৃত্যামি গায়ামি চ বাদয়াম্যহং (বিরাট, ৯1১৭ ), গীত- 
বাদিত্রমংবাদৈ: তালনর্তনলালিতৈঃ, (ভ্রোণ ৭৪1৩৮), “নৃত্যবাদিত্রগীতানাম্‌, 
( শাস্তি, ২৯৭২৮ ), “নৃত্ৈর্বোগ্ধৈশ্চ গান্ধর্বৈঃ? (অনুশাসন, ১২৮1৩২৪ ), ৃত্যবাদিত্র- 
গীতানি' ( আশ্বমেধিক, ৪০1১৩) প্রভৃতি । 

রামায়ণ ও মহাভারতের সমাজে গান্বর্ব বা গান্রগানেরই প্রচলন ছিল। 
গান্ধর্ব 'মার্গ' নামেও প্রচলিত ছিল ও রামায়ণে 'মার্গবিধানসংপদা, শব্গুলি 
তার প্রমাণ । মার্গ-শব্দটি বৈদিক সামগানের মতো মঙ্গলবাচী ছিল) অর্থাৎ যে 
গান বা সঙ্গীত আত্যুদয়িক, অধ্যাত্ম উন্নতিকারক, পবিত্র বা অপাখিব ছিল তাকেই 
মার্গ বলা হ'্ত। তবে “মার্গ' অভিধানটি বৈদিক সঙ্গীতের পরবর্তী গান্ধর্বের 
বিশেষ বোধক «যো মাগিতো। বিরিঞাছৈঃ) শব্গগুলি থেকেই তা বোঝা 
যায়। শাঙ্গদেব বলেছেন এই মাগিত বা অন্বেষিত তথা চারবেদ থেকে সংগৃহীত 
গানই মার্গ ঃ “সামব্দোদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ”। ম্মারত যাজ্ঞবন্কা 
বলেছেন এই গান্ধর্গান মুক্তির দিশ! দেখায় বলে মার্গ ঃ “মোক্ষমার্গে স গচ্ছতি।” 
গান্ধর্ব তথা মার্গগানের যুগেও নৃত্য, গীত ও বাগ বা বাদিত্র অঙ্গগুলির 
সহযোগে সঙ্গীত পরিপূর্ণভাবে সমাজে বিকশিত ছিল। 

মহাভারতে গায়ক, নর্তক, বাদক, দেবদুন্দুভি, অপ্পরাদের হৃত্য-গীত, গাথাগান, 
শঙ্খ, বীণা, বেণু, মবদঙ্গ, স্ততি, স্তোম, তাল, লয়, মুছনা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া 
যায়, কিন্তু গান্ধর্গানের রূপ কি রকম ছিল, কোন্‌ কোন্‌ গ্রামে তা লীলাগ্িত 
ছিল, কোন রাগের সমাবেশ ছিল কিনা, কি রীতিতে বান্তযস্ত্র তৈরী করা হ'ত 

৪1 কার্যমালা-সংস্বরণ নাটাশাল্্রে অবগ্ঠ ছু'জায়গায় 'সঙ্গীত' শবটির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্ত 
কানী সংস্করণে ( চৌথাম্ব! সংস্কৃত-সিরিজ ) এ' শব্দটিয় কোন উল্লেখ নাই। 


৯৪. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ও তাদের বাজানো হত, গাঁনে কি তাল, কি মৃছনার বিকাশ থাকত, 
এ' সকলের ্থনির্দিই কোন পরিচয় আমরা পাই না। সেজন্ পূর্বেই 
উল্লেধ করেছি যে বরং রামায়ণে সাঙীতিক রূপ ও ভাবের কিছুটা উল্লেখ 
আমরা পাই, কিন্ত মহাভারতে তার যথেষ্ট অভাব আছে। মহাভারতকার 
তদানীস্তন কালের সমাব্ত, শির ও সংস্কৃতির নিরাবরণ কাহিনী রচনা! করেছেন 
সতা, কিন্তু সঙ্গীতের বর্ণনায় বিশেষ কার্পণ্য দেখিয়েছেন । 
তখনকার গানে যে লৌকিক যড়জাদি সাত স্বরের ব্যবহার ছিল একথ! 
অঙ্ঞাত নয়। মহাভারতক।র আশ্বমেধিক পর্বে এই সাত হ্বরের উল্লেখ ক'রে 
. বলেছেন তার! শব্দেরই গুণ_-আকাশ তথা বায়ুর সংঘাত থেকে উৎপন্ন । যেমন, 
তত্রৈকণুণ আকাশঃ শব্ধ ইত্যেব স শ্বতঃ। 
তশ্য শবস্য বক্ষ্যামি বিস্তরেণ বহুন গুধান্‌। 
ষড়জর্ধউ: গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমঃ ম্ৃতঃ। 
অতঃ পরং তু বিজ্জেয়ো নিষাদে! ধৈবতস্তথা ॥ 
ইষ্শ্চানিষ্টশব্দশ্চ সংহতঃ প্রতিভানবান্‌। 
এবং বহুবিধো জ্ঞেযঃ শব্দ আকাশসস্তবঃ ॥« 
বৈদিকোত্তর গান্ধর্গানে যে লৌকিক ধড়জাদি সাত স্বরের প্রবর্তন করা 
হয়েছিল তা বৈদিক প্রথমাদি সাত ব্বরের অনুরূপই হয়েছিল। সঙ্গীত রত্বাকরের 
টীকাকার কলিনাথ ( ১৪৪৬-৬৫ খুঃ) এর উল্লেখ ক'রে বলেছেনঃ “তং 
গ্রহরূপত্বং চ গীতন্যাপি সপ্তন্বরাত্মকত্বাং। সামানি হি ক্ুুষ্টপ্রথমদিতীয়চতুর্ব- 
মন্দ্রাতিত্বার্ধাখ্যাঃ সপ্ত স্বরাঃ, ইহ তু ত এব যথাযোগ্য ষড়জাদিব্যপদেশভাজ 
ইতি। ব্রদ্ষবাহপি বেদাছুদ্ধত্য সংগ্রহণে সার্ববণিকত্বং প্রয়োজনমিতি ভাবঃ1” 
টিক যুগে সামগানের পাশাপাশি গ্রাম্য দেশী তথ1। লোক-সঙ্গীতের প্রচলন 
অবশ্যই ছিল ও তাতে যে যড়জাদি সাত স্বরেরই প্রচলন ছিল এতে আর সন্দেহ 
কি! তবে বিভিন্ন আদিম গানে ও পদ্ধতিতে স্বর-সংখ্যার অবশ্য তারতম্য 
ছিল। 
মহাভারতে ষড়জাদি সাত স্বরের উল্লেখ প্রসঙ্গে সংকলনকার তার একট 
দার্শনিক রূপেরও পরিচয় দিয়েছেন দেখ! যায় ও তা থেকে অনুমান কর1 মোটেই 
অসমীচীন হবে না যে নারদীশিক্ষাকার নারদ বা নাট্যশাস্্কার ভরত সাত ত্বরের 
কোন দার্শনিক ভিত্তির পরিচয় না দিলেও তাদের অনুসরণকারী মতঙ্গ (খৃই্য় 
€ | মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব, ৫৩1৫২-৫৪ 
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৫ম-ণম শতাব্ী ) বৃহদ্দেণীতে ব্বরক্যতির মর্মকথার যেখানে পরিচয় দিয়েছেন 
সেখানে তিনি যে মহাভারতের বর্ণনাকে অঙ্ুসরণ করেন নি তা কে বলতে পারে । 
মহাভারতকার উল্লেখ করেছেন, 
আকাশনুত্তমং ভূতম্‌ অহংকারম্ততঃ পরঃ। 
অহংকারাৎ পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরা কা ততঃ পরঃ ॥৬ 

সাংখটীয় যুক্তির মাধ্যমে সাঙ্গীতিক ষড়জাদি শ্বরের কারণ যে আত্মা একথাই 
বোঝা গেল। পরবর্তী সঙ্গীতশাস্বীরা গীত বা গানকে নাদময় বলেছেন : 
“গীতং নদাত্স কম্‌”। সিংহভূপাল এর ওপর আলোকপাত ক'রে বলেছেন : 
“নাদাত্কং নাদ আত্মান্বক্ূপং যন্ত”। বুহদ্দেশীকার মতঙ্গ নাদতচ্ছ আত্মাকে 
্র্ধাঃ বিষু, মহেশ্বর বলতেও কন্থুর করেন নি £ “নাদরূপঃ স্থৃতো। ব্রহ্ম! নাদরূপো! 
জনার্দনঃ, নাদরূপা পরাশক্তির্নাদরূপো মহেশ্বরঃ* | মহাভারতে যে ধারণ! 
বীজাকারে ছিল তাই বৃহদ্দেশীতে ও তার পরবর্তী সঙ্গীত গ্রন্থ গুলিতে ফল-ফুল- 
শোভিত বক্ষে পরিণত হয়েছে । 

মহাভারতকার গানকে বলেছেন 'গান্বর্' । তবে তিনি বেশীর ভাগ সময়ে 
গীত' শব্দই ব্যবহার করেছেন গান্বর্বকে লক্ষ্য ক'রে । কোন কোন জায়গায় আবার 
গীত ও গান্ধর্ব এই ছুটি শব্ই তিনি পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন দেখা! যায় £ 
“রুবস্তি মধুরং গীতং গান্ধরস্বনমিশ্রিতম্” (১1১৫২।৩২)। তবে গীত বা. গান 
অর্থে যে তিনি গান্ষর্কে বুঝিয়েছেন একথা ম্পষ্টভাবেই জানা যায়; যেমন 
প্নুতৈর্বাদৈশ্চ গান্ধর্বৈ:” ( অনুশাসনপর্ব, ১২৮৩২৪)। এছাড়া "গান্ধরবশান্ং, 
'শীতগন্ধরবঘৈশ্”। গান্ধর্ব সঙ্গীতপারগ গন্ধবদের প্রিয় ছিল একথা! নাট্যশাস্্কার 
ভরত বলেছেন। মহাঁভারতকার বলেছেন : “গন্ধরব! গীতকুশল! নৃত্তেষু চ 
বিশারদাঃ” ( আশ্বমেধিক, ৯৪৪৩ )। গীতিকলাবিদ্‌ তুমুরু, নারদ, পর্বত, বিশ্বাবস্থ্‌, 
চিত্রসেন, হাহা, হুহ্‌ প্রভৃতি গন্ধরবশ্রে্ঠদের নামোল্েখও তিনি করেছেন £* হাহা 
হৃহূশ্চ গন্ধর্বৈ তুম্বরুনারদাস্তথা” | 

মহাভারতাকার যদ্দিও উল্লেখ করেছেন £ “বৈদিকানি চ কর্মাণি ভবস্তি 
বিগুণান্্যত” ( ৬।৩।১১৫ ), তাহলেও সে যুগে যাগ-যজ্জের যথেষ্ট প্রচলন ছিল ও 
তাতে গাথা স্তোমাদি সামগানের অনুশীলন হ'ত। অন্থুশাসনপর্বের ১২৮ অধ্যায়ে 
যাগ-যজ্ঞাদির যথেষ্ট গ্রশংসাও করা হয়েছে । সত্র ও যাগ-যজ্ঞ হিসাবে অগ্নিষ্টোম, 


৬। আহ্বমেধিকপর্ব ৫৩1৫৫ 


১০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বাঁজপের, অশ্থমেধ, রাজনুয়, গোসব প্রভৃতির প্রচলন ছিল।" নরমেধযজেরও 
উল্লেখ আছে। মহাভারতকার উল্লেখ করেছেন, রে 
| খগ.ভিবর্মনূশংসত্তি নামকর্মীণি বহব্চাঃ | 
যুভি্ধং হবিবেদ্যাৎ জূহব,রধবর্ববোহ্ধবধে । 
সামভির্ধে চ গায়স্তি সামগাঃ শুনববুদ্ধয়ঃ ॥৮ 
খকৃছন্দে স্বর যোজন! ক'রে গীতি-রূপ সামের সৃষ্টি হয়। 'যজুর্বেদ যাঁগ-হজ্ঞ তথ। 
কর্মীলুষ্ঠানের বিধান করে| ধারা সাম গান করতেন তাদের সামগ বা সামগামী 
বল! হ'ত। তারা শুদ্ধবুদ্ধির প্রেরণা লাভ করেই গানকে আত্মমোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতায় প্রয়োগ করতেন, আর তারই জন্য সামগান ছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
আত্যুদয়িক ও মঙ্গলবাচী | 'যম” অর্থে ত্বর। শ্বর সাতটি। কোমল বাঁ বিকৃত 
স্বরের তখন ব্যবহার ছিল না। তবে অক্ষরের বিকার বা লোপের জন্য উচ্চারণ 
ভে হ'ত। তাতে ক'রে স্বরে তথা শ্বরোচ্চারণে অনেক বিকৃতভাব দেখ! দিত £ 
“তে চাবাস্তরভেদৈর্বহুধা ভিন্নাঃ | সেই ভেদ অবশ্ঠ চ্যুত-অচ্যুত বা অস্তর- 
কাকলির সঙ্গে কোন সম্পর্কযুক্ত ছিল না। খথেদ-প্রাতিশাখ্যকার শৌনক 
বলেছেন £ “সধ্ধযমানি বাচঃ” | ভাস্তকার উবট প্রশ্ন করেছেন £ “কে তে যমা নাঁম ?” 
শত্রকার যেন উত্তরে বলেছেন £ “সপ্ত শ্বরা যে যমাস্তে”। উবট ভাষ্তে আরো 
পরিষ্কার ক'রে উল্লেখ করেছেন £ “যে তে সপ্তশ্বরাঃ-_-যড় জ-খষভ-গান্ধার-মধ্যম- 
পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদাঃ স্বরা:, ইতি গান্বর্ববেদে সমায়াতাঃ ৷ তথা সামস্থ ক্রুষ্-প্রথম- 
ঘিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্জ্রাতিস্বার্যঃ ইতি তে যথা নাম বেদিতব্যাঃ* | স্থতরাং যম 
বল্তে বৈদিক সাত দ্বর প্রথমাদি ও লৌকিক সাত স্বর ষড়জাদি বোবায়। 
| (ক) অগ্রিষ্টোমেন চ তথ। যে যজন্তি হপোধনাঃ। 
ঞং ধা সং 
বাজপেয়ং ত্রতুবরং তথা বহুহুবর্ণকম্‌ । 
মং সঃ সং 
যজন্তে পৌগুরীকেন রাজহুয়েন চৈব যে। 
দ্বাদশাহৈশ্চ সন্্রৈশ্চ যঙ্স্তেবিবিধৈনৃপ | 
-শ[ল্য/পর্ব, ৪৫1৩১-৩৫ 
(৭) অশ্বমেধেন বাহলীষ্ট। গৌসবেনাণ ব। পুনই। 
মরৎখসোমেন ব! সম্যগ, ইহ প্রেত্য চ পুষ্পতে ॥ 
স্শাভিপর্, ১৪৪৫২ 
৮1 অন্ুুশীসনপর্ব, ২৩।৪৯-৫০ 


রামায়ণ*মহাভারতের যুগ ৯ 


তৈত্িরীয়-প্রাতিশাখ্যে (২৩1১২ ) বলা হয়েছে : “নম্্রাদিযু ভরিষূ স্থানেষ্‌ সগ্ত-সপ্ত 
যমাঃ”। . ভাস্তকার সোমাচাধ এ' স্থত্রটির ছু'রকম অর্থ করেছেন : (১) ফড়জাদি 
বা! প্রথষাদি পাত স্বর এবং মন্ত্র, মধ্য ও তার তিনটি স্থানভেদে একুশটি ত্বর 
(৭১৫৩-৮২১) ও (২) উদাত্ত অন্ুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বর।* অবস্ত 
শিক্ষাগুলিতে উদাতাদি তিনটি স্থানন্বর থেকে যড়জাদি লাত স্বরের সৃষ্টির কথা 
উল্লিখিত হয়েছে।১* মহাকাব্য মহাভারতে উল্লিখিত “ধগ ভির্মহুশংসন্তি” €) 
শবগুলি খক্ছন্দ ও সাত ম্বর--কথা ও সুরের সন্বদ্ধেই যে উল্লেখ কর! হয়েছে 
সে বিষয়ে'কোন সন্দেহ নাই । 

“পঙ্থচো যন্তুংসি সামানি ন্তোমাশ্চ বিধিচোদিতাঃ* (শাস্তি, ২৫৩৩৯) শ্লোকাংশে 
তখনকার যাগ-যজ্জে বৈদিক ষুগের যতো! সামগানে স্তোমের ব্যবহার ছিল 
প্রমাণ হয়। মহাভারতকার স্ভোমের পরিচয়ও দিয়েছেন । যেমন, 

খক্সামানি তথোঙ্কারং আহ্স্তাং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ 
হায়িহায়ি হুবাহায়ি হাবুছায়ি ধথাইসকৃৎ। 
গায়স্তি ত্বাং হুরশ্রেষ্ঠ সামগাঃ অন্ধবাদিনঃ ॥ 
যঙগূর্ময়ো খঙময়শ্চ ত্বমাহুতিময়ন্তথা । 
পঠ্যসে স্ততিভিশ্চৈব বেদোপনিষদাং গণৈঃ ॥১১ 
পূর্বানুবৃত্বি-প্রসঙ্গে যজ্ানুষ্ঠানে সামগানের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে । স্তোভ বলতে 
সামগানে ভিন্ন ভিন্ন শব বা ত্বর, বর্ণ ও কখনো কখনো সমগ্র বাক্য বা পদকে 
অস্তনিবিষ্ট করা বোঝায় । আচার্য সায়ন স্তোভ অর্থে বলেছেন £ “কালক্ষেপযাত্র- 
হেতুং শবরাশিং স্তোভ ইত্যাচক্ষতে”, অর্থাৎ সামগানে কালক্ষেপের জন্য বাবহৃত 
শব্রাশির নাম স্তোভ, আর “অধিকত্ে সতি খখ্িলক্ষণবর্ণঃ ভ্তোমঃ? | মহা 
ভারতকার তার উদাহরণ দিয়েছেন; “হায়িহায়ি হুবাহায়ি হাবুহায়ি” প্রভৃতি । 
সামগানে কি কি “সাম গান করা হ'ত তারও পরিচয় মহাভারতে 
পাওয়া যায়। যেমন, 
রথস্তরং যচ্চ বৃহচ্চ গীয়তে 
ষত্র বেদিঃ পুণ্যজনৈবৃতা চ। 
যত্রোঁপয়াতি হরিভিঃ লোমপায়ী 
৯1 প্রজানানন্দ £ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" (১ম ভাগ ), পৃ ১৬৪ 
১1 উচ্চে। নিষাদগান্ধারো। নীটা বৃষতখৈবতো। 


শোধান্ত হ্বরিত। জেয়াঃ বড় জমধ্যমপঞ্চমাঠ ॥ 
১১। শান্তিপর্ব, ১২৫-১২৭ (অধিক পাঠ )। 


৪৮. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বৃহদ ও রথস্তর সাম ছু'টি সম্বন্ধে পূর্বান্ুবৃত্বিতে আলোচিত হয়েছে। 'আার্ধ 
সায়ন বলেছেন গীতিরূপ মন্ত্র সাম £ “গীতিনপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি”। ..বিভিন্ন 
ছন্দের মধ্যে সমতা রক্ষা ক'রে গান করার নামই “সাম' | লামবিধানবরাহ্মণে 
(১1১1৫) উল্লেখ কর] হয়েছে সামগ উদ্গাতা। খন খক্ছন্দের খকে উৎপন্ন লাম 
জগতীছন্দের খকে অথবা জগতীছন্দের খকে (ব্বরবোগে ) উৎপন্ন সাম ক্রিষুপ- 
ছন্দের ধকে গান করেন তখন বিপরীত ছন্দের সমাবেশ থাকলেও পরস্পরের মধো 
_ একটি সাম্য থাকে । আর সেই সাম্য বা সমতার নামই 'সাম*।১২ পেই সমতা 
সম্বপ্ধে সামগায়ীর জ্ঞান থাক] উচিত। অনেকে অন্থমান করেন প্রাচীনকালে 
ধড়জ ও মধ্যম এই উভন্ন গ্রামে (ছুটি পদ্ধতিতে) সামগান কর হ'ত। 
এই গ্রাম ছুটির আদি-অক্ষর স+ম থেকেই সাম” শবের সৃষ্টি হয়েছে ।৯৩ 
অবশ্ত এ? অন্গমান কতটুকু যে বাস্তব তা বিচারের বিষয়। তবে 
একথা ঠিক যে ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম তিনটি অতীব প্রাচীন। এদের 
মধ্যে অনেকের মতে যধ্যমগ্রাম ও অনেকের মতে গান্ধারগ্রাম প্রাচীন 1১৪ এছাড়! 
কারো! কারো! অভিমত যে বৈদিক গান (সামগান ) বিশেষ ক'রে গান্ধার গ্রামেই 
গাওয়া হ'ত। কিন্তু এমতের যুক্তিযুক্ত কোন কারণ এখনে পর্বস্ত আমর! 
পাইনি । মনে হয় আধারগ্রাম (132510 27016 90915 ) হিপাবে ষড়জগ্রামই 
অধিকতম প্রাচীন ও সামগানের সঙ্গে সম্পকিত ছিল।১ৎ বৈদিক যুগে গ্রামগুলির 
ত্বর-সমাবেশ ছিল অবরোহণ-গতিতে। 


১২। স বদ গায়ত্রং বৃহত্যাং গাগতি বাহতং জত্যা জীগতও ত্রিষ্ট'ভি সমতাং চাপদ্যতে তন্মাদেতৎ 
সামেত্যাহ সম! উ হ বা অশ্মিশ্চন্দাংসি সাগ্যাদিতি (সাক্সযার্দিতি বা) তৎসাম্ম সামতৃম্‌ * *। 

১৩ | 11701051769115) 011216 56610) 00 17256 106610 6৮০01501006 85565115501 
৬০৫1০ 0118171৮076 5০-5106 00. 0105 112-0515 200. 1061705 6116 (01000 92777. 
৬7০ 1776 1320/6075 ০) 1126 1926:007 0০0176£6 (1950), ৬০]. 14) ০. 4, 0. 311. 

১৪ 109 776 10171101071 02 1145£0 440000777/, 0090155, ০1, 3৬17, 
1946, 1১, 84. 

১৫। “+5/17516555 122 6156 101556126 097 10030091095 2220 27311910 ৪ ৫0 1101 
1:600£17128 227 £1210985) 1615 ৮7০11700500, 0086 20212016116 17705100198 1165 
1190. 01866 505120210 02155 : 528-2156105, 115-2151772 2720. 08-2151278.. 2005 
1956 ৮85 01990160621 110 0106 6120) 0 831107969, ক ক ক700106 01055 062ি1760. 
৪৫০1৩ 01096 ছা 10৭7 06 15 9৮ 0৫6 উদ্াতাথাত। 01091062170. £6:0199615% ০০:০5- 
1901705 6০ 58-218109.1357006 56 15 586 60 295181776 1596 (1015 £151008, 15 01৪ 
01055 06 0036 12765 2170 6105 06191 €০ 815 :19661 06551017101) ,-3, 
01591051158 105৮2: 1070186 17 17721 11751010005 0০01021 ০৫. 810510 
4১000161715) 1020189, ৬০1, 58717, 055. 1765 1952), 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ১৯৯ 


রথস্তর ও বুহদ্‌ সাম ছুটির পরিচয়-প্রসঙ্ষে বলা যেতে পারে রথত্তরসামে 
স্বরস্তোত ছাড়া তিনটি খকেরও গান করা হ'ত। রখস্তর বৃহ্দ্সাম থেকে 
প্রাচীন। তবে ছুটির মধ্যে মিলও যথেষ্ট, পার্থক্য. কেবল শবপ্রয়োগ বা 
খ্বরোচ্চারণে। যেমন বৃহদ্সাষে যেখানে “ইরা” উচ্চারিত হ'ত, রথন্তরে লেখানে 
বল! হ'ত 'ইড়া"। সামবেদভাক্তোপক্রমণিকায় ও পঞ্চবিংশ বা তাণ্যমহাব্রাক্ষণে 
এ' দু”টি সামের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে ।১৬ সায়ন বলেছেন অতিদেশের 
ত্বপ্ূপ নিশ্চয় করে বলেই “রথস্তর'-শব্দের সার্থকতা । বামদেব্যমাম পাঠ করা 
হোক্‌ এধরণের নির্দেশ থাকলেও তার পরিবর্তে রথস্তরসাম গান করা হ'ত। এরই 
নাম অতিদেশ। রথন্তর ও বৃহদ্‌ এ'ছাটি সাম গান হিসাবে তাই পরিচিত ছিল। 

মহাভারতের যুগে এ+ছুটি সামের বিশেষ প্রচলন ছিল বোঝা! যায়। মহাভারতকার 
বলেছেন পবিভ্রচেত] সামগ প্রভৃতি খত্বিক্রা যজ্ঞবেদীর চতুর্দিকে বসে রথন্তর ও 
বৃহদ্‌সাম গান করতেন £ “রথন্তরং যচ্চ বুহচ্চ গীয়তে, যত্র বেদিঃ পুখযজনৈবৃতা। চ*। 
তারা স্বর ও অক্ষর প্রয়োগে বিশেষজ্ঞ ছিলেন £ “শিক্ষাক্ষরবিশেষজ্ঞঃ* এবং স্ততি- 
স্তোম, গ্রহস্তোম বেদের পদ ও ক্রম সম্বন্ধে সুশিক্ষিত ছিলেন।১* তার! বিবিধ 
লক্ষণ, স্তোভ ও নিরুক্তের প্রয়োগ বিশেষভাবে জানতেন । ওক্কার ও গায়ত্রী প্রভৃতি 
বৈদিক ছন্দের নিগ্রহ ও প্রগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।১৮* সায়ন বলেছেন £ 
"ম্তোমঃ ব্তবনাৎ্্_ স্ততিগানই স্তোম। স্ততিস্তোম স্বতিগানেরই নামাস্তর | 
সায়ন তার ভাস্তে উল্লেখ করেছেন £ “গানেন সংস্কতৈ খগাক্ষরৈঃ স্তৃতিসম্বাৎ্। 


১৬। (কে) সায়নঃ “বেদভাবভূমিকাসংগ্রহঃ' (কাশী সংস্করণ, ১৯৩৪ ), পৃঃ ৬৭--৬৯; 
(খ) ডাঃ কালাও £ 
706%০202750-7175127510, (0051751) 118105.51937)5 00.14571523 
(গ) প্রজ্ঞানানন্দ £ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', ১ম ভাগ, পৃঃ ৮২-৮৩ 
১৭। ভ্ততিস্তোম-গ্রহস্তোম-পদ-ত্রম-বিভাগবিৎ। 
রহ গং সং মং 
শিক্ষাক্ষরবিশেষজ্ঞঃ পুরাকল্পবিশেষবিৎ 
সং স* ন্‌ মঃ 
নৃত্তগান্ধববেদী চ সর্বস্তাপ্রতিমস্তখা ॥ 
--সভাপর্ব, ৫1৩-১* 
১৮। খখেদৌহধর্ববেদশ্চ পদক্রমবিভূষিতঃ। 
লক্ষণাৰি সরাস্তোভা নিরুক্তাঃ হ্বরপঙ ভয় ॥ 
ওষ্কারশ্ছন্দশং নেতা নিগ্রহপ্রগ্রহৌ তথ।। 
-_অনুশাসনপর্ব, ৭৪1১৪৯-১৫, 


১$০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


" সাম, স্তুতি, স্তোত্র ও গাথা প্রভৃতি গানের তখন ০০৪ 
মহাঁভারতকার উল্লেখ করেছেন, 


(১ গাখামপ্যজ গায়ত্ি * *। ৃ 


- আদি, ১০৮৪৯ 


সভা, ৩৫।২১৬ 

(২) গীতৈশ্ স্ততিসংযুক্তৈ; * *। -- » ২০০৯৪ 

(৩) সামানি স্ততিগীতানি গাথাশ্চ বিবিধা অপি । -__সভাঃ ১১/৩৫ 

(৪) লামানি গায়ন্‌ যাম্যানি * * | __সভ, ৭১২১ 

(€) গায়স্তি গাথা গন্ধরবাং * * | __উদ্যোগ, ৯৬।৯-১৩ 

(৬) সামানি সামগাস্তশ্ গায়স্তি যমসাদনে। 

হবিধাঁনং তু তশ্যাহুঃ পরেষাং বাহিনীহ্ৃখম্‌ ॥ __ শাস্তি, ৮৯/৫২ 

বিহিত মন্ত্রবিশেষের নাম গাথা? £ “বিহিত মন্ত্রবিশেষাগাথাঃ, | তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় (61১৮২) আছে £ “যমগাথাভিঃ পরিগায়তি”। কল্যাণবাচক বা 
আঁীর্বাচক স্ততিগানের নামও গাথা । টীকাকার কল্লিনাথ অশ্বমেধ-প্রকরণে 
ধর্মসাধনমূলক মঙ্গলগানের উদ্দেস্তে গাথা-শবের প্রমাণ দিয়েছেন দেখা যায় £ 
প্রাক্ষণৌ বীণাগাথিনৌ গায়ত * * ইতি শ্রতে্দেবার্চনাদিষু গীতাদেস্তদঙ্ত্বেন 
পরিগ্রহাচ্চ সিদ্ধম” । বৈদিক স্তুতি, স্তোম, গাথা প্রভৃতি সামগানের অস্ততূক্ত 
ছিল। সায়নও উল্লেখ করেছেন বিচিত্র প্রকারে সামগান গাওয়া! হ'ত। তাদের 
রূপও ছিল বিভিন্ন রকমের ও সেগুলি দেবতাদের স্তরতির উদ্দেশ্বোই গাওয়া হত ।১৯ 
রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে সামাজিক পরিবেশ, কার্ধকলাপ ও মাহ্থষের রুচির 
অনেক পরিবর্তন হলেও গানে পবিত্র ও অধ্যাত্ম ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না। 
তবে গায়কের৷ দেবতাদের গাথা ও স্ততিগানের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপালক ধামিক 
রাজাদেরও পুণ্যকার্য ও শোর্য-বীর্ধের প্রশংসাস্থচক স্তুতিগান বা গাথাগান গাইত। 
নৃত্য গীত বাগ্যও তখন পাধিব ও অপাঁধিব এই উভয় ব্যাপারে নিয়োজিত হ'ত। 
সঙ্গীত-রত্বাকরের “ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্‌্” প্রভৃতি শ্লোকটিরং* টাকায় কল্লিনাথ 
এ'স্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বলেছেন £ “* * ইতি শ্রতের্দেবার্চনাদিযু গীতাদেত্ত- 
দঙ্গত্বেন পরিগ্রহাচ্চ সিদ্ধমূ। অর্থসাধনত্বং লোকতো দৃষ্টম। কামসাধনত্বং 
_১৯। বহতিঃ প্রকারৈরগানাক্মকং বখ সামন্বরপং নিরূপিতম্‌, ত্তৈব দেবতা ্তিহেতুতবং * *। 

২*। তন্ত গীতন্ত মাহাঝ্যং কে প্রশংসিতুমীশতে। 

ধ্মার্থকামমোক্ষাণা মিদমেবৈকসাধলম্‌ ॥ 

স্সঙ্গীতরত্বাকর ১১৩৯ 


রামায়ণ-মহাতারতের যুগ ১০১ 


তু ৬ *। মোক্ষপাধনত্বং চ *.*।” সিংহডূপাল উল্লেখ করেছেন ধর্ষ ও 
মোক্ষপাধনের তো! উপজীবিকার সাধন হিসাবেও গান তথা সঙ্ধীতকে লোকে 
ক্রমশঃ গ্রহণ করেছিল; “গ্ীতোপজীবিনামর্থলাধনম্* । আর তারি জন্ত 
রামায়ণ ও মহাভারতািতে দেখ! যাক পুবাণবিদ, আধখ্যানবিদ, নট, নটী, 
বৈতালিক, বন্দী, স্থত, মাগধ, পাণিবাদক, গন্ধ, অপ্সরা, কিক্নর প্রতৃতিরা দেবতা, 
রাজা, যুদ্ধবীরগণের বা বংশের স্তুতিগান করছে। যেমন, 
(১) গীতবাদিত্রকুশলাঃ শম্যাতালবিশারদাঃ ৷ 
প্রমাণে চ লয়ে স্থানে কিন্নরাশ্চ কতাশ্রমাঃ ॥ 
তে চোদ্িতান্তস্রুণ গম্ধর্বাঃ কিন্নরৈঃ সহ। 
দিব্যগানেষু গায়স্তি গাথাদিব্যাশ্চ ভারত ॥ 
শম্যাতালেষু কুশলাঃ গীতবাগ্ঠবিশারদাঃ। 
না সং ১৪ সু 
দিবীব দেবা দেবেক্্রঃ যুধিষ্টিরমূপাসতে ॥২১ 
(২) নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি ৷ 
রময়ন্তি মহাত্মানং দেবরাজং শতক্রতুম্‌ ॥২২ 
(৩) বন্দিপ্রবাদাঃ পণবাদিকাশ্চ তখৈব বাগ্ভানি চ বংশশব্দাঃ | 
সকাংস্ততালং মধুরং চ গীতং, 
আদায় নার্ষে৷ নগরান্নিরীয়ুঃ ॥২৩ 
(৪) গায়নাখ্যানশীলাশ্চ নট1 বৈতালিকাম্তথা। 
্ববস্তস্তান্থপাতষ্ঠন্‌ হুতাশ্চ সহ মাগধৈঃ ॥২৪ 
(৫) অত্র গাথা ব্রন্ষগীতাঃ কীর্তয়স্তি পুরাবিদঃ ।২« 
(৬) ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ আশীর্বাদস্বনেন চ। 
স্ত-মাগধ-বন্দীনাং সংস্তবৈর্গাতমঙগলৈঃ ॥২* 
0) পঠস্তি পাণিধবনিক1 মাগধাঃ স্তবগায়কাঃ | 


বৈতালিকাশ্চ হুতাশ্চ স্তবস্তি পুরুষম্‌ ॥ 
২১। মহাভারত, সভাপর, ৪1৪৪-৪৭ 
২২। রি » ৫1২৪ 
২৩। »  বিরাটপর্ব, ৬১৩৪ 
২৪ | | ৮ » ৬৭1৩৬ 
২৪। «5 শান্তিপর্থ, ১২৬।১ 


২৬॥ মহাভারত, দ্রোখপর্ব, ৫1৪১ 


১০২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


নর্তকাশ্চাপি নৃত্যস্তি গান্তি গীতানি গায়কাঃ। 
কুরুবংশম্মবার্থানি মধুরং রক্তকঠিনঃ 1২" 
(৮) সংস্তুয়মানঃ হৃতৈশ্চ বন্দ্যমানশ্চ বন্দিভিঃ। 
উদ্গীয়মানো গন্ধবৈ: * 0২৮ 
(৯) সৃতা: স্ততিপুরাণজ| রক্তক্াঃ স্থুশিক্ষিতাঃ | 

শী সং ধঃ বং 

পঠস্তি পাণিম্বনিনো গাথা গায়স্তি গায়কাঃ। 

ক নী স ঞ 

ততো যুখিষ্টিরস্তাপি রাজ্জো মঙগলসংযুতাঃ। 

উচ্চেরুর্মধুরা! বাচো! গীতবাদিত্রবুংহিতাঃ ॥২৯ 
শাঙ্গ দেব (১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ) সঙ্গীত-রত্বাকরে গাথার পরবর্তী প্রবন্ধ- 
রূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 

আর্ধৈব গ্রারৃতে গেয়া শ্াৎ পঞ্চরণাথ বা॥ 

ত্রিপদী ষট্পদী গাথেত্যপরে হুরয়ো জগ্তঃ।৩* 
আধার মতো! লক্ষণযুক্ত হ'লে প্রাকৃতপদে গাথা গান করা হয়। আর্ধার পদ সংস্কৃতে 
রচিত। তার পদের শেষে যড়জাদি স্বর থাকে । আর্ধার প্রথমার্ধ ছু'বার ও 
উত্তরার্ধ কিছুটা গান করা হয়৷ প্রথমার্ধ উদ্গ্রাহ ও উত্তরার্ধ বা দ্বিতীয়ার্ধ 
ঞবধাতু। আভোগে গায়ক ও নিয়ন্তার নাম যুক্ত থাকে | আর্ধী-প্রবন্ধের 
মতো গাথা-গ্রবন্ধ সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রারুতপদে গান করা হয়। গাথা সম্বন্ধে 
মতাস্তরও আছে : গাথা কারু কারু মতে তিনটি অথব। ছ'টি পদযুক্ত হয়। 
মহাভারতের যুগে গাথার রূপ কি ধরণের ছিল তা নির্ণয় করা দুরূহ, কিন্ত 
শাঙ্গদেব গাথার যে সংস্কৃত প্রবন্ধ-বূপের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রাচীনকে অনুসরণ 
ক'রে রচিত বলে মনে হয়। মহাভারতে 'দিব্যগান* ও “দিব্যগাথা'--গান ও 
গাথাকে আবার পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ।০১ দিব্যগান অর্থে 
গান্বর্ব বা মার্গসঙ্গীত । 


৭ ” ঠ ণ৫1২-৪ 


২৮ টা * ৭৫1২৮ 
২৯। ৮. শান্তিপর্ব ৪৮1৩৬ 
৩৬ | সঙ্গীত-রত্বাকর 81২৩২-৩৩ 


৬১ | দিবাগানেধু গায়স্তি গাখাদিব্যাশ্চ ভারত । 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ১5৩ 


শাস্তিপর্বে 'গাথা-ব্রক্ষীতাঃ-_গাথা-রপ ব্র্ষগীত বা ব্রহ্মদীতি শফটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ভরত নাটাশাস্ত্রে (৩১।১৯৮ ) ব্রদ্ষগীত যা গীতির কথা উল্লেখ 
করেছেন £ “তান্তক্ষরাণি বক্ষ্যে যানি পুরা ব্রহ্মগীতানি*। ভরত 'আসারিতা- 
নামুপোহন” প্রসঙ্গে প্রাচীনকালে ত্রহ্ষা-কর্তৃক গীত গানের উদাহরণ দিয়েছেন । 
সঙ্গীত-রত্বাকরে তালাধ্যায়ে শাঙ্গদেব ব্রহ্মগীতির উল্লেখ ক'রে বলেছেন ঃ 
(ক) “তান্তত্র ব্রহ্মগীতানি নিদিশ্াস্তেধুনা যথা” (৫1২২৫), (খ) ্ভোভভঙ্গীং 
বিজানীয়াৎ সায়ে! বৈদিকসামবৎ, ব্রন্ষণা চ পুরা গীতিং” (৫1২৩৭ )। কল্লিনাথ 
্রদ্ষগীতির প্রসঙ্গে বলেছেন : “ত্রহ্ষণা চ পুর! গীতমিত্যত্র সামেত্যধ্যাহর্তব্যম্* | 
অক্ষর ও পদযুক্ত দেবস্তরতিগানের উল্লেখ ক'রে শাঙ্গদেব আরে! বলেছেন £ 
'্রন্মপ্রোক্তপদৈ:  সম্যক্প্রাণ্কাঃ শংকরস্তরতৌ” (১/৬১১৩)। কল্লিনাথ 
বলেছেন : “প্রাকৃপূর্বং শংকরস্ততৌ শংকরস্ততিং বিষয়ীকৃত্য ব্রহ্মপ্রোজপদৈঃ, 
্রহ্মণ চতুমুর্খেণ প্রোকগ্রথিতৈ: পদৈ:” । আমরা দ্রহিণ-্রক্মার কথা আগেই 
উল্লেখ করেছি । তিনি অবশ্তই তাঁর 'ব্রক্মভরতম্‌, গ্রন্থে স্তিগানের নিদর্শন 
দিয়েছেন । কিন্ত তিনি বিশ্বলরষ্টা চতুমুথ ত্রহ্ধা যে নন তা এঁতিহাসিকমাত্রেই 
স্বীকার করবেন। গান্বর্গানের শ্ষ্টা হিসাবে পরবর্তী গ্রস্থকারের! তাঁকে 
বিশ্বলষ্টার সম্মান দিয়েছেন বলে মনে হয়। কষ্টিনাথ ব্রহ্মা-রচিত পদের উল্লেখ 
ক'রে বলেছেন £ “তং ভবললাট? ইত্যাদিভির্ধোজয়িত্বা সম্যগন্যানতিরেকেপোক্তা 
গীতাশ্চেদমূ: ষাড় জ্যাদয়ে! * * 1” এ'থেকে বোঝা যায় ত্রন্মা-রচিত গীতিপদগুলি 
জাতিরাগ সংযুক্ত ক'রে গাওয়া হ'ত, আর তারি জন্য জাতিগান বা জাতিরাগগানও 
পবিত্র ও পাবন-প্ররুতিসম্পমন্ন ছিল। শাঙ্গদেব বলেছেন জাতি বা জাতিরাগগুলি 
সামগান থেকে স্থ্ট হয়েছিল, সেজন্য খক্‌ যজুঃ ও সামবেদে বিছিত মন্ত্রগুলির 
মতে] তারা পবিভ্র। বেদগুলির অপপ্রয়োগে প্রত্যবায় স্থগ্রির মতো 
জাতিগানগুলিও যথাযথ স্বর, তাল ও পদযুক্ত ক'রে গান না করলে অমঙ্গল 
স্ষ্টি হয়।৩২ শাঙ্গদেব তাই উল্লেখ করেছেন, 

খাচো যন্তুংষি সামানি ক্রিয়ন্তে নান্যথা যথা । 
তথা সামসমুত্ুতা জাতয়ো বেদসংমিতাঃ ॥ 


৩২ । (ক) জঙ্গীত-রড়াকর ১৭1১১৪ 
(থ) অনেন সমাগ্জাতিগানন্ত মহাপাতকপ্রারস্ততততবমুক্তং ভবতি । এবং সামর্থাং জাতীনা মুক্ত- 


নিয়মঘুক্তানাস্থগাঁদিমন্ত্সাদৃগ্তহেতুতেনাভিসংধায় তাঁসামনিয়মযোগং নিষেধতি--খচ ইতি। খে! 
হজুষি সীমাদি বখাহগ্ভগ ন ক্রিযস্তে হবরবর্ণোচ্চারণাদিষৈপরীত্যেন ন প্রযুজ্াণডে, তথ সামসমূভূতাঃ 





৪০৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বর্ণ ও অলংকারযুক্ত ব্রহ্মপদবিশিষ্ট গানের নাম ব্রন্গীতি।০ শুন্ধঙ্গাতি (জাতি 
ঝা! জাতিরাগগান ) থেকে উৎপন্ন সাতটি কপাল প্রাচীনকালে ( খৃষটপূর্ব শতাকীতে ) 
ব্র্ষপদ নামে কথিত £ “ইতি সপ্ত কপালানি গাযন্‌ ব্রদ্ষোদিতৈ: পদৈং, ব্বরৈশ্চ 
পার্বতীকান্তস্তরতৌ কল্যাণবাগ ভবেং”।৩* কম্বলপদগীতির মর্মকখাও তাই ।৩৫ 
সঙ্গীতশাস্থী কম্বলের নামাঙ্কিত ব্রদ্দগীতিই কম্বলগীতি নামে পরিচিত। কম্বল 
নগরাজ অশ্বতরের ভ্রাতা। শাঙ্গদেব ত্রহ্ধাকখিত কপাল-পনাবলীর় পরিচয় 
প্রসঙ্গে যাড়জীকপাল, আর্ধভীকপাল, গান্ধারীকপাল, মধ্যমাকপাল, পঞ্চমী- 
কপাল, ধৈবতীকপাল ও নৈষাদীকপাল এই সাতটি পদগীতির কথা বলেছেন। এই 
্রদ্ধা-কথিত পদগীতি তথা ব্রহ্মগীতি শুদ্ধজাতিরাগ থেকে স্থ বলে জন্ত-রাগগীতি 
নামে কখিত। কল্িনাথ বলেছেন রাগান্তর জাতিরাগের অবয়ব বলে 'রাগাংশ" 
নামেও খ্যাত £ “রাগান্তরস্যাবযবো রাগাংশঃ” ৷ এরা জন্থরাগ বা রাগাংশ বলে 
অনেকটা গ্রামরাগের শ্রেণীভূক্ত, কেনন। গ্রামরাগগুলিও জাতিরাগ থেকে উৎপন্ন £ 
“জাতিসও তত্বাৎ গ্রামরাগানি”। ব্রদ্ষগীতির কপাল" নাম হবার কারণ, কপাল 
(কানা) দিয়ে যেমন ঘটের প্রতীতি হয় তেমনি ব্রহ্ষপদগীতি দিয়ে তার জনক শ্তুদ্ধ- 
জাতিরাঁগের অনুভব হয় ।* শাঙ্গ দেব শঙ্করস্ততি-বূপ সাতটি কপাল বা ব্রন্মপদের 
(ত্রহ্ষগীতি ) যে উদাহরণ দিয়েছেন তাদের মাধ্য ষাঁড়জীকপালের নিদর্শন যেমন, 

॥ বণ্ট,ং বণ্ট,ং১॥ খটালগধরং |২| ভ্রংপ্রাকরালং ॥৩ তড়িৎসদৃশজিহবং ॥৪| হো 
হৌ হৌ হৌ হো হৌ হো হৌ॥৫॥ বহুরূপবদনং ঘনঘোরনাদং ॥৬| হৌ হৌ হৌ হৌ 
হৌ হো হৌ হৌ।৭॥ উ উহাং রো হো হো হৌ' হৌঁ | নৃমুণ্ডমপ্ডিতম্‌ ॥৯॥ 
হং হং কহ কহ হু হু ॥১০॥ কতবিকটমুখম্‌ ॥১১॥ নমামি দেবং ভৈরবম্‌ ॥১২। 

নাট্যশান্বকার ভরতও এর কিছুট পরিচয় দিয়েছেন, 

দেবং দেবৈঃ সংস্ততমীশং দৈত্যেক্ষেঃ প্রথমিতচরণম্‌। 
ত্রেলোক্যহিতং হরং শং শরণমহমুপগতঃ ॥ 


সপ ৮০সপ্শপসপ পপ এপ 


সামভ্যঃ সনূৎপন্না অতএব বেদনংমিতা বেনসনশা জাতয়োহস্তথ। ন ক্রিযন্তে, রপদতালাদিবৈপরীত্যেন 
ন প্রযেক্তব্য। ইত্যর্থঃ।--কলিনাথ 

৩৩। বর্ণালংকারকৃত। গানক্রিয়! পদলরাহ্বিত। গীতিরচ্যতে 1 

৩৪ 1 সঙ্গীত-রত্বাকর ১1৮1১, 
৮৮ ১1৮১১ ১৩ 

৩৬। কপাঁলানাং ক্রমাদ্‌ ক্রমে তরন্গপ্রোজ্তাং পদাবলীম্‌ | 

৩৭ । যথা ঘটেকদেশত্বেন কপালানি ₹ট প্রতীতিশ্রনকা স্তেবমেতোন্পি রাগৈ কদেশত্বেন রাগপ্র ্ীতি- 
জননানাৎকপালানীব কপালানীতি তেষাং সংজ্ঞাহবগন্তব্যা ।--কলিনাথ 


৩৫। 


রামায়া-মহাতারতেয যুগ ১৪৮৫ 


শাঙ্গদেব আরো উল্লেখ করেছেন যে, ভালপ্রধান মদ্রকাদি গা ও 
ছন্দকাদি সাতটি এই চৌন্দটি গীতি শিবস্ত্রতি হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। কপালাদি 
ধেমন ত্রক্মপদ্দ, তেমনি শিবপদও বটে £ “পুরা ভিক্ষাইটনসময়ে শত্ত,ন1 বড় জ্যাদিযু 
গীয়মানান্” । এগুলিও মান্ষের যোক্ষলাভের কারণ ।*” পাণিকা, খক্‌, গাথা, 
সাম প্রভৃতি গান বা গীতি বৈদিক সাযগানেরই ভিন্নপ, _পরবর্তীকালে 
গান্ধর্বগ!নে ব্রদ্ধা, শিব (্রহ্মাভরত, শিবভরত ) প্রভৃতি সাধক-শিল্পী এদের নিবন্ধ- 
গান হিসাবে সমাজে প্রবর্তন করেছিলেন । শাঙ্গ দেব সঙ্গীত-রত্বাকরে এদের বিস্তৃত 
পরিচয় দিয়েছেন ।৩৯ যাজ্ঞবন্ধ্যংহিতায় খধি যাজ্বন্ধ্যও এই শঙ্বরস্তাতগানের 
পরিচয় দিয়েছেন, 


অপরাস্তকমুল্লোপ্যৎ মন্্রকং প্রকরীস্তথা । 
ওঁবেণকং সরোবিন্দুমুত্তরং গীতকানি চ ॥ 
খগগাথাপাণিকাদক্ষবিতা ব্রহ্মগীতিকাঃ। 
জ্েয়মেততৃদভ্যাসকরণান্মোক্ষসংজ্িতম্‌ ॥৪* 


খাবি যাক্ঞবন্কের কথ! আগেই আলোচিত হয়েছে । এঁতিহাঁসিকেরা সংহিতা- 
গুলিকে ( সমাজশাসনতন্ত্র) খুষ্টায় অবের রচনা বলেছেন, অথচ খুষ্টপূর্বান্দে 
রচিত মহাভারতের অনেক জাম়গায়ই যাজ্ঞবন্কের নাম পাওয়া যায়_-বিশেষ ক'রে 
শান্তিপর্বে। যেমন "্যাজ্ঞবন্বস্ত সংবাদং জনকশ্ত চ ভারত” (শাস্তি, ২৯৩৩ ), 
'্যাজ্ঞবক্কোন জনকং প্রতি” (শাস্তি, ২৯৮-৩০১ অধ্যায় ), “যাজ্ঞবন্ধ্যঃ সশিষ্যুশ্চ” 
( আশ্বমেধিক, ৭৭1১৭ )। একথা ঠিক যে মহাভারত-সংকলনের কাঙ্জ খুষ্টপূর্ 
৩০০ শতকে আরম্ভ হলেও তার সম্পূর্ণ কলেবর পূর্ণসমাপ্ত হয়েছিল খৃষ্ায় 
ও্য-_৪র্থ শতাব্দীতে (?)।1 কাজেই পরবর্তীকালে (খুষ্টীয় অবে). খধি 
যাজ্ঞবন্ধের নাম মহাভারতের অন্তর্গত হওয়া কিছু অন্বাভাবিক নয় বলে 
মনে হয়। 


৩৮। শিবন্ততি-রূপ চৌদ্দটি মার্গরীতি হ'ল £ মদ্রক, অপরাস্তক, উল্লোপ্যক, গ্রকরী, ওবেণক, 
রোবিন্বক, উত্তর-আসারিত, ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক, পাণিক1, খক্‌, গাঁথা ও সাম। * * 
“গ্ীতানীতি চতুর্দশ ; শিবস্ততৌ প্রযোক্্যানি মোক্ষার বিদধে বিধি ১”।--সঙ্গীত-রত্বাকর, 
তালাধ্যায় ৫৩---৫৬ রা 

৩৯। সঙ্গীত-র্াকর, তালাধ্যায় । 

৪০ | যাজ্বন্ক্যনংহিত। ৩।১১৩---১১৪ 


১৬ ূ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


' ধাজবন্ধ্য অপরাস্তক, ওবেণক, গাথা, সাষ প্রভৃতিকেও ব্রদ্থগীতি বলেছেন । 
সঙ্গীত-রত্বাকরে এদের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। 'অপরাস্তকগীতি তিন রকম £ 
এককল, দ্বিকল ও চতুফল। এককল-অপরাস্তকে' চারটি গুরু ও লঘু বস্ত 
থাকে। বস্ত অর্থে শাখা, অঙ্গ বা পদ। গানে একের অধিক বস্তও 
থাকত। অনেকে গানে একটি, পাঁচটি, ছ'টি বা সাতটি বস্তু বা পদের উপযোগিতা 
্বীকার করেন। গানে একটি বস্ত বা পদের পরিবর্তে অন্ত বস্তু বা পদেরও 
ব্যবহার হ'ত । বস্ত বলতে যেখানে শাখা বোঝায় কল্িনাথ সেখানে শাখার 
অর্থ করেছেন অস্তর্রিবেশ, অর্থাং কতকগুলি পদের মধ্যে অন্য পদের অস্তভূক্তি। 
এ” অনেকটা সজাতীয় ও বিজাতীয় পদের 'মিশ্রণ। বিশ্বাখিল ও ভরত এসম্বন্ধে 
ভিন্ন মত পোষণ করেন। বিশ্বাখিল পৃরার্ধ ও উত্তরার্ধ হিসাবে বসন্ত বা শাখার 
দু'টি ভাগ ত্বীকার করেন। অন্যান্ত সঙ্গীতশাস্বীর! একটি মাত্র পদের পক্ষপাতী । 
শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বীাকরে বিভিন্ন অপরাস্তক-পদগীতির ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবের 
নিদর্শন দিয়েছেন । ৪১ 

উল্লোপ্য-পদগীতিও অপরাস্তকের মতো! তিন রকম: এককল, দ্বিকল ও 
চতুষ্ল।*২ মাত্রাসমট্টির বারা এর প্রতেক পদের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়। এ+সম্বন্বেও 
মতভেদ আছে। প্রকরী-পদগীতি চার রকম ।*৩ ওবেনকাদিও তাই । প্রত্যেকটি 
পদগীতির মাত্রাসমট্টি ভিন্ন ভিন্ন। ওবেণক বারোটি বস্ত্র বা অঙগবিশিষ্ট পদগীতি | 
বারোটি অঙ্গ নিয়ে সে পাদ, প্রতিপাদ, মাষঘাত, উপবর্তন, সন্ধি, চতুরপ্র, বস্তু, 
সংপেষ্টিক, বেণী, প্রবেণী, উপপাত ও অস্তাহরণ এই বারোঁটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
বিকশিত।** অনেকের মতে ওবেণকগীতি সাতটি অঙ্গযুক্ত।*€ মব্রকগীতি 
অপরাস্তকের মতো! এককল, দ্বিকল ও চতুষ্ধল তিন শ্রেণীর। অনেকে মদ্রককে 
দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত বলেন। ৬ হরিবংশপুরাণে মদ্রকগীতির পরিচয় পেয়েছি ও 
সেদিক থেকে মদ্রক যে খষ্টপূর্বাব্ষের “পদগান” একথা অন্যান করা যায়। 
অপরাস্তকাদি চৌদ্দটি পদগীতি জাতিরাগ থেকেই সৃষ্ট, সুতরাং জাতিরাগের 


সস পেশি শী শপে সপে পষ লস পা পপর 


৪১। সঙ্গীত-রত়াকর, তালাধ্যায় ৫1৮৮-১*৪ 
৪২। রি ৫1১০ ৫-১৩৩ 
৪৩। রঃ সি ৫1১৩৪-১৪২ 
8৪ । রর টি ৫1১৪৩ 
৪৫। ফি এ ৬1১৬৪ 


৪৬ | ্ ৮ +৫1৫৯৬৯ 


রামায়ণমহাভারতের যুগ [১০৭ 


মতো এই গানগুলির অলংকার অংশ গ্রহ, স্তাসাদি দশলক্ষণ, বর্ণ, ধাতু, যৃছনা 
প্রভৃতি সবই আছে। জাতিরাগের অঙ্গ বলে অপরাস্তকাদি চৌদ্দটি পরগীতি 
গ্রামরাগ বা উপরাগের অন্তর্গত £ "অন্নে মদ্রকািনি গ্রামরাগোপরাগেঘেকতমেন 
রাগেণ গাতব্যানীতি কুচিতৎ ভবতি”। ৃ 
ভরত নাঁট্যশান্ত্ে ব্রহ্মগীতি হিসাবে খক্‌, গাথা, সাম, পাণিক প্রভৃতির 
পদগীতির উল্লেখ করেছেন । তিনি ৩১শ অধ্যায়ে (কাশী সংস্করণ) আবেণক, 
ওবেণক বা ওবেশক রোবিন্দক, উল্লাপ্য ৫), উত্তর প্রভৃতি প্দগীতির পরিচয় 
দিয়েছেন। যেমন, 
সর্বেষামেব গীতানাং বস্তৃঘবয়বেষু চ। 
বিবিধৈকৈকবৃত্তানি ত্রীণ্যঙ্গানি ভবস্তি হি ॥ 
রা সী সঃ গা 
রোবিন্দতোত্তরাভ্যাং তু বৃতমূল্লাপ্যকস্ত হি। 
পাঁণিকায়াং বহির্গাতে লাস্তে চৈব প্রকীতিতে ॥ 
প্রবৃত্তমবগাঢ়ং চ ছ্বিবিধং বৃত্তমুচ্যতে | 
আরোহিত্বাত্বগাং তু প্রবৃত্মবরোহি চ ॥ 
এছাড়া খক্‌, পাণিকা, গাখ] প্রভৃতি গীতির সম্বন্ধে ভরত বলেছেন, 
(১) যা খচঃ পাণিকা গাথা সপ্তরূপাঙ্গমে চ। 
সপ্তরূপং প্রমাণং হি সা ধবেত্যভিসংজ্কিতা ॥৪* 
(২) জয়াশীর্বাদযুক্তানি কাান্তেতানি দৈবতে ॥ 
| খগ্গাথাপাণিক হোষাং বোদ্ধব্যাস্ত প্রমাণতঃ | 
বিশ্রাব্যশ্চৈব যন্মাত্ত, তন্মাদ্গীতেষু যোজয়েৎ ॥৪৮ 
ভরত এই পদগীতিগুলিকে নান! ছন্দযুক্ত ( “নানাছন্দঃকতানি চ" ) গ্রবগীতি আখ্য।, 
দিয়েছেন ( “ঞ্বেতিসংজ্িতানি স্থ্যঃ, অথবা! “সা ঞ্ুবেত্যভিসখজ্ঞতা” )। ঞ্ুবাগীতি 
ন্যট্য-সঙ্গীত, নাটকের আন্তই বিচিত্র ভাবে ও রূপে রচিত। শাঙ্গদেৰ 
মদ্রকাদি ও খক, গাথা ও পাণিকাদিকে খষি যাজ্ঞবন্ধ্যের মতো  ত্রহ্ষগীতি আখ্যাই 
দিয়েছেন £ “তান্াত্র ব্রন্ষগীতানি” (তালাধ্যায় ২২:)। সিংহভূপাল উল্লেখ 
করেছেন : প্তান্ঘেব ব্রহ্ষণা গীতানি স্তোভাক্ষারাণি প্রতিজ্ঞায় নির্দিশতি* । 


৪৭1 নাটাশান্ত্র (কাশী সংস্করণ ) ৩২া২ 
৪৮। নাট্যশান্ত্র ৩২1৪১৫-৪১৬ 


১০৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


গাথার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে । লাবগানোত্তর প্রবন্ধ খকু ও মাম- 

পদগীতির পরিচয় সম্বন্ধে শা দেব উল্লেখ করেছেন, 

আরভ্যাহু'ভং বৃতৈর্জগতান্তৈ: পদৈরপি ॥ 

লৌকিকৈর্বৈদিকৈর্বাপি গাতব্যামুচস্থচিরে | 

একাক্ষরাঃ কল! অষ্টাচত্বারিংশদিহোদিতাঃ ॥ 

কলাণাং পুরণং মন্তরপদৈঃ ন্তোভাক্ষরৈরপি । 

তান্তত্র ব্র্ষগীতানি নিদিশ্বস্তেধুনা যথ! ॥ 

ঝণ্ট,ংজগতিষবলিকিতকুচঝলতিতিঝলপশুপতি-দিগি- 

দিগিবাদিগগোগণপতিতিতিধা, ইত্যেতান্‌ ব্রবীদ্ব ক্ষ । 

ওক্কারশ্চ হকারোইপি স্বরব্যঞ্নসংযুতঃ । 

ভ্রিকলঃ ঘট্‌কলো! বাত্র স্তোভঃ স্থান্মুনিসংমতঃ ॥ 

প্রস্তাবাদীনি সপ্তাপি সামাঙ্গান্তত্র চাবদন্‌। 

যথাশোভং বিদারী চ বর্ণাশ্চ রচয়েদিহ ॥৯৯ 
অনুষ্টুপছন্দ আটটি অক্ষরপাদযুক্ত, জগতী বারোটি অক্ষরপাদযুক্ত। অনুষ্টভ 
থেকে আরম্ভ ক'রে জগতীর বারোটি অক্ষর পর্যস্ত বৈদিক সংস্কতে বা লৌকিক 
প্রকৃতভাষায় খক্‌ গান করা হ'ত। এক একটি কলায় এক একটি অক্ষর যোজন! 
ক'রে আটচন্জিশটি কলার কতকগুলি বৃত্তি ও অক্ষর দিয়ে ও অবশিষ্ট স্তোভাক্ষর 
দিয়ে খক্গানের পাদপুরণ করা হ'ত। ওক্কার ও হকার ব্যঞ্চনস্বরের সঙ্গে সংযুক্ত 
ক'রে যে স্তোভের সৃষ্টি হ'ত তাদের তিনটি বা ছ'টি কলা (কাল) পর্ধস্ত গান করা 
হ'ত। প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন, হিংকার ও হুংকার এই সাতটি 
সামের অঙ্গ । এদের স্তোভও বলে। ইচ্ছান্থ্যায়ী বর্ণ রচনা ক'রে খক গান 
করা হ'ত। আর “সা? হ'ল, ৰ 

স্তোভভঙ্গী বিজ্ঞানীয়াৎ সায়ে! বৈদিকসামবৎ | 

্রন্ষণ! চ পুরা গীতং প্রস্তাবোদ্গীথকৌ তথা । 

প্রতিহারোপত্রবৌ চ নিধনং পঞ্চমং মতম্‌ ॥ 

ততো হিংকার ওক্কারঃ সপ্তাঙ্গানীতি তত্র তু। 

উদ্গ্রাহঃ স্যাদনুদ্গ্রাহঃ সংবোধো ঞ্বকস্তথা ॥ 

আভোগশ্চেতি পঞ্চাণামাগ্যানামভিধাঃ ক্রমাৎ । 

হিংকারোংকারয়োস্তত্র কলাপুরকতা! মতা ॥ 
৪৯ সঙ্গীত-রতাকর, তালাধ্যায় ৫1২২৩-২২৭ 
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গায়ত্রী প্রভৃতিচ্ছন্দঃ সংকৃত্যন্তমিহেহ্যাতে ৷ 
খগ্বাঢ়মিতি লামোজং গন্ভে ফল্লাবতিঃ কলা: ॥ 
একাক্ষরাঃ সামগানে তদ্ধমপরে জণ্ুঃ। 
অআপি মন্ত্স্তোভানামুচাং চ ভ্রিকলাদিকম্‌ ॥ 
বৈদিক সামগান ও বৈদিকোত্তর সামগীতি ঠিক এক নয়। গাথা, স্তোভ, 
খক্‌ তথা গাথাগীতি, স্তোভগীতি, খক্গীতি প্রভৃতির কথাও তাই । তবে 
বৈদিকের অনুকরণ বা অনুসরণ ক'রেই এসকল গীতির হৃষ্টি হয়েছিল। 
বৈদিকোত্বর সামগীতির প্রসঙ্গে কলিনাথ বলেছেন : “সায়ঃ সাযাখ্যগীতন্ত বৈদিক- 
সামবৎ খগাদিবাক্যবিশেষস্ত গীতবৎ | যথোক্তম্__গীতিযু সামাখ্যা' * & 
্ন্ষণা চ পুরা গীতমিত্যত্র সামেত্যধ্যাহর্তব্যম্‌* । বৈদিক সামগানের ( অন্ততঃ 
ওঁপনিষদিক যুগে তে! বটেই ) প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন এই 
পাঁচটি অঙ্গ বৈদিকোত্র সামগীতির উদ্গ্রাহ, অনুদ্গ্রাহ, সম্বন্ধ, গ্রবক ও আভোগ 
ধাতু-রূপে সংজ্ঞা লাভ করেছিল। সময়ের পূরক হিসাবে হিংকার প্রভৃতি শব্দের 
ব্যবহার হত। সামগীতিতে গায়ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে সংকৃতি পর্স্ত ছন্দগুলির« * 
প্রয়োগ ছিল। সামগীতির গানে এক থেকে ছিয়ানববুইটি কলার সমাবেশ 
থাকত | অনেকে সামগীতিতে অর্ধ-আটচল্লিশটি কলা স্বীকার করেন। স্ভোভা- 
ক্ষরের ব্যবহার তো থাকতই । রামায়ণে উল্লেখ আছে গাথা প্রভৃতি গীতি-গায়কেরা 
হবর়ের লক্ষণ, পাদ, অক্ষর, সমাস, ছন্দ, কলা, মাত্র! প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, 
দ্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উতস্ুকান্‌ ছ্বিজসত্বমান্‌ ॥ 
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গান্বরবান্নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ । 
পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাং শ্ছন্দঃন্থ পরিনিষ্ঠিতান্‌॥ 
কলামাভ্রা বিশেষজ্ঞা * * %* 1৫১ ৃ 
৫» । ছন্দগুলির নাম গায়ত্রী, উ্চিক্‌, অনুষ্টপ, বৃহতী, পঙু-ক্তি, রিষ্ট.প, জগতী, অভিজগতী, 
শক্রী, সাতিপূর্বা, ঝষ্টত্যষ্টী, ধৃতি, অতিধৃতি, কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, নিকৃতি ও সংকৃতি। সিংহভূপাঁল 
ভার 'নুধাকর'-টীকায় উল্লেখ করেছেন-__ 
গায়ত্রাকিগমুটপ, চ বৃহতী পঙ্.কিরেব চ। 
তরিষ্টপ, চ জগতী-চৈব তথা তিজগতী মতা । 
শঙ্বরী সাতিপূর্া স্যাদদ্্ত্যন্টী ততঃ শ্বৃতে। 
ধৃতিশ্চাতিধৃতিশ্চৈব কৃতিঃ প্রক্কৃতিরাকৃতিং। 
বিকৃতিঃ সংকৃতিশ্চৈব' | ইতি॥ 
৫১1 রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড ৯৪1৪-১১ 


১১৭ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


মহাভারতেও উল্লেখ আছে £ “শিক্ষাক্ষর বিশেষজ্ঞ” (২৫1১১) মোটকথা 
'ইবদিকোত্তর গ্রান্ধর্ব গাথা, খক্‌, স্তোভ, ভ্ডোম, সাম, পাশিফা, প্রভৃতি গীতি-রূপের 
মাধ্যমে আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে প্রচলিত গীত্িক্রপের ও তার 
প্রকাশভঙ্কির কিছুটা পরিচয় অবশ্তই পাই, আর ইতিহালের পরিপ্রেক্ষিতে 
একথাও আমর! জানতে পারি ঘষে বর্তমান মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন দেশগানে ব্যবহৃত 
পাগাদির স্বরূপ ব1 তাদের সুরের নক্সার মতো তখনকার গান্বর্গানের একটি সুরের 
নক্মাও ( কাঠামো ) অবশ্বই ছিল ও তা! মানুষের চিত্তকে রঞ্জিত ক'রে আনন্দ 
দান করতো । রগ্রনাশক্তিবিশিই ত্বরনূপ তথা স্থ্রই তো রাগের রস ও 
ভাবময় মৃতি। 

রামায়ণে গা্বর্বগানের প্রসঙ্গে অনেক জায়গায় “পাণিবাদকাঃ,, “পাণিধ্বনিকা?, 
“পাণিম্বনিনঃ, প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে । গানের সঙ্গে করতালির (হাততালি) 
প্রচলন বিশেষ ক'রে সত, মাগধ প্রভৃতি স্তাবক ও ভাটশ্রেমীর গায়কদের ভেতর 
ছিল। মহাভারতের অন্থুশাসনপর্বে উল্লেখ পাওয়া যায় গানে বিভিন্ন রকম তালের 
প্রচলন ছিল ও হাতে তালি দিয়ে তাল রক্ষা করা হ'ত। তাল দেওয়ার রীতি 
সম্বন্ধে মহাভারতকার বলেছেন, 

পাণিতালসতালৈশ্চ শম্যাতালৈঃ সমৈস্তথ| | 
সম্প্রহষ্টেঃ প্রনৃত্যান্তিঃ শর্বস্তত্র নিষেব্যতে ॥৫২ 

শীঙ্গদেব বলেছেন নৃত্য, গীত ও বাদ্য এ তিনটি ললিতকল! তালের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত ; “গীতং বাগ্যং তথা নৃত্তং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্‌* | গীত বাঁ গানকে 
পরিমাপ করার জন্য যে কাঁল-পরিমাণের ব্যবহার হয় তাকে 'তাল' বলে ।«* লঘু, 
গুরু, পুত, বিলঘ্ঘিত, মধ্য, দ্রুত প্রভৃতি ভেদে তালের পরিমাপ বিভিন্ন রকম। 
শব্দ করাবা না করা (তাল রক্ষা করা বা নাঁকর1) গায়কের ইচ্ছাধীন। 
মার্গ ও দেশীভেদে তাল প্রধান দু'ভাগে বিভক্ত । মার্গতাল আবার নিঃশব্দ 
€ নিঃশবক্রিয় ) ও সশব' ( সশবক্রিয়! ) ভেদে ছু'রকম। নিঃশব তালের নাম 
“কলা” ।৫« নিঃশব-তাল বা কল! আবাপ, নিক্ষাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক ভেদে চার 


৫২। মহাভারত, অনুশ।সনপর্ব ২৫।১৯ 

এ'ছাড়। সভাপর্বে (158) আছে ই “শীতবাদিত্রকুশলঃ শম্যাতালবিশারদাঠ ধা “শম্যাতালেষু 
কুশলাঃ” (২1818১)। ভ্রোণপর্ধে ! ৬৯১১) আছে £ “বীণা ন সাধু বাছ্ন্তে শম্যাতালরবৈঃ সহ্‌”। 

৫৩। সঙ্গীত-রত্বাকর, তালাধ্যায় ১২ 

৫৪। 'গীতাদেঃ মিতিরাণং বিদধৎ কুরবন্‌ কালঃ তাল ইত্যুচ্যতে ।'_“নিংহভূপাল 

৫৫ । “নিঃশবক্রিয়। তু কলাসংজয়ৈবোচ্যতে' 1_কল্লিনাথ 
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রকম। সশব্ব-তাল ক্রুব, শম্যা, তাল ও.সন্গিপাত ভেদে চার রকম ।ৎ৬ সশবন্ধ 
ক্রিয়া বা সশব্ব-তাল 'পাত' শবের দ্বার! 'কলা নামে পরিচিত ।** : সশব-তাল 
খম্যা বলতে দক্ষিণহন্ডে তালি দেওয়া! বোঝায় £ “দক্ষিণহস্তেন তালিকোৎ্পাতনং 
শম্যাগ। শম্যা বা দক্ষিণহস্তের তালি আবার লঘু গুরু প্রভৃতি ভেদে 
বিভিন্ন রকম । 

ভরত নাট্যশাস্তে তালের প্রসঙ্গে নিঃশব্দব ও সশব্দ তালের কথা উল্লেখ 
করেছেন £ “ছিপ্রকারত্্য়ং তালো নিঃশব্ঃ শববাংস্বথ।” (৩১২৯ )1৫৮ শম্য! ও 
তালের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “শম্যা দক্ষিণহস্তঃ স্যাত্তালং 
পাতত্ত বামতঃ৮ (৩১৩৮ )। স্থৃতরাং মহাভারতকার যে উল্লেখ করেছেন £ 
“পাণিতাল সতালৈশ্চ শম্যাতালৈঃ সমৈস্তথা*, তার অর্থ বেশ পরিস্ুট। 
এ'থেকে বোবা ঘায়, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শান্ধীয় বিধি-নিষেধ অন্ধ্যায়ী 
গান্ধরবগানের অনুশীলন হ'ত ও এখনও সেই ধারা অঙ্ুপ্ন আছে। 

মহাভারতে মঙ্গলগীতিরও উল্লেখ আছে। যেমন (ক) "সৃতমাগধবন্ীনাং 
সংস্তবৈগাঁতমঙগলৈঃ৮ (দ্রোণপর্য, ৫1৪১), (খ) “মঙ্গলানি চ গীতানি নাছ গাস্তি 
পঠস্তি চ” ( ভ্রোণপর্ব, ৬৯।১১)। “মঙ্গলগীতি' বল্‌্তে সাধারণভাবে বুঝি কল্যাণ 
বা! আশীর্বাদবাচক গান। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে সম্ভবত এই অর্থের 
সার্থকতা! নিয়ে মঙ্গলগান গীত হ'ত স্তাবক, ব্রাহ্মণ, বৈতালিক, সত প্রভৃতিদের 
কণ্ঠে। শাঙ্দেব সঙ্গীত-রত্বাকরে নিবদ্ধ প্রবন্ধগানের পর্যায়ে মঙ্গল, ধবলাদি 
গীতির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 


৫৬। মা্গদেশীগতত্বেন তত্রাছ্ন্ত ক্রিয়। দ্বিধা । 
নিঃশব্দ! শব্দযুক্ত! চ নিঃশব্দ তু কলোচ্যতে ॥ 
স্াদাবাপোহথ নিক্রীমে' বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ | 
নিঃশব্দেতি চতুধেণক্তা সণবাপি চতুধিধ! ॥ 
ধুবঃ শম্য। ততন্তালঃ সংনিপাত ইতিরিত| । 
--সঙ্গীত-রতাকর, তলাধায় ৫1৪-৬ 
৫৭। সা সশবক্রিয়া পাতশব্দেন কলাশব্দেন বোচযতে । -_সিংহভূপাল 
নাট্যশান্্রকার ভরত “কল।' অর্থে বলেছেন মন্দ-লয়£ “মন্দোহথ লয়স্ততপ্রমাণকলা ভবেৎ" 
(৩১২) কল তিন রকম (এত্রিভিধা কলা”) এবং কলা ও কালের প্রমাণে “তাল' সৃষ্টি হয় £ 
“কলাকালপ্রমাণেন তাল ইত্যভিধীয়তে" (৩১।৭ )। 
৫৮ | তত্রাবাপোঁহথ নিন্রামে। বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ। 
চতুবিকলপং ইত্যেবং নিঃশবঃ কধিতো বুধৈঃ। 
শম্যাতালে। এ্বশ্চেতি সন্নিপাতস্তধ। পরঃ ॥ 
-"নাটাশান্র (কাশী সং) ৩১1৩০-৩১ 


১৯২. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈ: পদৈঃ | 
বিলঘিতলয়ে গেয়ং মঙ্গলছন্দসাথবা 1 ৯ 
বেশীর ভাগ লময় শিবের স্ততির উদ্দেশ্যে এই মঙ্গলগান গাওয়া! হ'ত। 
মহাভারতে সত, মাগধ ও বন্দীদের মুখে মঙ্গলগান ধ্বনিত হ'ত প্রজাপ্রতিপালক 
রাজাদের ও বীরতেষ্ঠটদের কলাণ ও বিজয়গাথা ঘোষণার জন্য । এই গীতমঙ্গল 
বা মঙ্গলগীতির বিশদ আলোচন। আমরা পরে করব । 


মহাভারতের যুগে গানের সঙ্গে বাছের ও নুত্যের সমাবেশ থাকত । আবার 
গান ছাড়াও বাগ্য ও নৃত্য এ"ছুটির অনুশীলন দেখা যায়। বাগ্যযন্ত্র হিসাবে 
সপ্ততন্ত্রীবীণা, বেণু; মুদঙ্গঃ শঙ্খ, ঝর্ঝর, আনক, গোমুখ, আডম্বরঃ পণব, তুরী, ভেরী, 
পুক্কর, ঘণ্টা, গজঘণ্ট বল্পকী, নুপুর, শিঞ্জির, পটাহ, বারিজ, দুন্দুভি, দেবছুন্দুভি 
প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়] যায় । যেমন, 


(ক) দেবছুন্দুভয়ে! নেছুঃ ননৃতুশ্চাপ্পরোগণাঃ 1৬০ 

(খ) বাণেয়ং মধুররাব1 গান্ধারম্বরমূছিত1।০১ 

(গ) মধুরেণ স গীতেন বীণাশবেন চানঘ।৬২ 

(ঘ) বেণুবীণাহ্বদঙ্গানাং মনোজ্ঞানাং চ সর্বশঃ।৬৩ 

($) ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গাংস্তে ঝর্রানকগোমুখান্।৪ 

(চ) ভেরীপণবশঙ্খানাং মৃদঙ্গানাং চ নিঃম্বনঃ।৬৫ 

(ছ) ভেরীমদঙ্গপণবৈঃ শঙ্খবৈণবনিংস্বনৈঃ 1৬৬ 

(জ) ততো ভেরীশ্চ শঙ্খাংশ্চ শতশশ্চৈব পুক্ষরান্‌।৬" 


0 আপ জিত ও ৪ 5 হক আজান জর ৬ কচ, ০৬ জজ এড ৯ ভান উজ ৫ 


৫৯ | সঙ্গীত-রত্বাকর ৪।৩,৩ 

৬০ | মহাভারত, আঁদিপব 

৬১ । রি রী ১৯১1৫ 
৬২। রম রি ২১11৩৩ 
৬ | রী ২১৪।৯ 
৬৪ «এ. সৌগ্তিকপর্ব, ৮৩২ 
৬৫। *» আরণাপধ, ১৩২১৯ 
৬৬ । «৪ উদ্যোগপর্য, *৮১৬ 


ভ৭। র্‌ রে ১৪২।২৭ 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ১১৩ 


(ব) ভেরীমুদ্জপটহান্‌ নাদয়স্তশ্চ বারিজান্‌।*৮ 

(4) হলাদয়শ্চ গজঘণ্টানাং শঙ্খানাং * * 1৬৯ 

(উ) সপ্ত্ুতস্তন্‌ বিতন্থান! ষমুপাসস্তি বাজকাঃ ।"* 

ঠে) মুরজানাং মহাশব্বং * * 1" 

(ড) বীণাপণববেণুনাং স্বনশ্চাপি মনোরম: ।*২ 

(6) বীণানাং বল্লকীনাং চ হুপুরাণাং চ শিঞিরৈঃ 14৩ 

রামায়ণ ও মহাভারতে 'বাদিত্রঁ শব্দের দ্বারা তত, শুধির, আনন্ধ বা বিতত 

ও ঘন এই চার রকম বাচ্যস্ত্রর উল্লেখ করা হয়েছে। বীণা ও বেণুর উল্লেখ 
প্রায় পাশাপাশি পাওয়া যায় ঃ “বেণুবীণামদঙ্গানাম্ | বীণা ও বেএু পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাগ্ভযস্ত্র। বেণু ও বংশ একার্থক, কিন্তু পরবর্তীকালে ধাতু 
প্রভৃতি উপাদানভেদে সমশ্রেণী হিসাবে পরিচিত থাকলেও দু*টির অবন্নব ও গঠনে 
ক্রমশঃ পার্থকা দেখা দিয়েছিল । ফুৎখকার (ফু দিয়ে বাজানোর ) বাচ্যন্ত্রগুলির 
নাম ছিল বাশী। গোড়ার দিকে বাশের পাৰ থেকেই বাঁশী ( বেণু) তৈরী হ'ত। 
পরে বেণু বা বাশী তৈরী করা ও বাজাবার রীতিতে বৈচিত্র্য দেখ! দিল। 
ছিত্র-সংখ্যায়ও অনেক সময় বিভিন্নতা সৃষ্টি হ'ল ও তার জন্য একই বেণুবা 
বাশীর আকার ব! দীর্ঘতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছিল। পরে বাশের পরিবর্তে খদির, 
রক্তচন্দন প্রভৃতি কাঁঠে এবং লোহা, রূপা, তাম? প্রভৃতি ধাতুতে বাশী তৈরী হ'তে 
আরম্ভ হয়। এমন কি হাতির দাত ও স্ফটিক প্রভৃতি মূল্যমান উপাদানেও 
বাশী তৈরী হ'তে লাগল। বেণুবা বীশীর দীথতা আট বা নয় অঙ্কুলি থেকে 
এক হাত বা তার বেশী হ'ত। এখনো! প্রায় তাঁই হয়। মুরলীও বংশীশ্রেণীতৃক্ক। 
শ্রীকষ্ণের হাতে বাশীর নাম ছিল 'মুরলী'। তবে মুরলীর ছিদ্রসংখ্য! ও গঠন 
কিছুটা ভিন্ন রকমের । মুরলীর নীচে (মুখ থেকে তিন অঙ্কুলি ) একটি ছিদ্র 
থাকে, তার নাম ফুৎকার-রন্ধ। এ ছিদ্রের নীচে প্রায় চার অঙ্গুলি (বা তার 
বেশী) নীচে ছ'টি ছিত্র থাকে, তাদের তাররন্ধ বলে। উভয় হন্তের বৃ্ধাঙ্থুলির 


৬৮। এ. ভীম্মপর্, ১৫১৭ 
৬৯। ভ্রোণপর্য, ৭৫1৩৯ 
পঞ্জ | রি ১৭1১৬ 
কর্ণপর্ব ৪১1১৪ 
শান্তিপর্য ৪৮1৫ 


অনুশাসনপর্ব, ৬৫1৫১ 


খ১। 
শু 


গ৩ | 


শু ও ও ও ও 


৮ 


১১৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


মাঝখানে টিপ দিয়ে ধরে বাম হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দিয়ে 
মুরলীর শিরোভাগের তিনটি ছিদ্রের মুখে ও ভান হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও 
অনামিকায় নীচের তিনটি ছিদ্রের ওপর বাজাবার নিয়ম । এই বাশীই ইউরোপীয় 
কলটশ্রেণীভুক্ত । কিন্তু বেণু সর্বদাই বাশের পাব থেকে তৈরী হয়। বেণু বাশী 
থেকে কিছুটা দীর্ঘ হয়। বেণুর সামনের দিকে ছ'টি ও পেছনের দিকে একটি 
ছিন্্র থাকে । বৈদিক সাহিত্যে কেন, প্রটগতিহাপিক সিল্ধু-উপত্যকার ধ্বংসস্তূপ 
থেকেও বেনু ও বীণার নিদর্শন পাওয়া! গেছে। 

মহাভারতের যুগে বীণা কত রকমের ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। 
রামায়ণে বিপঞ্ধীবীণার উল্লেখ আছে (“বিপঞ্ধীং পরিগৃহানো+-_সুম্দরকাণ্ড 
১০1৪০-৪১)। বিপঞ্কীতে ন'টি তস্ত্রী ( তার ) থাকত । মহীভারতে বিপক্ধীবীণার 
কোন উল্লেখ পাওয়া! যায় না, তবে “সপুতস্তন্‌ বিতন্বানা” ( দ্রোণপর্ব ৭৭১৮) 
শ্লোকাংশ থেকে সাতটি তস্তযুক্ত চিত্রাবীণার কথাই বোঝ] যায়।*॥ এই 
চিত্রাবীণাই মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে 'সেতা'র" বাগ্ঘঘন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে 
মনে হয়। বেশীর ভাগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদেরও তাই অভিমত । 

মহাভারতের আদিপর্বে (১৯১1৫ ) আছে: “বীণেয়ং মধুরারাবা গান্ধার- 
দ্বরমূছিতা”। মহাভারতে বড়জাদি গ্রামের কোন স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়! যায় না, 
অথচ ষড়জাদি স্বরসপ্তকের উল্লেখ আছে (আশ্বমেধিকপর্ব ৫৩৫৩)। আদিপর্বের 
'গান্ধারম্বরমৃছিত শবটির অর্থ দু'রকমভাবে করা যেতে পারে £ (১) গান্ধার- 
শ্বরের মৃছন! ও (২) গান্ধারগ্রামের স্বর-মূছনা। মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশে 
উল্লেখ আছে: “আগান্ধার গ্রামরাগম্”। “আগান্ধার বল্তে গান্ধারগ্রাম 
পর্যন্ত; অর্থাৎ গান্ধার-শব্ষটি গান্ধারগ্রামেরই গ্োতক বা প্রকাশক । কাজেই 
গান্ধারস্বরমূছিতা' শব্টির অর্থ উপরিউক্ত দ্বিতীয় প্রকারে অনুমান কর! ঘেতে 
পারে। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ-মহাভারতের সময়কে গান্ধর্বগানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। 
তখন ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার এ'তিনটি গ্রামের অন্রশীলনই অব্যাহত ছিল। 
কাজেই গাদ্ধারগ্রামের স্বর-মুছ্ছনা বলতে নন্দা, বিশাখা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, 
স্থখা ও আলাপা মৃছনাগুলিকেও বোঝাতে পারে। অথবা! যদি গাঞ্ধারম্বরের 


৭&। চিতআ্ীধীণার বর্ণন! নাটাশাস্ত্রে পাওয়া! যায়, 

সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা বিপঞ্কী নবতস্ত্রিক। | 

বিপঞ্কী কোণবাদ্য। স্তাৎ চিত্রা চাঙ্গুলিবাদন! ॥ 4 
--নাটাশান্ত্র (কাশী সং) ২৯১১৪ 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ১১৫ 


মুন] অর্থ কর] যায় তবে নারদীশিক্ষার তথা নারদের মতে গান্ধারের মূল! হয় 
অশবক্রাস্তা : “অশ্বক্রাস্ত তু গান্ধারে তৃতীয়! মৃছনা স্থৃতা” (৩) আর ভরতের মতে 
হয় উত্তরায়তা ; “আছ্য| হযযত্তরমন্্রা শ্যাদ্‌ রজনী চোত্তরায়তা” (২৮/২৭)। শাঙ্গ দেব 
কেন, ভরতের পরবর্তী শাম্ধী ও শিল্পী সকলেই ভরতের মতকে অনুসরণ 
করেছেন। সিংহভূপাল অশ্বক্রান্তার স্বর-সপ্তফের উদাহরণ দিয়েছেন £ 
গ্ম্প্ধ্ন্স রি এবং উত্তরায়তারধুন্সরি গমপ। অবশ্য এই ম্বর- 
বিস্তার হ'ল ষড়জগ্রামের অন্্যায়ী । মধ্যমগ্রামের মৃছনা-সংস্থান ও তাদের নাম 
আবার আলাদা । তবে ষড়জই আদি ও প্রধান গ্রাম; “ষড়জগ্রামত্তিৃতম:” 
বা “ঘড়জ: প্রধানমাগ্যত্বা?” ( সঙ্গীত-রত্বাকর ১৪৬ )। বেশীর ভাগ অন্রশীলকদের 
মতে বৈদিক সামগান যড়জগ্রামেই প্রধানভাবে গীত হ'ত। টীকাকার 
মলিনাথ উল্লেখ করেছেন গাঙ্কারগ্রাম নির্দি্ ছিল দেবযোনি গন্ধরবদের জন্য ও 
সাধারণ মনুয্যসমাজে মড়জ ও মধ্যমগ্রাম ছুটিরই প্রচলন ছিল ।"« 

বীণা ও বেণুর পর মহাভারতে মুদক্গ ও পুক্ধর বাছ্যযস্ত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য । 
মুদঙ্গ আতোছ্য বা আনদ্ধযন্ত্ের শ্রেণীভক্ত। পরবর্তাকালের ঢোল, ঢোলক, তবল 
( তল-মুদন্গ ), খোল প্রভৃতি আনদ্ধগো্ীভূক্ত | মুদঙ্গের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের 
পৌরাণিক আখ্যান আছে। যেমন মহাদেব ত্রিপুরাস্থরকে বধ করার পর ব্রন্থা 
শোৌণিতাক্ত মুত্তিক1 নিয়ে ও চর্মের আচ্ছাদন দিয়ে যে বাছ্যন্ত্র তৈরী করেছিলেন 
তার নামই ম্বদঙ্গ। মোটকথা স্বত্তিক। বা মাটি থেকে তৈরী বলেই বাগ্যন্ত্রের নাম 
মুদ্্গ (যুদ1অঙগ ) : “মৃত মৃন্ময়ং অঙ্গং যন্য স মৃদঙগ:। সঙ্গীত-রত্বাবলীকার 
বলেছেন £ “মুত্তিকানিমিতশ্চাপি মৃদঙ্গ: পরিকীতিতঃ* | মুদঙ্গ যে অতীব 
প্রাচীন আনম্ৃজ্জাতীয় বাগ্যযন্্ তা প্রাগৈতিহাসিক সিশ্ধু-সভ্যতা থেকে আরম্তড ক'রে 
রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বিভিন্ন পুরাণ ও ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যগ্রস্থগুলি থেকে 
প্রমাণ হয়। থুষ্টায় ১৭শ শতাব্দীর ভাত্তকার বিনয়-বিজয়োপাধ্যায় জৈন 
ভত্রবাহুর 'কক্পস্থত্র' গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: “পণবো 
মুংপটহঃ। মুরজো| মর্দলঃ ৷ মৃদ্গ মুন্ময়ঃ স এব” ৭৬ 


৭৫। ষড়জমধ্যমনামানৌ গ্রামে গায়স্তি মানবাঠ। 
ন তু গান্ধারনামানং স লভ্ঞো দেবযৌনিভিঃ | 
৭৬1 ৮10 (8) 73109012021 2 2:212255762 (02179. 01859515900175159, 28100. 
55£169, ০. 61)) (0) 7109%1%47 07 675৫ 11%546 44226720, 11988199১০1, 1 
10, 41, 


১5৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকয়ে যৃদক্ষ অর্থে (তিনটি ) পুষ্ষর বলেছেন, 

নিগদস্তি মুদঙ্গং তং মর্দলং মুরজং তথা । 

প্রোক্তং মুদ্ষশবেন মুনিনা পুক্ষরন্রয়ম্‌ ॥"" 
মর্দল ও মৃদঙ্গের নির্মাণপ্রণালী সম্বদ্ধেও শাহ দেব বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। 
নাট্যশান্গকার ভরত “আতোগ্যানাং প্রবক্ষ্যামি” (কাশী সং ৩৩।২ ) ও “পৌক্বরাণাং 
প্রবক্ষযামি* (৩৩1৪ ) আলোচনা প্রসঙ্গে মুদঙ্গ ও পুর উভয়ের কথাই উল্লেখ 
করেছেন। তা ছাড়া উল্লেখযোগ্য যে শাঙ্গদেব বলেছেন: “প্রোক্তং 
মুদ্ষশবেন মুনিনা পুক্ষরত্রয়ম্”, অর্থাৎ মুদঙ্গ শকের দ্বারা মুনি ভরত তিনটি 
পুষ্করের কথা বলেছেন, কিন্তু তা থেকে একথা বুঝব ন]1 যে মৃঙ্গ ও পুক্কর অভিন্ন 
আতোস্য-বাগ্যযন্্বশেষ। খধি ভরত উল্লেখ করেছেন স্বাতি জলাশয়ের 
সলিলধারার গম্ভীর শব্দের অন্থকরণ ক'রে নদীকুল থেকে মৃত্বিকা আহরণ 
করেছিলেন"* এবং তা দিয়ে মৃদঙ্গ ও পুষ্কর তৈরী করেন; “গত্বা স্ষ্ং মুদঙ্গানাং 
পুক্ষরানসথজত্ততঃ” (কাশী সং ৩৩১৯ )। সেরকম দেবতাদের দুন্দুভির অনুকরণে 
তিনি আবার মুরজ ক্ষ্টি করেন : “দেবানাং ছুনদুভিং দুষ্ট চকার মুরজং ততঃ” 
(৩৩।১১)। ভরত পুক্করের গঠনপ্রণীলীর পরিচয় দিয়েছেন ৩৩শ অধ্যায়ের 
৩৭-৩৯ শ্লোকগুলিতে ৷ তিনটি পুক্কর সম, বিষম ও সম-বিষম ভেদে তিন রকম 
আকুতিবিশিষ্ট ছিল। মায়ূরী, অর্ধমীয়ুরী ও কর্মীরবী (কার্ষারবী ?) এই তিন 
রকম মার্জনা! তিনটি পুফরে ব্যবহৃত হ'ত। মার্জনা, অর্থে স্বর-স্থাপনা! । 


পাশ ছি সী 


৭৭। সঙ্গীত-রত্বাকর, বাছ্যাধ্যায় ৬১০২৪ 

৭৮। অনধ্যায়ে কদাচিত্,স্বাতির্বৈ ছুদিনে দিনে । 

জলাশয়ং জগামাথ সলিলানয়নং প্রতি | 

সং খং মা সং 

ধারাভির্মহতীভিশ্চ কতু্মেকার্ণবং জগৎ ॥ 

পতন্তীভিশ্চ ধারাভিবাযুবেগাজ্জলাশয়ে। 

পুক্ধরীণাং কলরবঃ পত্রিনাফভবতদ| | 

তেষাং ধীরং কলং শব্ধং নিশম্য সহ! মুনি । 

আশ্চর্যমিতি সম্প্রীপ্তং অবধারিতবান্‌ স্বমমূ ॥ 

৬ রর মং সং 

গম্ভীরমধুরং হদ্যমাজগামাশ্রমং ততঃ । 

গত্ধ। ষ্টং মৃদঙ্গানাং পুক্রানহৃজততঃ1 
"নাট্যপান্ত্র (কাপী সং) ৩৩1৫-১০ 
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ইংরাজীতে একে 62202875  0:90855 বলা ঘেতে পারে। আজকাল 
তানপুরার ( ত্থুরা, তুদ্ুরা, তু্ঘবীণা বা তুস্ুরুবীণা ) চারটি তারে যেমন যড়জাদি 
স্বরের স্থাপনা করা হয়, তেমনি খুষ্টীয় শতাবীর প্রথমে তিনটি পুষ্করে 
লৌকিক সাতন্বর-স্থাপনের (বীধার) নিয়ম ছিল। এ"সন্বন্ধে নাট্যশাহ্ব 
আলোচনার সময় আমর] বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব। 
মুদঙ্গ ও পুষ্ধর উভয়ই মৃত্তিকা দিয়ে তৈরী হ'ত।"৯ কালে খদির, রক্তচন্দন, 
গাস্তার, পনস প্রভৃতি কাঠে তৈরী হ'তে থাকে। ঠিক কখন্‌ থেকে মুদ্গ 
মৃত্তিকার পরিবর্তে কাঠে তৈরী হ'তে আরম্ভ হয় তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ কর! 
কঠিন। তবে ভরত (খুষ্টীয় ২য় শতাব্দী ) ও শাঙ্গদেবের (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাবী ) 
মাঝামাঝি সময়ে যে এই বিবর্তন দেখা দিয়েছিল একথ1 মনে করা যেতে পারে। 
সঙ্গীত-রত্বাকরে আমরা উল্লেখ দেখি £ “রক্তচন্দনজো যদ্ধা খাদিরোইন্ৈরয়ং 
মতঃ”। মুদঙ্গ সাধারণত দৈর্ঘ্যে দেড় হাত ও যন্ত্রের নির্মাণোপযোগী কাঠের দল 
দেড় আুল-পরিমিত হয়। যুদঙ্গের বামমুখ বারো! বা তেরো! অঙ্গুলি-ব্যাসবিশিষ্ট 
ও দক্ষিণমুখ বামের চেয়ে এক বা অর্ধঅঙ্কুলি কম হয়। শাঙ্গদেবও উল্লেখ 
করেছেন, 
ত্রিংশদদুলদৈর্ধ্যশ্চ পণ্ড তুছুলসংমিতঃ ॥ 
এতস্ত বাম বদনং ছাদশাঙগুলসংমিতম্‌ ॥ 
দূক্ষিণং তু মিতং সার্ধৈরেকাদশভিরঙুলৈঃ ॥৮* 
পুদ্ধর তিনটি তিন রকমের হ'ত, আর ছুটি খজুভাবে (দাড় করিয়ে ) ও একটি 
মাটিতে শঙ্কানভাবে রেখে দু'হাত বাজানো হ'ত। মৃদঙ্গশ্রেণীর আতোগ্য- 
বাস্যন্ত্র পুক্করের অন্ুশীলন শাঙ্গ দেবের সময় থেকেই মনে হয় ধীরে ধীরে লোপ 
পেতে আরম্ত হয়, কেনন! তিনি উল্লেখ করেছেন £ অত্যন্ত অব্যবহার্ধয হওয়ায় 
তিনি আর এ+সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কিছু উল্লেখ করলেন না! £ “অত্যন্তব্যবহথার্যত্বানিঃ- 
শহ্কো ন তনোতি তং” (৬১০২৮ )। 
নুত্যের কথা মহাভারতে অনেকবারই উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তার শ্রেণী, 
রূপৰা কোন পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়নি । অথচ “গায়নু তাং বহুশো” 
(আদি ৬০২৫), “ননৃতুনর্তকাশ্চৈব জগ্ুগী তানি গায়কা:* (আদি, ২০৬৪ ), 
25 777) £5 72 047106782 ১০-০০1/৪৫ (176 
700107910৫6 112 218510 .090617755 2180195) ৬০1, 22071, 103, 135-136) 
৮* | সঙ্গীত-রহাকর, বাদ্যাধ্যায় ১*৩১-৩২ 


১৭৮ সঙ্গীত শু সাস্কৃতি. 


& 


*নুক্্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি* (সভা, ৫1২৪ ), নুত্তপীতং চ হান্তং 
লাহ্যাং চ সূর্বশ:* ( সম্ভা, ৮৩৬ ), "বৃত্তং গীতং বাগ্যং চ* €আরণ্য, ৪০1৬ )) 
দ্ুত্যামি গায়ামি” (বিরাট, ৯৮) প্রভৃতি । সভাপর্বে “নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ 
ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি, রময়স্তি মহাত্মানং” গ্লোকটিতে 'বিবিধ ভাব সহ নুত্যের 
ছারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আনন্দ দান” কথাগুলি থেকে বিশেষভাবে বোঝা যায় 
নাট্যশার্ধে যে বিবিধ রস ও ভাবের উল্লেখ আছে মে সকল রামায়ণ ও 
মহাভারতের সমাজে অব্যাহত ছিল। ননৃত্তগীতং চ হান্যং লাশ্যং-_-এই হাস্য, 
লাশ্ত, কটাক্ষ, অঙ্গহা'র, মুদ্রার সমাবেশই নৃত্যের রূপ ও মীধুর্ধকে পরিস্ফুট করে । 
কাজেই মহাভারতকার নৃত্যের নির্দিষ্ট কোন রূপ, নাম বা ভঙ্গির উল্লেখ না 
করলেও আমর! অনুমান করতে পারি যে খুষ্টায় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভরত 
যখন খৃষ্টপূর্বান্দে (আঙ্কমানিক ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্ধ ) ব্রন্ধা! (ব্রহ্জাভরত ) ও সদাশিব 
( সঙ্ধাশিবভরত ) রচিত নাটাগ্রন্থের অনুসরণ ক'রে তার অভিনব নাটাশান্তে 
গীত, বাদ্য, নৃত্য ও অভিনয়ের প্রসঙ্গে বিভিন্ন নৃত্যের লক্ষণ, অঙ্গহার, রসবিকল্প, 
ভাবব্যঞ্চনা, অভিনয়ের উপাঙ্গবিধান, হস্তাভিনয়, সংযুত ও অসংযুত হস্ত, 
নৃত্যসমাশ্রয় হস্ত, শরীরাভিনয় চারীবিধান, মণ্ডল, গতিপ্রচার প্রভৃতি নিয়ে 
'মালোচনা করেছেন, তখন মনে করা যেতে পারে যে রামায়ণ ও মহাভারতের 
যুগে নৃত্যে ও অভিনয়ে এসকল উপাদানের বাবহার ছিল এবং তখনকার নর্তক, 
নর্তকী ও অভিনেতাদের নৃত্য ও অভিনয়-গ্রচেষ্টায় সেগুলি প্রকাশ পেত । 

এ'সকল ছাড়া কাহিনীর প্রসঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের কথা মহাভারতের 
বিভিন্ন পর্বে বা অধ্যায়েই পাওয়া যায়। যেমন, বৃহস্পতির পুত্র কচ নৃত্য, গীত ও 
বাদা দ্বার! প্রাপ্থযৌবনা দেবযানীর মন হরণ করেছিলেন। দেবযানীও 
নৃত্যপরায়ণ। ছিলেন। তিনি নির্জন স্থানে কচের কাছে গান শিক্ষা করতেন, 
গান করতেন ও তীর সেবা-শুশ্রষ। করতেন । পাঞ্চালরাজের সভায় নৃত্য ও 
গ্ীতের বিশেষ সমাদর ছিল। খাগুবদাহ-পর্ধায়ে দেখা যায় শ্রীকুষ্ণ ও অর্জুন 
তাদের বন্ধু-বান্ধব ও পুরনারীদের নিয়ে যমুনায় জলবিহারের সময় যমুনার 
তীরে খাগুববনে পান-ভোজন, নৃত্য গীত প্রভৃতি করেছিলেন । বনপর্বে অর্জন 
অমরাবতীতে উপনীত হ'লে গন্ধর্, সিদ্ধ ও মহধিগণ তাকে লন্বর্ধনা জানালেন। 
তুম্ুরু প্রভৃতি গন্ধর্বরথীরা বীণ! প্রভৃতি বাদ্যযস্ত্রসহযোগে, গান করতে লাগলেন, 
আর ঘ্বতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরার1 নৃত্য করলেন । অর্জন 
পাচ বছর অমরাবতীতে অতিবাহিত করেছিলেন । ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বাবস্থর পুত্র 


বাসার হা্ডারতের হ্. ৯১৯ 


চিনিনভীকে তরী তিও বাছা লিক রছিের। অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জন 
বৃহন্লল এই ছস্সনাম নিয়ে নপুংসক সাজে বিরাটরাজের বন্বা উত্তরা ও রাজপুর- 
নারীদের নৃত্য, গীত ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন । বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের 
প্রসঙ্গে মহাভারতকার বিরাটপর্বে উল্লেখ করেছেন, 


স তত্র রাজানমমিত্রহাহব্রবীদ 
বুহম্নলাংহং নরদেব নর্তকী ॥৮১ 
শা ১ নাঃ নাঃ 


নৃত্যামি গায়ামি চ বাদয়াম্যহং 
প্রনর্তনে কৌশলনৈপুণ্যং মম । 
তদুত্তরায়াঃ পরিধ্যন্ব নর্তনে | 


ভবামি দেব্য! নরদেব নর্তকী ॥ 
বিরাট-_ 
দদামি তে তং হি বরং বৃহন্লে 
স্থতাং হি মে নর্তয় যাশ্চ তাদৃশী ॥ 
নাঃ গ শী 
স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং 
স্থতাং বিরাটন্ত ধনগয়ঃ প্রতুঃ | 
সখীশ্চ তশ্ত পরিচারিক শুভাঃ 
প্রেয়শ্চ তাসাং স বতৃব পাগুডবঃ ॥ 
বৃহমলা_- 


নৃত্যং বা যদি বা! গীতং বাদিত্রং বা পৃথখিধম্‌। 

তৎ করিষ্যামি ভদ্রং তে সারথ্যং তু কুতে মম ॥ 
এ” থেকে বোঝা যায়, মহাভারতের যুগে পুরুষদের মতে] নারীদের ও এমন কি 
অন্ুরধ্যাম্পস্তা অস্তঃপুরচারিণীদের পক্ষেও সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বা নিষিদ্ধ 
ছিল না। তাছাড়া সামস্তরাজা ও সম্রাটদের দরবারে চারুশিল্প ও শিল্পীদের 
বিশেষ লম্মান ও সমাদর ছিল। 


৮১। পাঁঠতেদ--'নর্তনং ভবামি তেহহং নরদেব নর্তনাম্* ? 


১২০ | সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 
॥ ছরিবংশে সঙ্গীত ॥ 


মহাভারতের পর খিল-হরিবংশে সঙ্গীতের উপাবান বড় কম নেই, বরং 
মহাভারতের চেয়ে অনেকাংশে বেশী ও সুস্পষ্ট । হরিবংশ-অংশটি মহাভারত 
রচনার পরে তার অঙ্গীভূত করা হয়, তাই হরিবংশের নাম “খিল-হরিবংশ” । 
“খিল' অর্থে পরিশিষ্ট। মৃহাভারতের আঠারটি অধ্যায় বা পর্ব ও হরিবংশের 
তিনটি পর্ব। মহাভারত ও হরিবংশ এ"ছুটি মিলেই আসলে মহাভারতের 
বিরাট কলেবরকে সম্পূর্ণ করেছে। হরিবংশকে অনেকে পুরাণের শ্রেণীভুক্ত 
বলেন। অন্তত শ্রদ্ধেয় হুপৃকিন্স* ও ডাঃ উন্টারনিজং তো বটেই । হরিবংশ 
ংকলিত হয় প্রায় ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। ৭০৫ শকে জিনসেন হরিবংশের 
অন্যায়া একটি জৈন-হরিবংশ সংকলন করেন ও তাতে পুরাখের অনেক 
এতিহাসিক তব নিহিত আছে । হরিবংশ তথা হরিবংশপুরাণ সংকলন করেন 
ব্যাস-উপাধিধারী কোন মনীষী । 

হরিবংশে প্রধানভাবে গান্ধর্বগানের বর্ণনা! থাকলেও সামগানের প্রসঙ্গ ও বাদ 
যায় নি। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, অভিষেকাদি পুণ্য-রাজকর্মে যাগযজ্জের 
অনুষ্ঠান হ'ত ও সে সকল অনুষ্ঠানে সামগানের আয়োজন থাকত । হরিবংশকার 
উল্লেখ করেছেন, 

গানপ্রভাষং সঞ্চক্রে গন্ধবাণামশেষতঃ। 
অনেষাং টব বিপ্রাণাং গানং ব্রহ্ম-প্রভাধিতম্‌ ॥৩ 

এখানে বৈদিক সামগান ও লৌকিক গান্বর্বগানের কথাই বলা হয়েছে । টীকাকার 
নীলকণ্ঠ উল্লেখ করেছেন : “গানং প্রভান্তে বুযুৎপাদ্যতেহনেনেতি গানপ্রভাষং 
গান্ধর্বশাস্ত্রং তথা ব্রর্ষমণি বেদে প্রভাষিতং গানং সামাখ্যম্” । অবশ্য বৈদিক 
ও লৌকিক সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ব্রদ্ধ! বা ব্রদ্মাভরত কিভাবে বৈদিক সামগানের 
মতো লৌকিক গান্্ষগান স্থাষ্ট করেছিলেন সেকথা পূর্বে কিছু আলোচিত 
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৩। ছুরিবংশ, ভবিস্ুপর্ব ২৭৯ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১২১ 


হয়েছে । ভরত গান্বর্কে বলেছেন ব্বর-তাল-পদ্বিশিষ্ট গন্ধর্বজাতির প্রিপ্ন গান | 
ভরত উল্লেখ করেছেন, 
গান্ধর্বং যন্সয় প্রোক্তং স্বরতালপদাত্মকম্‌। 
পর্দং তশ্ত ভবেঘ্বস্ত স্বরতালানুভাবকম্‌ ॥£ 

স্বর, তাল ও পদ নিয়েই গান্ধর্বের রূপ ও গঠন সার্থক | গাদ্ধর্ষগানের স্বর 
লৌকিক যড়জাদি সাতট । তালের সার্থকতা যে গানে, বাগে ও নাট্যে আছে 
সে কথা ভরত স্পষ্টভাবেই বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যার তাল সম্বন্ধে 
জ্ঞান নাই তাকে গায়ক বা বাদক বলা যায় ন|ঃ “যস্ত তালং ন জানাতি ন স 
গাত! ন বাদকঃ” (৩১৫৩০ )। গান বা গীতে তালের উপযোগিতা আছে 
“গীততালবিকল্পনম্” (৩১৫২৫ )। নাট্যেও তাই £ “নাট্য তালে প্রতিষ্ঠিত:” 
(৩১৫২৬ )। তাল কালপ্রমাণ-বিশেষ £ “ততঃ কালেন সংযৃক্তো ভবেন্নিত্যং 
প্রমাণতঃ, * * গানং তালেন ধারধতে (৩১৫২৭ )। তালের অঙ্গ হ'ল যতি, 
পাণি ও লয় £ “অঙ্গভূতা হি তালন্ যতিপাণিলয়াঃ স্বতাঃ” (৩১৫৩৯ )। কাল বা 
সময়ের অন্তর অর্থাৎ ব্যবধানের নাম “লয়” : “কলাকালাস্তরকৃতং ল লয়ো নাম 
সংজ্ঞিতঃ” (৩১৫৩৫ )। ক্রত, মধ্য ও বিলঘ্বিত ভেদে লয় তিন রকম ঃ “ত্রয়ো! 
লয়াশ্চ বিজ্ঞেয়! দ্রুতমধ্যবিলক্কিতাঃ৮ ( ৩১।৫৩১)। স্বর ও তালের অন্থভাবক 
ব। নির্দেশক 'পদ' £ “পদং তস্য ভবেদ্বস্ত স্বরতালান্ুভাবকমৃ” (৩২২৫ )। বন্ধ 
অর্থে শাখা ব1 অঙ্গ । সুতরাং “পদ্' অর্থে স্বর ও তালের ( অপরিহার্য ) অঙ্গ । 
গানের ( গান্ধর্ব) নিদর্শন দিতে গিয়ে ভরত আরো বলেছেন যে ছন্দ ও প্রমাণযুক্ত 
হলেই লীলায়িত স্বরসন্দর্তকে 'গান' বলা হয়, আর কেবল স্ততিমূলক গানের . 
নাম “সংকীর্তন” ।ৎ 

এখন “পদ” কাকে বলে। ভরত বলেছেন অক্ষরধুক্ত ষে কোন-কিছু পদ নামে 
অভিহিত হয় £ “বংকিধিদক্ষরক্ৃতং তংসর্বং পর্সংজ্জিতম্” (৩২।২৬)। অবশ্য 


৪। (ক] নাট্যশান্ত্র (কাশী সংস্করণ ) ৩২1২৫ 
(খ) নাট্যশান্ত্রের (কাণী সং) ২৮শ অধ্যায়ে গান্ধর্বের প্রসঙ্গে ভরত ছু'বার উল্লেখ 
করেছেন (১) 'গান্ধর্মিতি বিজেঞ্ং স্বরতাঁলপদা শ্রম” (২৮৮) ও (২) "গান্ধর্বং ভ্রিবিধং বিগ্যাৎ 
্ব্রতালপদান্মকম্‌্ঠ (২৮১২ )। 
৫। ছন্দঃপ্রমাণসংযুক্তৎ দিব্যানাং গানমিহ্যতে | 
স্তত্যাশ্রয়েশ তৎকার্ধং কর্ম সংকীর্তনাদপি। 
-নাটাশাহর ( কাগী ) ৩২৪ ১৩ 


১২২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


রান্নায়ণে পদ ও অক্ষর আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে পাঠ বা গানের বেলায় ২. 
পপাঁদাক্ষরসমাসজ্ঞাংস্ছন্দঃস্থ পরিনিষ্ঠিতান্, কলামাত্রাবিশেষজ্ঞান্” (উত্তরকাণ্ড 
৯৪1৩ )। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ ভেদে পদ আবার দু'রকম।* নিবদ্ধ পদ 
সতাল ও অতাল ভেদে দু'রকম তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে । নিবদ্ধ পদ্দে নান। 
ছন্দ ও যতি থাকে, যতি ও পাদ শ্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয় এবং অক্ষর নিয়ত বা 
সমব্যবধানযুক্ত হয়, আর অনিবদ্ধ পদেও তাল, লয় ও অক্ষরের সমাবেশ থাকে ।* 
মোটকথা গান্বর্বগানে স্বর, তাল ও পদ থাকেই। বৈদিক সামগানের বেলায়ও 
তাই। 

শিক্ষাকার নারদ গান্ধর্বের অর্থ করেছেন বেশ অভিনবভাবে। তিনি 
বলেছেন, 

গেতি গেয়ং বিছুঃ প্রাজ্ঞা ধেতি কার্প্রবাদনম্‌ । 
বেতি বাদ্যস্ত সংজ্ঞেয়ং গান্বর্বন্ত বিরোচন্মিতি | 

গ-শবে গান, ধ+ ব-শব্দ ছুটিতে কারু অর্থাৎ বেণু বা বংশের বাদ্য । স্থতরাং 
কসঙ্গীত ও বেণুস্বরের সমবেত মৃতিই গান্ধর্ব। ভট্রশোভাকরের টাকায় নারদের 
শ্লোকটির অর্থ আরে! পরিস্ফুট। তিনি উল্লেখ করেছেন : "গন্ধর্বেভ্য আগতং 
গান্বর্বং তস্তাক্ষরোপলক্ষিতার্থপ্রতিপাদনেন বিরোচনং বিশেষতো৷ রোচনমুদ্দীপনং 
ভবতি। গশবেন গানং লক্ষ্যতে, ধকারেণ বকারেণ বৈণিকশ্য প্রবাদনং, 
চাতুর্যেণ হস্থাঙ্কুলিধারণং প্রবাদনপদ্দেন কথিতে বকারেণ বাদনং লঙক্ষিতম্‌।”৮ 
অক্ষর অনুযায়ী গান্বর্ব শব্দের সার্থকতা দেখানো হয়েছে । "ধ-শব্দে 
হ্ুনিপুণভাবে হাতের-আঙ্গুল দিয়ে বেধু ধারণ ও ব-শব্দে বাজানো । এখানে 
গাদ্বর্ব বা গান্ধর্গানের সঙ্গে বাদ্য হিসাবে বেখু বা বংশকে সম্পকিত 
কর] হয়েছে । তবে বৈদিক সামগানে বেণুর সহযোগ থাকলেও বীণার সমাবেশই 
বেশীর ভাগ সময় থাকত । শিক্ষায় নারদ “যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোমধ্যমঃ 
স্বরঃ” গ্লোকাংশ দিয়েও তা স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন সামগানে 
ব্যবহৃত প্রথম ত্বরই বেণুর মধ্যম ম্বর। এখানে “বেনু, শব্দে অবশ্য লৌকিক গান 
বা গান্ধর্ব। বৈদিক গান বোঝাবার প্রয়োজন হ'লে অবশ্যই তিনি বীণা, শব্দ 
ব্যবহার করতেন। আর তারি জন্য বেণুর সঙ্গে লৌকিক গান্ধর্ষের ও বীণার 


৬। নিবন্ষধণনিবদ্ধঞ্ তৎপদং দ্বিবিধং সৃতম্‌। ৩২1২৬ 
৭। নাট্যশান্ত্র ( কাশী) ৩২1২৭-৩০ 
৮। শিক্ষাসংগ্রহঃ ( কাশী), পৃঃ ৪১০ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১২৩ 


সঙ্গে বৈদিক সামগানের সম্পর্ক এত বেশী। বিশেষভাবে অনুশীলন ক'রে দেখলে 
এই অর্থই ঠিক। 
এখন হরিবংশকারের “গানপ্রভাষং সঞ্চক্রে” প্রভৃতি ( ভবিষ্যপর্ব ২০৯) 
শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে রামায়ণ ও মহাভারতের মতো হরিবংশের সমাজেও 
লৌকিক ও বৈদিক-_গান্বর্ব ও সাম এই উভয়বিধ গানের অনুশীলন অব্যাহত 
ছিল। তবে বৈদিক সামগানের চেয়ে গান্র্বের বা মার্গ-সঙ্গীতেরই অনুশীলন 
বেশী হ'ত। লামগান যাগযজ্জের অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
হরিবংশের বিষুণপর্বে বিষু-নারায়ণের স্বরূপ বোঝাবার জন্য বল! হয়েছে সবন, 
হবন, হুব্য, হোতা, পাত্র, পবিত্র বেদী, দীক্ষা, চরু, করব, ক্রক্‌, লোম, প্রোক্ষণ, 
অধ্বযু' সামগ, খত্বিক্‌, সদন ব যক্্রশালা, যুপ, সমিৎ, কুশ, চমস। এ" সমস্তের মূল 
বিষণ বিষুই সকলের তথা যজ্ঞ ও যজ্ঞফলের কারণ» যজ্ঞে ব্রাহ্মণ বা খত্বিক্র' 
পবমান-সাম গান করছেন দেখ] যায়। যেমন, 
গায়স্তি বিপ্রাঃ পবমানসংজ্ঞং 
সমাগতাঃ পর্বাণি চাপুদারম্‌।১০ 
পর্ব শবে যজ্ঞ। পবমানন্তোত্র । পবমানসোমের উদ্দেশে এই পবমানস্তোত্র 
বৈদিক প্রথমাদি শ্বরযোগে গীত হ'ত। পবমানন্তোত্র যজ্ঞবেদর পাশে গান 
করা হ'ত। খত্বিক্র বেদীর পাশে বসে এই স্তোত্র গানের উপযোগী ক'রে 
তালে ও লয়ে গান করতেন । মহাবেদীর বাইরেও স্তোত্র গান করার বিধি ছিল। 
সেই স্তোত্রের নাম বহিষ্পবমানস্তোত্র । এ, সম্বন্ধে অবশ্য পূর্বাহবৃতিতে উল্লেখ 
করা হয়েছে। এছাড়া বিষুণ্পর্বের ১০৯1৬ ৭, ভবিষ্যপর্বের ২৪।১১ প্রভৃতিতে 
সামগানের উল্লেখ আছে ।১১ তখনকার ব্রাহ্মণ ও সাগ্নিক সামগ-সমাজ যে বেদের 
৯। সবনং হবনং চৈব হব্যং হোতারমেব চ। 
পাত্রাণি চ পবিস্রাণি বেদীং দীক্ষাং চরং শ্রবম্‌ ॥ 
অক্সোমং শর্পমুসলং প্রোক্ষণং দক্ষিণায়নম্‌। 
অধ্বর্ুং সামগং বিপ্রং সদহ্যং সদনং সদঃ ॥ 
যুপং সমিৎকুশং দর্বাং চমসোল্খলানি চ ॥ 


প্রাথথ শং বজ্ঞভূমিঞ্ হৌতারং চয়নঞ্চ যত! 

-_হরিবংশ, বিষুঃপর্ব, ৪১1৫-৭ 
১০] বিষুঃপর্ব ৯৬1৩০ ৰ 
১১। তখনকার সময়ে ব্রাঙ্গণের। যে বৈদিক শাস্ত্রে ও গালে বিশেষ অভিভ্ঞঃ ছিলেন হরিবংশের 

ভবিষ্যপে ব্রঙ্গার সভা-বর্ণনায় ৬৭।১৯-২৪ ক্লোকগুলি থেকে তা বোঝা যাক । 


১২৪ | সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন ত1 বেশ বোঝা যায়। হরিবংশে বিষু- 
উপাসনার প্রাধান্য থাকলেও শৈবমতেরও বখেষ্ট প্রচলন ছিল। যেমন সামগ 
্রাঙ্মণেরা সামগানের মাধ্যমে হরি তথা বিষু-নারায়ণ ব1 কষ্ণ-বাহ্বদেবের স্যব-স্তুতি 
ও উপাসনা করলেও বিদ্যাধর, নৃত্যশীলা দেব্দাসী ও অপ্লরাদের শংকরের 
স্তরতিগান করতে দেখা যায় £ 
(ক) উদ্‌গীয়মানং বিপ্রেশ্চ সামভিঃ সামগৈহ্রিম্‌।১২ 
€খ) নৃত্যস্তি নৃত্যকুশলা গায়স্তি ম্্মর চ কন্যকাঃ। 
বিদ্যাধরাস্তথান্তত্র স্তবন্তঃ শংকরং শিবম্‌ ॥১৩ 

কপালাদি ব্রহ্ষগীতি তথা ব্রহ্গপদগীতিও শংকর বা শিবন্তুতিগানের সঙ্গে 
সম্পকিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে এ সকল গীতির অনুশীলন 
ছিলই । ভরতের সময়েও ( খুষ্টীয় ২য় শতাব্দী ) এদের প্রচলন ছিল তা আগেই 
আলোচনা করেছি। হরি, নারায়ণ বা কৃষ্ণ-বাহ্ছদেবের উপাসনাপদ্ধতি 
সাধারণত অভিজাত মহলেই প্রচলিত ছিল। শিবকে ( বেদের রুদ্র নয়, কিন্ত 
শিব-পশুপতি ) পৌরাণিকী দৃষ্টিতে অনার্য দেবতা-রূপে গণ্য করা হয়। 
তিনি ছিলেন নাকি অনার্ধগোষ্ঠিরই অধিপতি । তাই ভূত, প্রেত, দানা 
দৈত্য প্রভৃতি সংস্কৃতিবিহীন সম্প্রদায় ছিল তাঁর সহচারী। অথচ ক্রহ্ধা ৰা 
্রহ্মাভরত-রচিত ব্রহ্মগীতি শংকরস্তরতি-বূপেই নিবেদিত হ'ত ।১৪ পূর্বেই উল্লিখিত 
হয়েছে কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন ; পপ্রাকৃপূর্বং শংকরম্তরতৌ৷ শংকরম্তরতিং 
বিষয়ীুত্য ত্রদ্বপ্রোক্তপদৈঃ ত্রহ্মণা চতুমুখেন প্রোক্ৈগ্র থিতিঃ পণদৈঃ “তং 
ভবললাট” ইত্যাদিভিযৌজয়িত্বা সম্যগন্যনানতিরেকেণোক্া গীতাশ্চেদমুঃ 
ফাড়জ্যাদয়ো৷ জাতয়ে! * * ভবতি।” খুষ্টীয় শতাব্দীর প্বাগানে যেমন জাতিরাগ- 
গুলির ব্যবহার ছিল, সপ্ত-কপাল ও কম্বলাদি পদগান তথা ব্রহ্মগীতির সঙ্গেও 
শুদ্ধ জাতিরাগ অথবা! শুদ্ধ ও বিকৃত আঠারো জাতিরাগের সহযোগ ছিল। 
আর ছিল বৈদিক সামগানের অনুকরণে নিবদ্ধ প্রবন্ধ গান হিসাবে স্ষ্ট বা 
উদ্ভাবিত খক্‌, গাথা, সাম, পাণিক! প্রভৃতি পদগীতির প্রচলন। সিংহভূপাল 


১২। হ্রিবংশ, ভববিষ্ুপর্ব ১১৫1৫ 


১৩। ৮৬১৪ 


১৪। (ক) ব্রহ্গপ্রোক্তপদৈঃ সম্যক্প্রাগুক্তাঃ শংকরগ্ততৌ | 
(খ) ইতি সপ্ত-কপালানি গারন্‌ ব্রহ্োদিতৈঃ পদৈঃ ॥ 


--সঙ্গীত-রত্বাকর ১191১১৩ ; ১1৮1১ 
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শংকরস্তুতিমূলক কপালাদি ব্রহ্ষগীতিকে জাতিপ্রস্তারের ( জাতিরাগ-গান- 
প্রন্তার ) অস্ততূক্ত করেছেন: “ইতি ব্রহ্গপ্রোক্র্জোতিপ্রস্তারে কথিতৈ: 
পদৈরুক্তৈঃ ত্বরৈশ্চ সপ্ত কপালানি গায়ন কল্যাণ ভজতে”। মজলময় 
শিবস্ততি কল্যাণই দান করে। তাই হরিবংশে বিদ্যাধর ও অপ্গরারা কল্যাণ 
কামনায় শংকরের স্তরতিগান করতেন দেখা যায় : “স্তবস্তঃ শংকরং শিবম্‌। 
সামগর1 হরির স্ততিগানে খকার্দি সামেরই গান করেছিলেন মনে হয়। 
বিদ্যাধরদের শংকরের স্তবগানে খক্‌, গাথা,১« পাণিক! প্রভৃতির সঙ্গে বেদসন্মত 
জাতিরাগেরও (“বেদসংমিতা বেদসদৃশ1 জাতয়ঃ” ) সম্পর্ক ছিল। গান্বর্গানের 
পৃজারী গান্ধরবশ্রেণীতুক্ত বিদ্যাধর, কিন্নর, ষক্ষ, অপ্সরা প্রভৃতিদের পক্ষে জাতিরাগের 
ব্যবহার করাই সম্ভব ও সে হিসাবে শংকরের উদ্দেশে স্তোত্র, স্তৃতি বা পদগানের 
সঙ্গে আর্ধ-অনার্ধের প্রশ্ন অবাস্তর বলে মনে হয়। তাছাড়া হরিবংশকার 
গান্ধর্ব অর্থে গানকে ও নৃত্যকে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার উদ্দেস্তে নিবেদিত 
বলেছেন : “পৃজার্থং দেবদেবস্থ গান্ধর্ং নৃত্যমেব চ” (বিষুপর্ব ৬৮1৫২)। 
নৃত্য, গীত ও বাছ্ের সমবেত রূপ যে সঙ্গীত হুরিবংশকার তারও পরিচয় 

দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, | 

(১) নটানাং নৃত্যগেয়ানিবাগ্ভানি চ সমস্ততঃ 1১৬ 

(২) মধুরৈ্াগ্যগীতৈশ্চ নৃত্যেশ্চাপিনদ্গতৈঃ 1১" 

(৩) নারদন্য বচঃ শ্রত্বা দেবসঙ্গীতযোনিন:|১৮ 
গন্ধরশ্রেষ্ঠ নারদকে দেবতাদ্দের আরাধ্য গান্ধর্বসঙগীতের কারণ বলা হয়েছে। 
মোটকথা পসঙ্গীত' শব্দটির অনুপ্রবেশ রামায়ণ মহাভারতের মতো হরিবংশ 
পুরাণেও ( খৃষ্টপূর্ব ২০০ ) পাওয়া যায়। 

হরিবংশে সঙ্গীতের উপকরণ হিসাবে হল্লীস কনৃত্য, ছালিক্যগান, উগ্রসেন ও 


১৫। পোথা'-গানের প্রচলনও হরিবংশে পাওয়া যায়। যেমন (১) “ত্য বজ্ছে পুরা গীত! 
গাথাঃ শ্্রীতৈর্মহধিভিত” (১/১৯।৬২ ) ) ২) “যন্ত যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্বো নারদন্তথা” (১/৩৩।১৯ )) 
(৩ "গীয়মানান্গ গাথা দেবসংস্তবনাদিযু” (১1৪৭1৪৬); (৪) “গাথ। অপাত্র গায়স্তি যে 
পুরাণবিদো! জনাঃ” প্রভৃতি । খক্‌ ও সাম প্রভৃতি গানেরও প্রচলন ছিল £ “খচশ্চ স্চয়ঃ পূর্বঃ 
সামগানাং চ ভারত” (৩1২৪।১১)। 

১৬। ভ্রিবংশ, হরিবংশপর্ব ৫৫1১৯ 

১৭। ৮ ভবিম্যপর্ধ ২৭১৩ 

১৮। ক বিষ্পর্ব ২৪1৭৫ 


১২৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


যাদবদের জলক্রীড়া, ভদ্রনটের সহায়তায় যাদবদের রামায়ণ-অভিনগ্লাদি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রাঈীনকাল থেকে প্রচলিত অসংখ্য রকমের 
ক্রীড়ার উল্লেখ আছে ও তার্দের সংখ্যা প্রায় ছিয়াত্তরটি। বিভিন্ন বেদ 
থেকে আরম্ভ ক'রে, ব্রাঙ্গণ, সুত্র, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বিভিন্ন পুরাণ, 
্রামপ্তাগবত, নিরুক্ত, নীতিমঞ্জরী, গর্গসংহিতা, পাণিনীসুত্র, পাতগ্রলমহাভাস্ত, 
অর্থশাস্ত্, কাশিকা, তত্ববোধিনী, দ্রশকুমারচরিত, বাসবদত্তা, মালবিকাগ্রিমিত্র, 
শকুষ্ভল| নাটক, পঞ্চতন্ত্র, কুমারসম্ভব, অমরকোধ, নৈষধচরিত, শিশুপালবধ, 
কিরাতাছু শীয়, কাদদ্বরী, পুরুষার্থচিস্তামণি, নির়িসদ্ধু, ভোজ পরব, চত্ুরঙ্গদীপিকা 
মানসোল্লাম প্রভৃতি গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ক্রীড়ার উদ্লেখ আছে । হরিবংশ- 
পুরাণে এ ধরণের কয়েকটি কৌতুক-ক্রীড়ার ও উৎসবের উল্লেখ আছে ও তাদের 
মধ্যে সঙ্গীতের ও নাটকের সমাবেশ দেখা যায়। সঙ্গীত সম্পকিত প্রাচীন 
ভারতের কয়েকটি ক্রীড়ার নাম যেমন জলঙক্রীড়া, রাসক্রীড়া, ছালিক্যক্রীড়া, 
নৃত্যন্রীড়া, নাট্যক্রীড়া, বংশনৃত্য, ইন্ত্রত্জোতৎসব, দেবধাত্রাদি মহোৎসব, 
হোলিকামহোধ্সব, বপন্তোত্সব প্রভৃতি । হরিবংশপুরাণের বিষুপর্বে 
(৮৮/২৫-২৭) ও ত্রক্মবৈবর্তপুরাণে (৪অণ ২৮1১৩৩-১৪২ ) জলক্রীড়ার বর্ণনা 
আছে। তাছাড়া কিরাতাজুনীয় (৯ম গর্গ), শিশুপালবধ (৮ম সর্গ) প্রভৃতি 
নাটাসাহিত্যেও এর উল্লেখ আছে। (২) রাসক্রীড়ায় নৃত্যগীতের সমারোহ 
ছিল। পণ্ডিত শাস্ত্রী ফার্কে ১৯ রাসক্রীড়| সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন £ “* * 
বাগ্যাদিন| হস্তমিতকাষ্টদগুদ্বয়েন বাঘাতপুরঃসরং মগুলাকারং নৃত্যন্তে। গায়স্তি।” 
শ্ীন্তাগবতে ( ১০।২৯।৪৫ ) আছে: “নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্ত গোপীভিহিমবালুকম্‌, 
রেমে তত্তরলানন্দকুমুদামোদবাযুন1।” (৩) ছালিক্যক্রীড়ার উল্লেখ হরিবংশে 
(বিষুপর্ব ৮৯।৬৬-৬৭ ) আছে। ছালিক্য নৃত্যবিশেষ। স্ত্রীগণপরিবৃত হ'য়ে 
নৃত্যের সঙ্গে এই ক্রীড়া গ্রচলিত ছিল। এ" সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচন। 
করব। (৪) নৃত্যক্রীড়ায়ও নৃত্য ও বাছ্যের সমাবেশ থাকে । শ্রীমস্ভাগবতে 
( ১০।১৮৯-১১) আছে। 
রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুযুধুধূর্জপ্তঃ | 
কৃষ্ণস্ত নৃত্যুতঃ কেচিজ্জঞণ্ড; কেচিদবাদয়ন্‌ ॥ 


১৯। 00 5 8, টা 25290765074 ০01726525 1১610160 60 1? 5875. 
211 11661817176 (৮106 1005 00217121 0৫ 0105 72100659501 19158 39:95৮86 
15902129. 5$80155) ০1. ১ 1938, 20. 64-98. 
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হরিবংশে সঙ্গীত ১২৭ 


বেুপাণিতলৈঃ: শৃঙ্গৈ: প্রশশংস্থরথাপরে | 

গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্নদেহ! গোপালরূপিণঃ ॥ 

ইডিরে কৃষ্ণরামৌ চ্জনটা ইব নটান্‌ নৃপ। 
গর্গসংহিতায় (২৭০ ১২1৩৭-৩৮) শ্রীরাগ, হিন্দোল প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 
গর্গসংহিতা! খুষ্টায় অব্ধে লিখিত, স্থুতরাং অভিজাত দেশী-রাগের উল্লেখ তাতে 
থাক] সম্ভব। নৃত্যক্রীড়ার প্রসঙ্গে গর্গসংহিতার উল্লেখ আছে, 

শ্রীরাগং চাপি হিন্দোলং রাগমেবং পৃথক্‌ পৃথক্‌। 

অইতালক্সিভি গ্রণমৈঃ স্বরৈঃ সপ্তভির গ্রতঃ ॥ 

নৃত্যৈর্নানাবিধৈরম্যৈহাবভাবসমদ্বিতৈঃ। 

তোষয়ন্ত্যে! হরিং রাধাং কটাক্ষৈত্র জগোপিকা:। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে সংহিতাকার শ্রীরাগ ও হিন্দোলে সাত স্বর ও তিন 
গ্রামের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু খুষ্টার অবন্দের গোড়ার দ্বিকে ষড়জ'ও মধ্যম 
গ্রাম ছু*টিরই প্রচলন ছিল, গাদ্ধারগ্রাম ছিল না। রাগ-রূপে নক্সার বৈচিত্র 
থাকা অপন্ভব নয়। সুতরাং সংহিতাকারের বর্ণনায় বপকের বা অতিশয়োক্তির 
ছৌয়াচ থাকলেও ক্রীড়ার নিদর্শন যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে আমরা 
বুঝি যে প্রাচীন সমাজে খেল। ও কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গীতের মিতালী চিরদিনই 
ছিল। 

এরপর (৫) হলীসকক্রীড়1। হরিবংশে এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পূর্বোক্ত 

নাট্যক্রীড়া সম্বন্ধে গর্গসংহিতায় (২।২৫।২২-২৩ ) আরে] বগরিত হয়েছে £ “নৃত্যস্তঃ 
কৃষ্ণপুরতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইব মৈথিল, রাধাবেষধরা গোপ্যঃ শতচন্দ্রাননপ্রভাঃ%। 
নৃত্যক্রীড়া সম্বন্ধে স্বন্দপুরাণে কৌমুদী-মহোং্সবে বণিত হয়েছে : "গায়স্ 
গায়কাশ্চৈব নৃত্যন্ব নটনর্তকাঃ”। শোন] যায় (৬) বংশনৃত্য নরমেধযজ্ঞে 
অনুষ্টিত হত। শুক্লজূর্বেদসংহিতায় (৩০২১) আছে £ “অগ্রয়ে পীবানং 
পৃথিব্যৈপাঠিসপিণৎ বায়বে চাণ্ালমস্তরিক্ষায় বংশনতিনম্” । ভাস্কর মহীধর 
উল্লেখ করেছেন £ “অন্তরিক্ষায় বংশনতিনমূ বংশেন নর্তনশীলম। তথা 
ব্রাহ্মণাদীনাং পর্ধগ্রিকরণানস্তরমিদৎ ব্রদ্ধণে ইদং ক্ষত্রায়েত্যেবং সর্ষেষাং যথা 
ত্বস্বদেবতোদ্দেশেন ত্যাগ: । ততঃ সর্বাণ ব্রান্মধাদীন্‌ যুপেভ্যো! বিমুচ্যোৎ- 
্যজতি।” (৭) ইন্ত্রধবজোৎ্সবের বিবরণ বিষুধর্মোত্তরে আছে। এই উৎসব 
ভিন্ন আকারে এখনো বর্তমান আছে। বিষুগধর্মোত্তরকার উল্লেখ করেছেন £ 
“নটনতকসংকীর্নং তথা পূজিতদৈবতম্‌। * ** উৎসবং চ তদ] কার্ধং জলতীর- 


১২৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


গঠতর্মহৎ।*২* সঙ্গীত-দামোদরে (৩য় স্তবকে ) ইঙ্ত্রোখান-উৎসবের উল্লেখ 
আছে। মানসী (মালণী তথা মালশ্রী?) রাগ কখন্‌ গান করা হবে তার 
নির্দেশ দিতে গিয়ে দামোদরকার শুভস্কর উল্লেখ করেছেন, 
ইন্দ্রোখানাৎ সমারভ্য যাবৎ ছুর্গামহোত্সবং | 
গেয়! তাবদ্ব.খৈনিত্যং মালসী (?) সা মনোহর! ॥ 
(৮) দেবযাত্রামহোত্সব সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে বর্না আছে। গর্গসংহিতান় ও 
(৪1১২।১৫-১৯) এর বিবরণ আছে। যেমন: “রক্তহম্তাঃ পীতবস্ত্রাঃ কৃজন্‌- 
নৃপুরমেখলাঃ, গায়স্ত্ে। হোলিকা গীতিরগালীভিহ্ান্তসন্ধিভি:” প্রভৃতি । এটিও 
হোলির মতো একটি আবিরোৎসব-নৃতো ও গীতে পরিপূর্ণ। এছাড়া গেলি 
এবং বসস্তোৎসবে নৃত্য গীত ও বাছ্যের সমারোহে থাকত ও এখনো আছে। 
ভবিষ্পুরাণে হোলি-উৎ্সবের অপরূপ বর্ননা আছে: ”"* * ততঃ 
কিলকিলাশবৈস্তালশবৈর্মনোরমৈ:, তমগ্নিং ত্রিঃপরিক্রম্য গায়ন্ত চ হসস্ত চ”। 
বসস্তোৎসব মাঘমাসে শুরু-পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত হয়। এটিতে আদিরস শুঙ্গারের 
বিকাশ থাকে । এই উৎসবে বিশেষভাবে বসন্তরাগ গীত হয়। সঙ্গীত- 
দামোদরকার শুভক্কর বসস্তরাগের সময় নির্দেশ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 
শ্রীপঞ্ম্যাং সমারভা যাবহ স্যাচ্ছয়নং হরেঃ | 
তাবদ্‌ বসন্তরাগহ্য গানমুক্তং মনীষীভিঃ ॥ 

এসকল ক্রীড়া ও মহোংসব বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যে উল্লিখিত থাকলেও 
হরিবংশে উল্লিখিত জলক্রীড়া, হল্লীসকনৃত্য, ছালিক্যগান, রামায়ণ-অভিনয় প্রভৃতির 
প্রসঙ্গে সেগুলি একসঙ্গে এখানে উল্লিখিত হ'ল ভারতবর্ষায় সমাজে ক্রীড়া-কৌতুকের 
মাধ্যমে সঙ্গীত তথা নৃতা, গীত, বাগ্যের কিভাবে অন্থশীলন ছিল দেখাবার 
জন্য । সামান্তভাবে “গায়ন্ধ গায়কাশ্চৈব নৃতান্ধ নটনর্তক1:” শব্বগুলি সঙ্গীতের 
নির্দিষ্ট বা বিস্তৃত রূপ ও বিকাশের পরিচয় না দিলেও তদানীস্তন সমাজে প্রচলিত 
শিল্পদৃি ও অন্শীলনের কথা আমাদের জানিয়ে দেয়। তাই নগন্ত বলে মনে 
হলেও এঁতিহাসিক উপাদান হিসাবে তাদের মূলা মোটেই কম নয়। 


২০। পণ্ডিত অনন্তপান্ত্রী এই ইন্ত্রধবজৌৎসবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন £ “ইন্ত্রকেতু- 
সংজ্ঞকখিন্রদেবতাকং মহান্তং ধ্বজমূখখাপ্ায তন্ত পুজনং বিধায় নটনর্তকাদিভিরনেকখেলনং বিধায় 
পক্চমে দিবসে রাজ! চতুরঙ্ষবলঘুতো৷ হস্তিভিধ্ব জং লদীতীরে নীত্বা! তং তত্র প্রবাহয়েখ। তদা 
জলে পৌর! জানপ্দা অনেকপ্রকারিকাং ক্রীড়ীং কৃত্ব! জলতীরে মহাস্তমুৎসবং বর্ধন ।” ৮:৫৩ 
,58765267 13700917 56%26$, ০], ২, 1928, 0. 93. 


হরিবংশে সঙ্গীত ১২৯ 


হরিবংশকার বলেছেন ছালিক্যগান ছিল যাদবদ্দের অতীব প্রিয় । বিষ্ু্পর্বের 
৮৮--৮৯ অধ্যায় দুটিতে উল্লেখ আছে £ মহারাজ উগ্রপেন বন্থদেবকে রাজ্যভার 
দিয়ে শ্রীকুষ্ণ ও যাদবগণের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রাী করেন । রেবতী, সত্যভামা প্রস্ভৃতি 
ছাড়! যোলশে! রমণী শ্রীকুষের সঙ্গে ছিলেন এবং অন্তান্থ যাদবগণ তাদের পত্বী- 
গণকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। অগ্গর! প্রভৃতি নর্ভকীরাও সঙ্গে ছিল। তীর্থে 
জলত্রীড়ার অবসরে বিভিন্র নৃত্য-গীতের আয়োজন হয়েছিল । অঞ্গরার! জল- 
দুরের তালে তালে করতালি দিয়ে নৃত্য করছিল। তাদের মনোমুগ্ধকর 
বেশভূষায় সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন । বলদেব রেবতীর সঙ্গে আনন্দে 
করতালি দিয়ে নৃত্য করছিলেন । সত্যভামাঁও নৃত্য-গীতে যোগ দিয়েছিলেন । 
অর্জুন সমুদ্রযাত্রার জন্য সেখানে উপস্থিত হ'য়ে স্থভদ্রার সঙ্গে নৃত্য-গীতে 'প্রবৃত 
হয়েছিলেন। নারদও সেই আনন্দোৎসবের মধ্যে ছিলেন। রাত্রে শ্রীরুষঃ 
সমবেত সকলকে ছালিক্যগীত গান করার জন্য আদেশ করেছিলেন ।২১ সঙ্গে 
ছিল মুদঙ্গাদি বাছা । অপ্দরারা নৃত্য-গীত-বাছ্যে যোগদান করেছিল। আয়ারিত- 
নৃত্য হবার পর নর্তকী রস্ত! নৃত্য-নৈপুণ্যে সমাগত সকলকে মুগ্ধ করেছিল। 
[২১7 কেট উগ্রসেনো। নরপতিরধম্দেশ্চ ভারত। 

নিক্ষিপ্ত নগরাধ্যক্ষে৷ শেষাঃ সবে বিনিগতাঃ ৪৫1 


রং সং স 

চিত্রীড় সাগরজলে রেবত্যা সহিতো৷ বলঃ ॥ 

ষোঁড়শস্ত্রীসহন্রাণি জলে জলজলোচনঃ | 

রময়ামীল গোবিন্দে। বিশ্বরূপেণ সর্ধদৃক্‌ 1১২-১৩। 
খু সু রর চু 

গীতনৃত্যবিধিজ্ঞানাং তাসাং স্ত্রীণাং জনেশ্বর ।৩৭॥ 
সঃ সং ং 2 


দর্শযধ্বং গুণান্‌ সর্বান্ন ত্যগীতৈরহঃহু চ। 
তথাভিনয়যোগেষু বাচ্ছোযু বিবিধেধু চ ॥৪২ 

সং সং ঠহ মং 
হেলাভির্থান্তভাবৈশ্চ জহর্ভিমমনাংলি তাঃ॥ 
কটাক্ষৈরিজিতৈহহাতৈ ফেলিরোবৈঃ প্রসাদিতৈ31৪৭-৪৮। 

সং সং সং সং 
আত্রীড়গরুড়চ্ছন্দাশ্চিত্রাঃ কনকরীতিভিহ । 
ক্রোঞ্চ্ছন্দাঃ শুকচ্ছন্দা গজদ্ছন্দাস্তখাঁপরে 1৬১৫ 

--বিধুপর্ব ৮৮1৫-৮১ 


১৩০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


. অভিনয়ের যে অনুষ্ঠান হয় তাতে চারুদর্শন! ও বিশালনেত্রা উর্বশী, মিশ্রকেশী, 
ভিলোতমা, মেনকা' প্রভৃতি যোগদান করেছিল । নারদ বীণাযোগে ছ'টি গ্রামরাগ 
আলাপ করেছিলেন ও সে গ্রামরাগদের মৃহ্ছনা-মাধূর্ষে শ্রীরুষণ ও সকলে বিমোহিত 
হয়েছিলেন। শ্রীকষ্চ নিজে হল্লীসকনৃত্য করেছিলেন । টীকাকার নীলকঠ 
বলেছেন £ “ঝল্লীসকমিতি পাঠে তদাখ্যবাগ্বিশেষম্”, অর্থাৎ হলীসকের জায়গায় 
বল্ীসক পাঠ গ্রহণ করলে অর্থ হয় যে, শ্রীরুষ্ণ সপ্তহ্থরের অনুযায়ী সপ্ততারযৃক্ত 
বঙ্টীসক-বাদ্য বাজিয়েছিলেন ও তার সঙ্গে বেগুতে সহযোগিতা করেছিলেন অর্জুন । 

(খ) তাং রেবতীং চাপ্যথ বাপি রামং সর্বা। নমন্তৃত্য বরাঙ্গযন্ট্যঃ | 
বাচ্যানুরূপং ননৃতু হগাত্রঃ সমস্ততোহন্া! জগিরে চ সম্ক্‌ ॥৫। 
গং রং সং সং 
সহন্ততালং ললিতং সলীলং বরাঙ্গন। মঙ্গলসম্ত তাঙ্গাঃ ॥ 
সন্কর্ষণাধোক্ষজনন্দনানি সংকীর্তয়ন্ত্যোহথ চ মঙ্গলানি 1৭-৮। 


সং সঃ স সং 
গ্ীতানি তছ্েষমনোহারিণি শ্বরোঁপপন্নান্তথ গায়মানাহ ॥৪ ১1 
সঃ সং মং সং 


আজ্ঞাপয়ামাস ততঃ স তন্তাং নিশিপ্রহষ্টে। ভগবানুপেন্্ঃ | 
ছালিক্যগেয়ং বহুসন্নিধানং যদেব গান্ধরমুদাহরস্তি ॥ 
জগ্রাহ বীণামথ নারদস্ত ষড়গ্রামরাগাদিসমা ধিষুক্তাঁমূ। 
হলীসকং তু শ্বয়মেব কুচ সবংশঘোষং নরদেব পার্থঃ ॥ 
মৃদঙ্গবাদ্যানপরাংশ্চ বাগ্যান্‌ বরাগ্দরাস্ত! জগৃছঃ প্রতীতাঃ। 
আসারিতান্তে চ ততঃ প্রতীতা রস্তো খিত। সা ভিনয়া ধর্তজজ্ঞ। ।৬৭-৬৯1 
তা বান্দেবেইপ্যনুরক্তচিত্তাঃ শ্বগীতনৃত্যাভিনয়ৈরদারৈঃ | ৭২। প্রস্তুতি 

০ খং মং ম 
ছালিকাগান্বর্বমুদারকীতির্মেনে কিলৈকং দিবসং সহশ্রম্‌। 
চতু্ষুগানাং নৃপ রেবতোহথ ততঃ প্রবৃত্ত চ কুমারজাতিঃ ॥*৮1 
গান্র্ষজতিশ্চ তথাপরাপি দীপাঁদ্যথা দীপশতানি রাজন্।৭৯। 

রঃ রং মং মং 
শকাং ন ছালিক্যমতে তপোভিঃ স্থানে বিধান্থথ মুনা ॥ 
বড়গ্রামরাগেধু ন তত্র কারধং তন্যৈর্কদেশা বেন রাজন ।৮১-৮২। 

ঙং মং রঃ পঃ 
ছালিক্াগান্বর্গুণোদয়েষু যে দেবগন্ধর্বমহরিসজ্যাঃ | 
নিষ্ঠাং প্রয়াস্তীতাবগচ্ছ বুদ্ধয। ছালিক্যমেবং মধুসুদনেন 1৮৬ 

-_বিষুপর্ ৮৯১৮৮ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৩১ 


ছাললিকাগীতি গান্ধর্ব বা গান্বর্গান-শ্রেণীভুক্ত ছিল; “ছালিক্যগেযং 
বহুসন্নিধানং যদেব গান্ধর্বমুদাহরস্তি” | “গেয় বল্তে বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত গান। 
পূর্বে বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় ক্রীড়ার প্রসঙ্গে ছালিক্যের কথ! আমরা! উল্লেখ 
করেছি। ছালিক্য ছিল তখনকার নিবন্ধগান £ই "গীতবিশেষমিদং গগ্ধর্ষেষু 
প্রসিদ্ধতমম্” । অনেক শ্বী-পুরুষ মিলে একসঙ্গে নৃত্য ও বাগ্াদির সহযোগে এই 
গান করত। ছালিক্যগানযুক্ত খেলার নামও ছিল ছালিক্যক্রীড়া। বিশেষ 
ক'রে ছালিক্যগানে ছ'টি গ্রামরাগের ও বিভিন্ন তালের সমাবেশ থাকত । এ'গান 
অনেকট! এখানকার রাগমালার মতে! ছিল। বিভিন্ন ধাতু ও মাতুর তথা রাগের 
( গ্রামরাগের ) সমাবেশ থাকত । ধাতু” অর্থে গীতের অবয়ব ও “মাতু' বলতে 
রাগাদি ঃ “গীতস্যবয়বো ধাতু রাগাদির্সাতুরুচ্যতে” | এই ধাতু ব1 উদ্গ্রাহ-গ্রবাদি 
অবয়ব ও মাতু বা রাগের সহযোগই গানকে রঞরকগুণবিশিষ্ট করে : “গীতং 
রঞ্চকং ধাতুমাতুসহিতমিতি” । গীতপ্রকাশ” (১৬শ শতাব্দী ) গ্রন্থে গীত বা 
গানের জন্ স্বরকে ধাতু ও গানের কথা বা সাহিত্যকে মাতু বলা হয়েছে। 
বিচিত্র রাগ ও তালের সমাবেশ নিয়ে নিবদ্ধ ছালিক্যগান অভিনব রূপে ও 
ভঙ্কিতে বিকাশ লাভ ক'রে শ্রোতাদের চিত্তকে বিমুগ্ধ করত। অনেকের মতে 
ুষ্টপূর্বযুগের ছালিক্যগানই খুষ্টায় শতাব্দীতে ( মাঝামাঝি সময়ে ) 'রূপক' নামে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। রাগসংখ্যায় ছালিক্য ও রূপকের মধ্যে কিছুট1 পার্থক্য 
থাকলেও বিচিত্র মাতু (রাগ), ধাতু (কলি বা গানের অবয়ব ) তাল, লয় 
প্রভৃতির বিচিত্রতার সঙ্গে উভয়ের মধ্যে আবার মিল আছে । শাঙ্গদেব সঙ্গীত- 
রত্বকারের চতুর্থ প্রবন্ধাধ্যায়ে রূপকের নিদর্শন দিয়েছেন। তিনি দোষহীন ব্যক্ত, 
স্ুরক্ত, শলক্ষ, বিকষ্ট, মধুর, পূর্ণ, প্রসন্ন, স্থকুমার প্রভৃতি দশগুণযুক্ত ২২ অভিনব ও 
উত্তম ব্ূপকগীতি বা রূপক-প্রবন্ধের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 

গুণান্বিতং দোষহীনং নবং বপকমুত্তমম্‌। 
রাগেণ ধাতুমাতুভ্যাং তথ! তাললয়ৌড়ুবৈঃ ॥২৩ 

কল্লিনাথ বলেছেন £ “নৃতনরাগাদিনিমিতত্বাজ্রপকং নব ভবতীত্যর্থ:” | নূতন 
নৃতন ব! ভিন্ন ভিন্ন রাগের শুধু কেন, তাল, ছন্দ, লয়, গ্রহ, রস, ভাব, অলংকার 
প্রভৃতির সমাবেশ থাকাটাই বূপকগানের বৈশিষ্ট্য । বূপকের মাতু (রাগ ), ধাতু 


২২1 এই দশটি গুণের পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে । 
২৩। সঙ্গীত-রতাকর ৪1৩৬১ 


১৩২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


(অংশ ), তাল, লয় প্রভৃতির নতুন নতুন রূপ-পরিগ্রহ করার কথা উল্লেখ ক'রে 
শাঞ্জদেব বলেছেন, 
নৃতনৈ রূপকং নৃত্বং রাগঃ স্থায়াস্তরৈর্ণবঃ | 
ধাতু রাগাংশভেদেন মাতোস্ত নবতা৷ ভবেৎ ॥ 
প্রতিপাদ্ঠবিশেষেণ রসালংকারভেদতঃ | 
লয়গ্রহবিশেষেণ তালানাং নবতা৷ মতা ॥ 
শাঙ্গদেব জাতি, তাল, লয় প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই 'নবতা মতা” ব1! 'নবতাং ব্রজেৎ 
শবগুলি ব্যবহার করেছেন। 
আলাপ-পর্যায়ে আর একটি রূপকের আমরা উল্লেখ পাই । এই রূপকালাপেও 
(ব্ূপকালপ্তি) ভিন্ন ভিন্ন পদ পৃথকভাবে গান করার রীতি আছে। কলিনাথ এর 
পরিচয়ে বলেছেন £ “অপন্যাসে্বিরম্যৈকাকারেণ প্রবৃত্ত আলাপঃ। স এব 
অপন্যাসেষু বিরম্য প্রবৃত্ত রূপকমিতি”। পণ্ডিত পার্্বদেবও তার সঙ্গীতসময়াসরে 
রূপকের সুষ্ঠু পরিচয় দিয়েছেন ।২৪ শাঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন মতঙ্গাদি সঙ্গীত- 
শাস্্ীদের মতে “রূপক' ভাষা, বিভাষা ও অস্তরভাষা রাগগুলির সঙ্গেই সম্পকিত, 
কাজেই কল্লিনাথ অনুমান করেন গ্রামরাগে বা রাগাঙ্গে রূপকের ব্যবহার হয় 
না। হরিবংশপুরাণে উল্লিখিত ছালিক্যগানে গ্রামরাগেরই ব্যবহার ছিল, তাই 
ছালিক্যের পরবর্তা বিকাশ মোটেই আলাপ-পর্যায়ের রূপক তথা রূপকালপ্তি নয়, 
তা বিচিত্র ধাতু, মাতু (রাগ ) ও তালের সমাবেশযুক্ত প্রবন্ধজাতীয় রূপকগান, 
যার উল্লেখ শাঙ্গ দেব সঙ্গীত-রত্বাকরের ৪র্থ অধ্যযয়ে ( ৩৬১ গ্লোক ) করেছেন। 
ছালিক্যগানে রাগমালার আকারে ব্যবহৃত ছ"টি গ্রামরাগ ( “ষড়গগ্রামরাগাদ্ি- 
সমাধিযুক্তাম্‌? ) সম্বন্ধে টীকাকার নীলক বলেছেন £ “ষট্গ্রামাঃ স্থানানি যেষাং 
রাগাণাং তৈর্ঘ: সমাধিঃ চিত্ৈকা গ্র্যং তদ্যন্তাং তাম্‌। তে চ মধ্যশুদ্বভিন্নগৌড়- 
মিশ্রগীতরূপাঃ” | অর্থাৎ নীলকণ্ মধ্য1, শুদ্ধা, ভিন্না, গোঁড়ী, মিশ্রা ও গীতরূপা 
ভেদে ছ'রকম গ্রামরাগের কথা উল্লেখ করেছেন । বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ (খুষ্টায 
৫ম-৭ম শতাবী ) ও শাঙ্গ দেব বিস্তৃতভাবে গীতির আশ্রয় গ্রামরাগগুলির উল্লেখ 
করেছেন, কিন্ত নীলক যে ছ'টি সংখ্যা বা মধ্যা, মিশ্রাদি গীতির নামোল্লেখ 
করেছেন তাদের বর্ণনায় মিল পাওয়া যায় না। শাঙ্গদেব পাচটি গীতির আশ্রয়তৃত 
পাঁচটি গ্রামরাগের কথা বলেছেন £ “পঞ্চধধা গ্রামরাগা: স্থ্য: পঞ্চগীতিসমাশ্রয়াৎ্ 
(২২)। কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন : “তত্রাদৌ গ্রামরাগাঃ পঞ্চবিধগীতভেদা শ্রয়ণেন 


২৪। সঙ্গীতসম়সার (ত্রিবান্্রম সংস্করণ ) ২২৮-৩৩ 


হরিবংশে সঙ্গীত কও 


পঞ্চধা ভি্ন্ত” ৷ সেই পাঁচটি গীতি হ'ল শ্ুন্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণী। 
মতঙ্গ সাতটি গীতির নাম করেছেন, যেমন শুদ্ধা, ভিন্নকা, গোৌঁড়ীকা, রাগগীতি, 
সাধারণী, ভাষা! ও বিভাষা। স্থতরাং মতঙ্গের মতে সাতটি গীতির আশ্রয়ে 
খ্রামরাগ সাতটি । এই গীতিগুলির নামের সার্থকতাও দেখানো হয়েছে, যেমন 
রাগের আশ্রয়ভূত গীতির নাম রাগগীতি, বেগ বা শীপ্রপ্রযুক্ত স্বরসম্পন্ন গীতির নাম 
বেসর প্রভৃতি । ভরত নাট্যশাস্কে চারটি মাত্র গীতির নাম করেছেন, যেমন 
মাগধী, অধনাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুল!। এই গীতিগুলি দেশী তথা দেশসভ্ভবা 
হ'লেও ঞ্বাগানে প্রযুক্ত হ'ত। তাই ধ্রবাকেও অনেকে দেশীগান বলেন । কিন্ত 
মনে রাখা উচিত যে ঞধরবায় জাতিরাগ ও গ্রামরাগের ব্যবহার হ"ত, স্থতরাং তারা 
দেশীগান নয়__গান্ধবই | 

ভরতের মতে চারটি গীতির আশ্রয়তূত বারটি গ্রামরাগ হওয়! উচিত, কিন্তু 
৩২শ অধ্যায়ে ( কাশী-সংস্করণ ) তিনি “মুখেতু মধ্যমগ্রামঃ ষড়জং প্রতিমুখে স্মৃতঃ” 
(৩২।৪৫৩-৪৫৪ ) প্রতৃতি শ্লোকে পাঁচটি গ্রামরাগের নামোল্পেখ করেছেন।২« 
রাগনামেও শিক্ষাকার নারদের সঙ্গে তাদের মিল আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে মতঙ্গ, যাট্টিক, শাছুল প্রভৃতি যে অর্থে গীতি-শব্ ব্যবহার করেছেন, নাট্যশাস্তরে 
গীতির সার্কত] াদের থেকে একটু ভিন্ন-যদিও মতঙ্গ রাগলক্ষণাধ্যায়ে উল্লেখ 
করেছেন £ “প্রথমা মাঁগধী জ্ঞেয়া * * ইতি ভরতমতে”।২৬ কল্লিনাথ সঙ্গীত- 
রত্বাকরের টীকায় ( ২।১।৬-৭ ) এদের পার্থক্যের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন £ 
“নম্থ পৃর্বোক্তাভ্যো মাগধ্যাদিগীতিভ্যোহ্ধুনোক্তানাং শ্ুদ্ধাদিগীতানাং কো ভেদ 
ইতি চেহ; উচ্যতে। মাগধ্যাদয়ঃ প্রাধান্তেন পদতালাশ্রিতাঃ, শুদ্ধাদয়স্ত 
প্রাধান্তেন ত্বরাশ্রিতা * * ৮» অর্থাৎ দুর্গাশক্তি যে শুদ্ধা্দি পাঁচটি গীতির কথা 
বলেছেন, ভরত-কত্তৃক উল্লিখিত মাগধী-আদি গীতির সঙ্গে তাদের পার্থক্য হ'ল ঃ 
মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতিতে পদ ও তালের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু শুদ্ধাদি পাচটি 
গীতিতে স্বরেরই প্রাধান্ত। 

কিন্ত হরিবংশে যে ছ'টি গ্রামরাগের উল্লেখ আছে তার] বেশ প্রাচীন । 
শিক্ষাকার নারদের মতেও গ্রামরাগ আসলে ছ'টি, কেননা কৈশিক-গ্রামরাগটি 
শাস্ত্রী কশ্তপ পরবর্তীকালে (নারদীশিক্ষার আগে তো বটেই) সৃস্টি 
করেছেন। তবে কৈশিকরাগ যে বেশ প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারতে উল্লেখই তা' 

২৫1 অন্তবত শিক্ষাকার নারদের মতে! সাতটি গ্রামরাগই ভরত স্বীকার করতেন। 

২৬। বৃহদ্দেশী (ত্রিবাক্রম সংস্করগ), পৃই ৮২ 


১৩৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


প্রাণ ক'রে। খুষ্টীয় ৭ম শতাবীতে কাঞ্চিরাজ মহেন্্বর্মণ-কততৃক উৎকীর্ণ 
পাছুকট্াইরাজ্যের অন্তর্গত কুডিমিয়ামালাইপ্রস্তরলিপিতেও লাতটি গ্রামরাগের 
উল্লেখ আছে। সাতটি গ্রামরাগের নাম ষাড়ব, পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষড় জগ্রাম, 
সাধারিত, কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক। নারদীশিক্ষায় লিখিত রাগনামের সঙ্গে 
এদের মিল আছে। নারদ উল্লেখ করেছেন £ ”“* * যাড়বং বিদ্যাৎ” (৩1৫), 
“ক * পঞ্চমমীদৃশং বিদ্যাৎ” (৩৬), “* * মধ্যমগ্রামমুচ্যতে” (৩৭), ”% * 
ষড়জগ্রামং তু নির্দিশেৎ” (৩৮), «* * তং তু সাধারিতং (৩৯), “তম্মাৎ 
কৈশিকমধ্যমঃ* (৩১০), “কশ্তপং কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্তবম্” (৩1১১)। 
তৃতীয় কণ্তিকার ৫ম থেকে ১১শ শ্লোকগুলিতে নারদ সাতটি প্রাচীন গ্রামরাগের 
নামোলেখ করেছেন । হুরিবংশে উল্লিখিত ছ'টি গ্রামরাগের গঠন ও প্রকাশভঙ্গি 
সম্ভবত নারদীশিক্ষায় বণিত গ্রামরাগগুলির মতো ছিল। টীকাকার নীলক্-কর্তৃক 
গ্রামরাগ অনুযায়ী শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, মিশ্রা ও গীতির উল্লেখ মনে হয় ঠিক 
নয়, কেনন1 এগুলি অনেক পরবর্তীকালের তথা খুষ্টীয় শতাবীর। 

হরিবংশে উল্লিখিত ছালিক্যগানের ক্রমবিকশিত ছ'টি গ্রামরাগ যদি নারদী- 
শিক্ষায় বণিত যাড়ব, পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষড়জগ্রাম, সাধারিত, কৈশিকমধ্যম ও 
কৈশিক হয়২* তো তাদের গঠন বা স্বরূপ কি ধরণের ছিল তার কিছুট| অশ্গমান 
কর] অসম্ভব নয়। নারদীশিক্ষাকার এদের মোটামুটি শ্বরমৃতির পরিচয় দিয়েছেন২৮ 
সেই ব্বপগুলি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল ও তাদের অন্থসরণ করেই যে নারদ 
তার শিক্ষায় উল্লেখ করেছেন একথা অন্থমান করলে অসমীচীন হবে না । মন্ত্র, মধ্য ও 


২৭ । (ক) অধ্যাপক প্রীঅর্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন £ '£ * * 17101] 56677 £09 ০0০01- 
165190:20. 60 016 015101015055 21510 1 076 146160016-57756. 616 (6৯৮ ০1 
জ1)1011 91)01010 (116166016) 106 00175196160. 25 68/11161 00,818 (12 96510) ০610- 
£817,.-7৩2025 270 7৩62177?5 (1948), 0. 15. 


(খ) প্রজ্ঞানানন্দ 2 9০916 7115100] 178261765 17 127221-528256. 210 £50170- 
485৮৫ (৮105 0185 59005117510 1771091]5 0011019] 00106615706) 9111 4১02821 
56881010, 1956, 10. 7-8), 

২৮ কে) খষভোখিতঃ যড়জহতো৷ ধৈবতসহিতশ্চ পঞ্চম ঘত্র। 

নিপততি মধ্যমরাগে তন্নিষাদং ঘাড়বং বিদ্যাৎ। 
(ঘ) যর্দি পঞ্চমে| বিরমতে। গান্ধা রশ্চান্তরম্বরে! ভবতি। 
খষতে| নিষাদসহিতত্তং পঞ্চমমীদৃশং বিদ্যাৎ ॥ 
(গে) গান্ধারত্তাধিপত্যেন নিষাদস্ত গতাগতৈঃ। 
ধৈবতত্ত চ দৌর্বল্যান্‌ মধ্যমগ্রীমমূচ্যুতে ॥ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৩৫ 


তার এই তিন স্থানে লীলায়িত ক'রে ছালিক্যগানে গ্রামরাগগুলির বিকাশ-মাধন 
করা হ'ত। বিচিত্র রাগ, তাল, মৃছনা, লয় প্রভৃতি উপাদানসমন্বিত ছালিক্যগান 
শুনে যুবংশের অভিজ্ঞ ও সাধারণ সকল ব্যক্তিই চমত্কৃত ও স্তব্ধ হয়েছিলেন £ 
“সমাধিযুক্তান্” । ভৈমরা পরে এই গান শিক্ষাও করেছিলেন গন্বর্দের কাছ 
থেকে ও তারাই নাকি ভারতে এ'গান প্রচার করেন । 
হল ীসক একপ্রকার নৃত্য । স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলে এই নৃত্যের রূপ দান 

করত। অভিনবগুপ্ত মণ্ডলীকৃত নৃতকে হুলীদক বলেছেন £ “মগুলেন তু যৎ 
নৃত্যং হল্লীসকমিতি শ্বতম্* | নীলক বলেছেন £ “হুল্লীসকং বনুভিঃ হ্বাভিঃ সহ 
নৃত্যম্চ। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে প্রাচীন ভারতে ক্রীড়া! হিসাবে একে 
হল্সীষক্রীড়া বলা হ'ত। হরিবংশে এই নৃত্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, 

তান্ত পঙক্তীরুতাঃ সর্বাঃ রময়স্তি মনোরমম্‌। 

গায়স্ত্যঃ কৃষ্চরিতং ঘন্বয়ে! গোপকণ্যকাঃ। 

কৃষ্ণলীলানুকারিণ্য কষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ ॥২৯ 
পণ্ডিত অনস্ত শান্ী ফার্কে এসে রাসক্রীড়াবিশেষ বলেছেন : “রাসক্রীড়াবিশেষ 
এব” । রাসক্রীড়া বা রাসনৃত্যে ও হলীসকক্রীড়া বা হলীসকনৃত্যে পার্থক্য হ'ল 
রাসনুত্যে এক একজন বালক বা পুরুষের পর এক একজন বালিকা বা প্রাপ্তবযস্কা 
নারী থাকতেন, কিন্তু হল্লীসকে একজন বালক বা পুরুষ মাঝখানে ও তাকে 
মগুলাকারে ঘিরে নারীরা ত্য, গীত ও বাছ্য করতেন ।৩* 











(ঘ) ইবংস্পৃষ্টে! নিষাদস্ত গান্ধারশ্চাধিকে! ভবেৎ। 
ধৈবতঃ কম্পিতে। ঘত্র ড় ্রামং তু নিদিষেং ॥ 
(ঙ) অস্তরঃ স্বরসংযুক্তা কাকলি্ত্র দৃষ্ঠতে | 
তং তু সাধারিত' বিদ্যাৎ পঞ্চমন্থং তু কৈশিকমূ। 
চে) কৈশিকং ভাবরিত্া তু স্বরৈঃ সর্ব সমস্ততঃ। 
যম্মাৎ তু মধ্যমে শ্যাসন্তল্মাৎ কৈণিকমধ্যমঃ ॥ 
(ছ) কাকলিরদৃ্তে ঘত্র প্রাধান্য পঞ্ঘমন্ত তু। 
কণ্তপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্‌ 1 
ভটশোভাকার টীকাতে এদের রূপ আরো সুষ্প্ট করেছেন। 
২৯ | হৃরিবংশ, বিষ্ুপব' ২০1২৫-২৬ 
৩*। রাসত্রীড়াাং কন্টাকাঁমন্তর! বালকত্তমন্তর! চ কণ্তক! | অহ চ মধ্য এক এব বালকষসতি্তি, 
তমভিতো! মগুলাকারং বিধায় গায়ন্তো নৃতান্তো। বালিকা; পরিজরসান্তি।_-৮106 :5৫7858 
797520017 9%2165, ৬০1. 2১ 3. 80, 
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নীলক উল্লেখ করেছেন হহলীসক" শবের জায়গায় যদি 'ঝলীসক' পড়া যায় তো 
তাক্প অর্থ হয় সাতটি তারযুক্ত বাছ্যন্ত্রবিশেষ £ “বল্লীসকমিতি পাঠে তাখ্যবাস্ত- 
বিশেষম্। বল্ীসকমিতি পাঠে নিষাদর্যভািষ্প্তত্বরযুতং ঝল্লীসকং বাছ্াবিশেষম্। 
'বল্লীসক” সাতটি তন্ত্রী বা তারযুক্ত হ'লে সেটি নাট্যশান্ত্ে বা বৌদ্ধজাতকে উল্লিখিত 
সাত তারযুক্ত চিত্রাবীণা ও বর্তমানের সেতারের মতে বাগ্যন্ত্র ছিল মনে করা 
যায়। বঝলীসক শব গ্রহণ করলে “ঝল্লীসকং তু হ্বয়মেব কৃষ্ণ, সবংশঘোষং নরদেব 
পার্থ” শ্লোকাংশের অর্থ হয় কৃষ্ণ সাততারযুক্ত কোন বাদ্যযন্ত্র বা বীণা ও অর্জুন 
বংশ বা! বেনু আর অপরের যুদক্গ বাজিয়েছিলেন ( 'মুদঙ্গবাগ্যানপরাংশ্চ বাছ্যান্ঠ )। 
মনে হয় নৃত্য হিসাবে “হলীসক' পাঠ গ্রহণ করাই সমীচীন, কেননা হৃলীস ব। 
হললীসক একটি প্রসিদ্ধ নৃত্যবিশেষ। 
হরিবংশকার উল্লেখ করেছেন £ “আসারিতান্তে চ ততঃ প্রতীতা”। 

টীকাকার নীলকণ্ “আসারিত” অর্থে অভিনয়ের অঙ্গ হিসাবে নৃত্যক্রিয়াবিধি 
বলেছেন। আসারিতক্রিয়ায় প্রথম নর্তকীপ্রবেশ, তারপর অভিনয়-প্রদর্শন, 
পরে তাল ও ছন্দের অনুযায়ী অঙ্গহার-প্রয়োগ ও পরিশেষে দেবতা চিহ্নন্নপে 
ৃত্য প্রদর্শন বোঝায় ।১ এ"চারটি ক্রিয়া অভিসার-অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করা! হ'ত। 
ভরত নাট্যশান্ত্রে আসারিত-নৃত্যক্রিয় সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, 

কৃত্বা কুতপবিন্যাসং যথাবদিজসত্বমাঃ ॥ 

আসারিতঃ প্রয়োগস্ত ততঃ কাধঃ প্রযোক্ভভিঃ | 

তত্র চোপোহনং কৃত্বা তন্ত্রীভাগসমন্থিতম্‌ ॥ 

কাধঃ প্রবেশো নর্তক্যা ভাগ্ুবাগ্যসমদ্বিতঃ | 

বিশুদ্ধকরণায়াং তু জাত্যাং বাগ্ং প্রযোজয়েৎ ॥ 

গীত্য] বাগ্যানুসপিণ্য। ততশ্চারীং প্রযোজয়েৎ। 

বৈশাখন্তালকেনেহ সর্বরেচকচারিণী ॥ 

পুস্পাঞ্জলিধরা তৃত্ব! প্রবিশেত্রঙ্গমগ্ডপম্‌। 

পুষ্পাঞ্জলিং বিস্জ্যাথ রঙ্গপীঠং পরীত্য চ ॥ 

প্রণম্য দেবতাভ্যন্ত ততোইভিনয়মাচরেৎ । 

তত্রাভিনেয়গীতং স্তাৎ তত্র বাছ্ং ন যোজয়েঘ ॥ 


৩১। “আসারিতান্‌ ইতি। ভরতে! মুনিশ্তুবিধমাসারিতং নৃত্যবিধাবুপদিদেশেতি। প্রথমং 
নর্ভকীপ্রবেশ:, ততশ্চাসারিতার্থাভিনযং নাট্য, ততন্তালানুগত্যাঙ্গহরণং, ততো . দেবতাচিহ্রাপেণ 
নৃত্যম্‌। এবং চতু্ঘপ্যাভিসারেঘুক্তম্‌। এবমেষ নর্তকীপ্রবেশো! ভরতন্তানুমতঃ 1” --নীলকঠ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৩৭ 


অঙ্গহারপ্রয়োগে তু ভাগবাগ্ং প্রযোজয়ে। 

সমং রক্তং বিভক্তং চ ক্ফুটং শ্তদ্ধপ্রহারজম্‌ ॥৩২ 
কুতপ-বিস্তাসের পর নর্তকী (বা নর্তক) আসারিতনৃত্যের অনুষ্ঠান করত। 
“কুতপ' অর্থে আসন বা আসর বিছানো বা চার রকম বান্যযন্ত্রবশেষ। পূর্বেই 
আলোচিত হয়েছে যে ভরত নিজেই “কুতপ" শব্দের অর্থ দু তিন রকমভাবে 
করেছেন। যেমন £ (১) “কুতপমিতি চতুবিধাতোগ্যভাগ্ডাণি'" (২) “চতুবিধাতোদ্ছাং 
কুতপম্‌* (৩) “কুতপঃ সংফেট-গায়নবাদকসমৃহঃ, প্রভৃতি ।৩৩ আমাদের মনে হয় 
কুতপ অর্থে বিভিন্ন বা্যন্ত্রাদির সমাবেশ ক'রে নাট্যোপযোগী বা নুত্যোপযোগী 
অভিনয়মঞ্চে আসর তৈরী করা (আসন বিছানে1) বোঝায়। আসরসজ্জার 
পর মৃদঙ্গ ( ভাগুবাছ্য )৩* ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে উপোহন শেষ হ'লে একজন 
নতকী অভিনম্বমঞ্ধে প্রবেশ ক'রে ভাগুবাগ্ের তালে তালে নৃত্য করত। 
সেই নৃত্যে বিশুদ্ধ করণেরতৎ অনুসরণ ও বাছ্যযন্ত্রে জাতিরাগের বিকাশ থাকত । 
তারপর সঙ্গীতের সঙ্গে চারীরও৬ সমাবেত থাকত । নর্তকী অগ্লীতে ফুল নিয়ে 
বৈশাখভক্ষিতে মঞ্চে প্রবেশ ও পদ, হস্ত, কটিদেশ ও গ্রীবা এই চার রকম রেচক 
প্রদর্শন করত। পরে হাতের ফুল ছড়াতে ছড়াতে অভিনয়মঞ্চ পরিভ্রমণ 
ও দেবতাদের নমস্কার ক'রে অভিনয় আরম্ভ করত। আকার-ভঙ্গির সঙ্গে যখন 
কোন গানের পরিবেশন করা হ'ত তখন বাছ্যযন্ত্রেরে সহযোগ থাকত নণ, কিন্তু 
অঙ্গছারত৭ প্রদর্শনের সময় মৃদঙ্গ ( ভাগ্ুবাছ্য ) বাজানো হ'ত। মৃদঙ্গের হুস্প্ট 


এপ দাশ শি এপাশ পিল পিপিপি | পট পল আশ আপ পাপা আপা সপ্রাওশস্পপারা 


৩২। নাট্যশান্ত্র (কাধ সংস্করণ ] ৪1২৬৮-২৭৪ 

৩৩। অধ্যাপক শ্রীমনোমোহন ঘোষ-অনুদিত ইংরাজী 776 126/0$2567৫, ৬০1. | 
(1051), 0,530 দ্রষ্টব্য | 

৩৪। ভাণুবাদ্য মৃত্তিকা-নিমিত মৃদঙ্গবিশেষ। দক্ষিণ-ভারতে এখনে! এর প্রচলন আছে। 

৩৫। একটি “করণ' সম্বন্ধে ভরত নাঠ্যশাস্ত্রের ( কাশি সং) চতুর্থ অধ্যায়ে ৫৭ শ্লোকে 
উল্লেখ করেছেন £ "প্রীয়েণ করণে কারো বামে বক্ষস্থিতঃ করঃ, চরণস্যানুগশ্চাঁপি দক্ষিণন্ত ভবেৎ 
করঃ। হস্তপাদপ্রচারং তু কটিপাঙ্োরুসংঘুতম্‌। উরঃ পৃষ্ঠটৌোদরোপেতং নৃত্বমার্গে নিবোধত' 
প্রস্তুতি । শুভন্কর-কৃত 'নঙ্গীত-দামোদর' ৩র্থ স্তবক দ্রষ্টব্য । 

৩৬। ভরত উল্লেখ করেছেন ঃ “এবং পদস্ত জঙ্ঘাঁয় উর্বোঃ কট্যান্তধৈব চ। সমানকরণা চেষ্টা 
সা চারীত্/ভিধীয়তে ॥* * একপাদপ্রচারো! যঃ সা চারীত্যভিদংজ্জিতা ৷ ছ্রিপাদক্রমণং যত, 
করণং নাম তন্ভবেৎ।”--নাট্যশান্ত্র (কাশী ] ১১১৩ 

৩৭| “অঙ্গহার' বলতে বোঝায় অঙ্গবিক্ষেপ £ “অঙ্গাহারোইঙ্গবিক্ষেপ ইতি” । অঙ্গ বলতে উপাঙ্, 
প্রত্ঙ্গ প্রভৃতিও বুঝতে হবে। মুনি ততু বত্রিশটি অঙ্গহারের উল্লেখ করেছেন £ "দ্বাত্রিংশদেতে 


১৩৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


আঘাতে সম, রক্ত, বিভক্ত প্রভৃতি ঘোজনার অভিব্যগ্রনা হ'ত ও তখন নৃত্যের 
বিজিন্ন ভঙ্গি শ্রোতাদের মনোরঞ্রন করত । অভিনয়ের উদ্দেশ্তটে আসারিতনৃত্যের 
বিধি ও প্রয়োগ মনে হয় মহাভারত-হরিবংশের সময়ে (৩০*--২০০ বৃষ্পর্বাব ) 
এভাবেই প্রচলিত ছিল ও যছুবংশের অভিজ্ঞগণ, গন্ধর্ব ও অপ্সরা ( নর্তকীরা ) 
নিশ্চয়ই এই প্রয়োগবিধি অনুসরণ করেই আসারিতনৃত্য করেছিলেন। 
উল্লিখিত হয়েছে “আসারিতাস্তে”_আসারিতন্ত্যের পর অভিনয়চতুর! রস্তা 
নৃত্যের জন্ত অভিনয়মঞ্ধে প্রবেশ করলো। 

আপারিতনৃত্যের প্রসঙ্গে আসারিতগান ব! গীতির কথাও উল্লেখযোগ্য | 
পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে (৪৫ পৃষ্ঠা ) 'আসারিত, নাটকের জন্য অভিপ্রেত গান। 
এই গানে মুখ, প্রতিমুখ, দেহ ও সংহার-রূপ অঙ্গগুলির প্রয়োজন হয়। ভরত 
উল্লেখ করেছেন £ "মুখং প্রতিমুখং চৈব দেহ-সংহরণং তথা, অঙ্গান্তেতানি চত্বারি” 
(৩১১৯৩ )। তাছাড়া ষাড়ব।দি গ্রামরাগের সযাবেশও এই নাটকীয় আসারিত- 
গানে থাকত। নাট্যশাস্ত্রেরে (কাশী সং) ৩১শ অধ্যার় আসারিতগানের 
(“আসারিতেষু গীতেষু* ৩১২২৪ 7 পগীতেঘারিতেষু ৮৮ ৩১২২৪, ১৭ )রূপ বা 
গঠনের পরিচয় দেওয়া! আছে। আসারিতগান মোটামুটি তিন রকমঃ 
“আসারিতানাং সর্বেষাং ত্রয়ো! ভেদাঃ প্রকীতিতাঃ* (৫১২০৮ )1৩৮ আসারিত- 
নৃত্যুকে চিত্রতাগুব”ও বলে ও এ*সঘন্ধে আগেই পরিচয় দিয়েছেন একথা ভরত 
৩১শ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন : “নৃত্যমুৎপার্দিতং পূর্বং চিত্রতাগুবসংজ্ঞিতম্ 
(৩১২২৬ )। চিত্রতাওব বা আসারিতনৃত্যকে নিয়ন্ত্রিত ও ছন্দায়িত করার 
জন্য বিশুদ্ধ করণ ও বাছ্যস্ত্রের সহযোগ থাকত ঃ “বিশুদ্ধকরণায়াং তু জাত্যাং 
বাং প্রযোজয়েৎ” ৷ বাছ্যযন্ত্রে জাতি” বলতে শুদ্ধ সঞ্চ-জাতিরাগের আলাপ কর! 
হ'ত। হরিবংশে উল্লেখ আছে, 

গান্ববজাতিশ্চ তথাপরাপি 
দীপাদ্যথা দীপশতানি রাজন্‌। 
বিবেদ কষ্ণশ্চ সনারদশ্চ 
্রচ্যয় মুখৈব্‌ প-ভৈমমুখ্যেঃ ॥ 

গান্ধর্ব বলতে গান । জাতিরাগও জাত্তিরাগ থেকে সৃষ্ট গ্রামরাগ প্রভৃতি সামগানোত্তর 


সংপ্রোক্তান্বঙ্গহারান্ত নামত:” (নাট্যশান্ত্, কামী সং ৪1১৭-২৭)। একশত আটটি অঙ্গহারের 
বিবর্ণ নাট্যশাস্ত্রে, কাশী সং ৪র্থ অধ্যায় ও সঙ্গীত-দামোদর, ৪র্ঘ স্তবক জষটব্য। 
' ৩৮1 নাট্যশীল্তর (কাশ সংস্করণ ) ৩১1২*৮২২৫ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৩৯ 


গান গান্ধর্বেরই অস্ততূক্ত। ভরত উল্লেখ করেছেন আসারিততনৃত্যকে ছন্দায়িত 
ও ক্ুষমাযুক্ত করার জন্ত যে সকল বাছ্যন্ত্ররে সমাবেশ থাকত তাদের মধ্যে 
জাতিরাগের অস্থরণন থাকত £ “তু জাত্যাং বাং প্রযোজয়ে”। হুরিবংশকার 
বলেছেন ; “বাগ্যান্রূপং ননৃতুঃ সগাত্র্যঃ” ; সথত্রাং বাচ্ের সঙ্গে নৃত্যছন্দের 
সম্পূর্ণ মিতালী ছিল ও তার পেছনে বহুদিনের শিক্ষা ও সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। নৃত্যে ও অভিনয়ে হাব-ভাবাদির পূর্ণ-বিকাশ ছিল । ভরত বলেছেন চিত্ত ব1 
মন থেকে ভাবের স্ষ্টি হয় £ “ভাবশ্চিত্তসমুখিতঃ* (২৪1১০ )। ভাব রসেরই 
পরিণতি । ভরতের অভিমতে আদিরস শৃঙ্গারই সকল ভাবের মূল ঃ “ঘ এব 
ভাবাঃ সর্বেষাং শূঙ্গাররসসংশ্রয়াঃ” (২৪1১১ )। হুরিবংশকার উল্লেখ করেছেন 
আয়তনেত্র/ নতর্কী ও ভৈমন্্বীরা গন্ধ, মাল্য, দিব্যবস্ত, হেলা, হাস্ত, কটাক্ষ, 
ইঙ্গিত, বিভিন্ন খেলা, রোষ, মনের অনুকুল প্রসাদ বা প্রসন্নতা প্রভৃতি ভাব 
দিয়ে শ্রীকুষ্ণের মনহরণ করেছিল এবং শ্্রীক্ষ্চ তাদের প্রীতি, সম্পাদন 
করেছিলেন। যেমন, 
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ তা দ্িব্যেরবস্বৈশ্চায়তলোচনা: 
হেলাভির্াশ্তভাবৈশ্চ জহুর্ভৈমমনাংসি তাঃ ॥ 
কটাক্ষৈরিঙ্গিতৈরহাীসৈ: কেলিরোষৈঃ প্রসাদিতৈঃ | 
মনোহমুকুলৈর্ভৈমানাং সমাজন্মনাংসি তাঃ। 
ঠা ১ নী 
কষ্ণোইপি তেষাং প্রীত্যর্থ, বিজহে বিয়তি প্রতুঃ | 
ভরত নাট্যশাস্কের ৭ম অধ্যায়ে ভাববাঞনা ও ২৪ অধ্যায়ে সামান্যাভিনয় প্রসঙ্গে 
রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, লীলা, বিলাস প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয় 
ও নৃত্যের এগুলি অঙ্গ বা অলংকার। তিনি বলেছেন ললিতাভিনয়াত্মিকা 
হেলা, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুন্টমিত, 
বিব্বোক, ললিত ও বিহৃত এগুলি স্্বীলোকদের স্বাভাবিক ভাব 1৩৯ 
বিঝ্ুপর্বের ৯২-৯৩ অধ্যায় দু'টি সঙ্গীতের এঁতিহাসিক উপাদানের পক্ষে 


৩৯। সমাখ্যাতা বুধৈর্হেলী, ললিতাতিনয়াস্মিক! | 
লীলাবিলাসোবিচ্ছিত্তিবিপ্রমঃ কিলকিঞিতম্‌। 
মোট্টায়িতং কুট্রমিতং বিব্বোকো। ললিতং তথ | 
বিহৃতং চেতি সংযুক্ত! দশ শ্ত্রীণাং স্বভাবজাঃ। 
- নাঁটযশান্্র (কাণী সং) ২৪1১১-১৩, কাব্যমীলা সং ২২1১১-১৩ 


১৪০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বিশেধ' প্রয়োজনীয় । হরিবংশকার বজ্রনাভবধ-উপাখ্যানে উল্লেখ করেছেন 
ভদ্র নামক নট বাস্থদ্দেবের যজ্ঞে প্রবেশ ক'রে মুনিদের কাছ থেকে বর লাভ 
করেন ও শ্রীরু্ণের আদেশ অনুসারে যাদবদের সঙ্গে বজ্পুরে গমন করেন। 
তিনি বদ্রপুরে বজ্রনাভ নামক দৈত্যকে বধ করার জন্য একটি নাটক অভিনয় 
করেন। বজ্ন|ভের প্রতি হংসীদের উক্তি থেকে জানা যায় গ্রারুষ্ণ দৈবীমায়াকে 
আশ্রয় ক'রে বজ্বনাভের বধের জন্য ভৈমগণকে নটবেশে পাঠিয়েছিলেন £ 

দৈবীং মায়াং সমাশ্রিত্য সংবিধায় হরির্ন টম্‌। 

নটবেশেন ভেমানাং প্রেষগ়ামাস ভারত ॥ 

প্রহ্যায়ং নায়কং কৃত্বা সাস্বং কৃত্বা বিছুষকমূ। 

পারিপার্থে গদং বীরমন্তান্‌ ভৈমাংস্তথৈব চ ॥ 

বারমুখ্য! নটাং কৃত্বা তত্ধসদৃশাস্তদা। 

তখৈব ভদ্রং ভ্রস্ত সহায়াংশ্চ তথাবিধান্‌ 1৭ 
শ্রীকৃষ্ণ প্রদুয়কে নায়ক, শান্বকে বিদূষক, গদকে পারিপাশ্বিক ও অপর ভৈমগণকে 
অনুরূপ সাজসজ্জায় শোভিত করেছিলেন। প্রধান! বারনারীদের জন্য সেই সেই 
তুধের অনুরূপ নটার (গীত-নৃত্যনিপুনা বারনারী ) এবং ভদ্র নামক নট ও তার 
সহচর ও সহায়ক ধার! ছিলেন তাদের তদনুব্ূপ রূপসজ্জার কল্পনা করা হয়েছিল । 

বিষুঃপর্বের ৯৩ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে তারপর ভদ্র নট গীত ও নৃত্য 

প্রদর্শন ক'রে সকলের আনন্দ উৎপাদন করলেন। তিনি রাক্ষলরাজকে বধের 
জন্য রামায়ণ-মহাঁকাব্যকে উদ্দেশ্য ক'রে আর একটি নাটক রচন1 করলেন £ 

রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দেশ্ং নাট কীকৃতম্‌। 

জন্ম বিষ্কোরমেয়্য রাক্ষসেন্দ্রবধেপ্য়। ॥ 
সেই নাটকের অভিনয় দর্শন ক'রে বুদ্ধ দানবের বিস্বক়-বিমুগ্ধ হয়েছিল । দৈত্যরাজ 
বজ্জনাভ আগে থেকেই ভৈমদদের অভিনয়-চাতুর্ধের কথ শুনেছিলেন। তিনি তার 
রাজসভায় অভিনয় করার জন্য ভৈমগণকে নিমন্থণ ক'রে পাঠালেন । নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করলে তিনি ভৈমগণকে বিশেষ সমাদর ক'রে তীর রাজধানীতে গ্রহণ করলেন । 
ভৈমরা রাজাজ্ঞায় গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাট্য কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করলো। তত, 
ঘন, স্থযির, _মুরজ, বীণা মুদঙ্গ, আনক প্রভৃতি আতোগ্য-বাছ্যন্ত্রের সমাবেশ কর! 
হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চকে পুণ্পে, পত্রে ও বিভিন্ন পতাকায় ও চিত্রে সথসঙ্জিত কর 
হয়েছিল। ভৈমর! নৃত্য, গীত ও বাছে বিশেষভাবে নিপুণ ছিলেন। নটদের 


৪০ | হ্র্বংশ, বিষুঃপর্ব ৯২।৫৮-৬* 


হরিবংশে সঙ্গীত ্‌ ১৪১ 


মধ্যে শ্রীকষের পুত্র প্র্যয় এবং সাম্বও ছিলেন। নৃত্যনাট্ের প্রস্তাবনায় বিচিত্র 
বা্যন্ত্রে আলাপের সঙ্গে নান্দী বা আশীর্বচন সম্পন্ন কর! হ'ল। পরে প্রহায় ও 
গদ গঙ্গাবতরণের শ্লোক আবুত্তি করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে “দেবগান্ধার'-রাগ ও 
ছালিক্যগান গীত হ'ল। ভৈমস্ত্রীরা গঙ্গাবতয়ণের বিষয়বস্তু বর্ণনাচ্ছলে গান্ধারগ্রাম 
পর্যস্ত লীলায়িত ক'রে ছালিক্যগান করলেন । ম্মবরসম্পদে, সুরে, তালে, লয়ে 
সকলে ও বিশেষ ক'রে অস্থ্ররাজ ও অস্থরের1 চমতকুৃত হলেন । তার] দণ্ডায়মান 
হ'য়ে বারবার হ্ষধ্বনি ক'রে অভিনেতাদের সন্বর্ধন! জানাতে লাগলেন । হরিবংশে 
এই বর্ণনাটি অতি স্থন্দর ও সথনিপুণভাবে বর্ণন1 কর! হয়েছে, 

রামলক্ষষণশক্রত্ন। ভরতশ্চৈব ভারত। 

খম্শূঙ্গশ্চ শাস্তা চ তথারূপৈর্ন টেঃ কৃতাঃ ॥ 

ততৎকালজীবিনো বৃদ্ধা দানবা বিন্ময়ং গতাঃ | 

আচচক্ষুশ্চ তেষাং বৈ রূপতুল্যত্বমচ্যুত ॥ 

সংস্কারাভিনয়ৌ তেষাং প্রস্তাবনা চ ধারণম্‌। 

ষ্ট। সর্বে প্রবেশং চ দানবা বিন্ময়ং গতাঃ ॥ 

০ গং সা নী 
পুরা শ্রতার্থো৷ দৈত্যেন্্রঃ প্রেষয়ামাস ভারত। 
আনীয়তাং বজ্পুরং নটোহসাবিতি হষিতঃ ॥ 
না গং নং ১ 

ভৈমাপি বদ্ধনেপথ্য1 নটবেষধরাস্তথা | 

কাধীর্থং ভীমকর্মাণে! নৃত্যার্থমুপচক্রমুঃ ॥ 

ততো ঘনং সন্থ্ষিরং মুরজানকভূষিতম্‌। 

তত্বীস্বরগণৈবিদ্ধান্নতোগ্যানম্ববাদয়ন্‌ ॥ 

ততন্ত দেবগান্ধারং ছালিক্যং শ্রবণামৃতম্‌। 

ভৈমস্ধিয়ঃ প্রজ্জগিরে মন:আোত্রন্থখাবহম্‌ ॥ 

আগান্ধারগ্রামরাগং গঙ্গাবতরণং তথ।। 

বিদ্ধমাসারিতং রম্যং জাগিরে ত্বরসম্পদ] ॥ 

লয়তাঁলসমং শ্রত্বা গঙ্গাবতরণং শুভম্‌। 

অস্থ্রাংস্তোষয়ামাস উতবায়োখায় ভারত ॥ 

নান্দিং বাদয়ামাস প্রহ্যয়ো গদ এব চ। 

সাম্বশ্চ বীর্ধসম্পন্নঃ কাধার্থং নটতাং গতঃ 


১৪২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


নান্দযস্তে চ ত্দা গ্লোকং গঙ্গাবতরণাশ্রিতম্‌ 

রৌক্মিণেয়ন্তদোবাচ সম্যক ম্ববিনয়ান্থিতষ্‌ ॥ 

রস্তাভিসারং কৌবেরং নাটকং ননৃতুস্ততঃ। 

গং সং সী পু 

পাঁদোদ্ধারেণ নুত্যেন তখৈবাভিনয়েন চ। 

তু্বুর্দানব1 বীরা ভৈমানামতিতেজসাম্‌ ॥*১ 
নৃত্য, গীত, বাদ্ধ ও অভিনয়ের বিধি বা নিয়মকানুন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ 
(“গীতনৃত্যবিধিজ্ঞানাং” ) ভৈম ও ভৈমস্ত্রীদের নৃত্য ও অভিনয় দেখে অস্থররাজ 
তাদের সকলকে নানা রত্র-অলংকারাদি উপহার দিয়েছিলেন । প্রেক্ষাগারে যে 
সকল দানব দর্শকের] ছিল (“প্রেক্ষাহ্থ তাস বহুবীধু* ) তারাও অভিনেতা ও 
নর্তকীদের উপটৌকন দিয়েছিল । 

উপরি-উক্ত শ্লোকগুলিতে উল্লিখিত “দেবগন্ধর্গেয়ানি” (বিষুপণ ৯২1৫০ ), 

“দেবগান্ধারং ( বিষ্ণপ” ৯৩২৩ ), “আগান্ধার গ্রামরাগং, (৯৩।২৪ ), 'গঙ্গাবতরণং, 
(৯৩।২৪-২৫ ), নান্দিং (৯৩১৬), “পাদোদ্ধারেণ নুত্যেন তখৈবাভিনয়েন' 
(৯৩৩২ ) শব্দগুলি বিশেষভাবে আলোচনার বিষয় । “দেবগান্র্বগেয়ানি নৃত্যানি 
চ' শ্লোকাংশ থেকে জানা যায় মহাভারত ও হরিবংশের যুগে গেয় বা গান 
হিসাবে দেবগেয় বৈদিক সামগান ও গন্ধর্গেয় গান্ধর্ব বা মার্গগান এই উভয়েরই 
প্রচলন ছিল। অথবা “দেবগন্ধর্বগেয়' বল্‌তে একমাত্র সামগানোত্তর ক্ল্যাসিক্যাল 
গান্দর্ব বা মার্গগানও অর্থ করা যায়, কেননা ভরত স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন গান্ধর্গান 
দেবতাদের ইষ্ট এবং গন্ধরদেরও প্রীতিকর ব1 আনন্দদায়ক ছিল; “অত্যর্থমিষ্টং 
দেবানাং তথ। প্রীতিকরং পুনঃ» গন্ধবাণামিদং যম্মাৎ তন্মাদগান্ধর্যুচ্যতে” (২৮৯)। 
“নৃত্যানি বিবিধানি ৮৮ (৯২৫০) নানাবিধ নৃত্যে ভৈমন্ত্রীগণ, যাদবেরা, গন্ধর্বের' 
ও অপ্সরানামধেয়] নর্তকীরা অভিজ্ঞ ছিলেন। এই বিবিধ নৃত্য কি কি শ্রেণীর ছিল 
তাদের পরিচয় আমর! নিশ্চয়ই নাট্যুশাস্ত্ে বণিত তাগুবলক্ষণ (৪র্থ অধ্যায়) থেকে 
পেতে পারি। ভরত বত্রিশ রকম অঙ্গহার*২ ও একশো! অট রকম করণ বা 
ৃত্যেরঃও কথ] উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন £ “হস্তপাদসমাযোগো নৃত্য 
৪১। হরিবংশ, বিষুপর্ব ৯৩।৮-২৮ 
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(খ) 716 43610565172. (7306. 130. 60160. 1 102. 21. ৫. 05996) ৬০1. 7, 


101. 60-65. 
৪৩। নাটাশান্ত্র (কাশী সং) ৪।৩১-১৬৮ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৪৩ 


করণং ভবেৎ” (৪1৩০ ),--অর্ধাৎ নৃত্যের “করণ? বলতে হস্ত ও পদের সহযোগ বা 
প্রয়োগ বোঝায় । তিনি আরো উল্লেখ করেছেন £ “আষ্টোত্তরশতং হোতৎ করণানাং 
ময়োদিতম্‌” (৪1১৬৯)। সেগুপির নাম যেমন ; তলপুষ্পপুট, বতিত, বলিতোর, 
অপবিদ্ধ, লমনখ, লীন, উন্মত্ত, অলাত, কটীসম, গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি । নাট্যশান্বের 
তাওব বা নৃত্যের তালিকায় “গঙ্গাবতরণ” শেষ করণ বা নৃত্য £ “গঙ্গাবতরণং 
চৈবেত্যুক্তমষ্টাধিকং শতম্‌” (৪1৫৫ )। এই গঙ্গাবতরণ-নৃত্যের কথাই হরিবংশে 
তিনবার উল্লিখিত হয়েছে ।৪* হরিবংশের টীকাকার নীলকণ্ গঙ্গাবতরণ শব্দটি 
সম্বপ্ধে কোন কথাই বলেন নি। গঙ্গাবতরণ অভিনয়াঙ্গ নৃত্য, সুতরাং হরিবংশে 
অভিনয়ের বিষয়বস্ত্র হিসাবে গঙ্গাবতরণকে নৃত্যনাট্য বলা যেতে পারে। 
গঙ্গাবতরণ-করণটির পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত বলেছেন, 
উধ্বা্গুলিতলৌ পাদৌ ত্রিপতাকাবধোমুখী। 
হস্ত শিরঃ সন্নতং চ গঙ্গাবতরণং চ তত ॥৪« 

গঙ্গাবতরণ-নুত্যের করণে পদতল ও পায়ের আঙ্ুলি উর্ধদিকে প্রসারিত ও হাতে 
ত্রিপতাক প্রদরশিত হয়, কিন্তু অঙ্গুলিগুলি নিম্নভাগে নমিত ও মস্তক সম্মত বা 
সম্যকভাবে উন্নত থাকে । স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এই নৃত্য করতে পারে £ 
“প্রযোক্তবা: স্বীপুংসাভিনয়ে করঃ” (৯২৬)। ব্রিপতাক হস্তমুদ্রাবিশেষ। পতাকহন্তের 
অনামিক! অঙ্গুলিকে বক্র করলে 'ত্রিপতাক” হয়।*৬ পতাকহস্তে হাতের অঙ্গুলিগুলির 
অগ্রদেশ প্রসারিত ও বৃদ্ধানুষ্ঠ কুষ্চিত হয়।* হস্তমুদ্রাগুলি মনের ভাব বা চিত্তবৃত্তির 
প্রকাশক । ত্রিপতাকহস্ত আবাহন, অবতরণ, বিসর্জন, নিষেধ, প্রবেশ, প্রণাম, 
বিদায় দেওয়া, অন্ত কোন ইঙ্গিত বোঝানো, “কান সন্দিষ্ধ ব্যাপারে মন্তকে হাত 
দেওয়!, মাথার উষ্চিষ ব পাগড়ী অথবা মুখ ব1! চোখ বোঝানো প্রভৃতি ব্যাপারে 
প্রদশিত হয়। ত্রিপতাকের মধ্যমাঞ্চুলি অশ্রজল, তিলকদান বা পত্রলেখা প্রভৃতি 


৪৪1 (১) "ণঙ্গীবতরণং তথা” (৯৩২৪), (২) “গঙ্গাবতরণং শুভম্‌* (৯৩২৫) ও 
(৩ “গঙ্গাবতরণাশ্রিতম্” (৯৩২৭ )। 
৪৫। নাটাশান্ত্র (কাণী সংস্করণ ) ৪1১৬৮ 


৪৬। পতাকে তু যদ| বন্রাহনামিক! ত্বঙ্কুলি্বেৎ। 
ভ্রিপতাকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম চাম্ক নিবোধত ॥ ৯২৭ 
৪৭ | প্রনারিতাগ্রাঃ সহিত যন্তাঙ্গুল্যো তবস্তি হি। 


কুঞ্িতণ্চ তথাঙ্গুঠ্ঠঃ স পতাক ইতি স্ববৃতঃ॥ ৯।১৮ 


১৪৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বিষয় বুঝিয়ে থাকে |৪* মহাভারত ও হরিবংশের যুগে অভিনেতা ও বিশেষ ক'রে 
নর্তক ও নর্তকীরা অবশ্যই এই শাস্ত্রীয় ধারা অনুসরণ ক'রে তাঁদের অভিনয় ও 
নৃত্যাদি অনুষ্ঠান করতেন । 

হরিবংশে উল্লেখ কর! হয়েছে: “আগান্ারগ্রামরাগম্” ৷ নীলকণ্ঠ টীকায় 
বলেছেন £ “আগান্ধারমিতি। নিষাদর্ষভগান্ধারষড়জমদ্যমধৈবতাখ্যান্‌ সপ্চ স্বরান্‌ 
বাপ্য গ্রামঃ কতিপয়ন্বরসঙ্ঘঃ ৷ তে চত্রয়:”। সাত ত্বর নিয়েই গ্রামের কাঠামো 
তৈরী হয়। ষড়জ, মধাম ও গান্ধার এই তিনটি গ্রাম । রামায়ণ, মহাভারত ও 
হরিবংশের যুগে গান্বর্গানে গাঞ্ধার গ্রামেরও প্রচলন ছিল বোবা যায়। তবে 
ষড়জগ্রামই সকলের চেয়ে প্রাচীন আর তার জন্যই ষড়জগ্রামকে আধার গ্রাম 
বলে। 

ছ”টি গ্রামরাগের আলোচনা! আগেই কর! হয়েছে । নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত 
কৈশিককে নিয়ে সাতটি গ্রামরাগের কথাও আমরা জানি ।৪* অনেকের মতে 
ষাড়ব, লাধারিতাদ্ি সাতটি গ্রামরাগ সাতটি প্রচলিত গ্রামের (প্রাচীন ঠাট বা 
স্কেল) কথা প্রমাণ করে| শাঙ্গদেবও সঙ্গীত-রত্বাকরে সাতটি গ্রামরাগের কথা 
উল্লেখ করেছেন । নাট্যশাস্ত্েণ* “মুখে তু মধ্যম গ্রামঃ” (কাশী সং ৩২1৪৫৩-৪৫৪ ) 
প্রভৃতি গ্লোকে পাঁচটি গ্রামরাগের উল্লেখ থাকলেও ভরত যে নারদীশিক্ষার সাতটি 


৪৮। আবাহনমবতরণ্‌ং বিসর্জণং বারণং প্রবেশশ্চ | 
উন্নামনং প্রণামো। নিদর্শনং বিবিধবচনম্‌ চ ॥ 
মাঙ্গল্যদ্রব্যাণাং ম্পর্শঃ শিরসোহথ সন্নিবেশশ্চ | 
উষ্কীষমুকুটধারণাসান্তাশ্রো ব্রসংবরণম্‌ ॥ 
অস্তৈব চাঙ্গুলীভ্যামধোমুখপ্রস্থিত স্থিতচলাভ্যাম্‌। 
লঘুচটপৰনক্রোতোভুজগতভ্রমণাদিকান্‌ কুর্যাৎ। 
অস্রপ্রমার্জনতিলকবিরোচনলোচনাঁলভনকং চ। 
ত্রিপতাকানামিকয়। দর্শনমলকন্ত কার্যঞ্চ ॥ -_নাট্যশান্ত্র ৯২৮-৩১ 
৪৯। খ্ৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ কুডিমিয়ামালাই-লিপিও সাতটি গ্রীমরাগের কথ! স্ব।॥। 
দান করে। 
৫*। মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ফড়জং গ্রতিমূখে স্মৃতঃ | 
| সাধারিতং তথ! গর্ভে মর্শে কৈশিকমধ্ামঃ ॥ 
কৈশিকঞ্চ তথা কারধং গানং নির্বহণে বুধৈঃ | 
সন্ধিবৃততশ্রয়শ্চৈব রসভাবসমন্থিতঃ ॥ 
মতের বৃহদ্দেশীতেও ( পৃঃ ৮৭ ) ভরতের এই গ্লোকটি উদ্ধত করা হয়েছে। 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৪৫ 


গ্রামরাগের কথা জানতেন তা ধ'রে নেওয়া অসমীচীন হবে না। শাঙ্গদেব 
ভরত, দত্তিল, কোহল, যাট্টিক, মতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতশাহ্বীদের মতের অন্ুগামী 
ছিলেন, সুতরাং তিনি ধে রাগ-তালিকার শিরোদেশে শুদ্ধ-গ্রামরাগগুলিকে স্থান 
দিয়েছেন ত1 থেকে মনে কর] যেতে পারে যাড়বাদি সাতটি গ্রামরাগ বেশ 
প্রাচীন ও প্রামাণিক | হরিবংশেও উল্লেখ থাকায় তাদের প্রাচীনতা 
প্রমাণ হয়। 

সাতটি গ্রামরাগের নাম থেকে সাধারণভাবে বড়জগ্রাম ও মধ্যমগ্রামই 
গ্রাম? তথা প্রাচীন ঠাট-শ্রেণীভুক্ত বলে মনে হয়। তারপর কৈশিক ও কৈশিক- 
মধ্যম গ্রামরাগ ছু"টির প্রসঙ্গেও বল! যেতে পারে যে এছটির শ্বরসঙ্জ! বা গঠন 
প্রায় একই রকমের ও তার। মধ্যম গ্রাম থেকে উৎপন্ন । নারদ উল্লেখ করেছেন, 


কৈশিকং ভাবয়িত্বা তু স্বরৈঃ সর্বেঃ সমস্ততঃ | 
যন্মাৎ তু মধ্যমে স্যাসন্তস্মাৎ কৈশিকমধ্যমঃ ॥ 
কাকলিদৃশ্যতে ঘত্র প্রাধান্য পঞ্চমন্ত্য তু। 

কশ্পঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্‌ ॥৫ ১ 


অর্থাৎ যখন মধ্যমস্বরকে ন্তাস কর] হয় তখনই কৈশিকমধ্যম ও যখন পঞ্চমকে 
প্রধান স্বর হিসাবে গ্রহণ কর] হয় তখনই কৈশিক, আর সমস্ত ত্বরের সমাবেশই 
ছু'টি গ্রামরাগে এক | একমাত্র মধ্যম ও পঞ্চম স্বর-ছু"টির স্তাস ও প্রাধান্তের জন্ত 
একই গ্রাম ( মধ্যম গ্রাম ) থেকে স্থষ্ট ও একই স্বরসঙ্জার রাগকে ছু"টি পৃথক রাগ 
বলে অনুভূত হয়, নচেৎ কৈশিকমধ্যম ও কৈশিকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক 
নাই । সাধারিত-গ্রামরাগ যেমন “ঘড় জসাধারণ' নামে পরিচিত, কৈশিকও তেমনি 
“মধ্যম-সাধারণ' নামে অভিহিত হয়, আর তারি জন্য হুরিবংশে উল্লিখিত £ 
“ড় গ্রামরাগেষু” বা ছ'টি গ্রামরাগের মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখ! যায় না। অনেকে 
খষি কশ্যপ-উদ্ভাবিত কৈশিক-গ্রামরাগের গঠন বা রূপ শাঙ্গদেব সমধিত- 
সাধারণগ্রামের ( সাধারণ-গ্রামরাগ ) অনুরূপ বলেন। অর্থাৎ তাদের মতে কৈশিক- 
গ্রাম ও সাধারণগ্রাম সমপর্ধায়তৃত্ত । শাঙদেবের মতে সাধারণগ্রামই শুদ্ধগ্রাম 


৫১। 'পূর্বোক্তকৈশিকং যদ সখৈঃ শ্বরৈর্ভাব্যতে যৌজাতে মধ্যমা্ুপক্রমাতে মধ্যমে চ স্তন্ততে তত্র 
স্থাপ্যতে তদা কৈশিকমধ্যমো গ্রামরাগে! ভবতীতি মধ্যমগ্রামাহুৎপন্নস্ত কাঁকলিরেব শ্রতিকো! নিধাদো 
ভবতি পঞ্চমন্ত প্রীধান্তং পুনঃপুনরচ্চারণং শেবাণি ন্বরাস্তরাণি সামাগ্ঠেন বর্ততে । তদা মধামগ্াম- 
সংভবং কৈশিকং কগ্ঠপখবিরাহ ।-_ভটশোভাকর র 
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১৪৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


€581021 5০816 )। প্রাচীন দক্ষিণ-ভারতীয় শুদ্ধগ্রাম মুখারীও«২ নাকি 
প্রাচীন (থুীয় ১৩শ শতাব্দীর ) উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের শুন্ধগ্রাম সাধারণ- 
গ্রামের সমশ্রেণীতৃক্ত ছিল। অনেকের অভিমত যে বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতির 
কাফীঠাট ছিল প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় সঙ্গীতপদ্ধতির শুদ্ধমেল। সেদিক থেকে 
মুখারী, বর্তমান কাফী ও সাধারণগ্রামের স্বর-রূপ বা স্বরের নক্সা একই 
রকমের ছিল। খুষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা কবি লোচন 
পণ্ডিতের 'রাগতরঙ্গিণী, ও রাজা হৃদয়নারায়ণদেবের 'হৃদয়কৌতুক' ও 'হৃদয়- 
নারায়ণ গ্রন্থগুলির শুদ্ধঠাটের রূপ ও গঠনও বততমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের 
কাফীঠাটের অনুরূপ ছিল। পণ্ডিত অহোবলের (সঙ্গীত-পারিজাত ) শুদ্ধঠাটের 
রূপও ছিল এখনকার কাফীমেলের মতো1। অহোবলের শুদন্ধঠাট ও দক্ষিণী 
খরছরপ্রিয়ার স্বরগঠনও একই রকমের ছিল। 

শাঙ্গদেব যে সাধারণগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন মৃদঙ্গে ( পুষ্ধরবাচ্যে ) 
শ্বর-নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত তিনটি যার্জনার (6106 0:০০39 ০৫ (2111775 ) 
মধ্যে 'মাযুরী"মার্জনা নাকি এ সাধারণগ্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আচার 
ভরতও একথ নাট্যশান্ত্রে স্বীকার করেছেন। তার মতে তিনটি মার্জনার মধ্যে 
মায়ুরী মধ্যমগ্রামে, অর্ধমায়ুরী ষড়জগ্রামে ও কর্মারবী (কার্মারবী ?) সাধারণপগ্রামে 
প্রতিষ্ঠিত। যেমন, 


'মায়ুরীমধ্যমে গ্রামেহপ্যর্ধা ষড়জে তথৈব চ। 
কর্মারবী চৈব কতব্যা সাঁধারণসমাশ্রয়াঃ ॥৫৩ 


তাহলে সাধারণগ্রামের ব্যবহার ভরতের সময়েও (থু্টীয় ২য় শতাব্দী ) ছিল, অথচ 
ভরত স্ুস্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন £ “অথ দ্ৌ গ্রামৌ ষড়জো মধ্যমশ্চেতি” 
(২৮২২ )। মনে হয় নারদীশিক্ষার সময়ে (ৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) কেন, খুষ্টপূর্ব 
সমাজে ছ'টি বা সাতটি গ্রামরাগের অনুযায়ী ছ'টি বা সাতটি গ্রামেরই প্রচলন 


৫২। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রা্ীন দক্ষিণ-ভারতীয় মুখারী-ঠাট কিন্ত লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে 
বারে! ঠাটের অন্তত মুখারী নয়, কেননা! লৌচন পণ্ডিত তার মুখারীর স্বরূপে কোমল-ধৈবত 
ব্যবহার করেছেন; *শু্ধাঃ সপ্তম্বরান্তেযু ধৈবতঃ কোমলো৷ ভবেৎ” | পগ্ডিত বিষ্কুনারায়ণ ভাতথণ্ডেজীও 
উল্লেখ করেছেন £ “17515 15 ৪. 110107577 50816 330 0175 ০0062255905] 5150 
1৪৮ 56 01006119115 010615 005 140011801515 14010157277. ০9712218156 
51409 ০1 50922. ০1 76 1:220£788 1112565 50/5£6%55 09. 20. 

৫৩। নাট্যশান্ত্র ( কাশী সংস্করণ ) ৩৩1৯৭ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৪৭ 


ছিল, থু্টীয় অবে ব1 তার কিছু আগেই তাদের প্রচলন লোপ পায়, যড়জ ও 
মধ্যম গ্রাম-ছু"টির মাল্ত প্রচলন থাকে । খুষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাঙ্গ দেব সম্ভবত 
শুদ্ধঠাঁট হিসাবে আবার সাধারণগ্রামের প্রচলন করেন ও সেই সাধারণগ্রাম 
মনে হয় বপ্তমান কাফীঠাটের সমশ্রেণীভূক্ত ছিল । 

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে “আগান্ধারগ্রামরাগং শব থেকে প্রমাণ হয় যে মহাঁ- 
ভারত-হরিবংশের সমাজে গান্বর্বে গানে) গান্ধারগ্রামের ব্যবহার ছিল। “আগান্ধার 
গ্রামরাগং শব্দটির অর্থ £ গ্রামরাগ--এমন কি গাঞ্ধারগ্রাম পর্বস্ত লীলায়িত ছিল। 
গ্রামের সঙ্গে গান্ধার ষোগ থাকার জন্ত অনেকে এটিকে গাঙ্ধারদেশ ( বর্তমান 
ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ৷ থেকে আমদানী বলেন। কিন্তু এ অভিমতের কোন 
এঁতিহাসিক প্রমাণ এখনে! পাওয়া যায় নি। গাদ্ধারস্বর থেকে সপ্তকের আরম 
বলে গান্ধারগ্রাম বলা হয় এমতেরও কোন যুক্তিযুক্ত গ্রমাণ নাই । গ্রাম সাতটি, 
পাঁচটি কি ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার তিনটি এ*সম্বন্ধে এবং গ্রামের এঁতিহাসিক বিকাশ 
সম্বন্ধে পরে আলোচনা করার চেষ্টা করব । দেখ] যায় ঘড়জ, মধ্যম ও গান্ধার 
গ্রাম-তিনটির স্বর-সন্নিবেশের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, স্থুতরাং তাদের শ্রুতি- 
সন্নিবেশ, শ্রুতিসংখ্যা ও স্বরগুলির অস্তর তথা মধ্যবর্তা ব্যবধানও পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
যেন, 


€১) ষড়জগ্রাম) নি সা রি গ ম প ধ নি 


সি পর্লি সপাস্পাস্সি্জর্ট সিপপািিপিস্ি িশিশগাস্িস্সজিপ্ি অপশন সপাস্সিস্সপ্ট 


এ চার জি হর হর ৮ বীনা 


৪ ৩ ৮ ৪ ৪ ৩ ২ 


অন্তর 


শরতিভাঁগ 
(২) মধামগ্রাম ]শ স রি গ ম পূ ধু নি 





সস উপরি স্স্পির্টি উপোস সপিাস্স্পি্ সা স্সপ সপপপানাস্স্আর্ট স্পন্সর 
বৃহদস্তর মা উঠ ২2 91 বট হা? 


শ্রতিভাগ ৪ ৩ ২ ৪ ৩ ৪ ২ 


€ত) ্] ন্‌ সরি গ ম প ধ নি 


অস্তর 


সসঠ উপস্াস্স্পিরি উসাস্সিপিটি উপিন্সিসসএ পসাস 


অন্তর মধ্যাস্তর এ বার সা ধা যার হন 


৩ ১ ৪ ৩ ৩ ৩ ৪ 


প্যারিস ০০০ রা এ নীরা রা, 


শ্রতিভাগ 








০০ 


ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় খৃষ্টপূর্বাৰের প্রায় শেষের দ্দিক রযস্ত বড়, 
অধ্যম ও গান্ধার গ্রাম-তিনটির প্রচলন ছিল। খুষ্টীয অবের কিছু আগেই গান্ধার 


১৪৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি * 


গ্রামের প্রচলন ভারতীয় সমাজ থেকে লোপ পায় । তখন থেকে ষড়জ ও মধ্যম 
গ্রাম-ছু'টিরই প্রয়োগ ও ব্যবহার চল্তে থাকে । গাদ্ধারগ্রামের প্রচলন কেন লোপ 
পায় তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ প্রাচীন সঙ্গীতশাহ্বীরা দেন নি, মান্র বলেছেন : 
“সবরগাননান্তাত্র গান্ধারঃ” (-_নারদীশিক্ষা ), “প্রবর্ততে স্বর্গলোকে" (- সঙ্গীত-রত্বাকর 
১৫ )। অবশ্ঠ গান্ধারগ্রামের প্রচলন ত্বর্গলোকে নিবন্ধ একথার প্রমাণ দিয়েছেন 
একমাত্র নারদই ( “গাদ্ধার গ্রামমাচষ্ট তদ1] তং নারদে! মুনি: )। পরবর্তা (নারদী- 
শিক্ষার) গুণীরা নারদকেই অনুসরণ করেছেন দেখা যায়।৫* মধ্যমগ্রামের প্রচলনও 
লোপ পেয়েছিল সম্ভবত পণ্ডিত রামামত্যের (১৫৫০ থৃষ্টাৰ) পর পণ্ডিত 
পুগুরিক বিঠঠলের ( ১৫৯০ থুষ্টাব্ব ) সময়, অর্থাৎ ১৬শ শতাব্দীর শেষকাল থেকে, 
কেনন! পুগুরিক একমাত্র ষড়জগ্রামের ব্যবহারই শ্বীকার করেছেন। পণ্ডিত 
সোঁমনাথের সময়ে (১৬০৭ থুষ্টা্ ) ও বিশেষ ক'রে পণ্ডিত শ্রীনিবাস, পণ্ডিত 
অহোবল (১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ) ও রাগতরঙ্গিণীকার লোচনের সমস়ে 
(১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ) মধ্যমগ্রামের ব্যবহার একেবারেই অচল হয়েছিল, 
ষড়জগ্রামের অনুশীলনই ছিল অব্যাহত ও এখন পর্যস্ত তাই আছে। 

হরিবংশে গান্ধারগ্রামের উল্লেখের সঙ্গে গান্ধাররাগের অবতারণাও দেখা যায় ঃ 
“ততন্ত দেবগান্ধারম্”। নাট্যশাস্ে শুদ্ধজাতিরাগ হিসাবে গান্ধারী ও বিকৃত জাতিয়াগ 
হিসাবে রক্তগান্ধারী, গান্ধারপঞ্চমী, গান্ধারোদীচ্যবার উল্লেখ পাই । রামায়ণ, 
মহাভারত ও হরিবংশে শুদ্ধ জাতি ৮ জাতিগান ৯ জাতিরাগগানের প্রসঙ্গ 
থাকায় নাট্যশান্্ের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে সেই সব যুগে শুদ্ধ জাতিরাগ হিসাবে 
গান্ধারীরও প্রচলন ছিল। কিন্তু গান্ধার, গান্ধারী ব1 দেবগান্ধার নামে কোন 
দেশীরাগের তখন প্রচলন ছিল না বলে মনে হয়। দেশ ও জাতির নামানুসারে 
রাগগুলি মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন অভিজাত দেশীশ্রেণীভূক্ত হয়েছিল নাট্যশান্ত্কার 
ভরতের পরবর্তা ও বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের পূর্ববর্তী অর্থাৎ খৃষ্টায় ২য় শতাব্দী ও 





৫৪) বি, চৈতন্যদের তর 776 12767061562 01 176 10107%6 1% 172101/ 14%৫510 
নিবন্ধে গান্ধারগ্রামের প্রচলন অচল হওয়ায় অন্ততম একটি কারণ দেখিয়েছেন। তিমি বলেছেন £ 
40৬) 17 (৪-218100 0186 209.01)501019- 11101) 51707 €0 106 ৪ ড৮ 
17701901192 13065 120 820016106 [00510- 1095 0121 016 00135012211, 71006), 
07৩ 198270118018 1795 280 0009011817 1706 2 811. 88. 1585 013] 0:36 ০01- 
90178126 টৈ610061 2£6 006 6০ /5:৪.01707199 102,1211060, 41656 125239029. 
21088176 109৮5 00320718650 0 005 £8859] 19811059181006 ০0£ ,%1319 808187১, 
-৮৫76 70816) ০1 16%520 4022674), 2190199, ০1, সস) 1952. 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৪৯ 


থৃ্টীয় ৫ম কিংবা ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ৷ মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী” অভিজাত দেশী 
রাগগুলিরই সংকলন ও পরিচিতি-গ্রস্থ | নাট্যশান্থে শুদ্ধজাতিরাগ হিসাবে 
গান্ধারীর পর অভিজাত দেশীরাগ হিসাবে গান্ধারীর পরিচয় পাই আমরা 
বৃহুদেশীতে । মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন, 

ধৈবতাগ্যস্তরসংযুক্ত1 গান্ধারম্বরভূষিত1 | 

গান্ধারো৷ ধৈবতাশ্চাত্র গমনং দৃশ্ঠতে ঘনম্‌। 

ভাষাহা৷ * * তু সংকীর্ণ গান্ধারী লমুদাহতা ॥ 

উদ্দাহরণ £ ধাধাগাগাগারি রিগমগ মাধারিরিরি রিগামাপাম1। মাপামাপা- 

মাপা সগারিরিগাগাগ। ধাপাধাধাগাগারীসাসাস1 প্রভৃতি । গান্ধারত্বর অস্তর- 
সংজ্ঞাযুক্ত বলতে বোঝায় অন্তরগান্ধার তথ! চ্যুত বা বিকৃত গান্ধার (আজকাল 
যাকে আমরা অনেকট1 কোমল-গান্ধার বলি)। ভাষারাগ ও সংকীর্ণ বা 
মিশ্র এই ছু'রকম রাগ। সঙ্গীত-রত্বাকরে ( ১৩শ শতাব্দী ) গান্ধারী, গান্ধারবল্লী, 
গান্ধারপঞ্চম, নাগগান্ধার প্রভৃতি গান্ধারশ্রেণীর রাগের উল্লেখ পাই । এই রাগগুলি 
ভাষা বা ছায়া- (আর একটি থেকে উৎপন্ন) রাগ নামে পরিচিত । সঙ্গীত- 
রত্বাকরের দ্বিতীয় রাগবিবেকাধ্যায়ে শাঙ্গ দেব ভাষারাগ হিসাবে গান্ধারীর পরিচয় 
দিয়ে বলেছেন, 


গান্ধারপঞ্চমে ভাষা গান্ধারী স-গ-ভূষিত1। 

ধাছ্যস্তা সর্বলোকন্থ হ্ৃদ্যা স্বীণাং বিশেষতঃ ॥ 
এই গান্ধারীরাগ গান্ধারপঞ্চমের ভাষা বা ছায়ারাগ, অর্থাৎ গান্ধারপঞ্চম থেকে 
স্ষ্ট। শাঙ্গদেব বলেছেন বিশেষ ক'রে এই রাগটি স্ত্রীলোকদের বিশেষ প্রিয় । 
রত্বাকরে দেবগান্ধার বা দেবগান্ধারী নামে কোন রাগের ঠিক উল্লেখ নাই । 

গান্ধারীকে আবার ভিন্নষড়জরাগের ভাষা! ও ভাষাঙ্গ এই ছু'টি রাগ-রূপে 

পেয়ে থাকি। ভিন্নফড়জের ভাষারাগ হিসাবে গান্ধারীর পরিচয় হ'ল, 

গান্ধারাংশে! মধ্যমাস্ত গান্ধারী মধ্যমোক্কিত]। 

গেয়ৈকাস্তে ভিন্নষড় জভাষা শাছললংমতা ॥ 
প্রাচীন সঙ্গীতগুণী হিসাবে আঙ্কনেয়, কশ্ঠপ, ছূর্গাশক্তি, কোহলাদির মতো 
শাদু'লের মতবাদও প্রামাণিক | ভাষাঙ্গ হিসাবে গান্ধারীর রূপ হ'ল, 

যড় জগ্রহাংশ গাদ্ধারী পঞ্চমাস্ত। সমস্বরা। 

সংপূর্ণা তার-বড়জা! চ স্বরেঘল্লাদিবজিতা ॥ 
এছাড়া সৌবীরিকা বা লৌবীর-রাগের ভাষা বা অঙ্গরাগ হিসাবে গাস্ধারীর 


১৫০ . সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


( গান্ধার? ) আর একটি পরিচয়ও শাঙ্গদেব দিয়েছেন £ “গান্ধারী করুণে সাস্তা 
পূর্ণ নিগ্রহাংশিকা। সৌবীরিকাজা * ** ॥ 

সঙ্গীত-মকরন্দে (৭ম-১১শ শতাব্দী ?) গান্ধারের সঙ্গে সঙ্গে আবার দেবগান্ধার- 
রাগের উল্লেখ পাই । মকরন্দকার নারদ “দেশীরাগরহস্তং চ সাম্গতং শৃণু বত্বৃতঃ” 
কথাগুলি প্রস্তাবনা-রূপে বলে সম্পূর্ণ রাগের পর্যায়ে গান্ধাররাগের উল্লেখ 
করেছেন £ “সম্পূর্ণো গান্ধারাদি প্রকীতিত:* (৩1৩৮) ও ষাড়বরাগের পর্যায়ে 
দেবগান্ধারের কথা বলেছেন £ “্ষাঁড়বে৷ দেবগান্ধারে! গাদিবর্জো নিষাদ্কঃ” 
(৩3০ )। মকরন্দকার নারদ ছ'রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর পক্ষপাতী । তিনি 
বঙ্গাল (বাঙ্গালী ?)-রাগের যোষিত বা স্্বী (রাগিণী) হিসাবে গান্ধারীর 
নামোল্লেখ করেছেন (৩৭১) ও অন্যের মতবাদের নজির দিয়ে ( “অন্যেষকং» ) 
শ্রীরাগের দ্বী বা রাগিণী হিসাবে দেবগান্ধারীরৎৎ নামোল্লেখ করেছেন (৩1৭৫ )| 
মোটকথা দদেবগান্ধার” রাগটির প্রথম উল্লেখ পাই আমরা সঙ্গীত-মকরন্দে। 
রাগ-রাগিনী ও পুরুষ-স্ত্রী বিভাগ প্রভৃতির আলোচন1 সুস্পষ্টভাবে থাকার জন্ 
সঙ্গীত-মকরন্দকে সঙ্গীত-রত্বাকরের তথা খুষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর অনেক পরবর্তী 
গ্রন্থ বলে মনে হয়। এ*সন্বদ্ধে পরে বিশেষভাবে আলোচন1 করতে চেষ্টা করব। 

১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সঙ্গীতশাস্ত্রী পণ্ডিত লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী” 
গ্রন্থেও গান্ধার, গান্ধারী ও দেবগান্ধারের উল্লেখ ও পরিচয় পাই ও তা থেকে 
মনে হয় মকরন্দকারের মতো! তিনি এ" তিনটিকে পৃথক রাগ হিসাবে গণ্য 
করেছেন। তরঙ্গিণীকার লোচন গাহ্ধাররাগের পরিচয় দিয়েছেন, 

গোর্ধা-€ গৌর ?)-সাবরী দেবগিরিভির্তরবাদপি । 
সিন্ুলংযোগতঃ প্রোক্তো গাদ্ধারঃ পৃথিবীতলে ॥ 

গৌরী, আসাবরী, দেবগিরি, ভৈরব ও সিন্ধু রাগগুলির মিশ্রণে গান্ধাররাগের কৃষ্টি । 
খু্টীয় ১২শ শতাব্দীর “সেকশুভোদয়'” গ্রন্থে হলায়ুধ মিশ্র জয়দেব-ঘরণী পদ্মাবতীর 
প্রসঙ্গে গান্ধাররাগের উল্লেখ করেছেন দেখ! যায় £ “ততঃ পদ্মাবতী জয়দেবন্থ 
্রাহ্মণী গান্ধারনামা ধবনিরুদগরিত] চ” | ধ্বনি শব্দে এখানে “রাগ । ১২শ 
শতাব্দীতে গান্ধাররাগের গঠনপ্রণালী বা স্বরূপ ১৩শ শতাবীর গ্রন্থ সঙ্গীত- 
রত্বাকরে উল্লিখিত গাদ্ধাররাগের স্বরূপ অনুযায়ী হওয়াই শ্বাভাবিক। অনেকে 
'রাগতরঙিণী” (১৭শ শতাবী) ও তার পথচারী পণ্ডিত হৃাদয়নারায়ণের ( ১৭শ 


৫৫। মক্রন্দকার 'অ+কারাস্ত গাদ্ধার় ও দেবগান্ধারকে কখনো কখনো “ই'কারাস্ত গান্ধারী ও 
দেবগান্ধারী বলেছেন । 


হরিবংশে সঙ্গীত . * ১৫১ 


শৃতাবী ) “হৃদয়নারায়ণ, ও হৃদয়কৌতুক” বইগুলিতে উল্লিখিত রাগগুলির রূপের 
মাধ্যমে ১২শ শতাব্দীর গ্রন্থ 'গীতগোবিন্দ' ও “লেখশুভোদয়?-য় বধিত রাগের ম্বর-' 
রূপ নির্ণয় করার পক্ষপাতী । পণ্ডিত লোচন দেবগান্ধারকে গৌরী-সংস্থানের 
( গৌরীমেলের ) রাগ বলেছেন : “আসাবরী তথা গেয়! দেবগান্ধার এব চ, * * 
গৌরীসংস্থানমধ্যে তু এতে রাগ! ব্যবস্থিতাঃ” ৷ গৌরীসংস্থানের পরিচয় হ'ল, 

এবং সতি চ গান্ধারে। দ্ধে শ্রতীমধ্যমস্য চেখ। 

গৃহ্থাতি কাকলী নিঃন্তাত্তদা গৌরী প্রবর্ততে ॥ 
অর্থাৎ তোঁড়ীঠাটের যে রূপ বর্ণনা করা হয়েছে (-খষভ ও ধেবত কোমল ), 
তার ছু'টি শ্রুতি যদ্দি মধ্যমস্বরে যোগ কর] যায় ও নিষাদ কাকলী-নিষাদ-রূপে 
ব্যবহৃত হয় তাহলেই গৌরী-সংস্থান বা গৌরীঠাটে রূপায়িত হয়। এ' থেকে 
বোঝা যায় ১৭শ শতাব্দীতে দেবগান্ধারের স্বরূপ ছিল সম্পূর্ণজাতি ( সাঁতত্বরযুক্ত ) 
ও বর্তমান ভৈরবঠাটের অনুযায়ী । পণ্ডিত অহোবল (১৭শ শতাব্দী) 
দেবগান্ধারীর (? ) পরিচয় দিয়েছেন দ্বিতীয় প্রহরের পরে গেয় রাগিণী হিসাবে। 
তিনি উল্লেখ করেছেন, 

তদ] তু দেবগান্ধারী পূর্ণশ্চেন্তৈরবে যদ] । 

গান্ধারাদিস্যরোদ্গ্রাহা স-স্বরাংশেন শোভিতা। 

সা সদ] রি-স্বরোদ্গ্রাহ। তদারোহে গ-বজিতা। ॥ 
এই দেবগাদ্ধারী যাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির রাগিণী; তার ধৈবত কোমল । বতমান 
উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানী-পদ্ধতিতে গান্ধারীকে আসাবরীমেলের অস্ততুক্তি বলা 
হয়। রাগবিবোধকার পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০০ ুঃ) দেবগান্ধারকে “ভৈরবীমেলের, , 
হৃদয়নারায়ণদেব গৌরীমেলের ও রাগচন্দ্রোদয়কার পুগুরীক মালবগৌলমেলের 
অন্তর্গত বলেছেন। তাছাড়। “রাগমালা গ্রন্থে দেবগান্ধীরকে আবার শংকরাভরণ- 
মেলের ও 'রাগলক্ষণ' গ্রন্থে নটভৈরবীমেলের অন্ততূক্ত বলা হয়েছে। একই 
গাঞ্ধার, গান্ধারী ও দেবগান্ধার বা দেবগাদ্ধারী নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ ও তার 
বিকাশভঙ্গির স্ষ্টি হয়েছে । অবশ্য আমাদের আলোচনার বিষয় হ'ল হুরিবংশে 
দেবগান্ধারের ূপ ও বিকাশ কি ধরণের ছিল। টাকাকার নীলকণ্ঠ উল্লেখ 
করেছেন ; “রাগে বসক্তাদিঃ সাকল্যেন গান্ধারাদয়ে। যত্র তৎ গঙ্গাবতরণং 
নাম গীতবিশেষবিদ্ধং রাগাস্তরমিশ্রম আসারিতং মৃছিতং জগিরে গীতং কৃতবস্তাঃ”। 
কিন্তু প্রশ্ন এই যে তখন ভারতীয় সমাজে বসন্তরাগের আবির্ভাব হয়েছে কিনা । 
সঙ্গীতশাস্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি খুষ্টপূর্ব সমাজে কেন, এমন কি খুষীয় 


১৫২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


৫ম-৭ম শতাব্দীতে বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের সময়েও বসস্তের বিকাশ সঙ্গীত-সমাঙ্গে 
হয়নি । বসন্তের প্রথম পয়িচয় পাই আমরা ৭ম-১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
'সঙ্গীতসময়সার'-প্রণেত1 পার্খদেব ও মকরন্দকার নারদের (২য়) সময়ে । বরং 
বসস্তের সমগোত্রীয় হিন্দোলরাগের পরিচয় পাই মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে (৫ম-৭ম খুঃ)।' 
আসলে বসস্ত মার্গ-আভিজাত্যসম্পন্ন দেশীরাগ, ভারতীয় সমাজে সে বিকাশ 
লাভ করে থুষ্টায় ৮ম-৯ম শতাবীর বা ১১শ শতাব্দীর আগে নয়। স্থৃতরাং 
হরিবংশে (খুষ্টপূর্ব ২০০) উল্লিখিত দেবগান্ধার-রাগটি সম্ভবত জাতিরাগ গান্ধারীরই 
ভিন্ন (বিকৃত ?) একটি নাম, দেবতাদের পর্যস্ত প্রিয় ও ইষ্ট ছিল বলে “দেব- 
গান্ধার' নাম হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। দেবগান্ধারকে গান্ধারদেশজাত রাগ বা 
গ্রামরাগ হিসাবেও গণ্য কর! যায় না। আর হরিবংশে উল্লিখিত দেবগান্ধারকে 
যদি জাতিরাগ গান্ধারীরই অভিন্ন রূপ হিসাবে গণ্য করার পরিবর্তে দেশীরাগ-বূপে 
গ্রহণ কর] হয় তবে তাকে পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত রাগ বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই । 
গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাট্যের সঙ্গে গান্ধার তথ] দেবগান্ধার-রাগ সম্পকিত । নাট্যশাস্ে 
(৪1১৬৮) গঙ্গাবতরণনুত্যের কথাও এপ্রসঙ্গে করা হয়েছে, কিস্তু ভরত এই 
নৃত্যের সঙ্গে গান্ধাররাগের কোন সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন নি। 

হরিবংশে যে “নান্দি' শব্দটির উল্লেখ আছে (“নান্দিং চ বাদয়ামাস” ) তার 
অর্থ চর্মবাদ্যি অথবা স্বস্তিবাচন । নীলকঠ উল্লেখ করেছেন : “নান্দিং নন্দিকেশ্বর- 
মুখং চর্মকোষময়, বাগ্যবিশেষম্‌। ছ্বাদশপটহশব্দো নন্দিরিত্যন্যে। নান্দীমিতি 
পঠেৎ নান্দীং দেবছিজাদীনাং শুভশংসিনীম্‌ অষ্টাভি্দশভির্বা অবাস্তরবাক্যযুক্কাং 
পূর্বরঙ্গপ্রধানাং বাক্যাবলীং বাদয়ামাস পপাঠেতি কেচিৎ। নান্দ্যস্তে মঙগলপদ্য- 
পাঠাস্তে।” চামড়ার আচ্ছাদনযুক্ত বাগ্য-বিশেষকে নান্দি বলে। অনেকের 
মতে বারটি পটাহের একত্রীরুত শব্কে নন্দি ব! নান্দি বলে। দেবতা ও ব্রাহ্মণের 
প্রশংসাস্থচক আটটি বা! দশটি অবাস্তর-বাক্যে গঠিত পূর্বরঙগপ্রধান পদ্যাবলীর 
পাঠকেও নান্দি বলে । আবার মঙ্গলবাচক পছ্যের পাঠ বা উচ্চারণকেও নান্দি বলে। 

শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকরের বাগ্যাধ্যায়ে মার্গ ও দেশীভেদে পটহকে দু'রকম 
শ্রেণীর বলেছেন ₹ "মার্গদেশীগতত্তেন পটহো। ছ্রিবিধো। ভবে” ( ৬1৮০৫ )। বাদ্য 
হিসাবে নান্দি পটহ-শ্রেণীতূক্ত । ভরত নাট্যশাস্ত্রে (৫1২৩-২৫) তে বা মঙ্গলবাচন 
হিসাবে নান্দির উল্লেখ করেছেন, 

পূর্বমেব তু রঙ্গে স্মিন্‌ তস্মাদুথাপনং স্থতম্‌। 
যম্মাচ্চ লোকপালানাং পরিবৃত্য চতুর্দিশম্‌ ॥ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৫৩ 


বন্দনানি প্রকুর্বস্তি তম্মাতু পরিবর্তনম্‌। 
আশীর্বচনসংযুক্ত৷ নিত্যং যন্মাৎ প্রবর্ততে ॥ 
দেবদিজনুপাদীনাং তক্মান্নান্দীতি সংজ্কিতা | 
'নান্দি বা মঙ্গলবাচন অভিনয়ের সঙ্গে সম্পকিত। হরিবংশে উল্লিখিত গঙ্গাবতরণ- 
নৃত্যনাটিকাটিতে চর্মপটহ-শব্ষ ও মঙ্গলাচরণ এছুয়েরই সার্থকতা আছে। 
হরিবংশকার বলেছেন “বাদয়ামস” স্তরাং এখানে নান্দিকে চর্মবাছ্া হিসাবে 
গ্রহণ করাই মনে হয় সমীচীন । জৈনগ্রন্থ রায়পসেনিয়স্ত্তে যে ষাট রকম বাছ্যযন্ত্ে 
উল্লেখ আছে নান্দীমুদঙ্গ' তাদের অন্যতম । নান্দি ও নান্দিমৃদঙ্গ বোধহয় একই 
শ্রেণীর চর্মবাছ্য ৷ 
গান অর্থে গেয়। রামায়ণ ও মহাভারতে সঙ্গীতের আলোচনায় পাঠ্য ও 
গেয় সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। হরিবংশে উল্লেখ আছে £ 
“নানাবিধানি তুর্ধানি গেয়ানি মধুরাণি চ* (বিষুপর্ব ৭৬৫৮)। নারদীশিক্ষায় 
“গেতি গেয়ং বিছুঃ প্রজ্ঞা ধেতি কাকুপ্রবাদনম্” প্রভৃতি শ্লোকেও “গেয়' শবে 
নারদ "গান বলেছেন £ “গ-শব্দেন গানং লক্ষ্যতে”। রাগের প্রকৃতি নির্ণয়ের 
জন্য ভরত দশলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন।৬ শাঙ্দেব জাতিপ্রকরণে দশলক্ষণ 
মেনে নিয়েও রাগ-নির্ণয়ের স্থবিধার জন্য তেরোটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন।*" 
পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ 'সঙ্গীতুর্ধোদয়” গ্রন্থে শাঙ্গদেব উল্লিখিত জাতির তেরোটি 
লক্ষণ স্বীকার করেছেন । পণ্ডিত গোবিন্দ-দীক্ষিতের মতও তাই । স্বরমেলকলা- 
নিধিকার পণ্ডিত রামামত্য রাগ বা জাতিরাগের দশলক্ষণ স্বীকার করেও গ্রহ, 
অংশ ওন্যাস এই তিনটি লক্ষণের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। পুণুরীক এবং 
সোমনাথও তাই । শাঙদেব অংশ ও গ্রহ-নির্ণয়ের প্রসঙ্গে গগেয়” শব্দের উল্লেখ 
করে বলেছেন £ “যে! রক্তিব্যঞগ্রকো গেয়ে” প্রভৃতি ।*৮ অর্থাৎ যে স্বরসন্দর্ভ 
৫৬। গ্রহাংশো তারমন্দ্রো চ শ্যাসোপন্াম এব চ 
অল্পত্বং চ বহুত্বং চ ষাড়বৌড়বিতে তথা। 
--নাটাশান্ত্র (কাশী সং) ২৮৭০ 
৫৭। গ্রহাংশতার মন্ত্রাশচ স্তাঁসাপন্যাসকৌ তথা । 
অপি সংন্যাসবিষ্যাসৌ। বহুত্বং চাল্পতা৷ ততঃ ॥ 
এতাম্ন্তরমার্গেণ সহ লম্ষাণি জাতিষু। 
যাড়বৌড়চিতে কা'পীত্যেবমাহত্ত্রয়োদশ । 
--সঙীত-রতাকর ১1+1২৯-৩১ 
৫৮ | সঙ্গীত-রত্বাকর ১।৭।৩২ 


১৫৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


রক্তির অভিব্যগ্রক তাই গগেয়”, গীত বা গান ( গীতগানলক্ষণঃ ইত্যর্থঃ? )। 

কল্িনাথ 'গেয়' শব্দটির অর্থ আরো পরিস্ফুট ক'রে বলেছেন £ “যে রক্তীত্যাগ্যংশ- 

লক্ষণম। রক্তিব্যঞকত্বাদিধর্মযুক্তো! য: স্বর; স সংগীতভাগত্বাদংশ ইতি 

বাপদিশ্ততে গেয়ে । রক্ভিব্যগ্রকঃ ইত্যেতাবতুচ্যমানে শ্বরগতরক্তিমাত্রব্যঞ্তকত্থং 

স্বরান্তরাণামপ্যবিশিষ্টমিতীহ স্বরসন্দর্ভভেদ প্রতিনিয়তরক্তিবিশেষব্যঞ্কত্স্ত বিব- 

ক্ষিতত্বাদ্‌ গেয়ং ইতি বিশেষণম্‌ * * 1৮৫৯ গেয় বা গানই রগ্কত্ধর্ম বিশিষ্ট হয় ও 

ত৷ মানুষের মনে স্থরের ও ভাবের স্পন্দন জাগিয়ে একটি সংস্কার সৃষ্টি করে। 

হরিবংশেও উল্লেখ আছে £ “গেয়ানি মধুরাণি চ*, অর্থাৎ রাগপ্রকুতিবি শিষ্ট ও 

মনোরঞনকারী গান ব] গীতির প্রচলন ২০০ খুষ্টপূর্বার্ধ সমাজে প্রচলিত ছিল। 
বাচ্যঘন্ত্র হিসাবে হরিবংশের সময়ে আমরা তুস্বীবীণ।, বল্লকী, মৃদঙ্গ, ত্য, 

ভেরী, শঙ্খ, বেণু, বীণ॥ পণব, বর্ধরী, ভিশ্ডিম প্রভৃতির উল্লেখ পাই । যেমন, 

(১) পর্ণবাগ্ান্তরে বেণুং তুম্বীবীণাং চ তত্র হ।৬০ 

(২) বল্পকীং বাছযমানো হি সপ্ন্বরবিমূছিতাম্‌।৬১ 

(৩) প্রতিষিদ্ধেযু তূর্ষেষু মদঙ্গাদিযু তেষু বৈ।৬২ 

(৪) ভেরীশঙ্খমুদঙ্গানাং পণবানাং সহত্রশঃ 1৬৩ 

(৫) বেণুবীণাম্বদল্গৈশ্চ পণবৈঞ্ণ সহশ্রশঃ ।৬৪ 

(৬) অনেকভেরীপণবৰঝর্ঝরীডিগ্ডিমাকুলম্‌।৬ৎ 

(৭) গীতবাদিত্রবহলং * * * 1৬৬ 

(৮) বীণাং গৃহীত্ব| মহতীং * * * 1৬৭ 


৮ 


৫৯ | “]ু (1015 10955256 1421111715072 501901115 0781 02210062715 059169 
8.5 17087316511116 55/60698 চ/107906 87) 0081190801012) 165 10০5/61 ৮০ 
10901511236 955০0111555 ৮/010 709 8107217091)10 1০ ৪1] 50705 11017906215 
01১02130610900,171708 1)6 [১01125 070 0791 15 0176 055 0৫6 115 51960151782 
80181106 £6/2) 1176 2106075 1011061918 01 21181116550177£ 1176 1960021)81 5%/7০5- 
21555 017818,0652150610 01 67০ 010616101 £090191175 06 5/07125 (40 016 17051 
581 71602) 19 17010266.27---1716 18895 ০7 172 1:21151511476510 (1938), 


10. 77. 


৬০ | বিষুপর্ব ১১২৭ 
৬১। » ২৯১১১ 
৬২ রি ৩০।৩৮, 
৬৩। 9 ৬৩1৮১ 

৬৪। ». ১১৭৪ 

৬৫। ১২১২৬ 
৬৬ | ১৩৩1১ 


৬৭। হরিবংশপর্য ৫৪1৮ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৫৫ 


পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তুহ্বীবীণ1 ত্বুরা ৯ তুস্থরা ৯» তুম্বুরুবীণ! বর্তমান তানপুরারই 
অভিন্ন নাম। জৈন রায়পসেনিয়থত্তে তুম্বী বা তুম্বীবীণার উল্লেখ আছে। হরিবংশ- 
পুরাণে তুত্বী বা তুম্বীবীণা বা! তু্বুরুবীণার উল্লেখ থাকায় ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল 
সঙ্গীতের অপরিহাধ বাগ্যযন্ত্র তানপুরার প্রচলন যে বেশ প্রাচীন (খৃষ্টপূর্ব ২০) 
তা৷ বোঝা যায়। তুম্বুর। বা তানপুরা বীণারই একটি রূপভেদ। পূর্বে ( অস্তত খৃষ্টীয 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে) যেমন পুষক্ষরবাদ্য বা মুদঙ্গে স্বর-স্থাপনা করার বিধি 
( মার্জনা) ছিল তেমনি বর্তমানে তুম্বুরা বা তানপুরায় স্বরের স্থাপনা 
করা হয় ঘড়জ ও পঞ্চম স্বর-ছু"টিকে কেন্দ্র ক'রে ।৬৮ 
রায়পসেনিয়স্থত্তে বল্পকী বাছ্যন্ত্রটি বীণা-পর্ধায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে 

হয় বিপঞ্কী, মহতী, কচ্ছপী, চিত্রা প্রভৃতির মতো বল্পলকী এক ধরণের বীণ! হিসাবে 
প্রাচীন ভারতে প্রর্লিত ছিল। হরিবংশে মহতীবীণারও উল্লেখ আছে । 
মহতীবীণার বাদনপ্রণালী বেশ কঠিন । কোহলীয়ে এই বাণার পরিচয় দেওয়! আছে, 

দণ্ডং বংশময়ং কান্তং (?) বতুলিং তৃত্বযুগ্মকং । 

নবমুষ্টি স্বরস্থানং চাত্র যত্বেন কারয়েৎ ॥ 

তশ্মিন্‌ দণ্ডে সপ্তসংখ্যমোট নীং সন্নিবেশয়েৎ। 

দক্ষিণে বিন্যসেদন্যৎ ক্ষুদ্রতস্্ী্য়ং ক্রমাৎ ॥ 

বৃক্ষবজময়ী কারধ। মোটনী দগ্ুরঞ্জিকা। 

তাবচ্চ ভ্রাময়েৎ পূর্বাং মোটনীঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ ॥ 

অস্ান্বষ্টাদশ প্রোক্তাঃ সারিকা: পূর্বন্থরিভিঃ | 

এতাস্ত তারবাদিন্তস্তিষ্ঠাস্ত পদিকোপরি ॥ 

মদনন্য চ সিক্থস্ () যোগেন স্ুদৃটীরুতাঃ | 

মহত্য। নাম বীণায়। এতল্লক্ষণমূচ্যতে ॥ 
মহতীবীণ1 মানুষের দেহের অন্থকরণে তৈরী । মেরুদণ্ডের মতো! মহতীতে 
একটি বংশদণ্ড থাকে । মান্গযের দেহে নাভি ও মস্তক (ক) স্বরস্থানদের মধ্যে 
প্রধান, মহতটীতে এ' ছুটি স্থানের অন্নকরণে ছু'টি অলাবু সংযুক্ত থাকে । 

হলীসক, আসারিত প্রভৃতি নৃত্যের কথা, তাদের রূপ ও প্রকাশভঙ্গির 

বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। হরিবংশের বিভিন্ন শ্লোকে নুত্যের কথাও 
উল্লিখিত হয়েছে । যেমন, উপগায়স্তি নৃত্যস্তি (২1৫০1৬৮),  নটানাং 


৬৮। অবশ্ত তানপুরায় মধ্যমন্বর বাঁদে ছ'টি স্বরই পাওয়| যায়। তাই মধ্যমযুক্ত রাগের বেলার 
'পঞ্চমের' স্থানে তারে “মধ্যম স্বাপন। করার নিয়ম আছে । 


১৫৩৬. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বৃতাগেয়ানি বাগ্ানি (২৫৫১৯), নৃত্যস্তং রথমার্গেযু (২৫৯৬৩), ঈপ্সিতং 
গীতনৃত্যঞ্ক (২৬৭৬০ ), ননৃতুশ্চাপ্দরোগণাঃ (২৮৭।৩৬ ), পার্দোদ্ধারেণ নুতোন 
(২৯৩৩২ ), নৃত্যন্তে চাগ্গরাস্তত্র (২১১৮৭), নৃত্যমানাঃ প্রগায়স্তি ( ৩।১৯1১৭ ), 
বৃত্যৈশ্চাপি (৩/২৭।১৩) প্রভৃতি । অবশ্ঠ “নৃত্য? শব্দের উল্লেখ থাকলেই যে নৃত্যের 
রপবা তার উপস্থাপন-পদ্ধতি বোঝা যায় তা নয় কিন্তু একথাও সত্য যে 
নৃত্য তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল ও তার সমাদর চারুশিল্পবিলাসী 
লোকদের ভেতরও একান্তভাবে ছিল নৃত্যে, গীতে ও বাছ্যে তাল, লয়, সম 
(ছন্দোবদ্ধ সমতা) প্রভৃতি রক্ষা কর] হ'ত £ “লয়তালসমং শ্রত্বা” (২৯৩1২)। 

মহাভারত-হরিবংশের যুগে সঙ্গীত বা স্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাক্‌ বা 
সরম্বতীর যথাযোগা আসন নির্বাচিত দেখা! যায়: “সরস্বতী স্বরৈর্বক্তিরধীতে 
্রন্ধবাদিনী” (৩/২৮/৬০ )। নীলকণ উল্লেখ করেছেন বাক্‌ তথা অক্ষর বা 
শব্ের (্বরের) অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরম্বতীকে তখন সকল-কিছুর কারণস্বক্ধপ প্রণব- 
রূপেই চিস্তা করা হ'তঃ “অশরীরং সরস্বতীং প্রণবরূপাং ন তু দেবতা”। 
হরিবংশকার আবার বলেছেন £ “বাণী-জিহবা দেবী সরম্বতী” (৩1৫২।৪৮ )। 
স্থতরাং সঙ্গীতে দর্শনচিস্তার বিকাশ মহাভারত-হরিবংশের অনেক আগেকার যুগেই 
হয়েছিল ও তার নিদর্শন বৈদিক যুগেও পাওয়া ঘায়। ভারতীয় সঙ্গীতের মূল 
তত্বকথা বা মর্মকথাই তাই যে অক্ষর, বাণী বা স্বর জড় বা অচেতন নয়, 
ঠৈতন্যময় প্রণবেরই তার] অভিব্য!ক্ত | 


সতত, মাগধ, ধৈতালিক, বন্দী এদের উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে 
সমানভাবেই পাওয়া যায়। তারা ছিল স্তাবক ও স্তরতিশীল; তার] নৃপতিবর্গ 
বা শাসকদের স্ততিগান করত। রামায়ণে দেখি ঃ “ততস্ত স্তবতাং তেষাং 
স্থতানাং পাঁণিবাদকাঃ”, ( অযোধ্যাকাণ্ড ৩৫1২); মহাভারতে £ "স্তবস্তস্তানু- 
পাতিষ্ঠন্‌ স্তাশ্চ সহ মাগধৈঃ* (বিরাটপর্ব ৬৭।৩৬ ) ও হরিবংশে £ "হুতামাগধ- 
কল্লশ্চ স্তবন্পপ্ররসাং গণাঃ” (বিঝুপর্ব ১১৭।৫)। এই সত ও মাগধর! এক 
সময়ে সমাজে অপাঙ্ক্রেয় হিসাবে গণ্য ছিল। অধ্যাপক ' উন্টারনিজ 
মন্ুর অভিমত উল্লেখ করেছেন।*৯ সৃতরা ছিল মিশ্রজাতি, অর্থাৎ ব্রাঙ্ষণ- 
কন্যাদের গর্ভে ও ক্ষত্রিয়-যোদ্ধাদের ওঁরসে জন্ম । সত ও মাগধরাই কিন্ত 
সাধারণভাবে গায়কশ্রেণীভূক্ত ছিল। অনেকের অভিমত যে সত ও মাগধদের 


৬৯। শনুস্বৃতি ১০1১১, ১৭ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৫৭ 


উৎপত্তি ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে ও বৈশ্যের গুঁরসে, আর তারি জন্ত অনেক সময় 
তাদের সমাজের বাইরে বাস করতে হু'ত। তারা রাজাদের বা রাজন্যবর্গের 
সারথির কাজও করত। মাগধরা মগধের অধিবাসী ছিল ও নুতরা মগধের 
পূর্দেশে বাস করত। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, অন্যান্য পুরাণ ও 
শ্রীমন্ভতাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে হত, মাগধ, নট ও নটাদের সমাজভুক্ত হিসাবে গণা 
কর হয়েছে, যদিও জায়গায় জায়গায় “বারমুখ্য। নট, প্রভৃতি শব্দেরও উল্লেখ 
দেখ! যায়। মহাভারতেও কোন কোন জায়গায় ( অনুশানপর্ব ২৯1১৩ এবং 
অশ্বমেধিকপর্ব ১১১/৮১ ₹ ১১২।১৫-১৭ ) গায়ক, নর্তক, বাদক, কথক, শৈলুষ, 
সত ও মাগধরা রাজাদের কাছ থেকে অসম্মান পেয়েছে দেখা যায়। আবার 
সম্মান-লাভেরও নিদর্শন যেমন, 
 স্থতাঃ স্ততিপুরাণজ্ঞা রক্তকগা: স্ৃশিক্ষিতাঃ | 
সঃ চি ঠা গা 
পঠস্তি পাণিস্বনিনো! গাথা গায়স্তি গায়কাঃ |" 
কিখ টির 

ততঃ পুণাহঘোষেণ আশীর্বাদন্বনেন চ। 

স্তমাগধবন্দীনাং সংস্তবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ ॥* ১ 
কিন্তু খৃষ্টায় শতাব্দীর স্মৃতিগ্রস্থাদিতে নট, নটী, সত ও মাগধদের নিন্দাও করা 
হয়েছে। ্রায়শ্চিত্তবিবেক” গ্রন্থে আচার্য শৃলপাণি নৃত্য-গীতনিপুণ! সাধারণ 
বারনারী-শ্রেণীভৃক্ত নটাদের অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেছেন, কেনন। তারা নাকি 
অভিশখ ভরতপুত্র বাঁ জায়াজীব-জাতীয় নটদের পুরনারী ও পতি-পুত্রদের সঙ্গে 
নিয়ে প্রকাণ্ঠ রাজসভায় নৃত্য, গীত ও অভিনয় করত। শুলপাণি উল্লেখ করেছেন, 

নটাং শৈলুষিকীঞ্চেব রজকীং বেণুজীবিনীম্‌। 

গত্বা চান্দ্রায়ণং কৃর্যত্তথা চর্মোপজীবিনীম্‌ ॥ 
এই নট ও নটারা কিন্তু একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অস্ততুক্ত ছিল আর তাদেরই সাধারণত 
অস্তাজ নট ও নটী বল] হ'ত। অপরাপর নট ও ন্টারা আবার অভিজাতবংশীয়ও 
হ'ত।+২ মহষি মন্থ অভিনেতা নটকে 'রঙ্গাবতারক” বা রঙ্গজীব” হিসাবে 
সাধারণ নট বা নটী থেকে পৃথক করেছেন। কুল্ুকভট্ট উল্লেখ করেছেন £ 

৭*। মহাভারত, শীস্তিপর্ব ৪৮৩৪ 


৭১ | নী ভ্রোণপর্ব 6৪১ 
৭২ | যাঁজআমোহন চক্রবর্তী ঃ “নটতত্বসারসংগ্রহ' (ইং ১৯২৪) দ্রষ্টব্য । 


১৫৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


“নটগায়নব্যতিরিক্শ্য রঙ্গাবতরণজীবিন:” | রঙ্গজীবরা বারনারী-পুক্রও হ'ত, 
কিন্তু তাই বলে তারা সভ্যসমাজে পতিত ছিল না এবং এর নিদর্শন রামায়ণ, 
মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য ও পুরাণ-সাঁহিত্যে পাওয়া] যায়। 
শ্রীমন্ভাগবতে ( ১০।৬-৭ ) দেখা যায় বল্ল, মল্প, সত, মাগধ প্রভৃতির মতে। 
নটও এক শ্রেণীর জাতি হিসাবে গণ্য ছিল। ভাগবতকার উল্লেখ করেছেন : 
“তত্র মল্লা নটা বঝল্লা স্থত। বৈতালিকস্তথা।” ভাগবতের ১৭ম স্কন্ধের ৭০ 
অধ্যায়ে (১৯-২১ শ্লোক ) উল্লেখ আছে, 
তত্রোপমন্ত্রিণে। রাজন্‌ নানাহাস্যরসৈবিভূমূ । 
উপতন্থুর্ন টাচার্ধা নতক্যস্তাগুবৈঃ পৃথক্‌ ॥ 
মু্দঙ্গবীণামুরজবেণুতালদরম্বনৈঃ | 
ননৃতুর্জগুস্ত্বুশ্চ স্থতমাগধবন্বিনঃ ॥ 
তত্রানর্বান্ধণাঃ কেচি্বাপীন। ব্রহ্মবাদিনঃ | 
পূর্বেষাং পুণ্যৎ যশলাং রাজ্ঞাঞাকথয়ন্‌ কথাঃ ॥ 
পরিহাসকারী নটাচার্গণ বিচিত্র রকমের হাস্তরপ ও নর্তকীরা তাগুব দ্বারা 
বিভুর পরিচর্ধ1! করত | সাধারণভাবে তাগুব ( নৃত্য ) পুরুষদের জন্য ও লাস্যা 
(নৃত্য) স্ত্রীলোকদের জন্য নির্বাচিত দেখা যায়। তাগুবকে অভিজাত (ক্ল্যাসিক্যাল) 
শ্রেণীর নৃত্য বলা যেতে পারে, তাই গ্রাম্য বা দেশীয় নৃত্য থেকে এ" সম্পূর্ণ 
পথক ছিল। কিন্তু ভাক্বর্ষশিল্পে নারীদের তাগুবনৃত্যরতাও দেখ] যায়। তাই 
মনে হয় প্রাচীন ভারতে নারীদের জন্যও তাগুবের বিধান ছিল। অনেকে 
মনে করেন তাগুবের গতি উদ্দাম, ভাব স্মুয়ুখী রাজসিক ও এর করণপ্রয়োগ 
দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, ৃতরাং পুরুষেরাই সাধারণভাবে তাগবনৃত্য শিক্ষা ও প্রদর্শন 
করেন, আর লাস্তের প্রতিফলন কমনীয় ও সাবলীল, তাই নারীদের পক্ষে 
লাস্তয বিধেয়। কিন্তু ভরত ও টীকাকার অভিনবগুপ্চের অভিপ্রায় তা নয়। 
তারা তাণ্ডব ও লাস্তকে অভিন্ন রূপেই গণ্য করেছেন । তাই পরবর্তী গুণীর। 
( খুষ্টীয় ৮ম-১১শ শতাবী ) যে স্ত্রীলোকদের পক্ষে তাওবের অন্ুশীলনকে অশাস্বীয় 
হিসাবে উল্লেখ করেছেন তা৷ সমীচীন হয়নি বলে মনে হয়। 
নাট্যশাস্ত্রে নুতু ও নাট্যের প্রসজে (৪র্থ অধ্যায়) ভরত তাগুবের 
পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 
সে গীতকাদৌ যুজ্যস্তে সম্যঙ বৃত্তবিভাগকা: | 
দেবেন চাপি সম্প্রোক্তত্তওুস্তাগবপূর্বকম্‌ ॥ 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৫৯ 


গীতপ্রয়োগমাশ্রিত্য নৃত্তমেতঃ প্রবত্যতাম্‌। 
প্রায়েণ তাগুবরিধিদেবস্তত্যা শ্রয়ে! ভবে ॥ 
স্থকুমারপ্রয়োগশ্চ শুঙ্গরারসসম্ভবঃ | 

ত্য তওুপ্রযুক্তম্ত তাগুবস্য বিধিক্রিয়াম্‌ ॥ 


বৃত্য নাটোর অঙ্গ। গীত বা গানের মতো নৃত্যেরও যথেষ্ট উপযোগিতা 
আছে। শোনা যায় মুনি তণ্ডঁ তাগওবনৃত্যের অ্টা। ভরতের মতো 
(কো হলাচার্ষও একথ! স্বীকার করেছেন। কোহল বলেছেন, 

সন্ধ্যায়াং নৃত্যঃ শস্তোর্ভক্তাত্রৌ নারদ পুরা । 

গীতবাংস্কিপুরোন্নাথং তচ্চিত্তস্্থ গীতকে ॥ 

চকারাভিনয়ং প্রীতস্ততন্তুঞ্চ সোহব্রবীৎ্চ। 

নাট্যোক্তীভিনয়েনেদং বস যোজয় তাগুবম্‌ ॥ 
“অভিনবভারতী” টীকায় অভিনবগ্তপ্ত উল্লেখ করেছেন 'লাস্ত”-শব্দে সকল রকম 
নৃত্যই বোঝাতে পারে। তওু মুনির স্থষ্ট তাগুবের প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত নাট্য, 
কাব্য ও গীত এতিনটির বিশদ আলোচনা! করেছেন। রাগকেও অনেক 
সময় কাব্য বলা হয়, কেনন1 রাগ ম্বরেরই কাঠামো আর স্বরের আধার বা 
আশ্রয় হ'ল কাব্য ঃ “অতএব রাগকাব্যাশীত্যুচ্যস্তে এতানি রাগে গীত্যাত্মবকত্বাৎ 
স্বরশ্ ত্দাধারভূতং কাব্যমিতি”। তাগুববিধি সম্বন্ধে আচার্য অভিনবগুপ্ত 
বলেছেন £ “তাগুববিধিরিতি সর্বং নৃত্যমুচ্যতে লাস্তশব্দেন স্গিধৌ গৌবলী- 
বান্তায়েন প্রবর্ততে তত্র বিধীয়তেতস্মিন্ন তুমিতিবিধিঃবিধীয়মানং কাব্য সদেবস্তুতিং 
বর্ণনীয়ত্বেন চাশ্রয়তি । * * “তও্ুনাপি ততঃ সম্যগ্গান্ভাগুসমন্বিতঃ, নৃত্তপ্রয়োগ" 
ইত্যাদি গীতিরগানমিতি হাত্র বৃপত্তিরুক্তা” | ভগবান শংকর"ও নাকি মুনি তকে 
অঙ্গহারসমেত নৃত্যের (তাগুব ) প্রয়োগবিধি শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর তারি 
জন্য তাণ্ডব রেচকাদি অঙ্গহারযুক্ত, গীত ও অভিনয়ের উন্মুখ, বাগ্ভ ও তালের 
'অনুসারি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত নৃত্য । অভিনবগ্তপ্ত উল্লেখ করেছেনঃ “তথাহি-- 
শুদ্ধমেব নৃত্তং রেচকাঙ্গহারাত্মকং ততো গীতকাগ্ভিনয়োন্মুখং ততোহপি 
গানক্রিয়ামাত্রান্ুসারি বাগ্তালানুসারি চ বাহুপ্রেঙখণোরঃকম্পপার্শনমনোন্নমনচরণ- 
সরণস্ফুরিতকম্পিতভ্র-তারাপরিস্পন্দ-কটিচ্ছেদাঙ্গবলনমাত্ররূপম্” | তাগুবনৃত্য 


৭৩। এখানে শংকর শব্দে সম্ভবত পঞ্চানন শিব নন। তিনি 'নদা শিবভরতম্‌* নাট্যগ্রন্থপ্রণেত। 
আদিভরত সদাপিব ব! সদাশিবভরত ( আনুমানিক £৭*-৪*৭ খুষ্টপু্বাব্য )। 


১৬৭ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বিশেষভাবে বর্ধমান বা বর্ধমানক গানের সঙ্গে সম্পকিত। বর্ধনানগীতির কথা 
আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। 
ভরত তাণ্ডবের উল্লেখ ক'রে বলেছেন ঃ 
“স্থকুমারপ্রয়োগশ্চ শূঙ্গার রসসম্ভবঃ |” 


শৃঙ্গার আদিরস ও বিশ্বস্থষ্টির কারণ। সত্বগুণ থেকে স্থষ্টি, রজোগুণে পালন 
ও তমোগুণে ধ্বংস। তাই শৃঙ্গার কল্যাণের প্রতীক ও সত্বগুণের পরিণতি 
বলে তাগুবে স্যটির উন্মাদন1 ও রজোগুণের প্রকাঁশাধিক্য দেখ! গেলেও সত্বের' 
তা পূর্ণপরিণতি। ঈশ্বর এক থেকে বহু হ'য়ে প্রজা! স্থষ্টি করেছিলেন, মূলে 
রজঃসবগুণই তার কারণ। শূঙ্গাররস থেকে উদ্ভৃত বলে তাগুবনূত্যে সত্তর প্রসন্নতা 
ও সুকুমারতা নিহিত। এই প্রসন্নতার উদ্বোধক স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ৷ পুনরায় 
তাগুবে সৃষ্টি ও সংহার ছু'রকম বৃত্তিই থাকে । নটরাজ শংকর তাগুবনৃত্যে 
নিখিলবিশ্ব স্থষ্টি ক'রে আনন্দে আত্মহার। হ'য়ে তার মহিমা নিজেই উপভোগ 
করেন ও পরে আবার প্রলয়-মৃতিতে তাণ্ডবের উদ্দাম নৃত্যে বিশ্ব-সংসার ধবংসও. 
করেন। তাই তাগুবের ছু'টি রূপের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। অনেকের মতে 
শাস্তরসের উদ্বোধক স্বষ্মুখী তাগুব প্রসন্নতা ও কোমলতার প্রতিমুতি এবং 
প্রায়েণ * * দেবস্তত্যাশ্রয়ো! ভবেৎ'_ দেবতাদের স্তৃতির উদ্দেশ্টে প্রযুক্ত হয় বলে 
কল্যানময়, আর তারি জন্ত শ্রীমন্ভাগবতকার ও হরিবংশ-প্রণেতা কোমলম্বভাব। 
নারীদের পক্ষেও সেই নৃত্য বিহিত বলেছেন । 

শ্রীমন্ভাগবতকার পুনরায় উল্লেখ করেছেন £ “চিত, মাগধ ও বন্দীরা যুদ্, 
বীণা, মুরজ ও বেণু প্রভৃতি বাছ্যযন্ত্রের সহযোগে ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে নৃত্য, গীত ও 
স্ততিপাঠ আরম্ভ করলো” ৷ মহষি মনু উল্লেখ করেছেন ( মন্ুসংহিতা৷ ১০।১২ ), 

ঝল্লে! মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যন্লিচ্ছিবিরেব চ।"£ 
নটশ্চ করণশ্চৈব খসে দ্রবিড় এব চ॥ 

বল্ল, মন্প প্রভৃতির মতো! নটও ব্রাত্যক্ষত্রিয়। টীকায় কুন্লুকভট্ট উল্লেখ করেছেন ঃ 
"ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং বল্লমন্পনিচ্ছিবিনটকরণখসদ্রবিড়ধ্যা জায়স্তে ৷ 
এতান্তপ্যেকন্ঠৈব নাঁমানি”। দেশভেদে একই জাতির নামভেদও দেখা যায়। 
ভাখ্বকার মেধাতিথি মহষি মঙ্থুর উপরি-উক্ত প্লোকটি সম্বন্ধে বলেছেন £ “এতাভিঃ 
সংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধা এবং জাতীয়! বেদিতব্যাঃ” অর্থাৎ বিচিত্র সংজ্ঞা দ্বারা বিভিন্ন 


৭৪ | লিচ্ছিবি? 


হরিবংশে সঙ্গীত ১৬১ 


জাতিই বুঝতে হবে। স্থতরাং এসব থেকে বোঝা! যায় এক সময়ে নট ও 
নটার! একশ্রেণীর জাতি হিসাবে গণ্য ছিল। 

স্মার্ত পরাশর নটকে বর্ণসংকর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বৃহহ্র্মপুরাণে 
ছত্রিশটি জাতির মধ্যে নট মধ্যম-বর্ণসংকর ও বড়ুর অধম-বর্ণসংকর বলে উল্লিখিত 
হয়েছে। ব্রহ্ববৈবর্তপুরাণেও তাই। কিন্তু হরিবংশপুরাণে যে ছালিক্যনৃত্য, 
আসারিতনৃত্য বা গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাটে্যর উল্লেখ আছে তাতে দেখা যায় মুদঙ্গ, 
বীণা, বেণু প্রভৃতি বাছযের সঙ্গে যে নট ও নটারা নৃত্য ও অভিনয়ার্দি করেছিলেন 
তাঁর ছিলেন অভিজাত যাদববংশীয় পুরুষ ও নারী। শ্রীরুষ্ণ এবং বলরামও 
নটবেশে নৃত্যে রত ছিলেন। বারনারীদের পক্ষে অভিজাত নৃত্যে অবাধ 
অধিকার ছিল। সুতরাং নট, নটা বা বারনারীর1 সকল সময়েই ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা 
বর্ণসংকর হিসাবে ভারতীয় সমাজে পরিত্যক্ত, নিন্দনীয় ব1 অপাওক্তেয় ছিল ন1। 

অনেকের মতে 'নাটক' থেকে নট” শবটির উৎপত্তি। 'নট্‌'-ধাতুর অর্থ 
নৃত্য করা । সেই হিসাবে অভিনয়ে নৃত্য ও গীত যারা করে তারাই নট বা 
নট নামে অভিহিত। অমরকোষে নটপর্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে, 

শৈলালিনস্ত শৈলুষ! জায়াজীবা কুশ্বাস্থবিনঃ। 
চারণস্ত কুশীলবা: ভরতেত্যাপি নটাকৃতাঃ ॥ 

নটসম্প্রদায় শৈলালী, শৈলুষ, জায়াজীব, কশ্থাশ্থি, চারণ, কুশীলব ও ভরত এই সাত 
ভাগে (ও নামে) বিভক্ত । ভরত নাট্যশাস্তে এই সাত শ্রেণীর নটকে এক জাতীয় 
বলে স্বীকার করেন নি, তবে নট হিসাবে সকলকেই গণ্য করেছেন। বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাসে দেখি খুষ্টীয় ১৫শ-১৭শ শতাব্দীর বাঙ্গালাদেশে যে কোন 
নাটক বা গীতিনাট্যের মূলগায়ককে “নট” বলা হ'ত, আর সেই নটের 
সহকারী হিসাবে যে গীতি ও নুত্যকুশলা নারীরা থাকত তাদের বলা হ'ত 
'নটা” | মঙ্গলকাব্যে 'নাট'-গান বা যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙ্গালার 
পল্লীসমাজে একসময়ে নাটগানের বিশেষ প্রচলন ছিল। নাটগানের পুক্ুধ- 
শিল্পীদের নাম ছিল “নট” ও নারী শিল্পীদের নাম 'নটা'। নাটগানে নৃত্য, 
গীত ও বাগ্যের বিশেষ সমারোহ থাকত । 


১৯ 


সুভীন্ম পল্সলিজ্জ্ছেক 


॥ মৌর্যযুগ ও বৌন্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ॥ 
(খুষ্টপর্ব ৩২০-_খৃষটীয় ১ম শতাবী ) 


৩২৪ থুষ্টপূর্বাবেই মৌর্ধরাজত্বের সুচনা বলা যায়, কেননা মহারাজ চন্তরণুপত- 
মৌর্ধ সে সময়ে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মগধের রাজধানী ছিল 
গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্রনগরে। অবশ্য জৈন, বৌদ্ধ ও 
পৌরাণিক প্রমাণপঞ্জী অনুারে চন্ত্রগুপ্তের সন-তারিথ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ 
আছে। চন্্রগুপু-মৌর্য অর্থশাস্বকার কৌটিল্যের সহায়তায় ৩০* খুটপূর্বা 
পরযস্ত রাজত্ব করেন। মহারাজ চন্ত্রগ্ুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুদার ৩০৭ থেকে 
২৭৩ খুষ্টপূর্বাবব পর্যস্ত পাটলিপুত্র-নগরে রাজত্ব করেন। তার সময়ে গ্রীপ ও 
সুদূর প্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়েছিল ও তার মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা, শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি যে বিদেশে 
বিস্তারলাভ করেছিল তা সহজেই অন্মান করা যায়। 

মহারাজ বিদ্দুসারের পর প্রিয়দর্শী অশোক ২৭৩ ৃষপূর্বান্ধে সিংহাসনে 
অধিরোহণ করেন ও ২৩৬ খুষ্টপূর্বা পযন্ত সগৌরবে পাটলিপুত্রে রাজত্ব 
করেন। সম্রাট অশোকের জয়গাথা ভারতের ইতিহাসকে গৌরবান্ধিত 
করেছে। অশোক তামিল-ভারত থেকে আফগানিস্তান পর্যস্ত স্থৃবিশাল প্রদেশ 
জয় করেছিলেন। ক্ধোজ, গান্ধার ও কাবুল-উপত্যকা, নেপাল ও কাশ্মীর 
এবং দক্ষিণে গোদাবরী ও কৃষ্ণ! নদীর ধারে ধারে অন্জ্দেশ পর্যস্ত দেশগুলি, 
কলিঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে পৌগু.ব্ধন পর্যস্ত তীর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। তার 
সময়ে পাটলিপুত্রনগরে তৃতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গতীর অধিবেশন হয়। ভিঙ্ষ 
মোগ্গলিপুত্র তিসার বা উপগ্ুধ সেই অধিবেশনে অধিনায়কত্ব করেন। 
অশোক মহ্াতিক, মহারক্ষিত, মন্তবিম, ধর্মরক্ষিত, মহাদেব প্রভৃতি প্রধান 
ভিক্কদের ও তার পুত্র মহেন্ত্র গ্রভৃতিকে কাশ্রির, গান্ধার, হিমালয় গ্রদেশ, 
মহারাষ্ট্র হুবর্ণভূমি ( বর্মা ), লঙ্কা গ্রভৃতি দেশে ও সমগ্র ইঞজিপ্ট গ্রীস, প্রভৃতি 
ুদুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেও ধর্ম-প্রচারের জন্ত পাঠিয়েছিলেন। ফলে ভারতের 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি-_শিল্প ও সঙ্গীত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল । 


মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ১৬৩ 


অশোকের পর অন্যান্য মৌর্ধ-রাজার] অর্শতাববী ধরে রাজস্ব করেন। মৌর্ধ- 
যুগে বিভিন্ন ভাস্কর্য এবং বিভিন্ন ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও প্রমোদ- 
অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত ও বাগ্যের প্রচলন ছিল। খুষ্টপূর্ব ৩য় থেকে ২য় শতকের 
মধ্যে মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়-ছুটির মধ্যে অসংখ্য বৌদ্ধপ্রস্থ রচিত ও সংকলিত 
হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো বৌদ্ধ মারসম্যত্ব, ভিন্কুণীসমুাত্, অঙ্কৃতর- 
নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থে থের ও থেরী গাথার বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ স্থবিরদের 
নামে যে সকল গাথা বা গান রচিত হুয় তাদের নাম ছিল “থেরগাথা” ও থেরী বা 
স্থবিরাদ্দের উদ্দেশ ক'রে রচিত গাথা বা গানের নাম ছিল "থেরীগাথা”। থেরগাথায় 
১২৭নটি গাথাযুক্ত ১০৭টি কবিতা ও থেরীগাথায় ৫২২টি গাথাযুক্ত ৭৩টি 
কবিতার উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। বিনয়পিঠক বা মহাবস্তর অংশ বা গাথাও 
পাচ শত প্রত্যেক-বুদ্ধ গান করতেন। গাথাগুলি স্থরে অর্থাৎ ষড়জাদি 
স্বরযোৌগে ও বিভিন্ন তালে গান করা হ'ত। অনেক সময় বীণা, মুদজ, বেণু, 
প্রভৃতি বাগ্যযস্ত্রেও সহযোগ থাকত। বৌদ্বজাতকমালায় দেখা যায় গানের 
সঙ্গে নৃত্যেরও সমাবেশ থাকত। 

নির্দিই কতকগুলি থের বা স্থবির ও থেরী বা স্থবিরার নামে যে গাখাগান 
রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়! যায় বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি ও খুষ্টীয় ৫ম 
শতাব্দীতে রচিত ধর্মপালের ভান্ত থেকে । কতকগুলি থেরীগাথা আবার. বৌদ্ধ- 
ভিক্ষুরা ও কতকগুলি থেরগাথ! ভিক্ষুণীরা রচন! করেছিলেন । থের ও থেরী 
গাথা-ছুটির প্রকৃতি ছিল পৃথক্‌ পৃথক্‌।১ 
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১৬৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে মনীষী বাহ্ম্যয়নের কামস্থত্রও নিঃসন্দেহে জানীস্তন 
লমাজ্জে নৃত্য, গীত ও বাক্যের অবাধ প্রচলন ও অন্্শীলনের কথা প্রমাণ করে। 
বাত্্তয়ন ১।৩।১৬ স্তরে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাটকাখ্যায়িক! প্রভৃতির উল্লেখ 
করেছেন। তীর বর্ণনা! থেকে বোঝা যায় তখনকার কুশীলবেরা বিভিন্ন দেবমন্দির 
থেকে এসে সরশ্বতী-মন্দিরে নাটক অভিনয় করত । অভিনয়কে তিনি বলেছেন 
প্রেক্ষণক' | প্রেক্ষণক শব থেকেই কালে অভিনয়-গৃহের নাম হয়েছে 
প্রেক্ষাগৃহ । 

বাং্ন্তয়নের সময়ে পুরুষদের মতো কুমারী ও বিবাহিতা নারীরাও সঙ্গীত 
অন্শীলন করত। তিনি "প্রাগযৌবনাৎ স্ত্রী” সুত্রে (১৩২) বলেছেন 
এমন কি পিতৃগুহে থেকেই নারীর! কামস্থত্র ও তদঙ্গবিদ্যা অধ্যয়ন করতে 
পারত। টাকায় যশোধরেন্ত্র উল্লেখ করেছেন ঃ “প্রাগৃ্যৌবনাৎ সী কামস্থত্রং 
তদঙ্গবিষ্যাশ্চাধীয়ীত পিতুগৃহ এব তরুণ্যাঃ পরিণীতত্বাদস্বতস্ত্রায়া:* ইত্যাদি। 
“তদঙ্গবিদ্বা” বলতে নৃত্য, গীত, বাগ্চ ও অভিনয়াদি £ “তদঙ্গবিদ্যাশ্চ গীতাদিকাঃ*। 
বাত্গ্তয়ন আবার উল্লেখ করেছেন : “প্রতা পত্যুরভিপ্রায়াৎ” ( ১1৩1৪ ), অর্থাৎ 
প্রত্তা বা বিবাহিতা নারীরাও স্বামীর অন্মতি নিয়ে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা করতে 
পারত। বাংস্তয়নের সময়ে (প্রায় গৃষ্টপূর্ব ২০০) নৃত্য, গীত ও বাগ্ের রূপ ও পদ্ধতি 
সম্ভবত মহাভারত-হরিবংশে উল্লিখিত গীতি ও নৃত্যধারার মতোই ছিল। বাহশ্য়ন 
চৌষটি কলার নামোল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল : গীত, বাগ, নৃত্য, নাট্য, 
আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেছ্া» তওুল-কুন্মাবলিবিকার, পুম্পান্তরণ, দশনহসনাঙ্গরাগ, 
মণিভূমিকাকর্ম, শয়নরচনা, উদকবাগ্য, উদবাঘাত, চিন্রাযোগ, মাল্যগ্রথনবিকল্প, 
শেখরাপীড়যোজন, নেপথ্যপ্রয়োগ, কর্ণপত্রভাঙ্গ, গ্বযুক্তি, ভূষণযোজন, ইন্দ্রজাল, 


1785 [010650 ০0 05 0106161006 11) 1010910, 55130006176 8110 60106 1055610 
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77 26006136157 5৮0৫৮ 72301) 15 20510 60 09০9৩ ০0 115 1001015) 028 
এ 006 1905] 6 17687 20015 01 (116 21201 30051161700) 10118 10 05৪ (0107062 
সা 10692 220076 £1605610615 ০৫ 636517091 50051610055) (086 20. 656 1200:305+ 
80188 4650179610109 ০৫ 10975 10:60020109166) 5/151]5 20 00096 0৫ 005 30105, 
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97 14658506155 09. 59) 800 ০৫, 010510518: 1566175%11 265 2761 17816, 
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কৌচুমারযোগ, হস্তলাঘব, চিন্রশৌকধৃষতক্ষবিকারক্রিয়া, পানকর-সরাগাসবযোন, 
স্ুচিজাপকর্ম, স্ুত্রক্রীড়া, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, ছূর্বচকযোগ, পুম্তকবাচন, 
নাটিকাখ্যায়িকাদর্শন, তকুকর্ষ, কাব্যসমস্তা, পঠটিকাবেত্রবনিবিকল্প, তক্ষণ, 
বাস্তবিস্তা, রূপ্যরত্বপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগাকরজ্ঞান, বৃষ্ষাযূর্বেদ, মেষকুন্ধুট- 
লাবকযুদ্ধবিধি, শুকশারিকাপ্রলাপন, উদসাদনে-সংবাহনেকেশমর্দনকৌশল, অক্ষর- 
মুঠিকাকথন, পুষ্পশকটিক, নিমিত্তজান, স্লেচ্ছিতবিকল্প, দেশভাষাজ্ঞান, যন্ত্রমাত্রিক, 
ধারণমাত্রিকা, সংপষ্ট, মালসীকাব্যক্রিয়া, দুলিকতকযোগ, অভিধানকোষশবজ্ঞান, 
বন্বগোপন, ছ্যতবিশেষ, আকর্ষক্রীড়া, বালকক্রীড়া, বৈয়ানিকী বিষ্যাজ্জান, 
বৈজয়িকীবি্যাঙ্ান, ক্রিয়াকল্প, ছন্দোজ্ঞান, ব্যয়োমিকীবিষ্ভাজান। 

ৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় অন্দে বৌদ্ধ-জাতকগুলি রচিত বা লংকলিত হয়। বারহুত-স্ত,পে 
খোদ্দিত জাতকাখ্যানের অসংখ্য শিলাচিত্র দেখা যায়। অনেকে মনে করেন ঠিক 
এঁ সময়ে__অর্থাৎ ৩য়-ংয় খুষটপূর্বাব্ধে, আবার কারু কারু মতে এ সময়ের শেষে 
জাতকগুলি লেখা হয়। স্তর ওয়ালিন্‌ বাজ. জাতকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যা 
বলেছেন তা৷ প্রণিধানযোগ্য ।২ জাতকগুলি ভগবান বুদ্ধের অতীত জঅন্মা- 
কাহিনীর পরিচয় দান করে। বৌদ্ধধর্মাবিলম্বীরা বলেন একজন্মে বোধিসত্ব লাভ 
করা সৃকঠিন, তাই গৌতম-বুদ্ধ বুদ্ধাঙ্কুর-বেশে কোটিকল্পকাল বিভিন্ন প্রাণীর র্‌প 
ধারণ ক'রে জন্মগ্রহণ করেন ও পরে পূর্ণপ্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে অভিসমুদ্ধত্ব লাভ 
করেন ।৩ 

জাতকগুলি থেরাবাদী বৌদ্ধদের পরিকল্পনা__বৌদ্ধধর্মে সর্বসাধারণের বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধা উত্পাদনের জন্য রচিত ও সংকলিত । অব্দান-সাহিত্যগুলিও সমপর্যায়ভূত্ত | 
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১৬৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


“অব্ধান' সংস্কৃতভাষায় ও 'জাতক' পালিভাষায় রচিত হয়েছিল। অব্দান-সাহিত্যে 
গৌতম-বুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য মহামানবদের জীবনী সংকলিত হয়েছিল, আর জাতক- 
গুলিতে বুদ্ধেরই মাত্র অতীত জন্মকাহিনী দেওয়া আছে। শ্রদ্ধেয় ম্পেয়ার (7. ৪. 
519255: ) উল্লেখ করেছেন অবদান ও জাতকগুলির উদ্দেশ্ট একই, মানুষের 
মনে বৌদ্বধর্মের প্রতি অনুরাগ স্য্ি করাই তাদের উদ্দেশ্য 1৪ 

জাতক ন'ট অঙ্গের ( নবাঙ্গ ) অন্যতম । পরে নিদান, অবদান ও উপদ্দেশ 
এই তিনটি অঙ্গ বা অংশযুক্ত ক'রে তাকে দ্বাদশাঙ্গ করা হয়। থেরাবাদীদের 
মতো সর্বান্তিবাদী বৌদ্ধরাঁও অবদান ও জাতকের প্রামাণ্য শ্বীকার করেন। 

জাতক 'বোধিসত্বাবদান” নামেও পরিচিত। জাতকগুলির সংখ্যা কারু মতে 
৫৫০ | কিন্তু ডেনমার্কের পণ্ডিত ফৌসবোল-সম্পাদিত “জাতকার্থবর্ণনা” নামক 
পালিগ্রন্থে ৫৪৭টি জাতকের উল্লেখ আছে । শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ বলেছেন £ 
মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখা] কত তা নির্দেশ করা কঠিন। উদ্দীচ্য বৌদ্ধদের 
'জাতকমালা” নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তাতে ৩৪টি মাত্র জাতক দেখা 
যাঁয়।ৎ কেউ কেউ বলেন এ ৩৪টিই আদি-জাতক এবং এ আদি-জাতকগুলিকে 
জানতেন বলে গৌতম-বুদ্ধ 'চতুষ্ষিংশজ্জাতকজ্ঞ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। 
বিশেষত উদদীচ্য বৌদ্ধদের 'মহাবস্ত' নামে অপর একখানি গ্রন্থে প্রায় ৮০টি 
জাতকের উল্লেখ দেখা যায়। অধ্যাপক হজস্নও বলেন তিববতদেশে নাকি 
৫৬৫টি জাতকবিশিষ্ট একখানি 'বৃহদজাতকমালা” আছে ।৬ 

শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষের উল্লিখিত উদীচ্য বৌদ্ধদের সংস্কৃত জাতকগুলির নাম 
আর্ধনুর-কুত “জাতকমালা”। এই জাতকমাল! পণ্ডিত হজসন আবিষ্কার করেন। 
এঁতিহাসিক লামা তারানাথ আর্স্র বা আর্ধস্থরীকে অশ্বঘোষ, মাতৃকেত, পিতৃকেত, 
ছুরর্শ, ধামিক-নুভৃতি, মতিকিত্র প্রভৃতি নামেও অভিহিত করেছেন। তবে 
আর্ধস্থরই আচার্য অশ্থঘোষ কিনা তার সঠিক কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ এখনো 
পাওয়া যায় নি। মোক্ষমূলার, স্পেয়ার ও হজ্সনের মতে জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি 
অথব1 ৫৬৫টি । অধ্যাপক উদ্টারনিজের মতে ৫০০ খানির বেশী হলেও ৫৪৭ খানি 


৪1 0: 422201107926572. (31011900165, 529015108)১ 70156505900. উচু, 
50 2159 0. ৩. 90555172776 16527975206 (1895)) 01565০১ 0. তো, 


৫1 যেমন ব্যাস্ী, শিবি, কুল্মাষপিপ্তী, শ্রেঠী, অবিসহ্াশ্রেতী, শশ, অগন্তা, মৈত্রীবল, বিশবস্তর, যজ্ঞ, 
শর, ব্রাঙ্গণ, প্রভৃতি | | | | 
৬| শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্ত্র ঘোষ 2 'জাতক' ( ১ম খণ্ড, ১৩২৩ ), পৃঃ ৬৯, 


মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ১৬৭ 


জাতকমাত্র পাওয়! যায়।” “চুল্লনিদদেশ” নামক পুস্তকে ( পৃঃ ৮০ ) নাকি ৫০০ খানি 
জাতকের উল্লেখ আছে। পরিভ্রাজক ফাঁহিয়েন লিখেছেন তিনি সিং 
৫০০ জাতকের চিত্র দেখেছিলেন।” কিন্তু পত্তিত মোক্ষমূলার জাতকের সিংহলী 
অনুবাদ ও ভাষ্য সন্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বলেছেন জাতকের পালি-সংস্করণ যা 
পাওয়া যায় তা পিংহলে সংরক্ষণ ক'রে রাখ] হয়েছিল। . প্রবাদ যে ৫৫০টি 
জাতক-কাহিনী পালিভাষায় রচনা কর! হয় ও মহেন্দ্র সেগুলি প্রায় ২৫০ 
ৃষ্টপূর্বান্ে সিংহলে নিয়ে যান। সিংহলীভাষায় তার আবার ভাম্ত রচনা করা হয় 
"ও পরে সেই সিংহলী-সংস্করণ থেকে পাঁলিভাষায় অন্থবাদ করা হয়। পালিভাষায় 
অন্থবাদ করেন বুদ্ধঘো খৃষ্টায় ৫ম শতাব্দীতে |* 

স্ত্তপিটকাদি গ্রন্থে ও শ্টাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশে নাকি আরো কয়েকটি 
জাতকের সন্ধান পাওয়া যায়। জাতক পদ্য ও গগ্য এই উভয় ছন্দে লিখিত। 
প্রত্যেকটি জাতক পূর্বজন্ম বা জন্মস্তরবাদ প্রমাণ করে। বৌদ্ধদের মধ্যে 
শাশ্বতবাদী ও উচ্ছেদবাদী এই ছৃ'রকম সম্প্রদার আছে। শাশ্বতবাদীদের মতে 
আত্মা বা অন জন্মমৃত্যুহীন অবিনশ্বর । উচ্ছেদবাদীরা আত্মা স্বীকার করেন, 
কিন্তু তারা বলেন দেহের ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও নাশ হয়। মাধ্যমিক 
শূন্যবাদীরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে অনস্তিত্ব বা শূন্তই 
একমাত্র সত্য । অদ্বৈতবা্দীরা এই শূন্বাদ খণ্ডন করেছেন । 

জাতকগুলি আখ্যানমূলক। অনেকগুলি জাতক তথা আখ্যান গৌতম-বুদ্ধের 
সময়েই প্রচলিত ছিল। শোনা যায় বুদ্ধ “মহাধর্মপালজাতক” শুনিয়ে নিজের 
পিতাকে স্বধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, চন্দ্রকি্রজাতক' পাঠি ক'রে যশোধরার 
পাতিব্রাত্যধর্ম যে পূর্বজন্মের সংস্কার থেকে স্থষ্ট তা প্রমাণ করেছিলেন, আর 
স্পন্দন” “দদ্দভ', 'নটকিক") বৃক্ষধর্ম*, 'সন্মোদমান” এই পাঁচটা জাতিক পাঠ ক'রে 
তিনি শাক ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদ নিরসন করেছিলেন । গৌতম-কথিত 
জাতকগুলি নবাঙ্গের অস্তর্গত তা আগেই উল্লেখ করেছি। কতকগুলি আবার 
স্বত্তপিটকের খুদ্দক-নিকায়ের শাখা | ধন্মপদ, খেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংস, 
চরিয়াপিটক পুস্তক গুলিও খুদ্দক-নিকায়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশ । 


৭]. 0. 477156019০0) 17:21017 11667017516 (1933)) ৮০1. [7], 20, 123124 
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05919) 1886, 7. 106, এবং ডাঃ বেণীমাধব বড়য়ার প্রবন্ধ (10821 51656071667 
10247167011, 0) 1926, 10. 623). 
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১৬৮ সঙ্গীত ও সংস্কতি 


সঙ্গীতে রাগের যেমন নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই, জাতকেরও তেমনি । জাতক 
বল্পে কেবল বৌদ্বজাত্তক বুঝাবে না, আখ্যানমাত্রেই জাতক, আখ্যানই 
জাতকের প্রাণ। এই আখ্যানের উৎপত্তি ভারতে বৌদ্ধযুগের অনেক আগেই 
হয়েছিল। জাতকের তিনটি ক'রে অংশ £ প্রথম 'প্রত্যুৎপন্নবস্ত', অর্থাৎ গৌতম- 
বুদ্ধ কি উপলক্ষ্যে অথবা কোন্‌ প্রসঙ্গে আখ্যনিটি বলেছিলেন তা বোঝানই 
প্রথম অংশের লক্ষ্য । দ্বিতীয় অংশই প্রাকৃত জাতক | এর নাম 'অতীতবন্ত” 
কেননা এই অংশেই বুদ্ধের অতীত জন্মকথার অবতারণ] করা হয়েছে। তৃতীয় 
অংশের নাম “সমবধান”, অর্থাৎ অতীত বস্ত্র বর্ণনায় যে সকল পাত্র বা কুণীলব থাকে 
তাদের সঙ্গে বর্তমান আখ্যায়িকায় বর্ণিত ব্যক্তিদের অভেদদ প্রতিপন্ন করাই এই 
অংশের উদ্দেশ্য । ভারতের মতো! সকল সভ্য দেশেই জাতকের মতো আখ্যান- 
গ্রন্থের স্থষ্টি হয়েছিল। তবে তিব্বতের “বৃহজ্জাতকনামা ও সিংহলের “জাতকার্থ- 
বর্ণনা” এই ছু"টি জাতকই বিশেষ প্রসিহ্ছ। ছান্দোগা প্রভৃতি উপনিষদে দেহের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কে বড় এই নিয়ে বিবাদের একটি আখ্যান আছে। 
খথেদেও আখ্যানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ন্যায়শাস্ে অন্ব-গোলাঙ্গুল, লাজাবদ্ধন, 
অর্জরতী, অন্ধহস্তী প্রভৃতি ন্যায়ের আখ্যান আছে। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের 
আখ্যানভাগকে অবলম্বন ক'রেই পরবর্তীকালে নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল মনে 
হয়। ভারতে ও গ্রীসেই প্রাচীন আখ্যানগুলির প্রচলন দেখা যায়, তার 
কারণ এই দুণ্টী মহার্দেশের সভ্যতাই স্থপ্রাচীন ও এই ছু'টা দেশের মধ্যে 
বাণিজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগও তাত্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সময় থেকে *ছিল। 
তবে গ্রীসের আখ্যানগুলির বীজ ভারতবর্ষ থেকেই প্রেরিত হয়েছিল বলে মনে 
হয়। খৃষ্টায় প্রথম শতাব্দীতে সিংহল থেকে বৌদ্ধ শ্রমণর] আলেকজান্দ্রিয়া নগরে 
ও সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল দেশে ধর্ম ও শিক্ষা-প্রচারের 
জন্য গিয়েছিলেন, আর তার্দের পরিভ্রমণকে উপলক্ষ্য করেই জাতকের বীজও 
সেই সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। 

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতিতেও আখ্যান তথা জাতকের আলোচন। 
আছে। শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ উল্লেখ করেছেন £ খুষ্রীয় প্রথম শতাবীতে 
অন্ধরাজ হালের রাজত্বকালে গুণাট্য নামক এক ব্যক্তি “বৃহৎকথা নাম দিয়ে 
৫পশাচী-ভাষায় একটি “বৃহৎকথাকোষ” রচন1 করেছিলেন। গুণাঢোর গ্রন্থ কি 
ধরণের ছিল জানা অসম্ভব, কেননা তা এখন লুপ্ত হয়েছে। বাপের হর্ষচরিতে, 
দৃণ্ডীর কাব্যাদর্শে, ক্ষেমেজ্ের বৃহকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে 


মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ১৬৯ 


স্ুহৎকথার নাম দেখা যায়। হর্ধচরিতে বৃহৎকথায় 'কৃতগৌরীপ্রসাধনা' এই 
বিশেষণ থেকে বোবা যায় তার রচয়িতা ছিলেন সম্ভবত হিন্দু। কিন্তু দোমদেব 
যখন বৃহকথা অবলম্বন ক'রে তার “কথাসবিৎ্সাগর রচনা করেছিলেন তখন 
বৃহত্কথাতেও যে জাতকের প্রভাব ছিল একথা! নিঃশংসয়ে বলা যেতে পারে ।* 
খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে 'পঞ্চতন্ত্র রচনা করা হয়। অনেকের মতে পঞ্চতন্ত্রে 
আখ্যানভাগ বৌদ্বজাতক, বৃহৎ্কথা ও জনশ্রতিকে অবলম্বন ক'রে লেখা 
হয়েছিল। পণ্ডিত বেন্ফি (8৩165 ) বলেছেন প্রাচীনকালে 'পঞ্চতন্ত্র নাকি 
১২টী বা ১৩টা অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। তিনি সেটিকে বৌদ্ধপ্রস্থ বলেছেন, কারণ 
প্রধানতঃ জাতককে অবলম্বন করেই বইটি লেখা হয়েছিল। অধ্যাপক 
ম্যাকডোনেলের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেন *পঞ্চতন্ত্র নিছক হিন্দু্স্থ 
এর রচয়িতাও ছিলেন একজন হিন্দু। অবশ্য পঞ্চতগ্তর বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ 
ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। খুষ্টীয় ৬ শতাব্দীতে পারস্তরাজ খক্র নসীরবানের 
রাজত্বের সময় পহলবী-ভাষায় পঞ্চতন্ত্র অনুবাদ করা হয়। খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে 
সিরিয়াক ও আরবী ভাষায় তার আবার অনুবাদ হয়েছিল । পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান- 
ভাগের প্রধান কুশীলব ছু'টি শৃগাল, নাম করটক ও দমনক। পারস্য ও আরর 
দেশ থেকে আখ্যানে তাদের নাকি ধার করা হয়েছিল। সিরিয়াক ভাষায় এদের 
নাম ছিল কলিলগ ও দমনগ ও আরবী-ভাষায় কালিল! ও দিমনা। কিন্তু এ 
অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে হয়, কেননা! এতিহাসিক প্রমাণপঞ্লী থেকে 
জানা যাঁয় ভারতবর্ষে রচিত পঞ্চতন্ত্র থেকেই বরং সিরীয় ও আরবীয় নাম ছু'টি 
গ্রহণ করা হয়েছিল। বার্লাম ও যোয়াসফের কাহিনীও১১ সম্পূর্ণ ভারতীয়, 
খৃ্টান-জগৎ পরে তা আত্মগত করেছিল। অধিকাংশ খৃষ্টান লেখকদের অভিমত 
যে থৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে দামাস্কাস নগরবাসী সেন্ট, জন্‌ গ্রীকভাষায় অনেকগুলি 
গ্রন্থের ভেতর 'বার্লাম ও যোয়াসফ গ্রন্থও রচন1 করেছিলেন। ক্রমে লাটিন, 
ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মাণ স্পেনিশ, সুইডিস, ওলন্দাজ, সিরিয়াক, আরব, পহনবী 


১০। 'জাতক' ১ম খ্ও (সন ১৩২৩), পৃ" //* 

১১। বার্লাম ও যোয়াসফের অর্থ ভগবান বোধিসত্ব' । স্যার ওয়ালিস বাজ, উল্লেখ 
করেছেন £ 444১1181716 512596601১5 897-4118118) 819 501056150650 202 
13912017817 65 581291076 10108895510+, &. 06176 110 1780. 9092360. 8800109- 
85০০০. 55259£-]08591017) ৪. 00177500010 01 50898: 2020 105673512101 
13009992555 981351016 10390151982+---0055 7110 19 089117)50 60 1600100.8 
1৪, 730:0:01791, | 


২৭৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


প্রভৃতি ভাষায় সেগট অনুদিত হয়।১২ যোয়াসফ ৯ যোসাফট্‌ ৯ বোদিসৎ আসলে 
“বোধিসত্ব' শব্দটারই অপভ্রশ | “বোধিসত্ব' গোতম-বুদ্ধের নাম । বৌদ্ধ-শ্রমণরা' 
ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বুদ্ধের জীবন ও বাণী পাশ্চাত্য জগতে সর্বত্র প্রগর" 
করেছিলেন। দামাস্কাসের €) সেন্ট জন্‌ তারই আখ্যানভাগকে গ্রহণ ক'রে" 
খৃষটীয় ৮ম শতাব্দীতে তার প্রসিদ্ধ “বার্লাম ও যোয়াসফ* গ্রন্থ রচন| করেন ।১৩ 
অধ্যাপক রলিনসন্প্রমুখ পাশ্চাত্য এতিহাসিকদের অভিমতও তাই। কাকু- 
মতে জন্‌ ছিলেন সিনাই মঠের আবার কারু মতে জেরুজালেমের কাছে সেপ্ট 
সাবের সন্ন্যাসী | | 

শ্রদ্ধেয় ঈশীনচন্দ্র ঘোষ বলেছেন খুষ্টাম় ১১শ শতাব্দীতে গ্রশাট্যের 
বৃহত্কথা+-কে অবলম্বন ক'রে কাশ্মীরদেশীয় ক্ষেমেন্্র বৃহত্কথামঞ্জরী” ও লোমদেব' 
কথাসরিৎসাগর' রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র 'মঞ্জরী' নামেও মহাভারতের একটি 
সংক্ষি্সার সংকলন করেছিলেন। ন্তন্ক নামে একজন বৌদ্ধ বন্ধুর অনুরোধে 
তিনি নাকি 'বৃহৎকথামঞ্জরী' রচনা করেন। “কথাপরিৎসাগর' গ্রন্থে পঞ্চতত্ত্রের 
তিনটি তন্ত্র বা অধ্যায়, বেতালপঞ্চবিংশতি, শিবিরাজার ও বাসবদত্তার কাহিনী 
আছে। এছাড়া সংস্কত ভাষায় আধ্যানমূলক গ্রন্থ “সিংহাসনছ্াত্রিংশিকা” 
শ্ুকসথতি' ও জৈন “কথাকোষ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম স্থপরিচিত। স্থতরাং 
আখ্যান ও জন্ত-জানোয়ারদের মাধ্যমে কাহিনী রচনার রীতি প্রাচীনকাল থেকে 
ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। 

কথা-কহিনীর আকারে ভারতীয় সাহিত্যের অভিযান কবে থেকে শুরু 
হয়েছিল অনুসন্ধান করলে দেখ! যায় বৈদিক সাহিত্যেই তার বীজ নিহিত ॥ 


১২। স্যার ওয়ালিজ বাজ, উল্লেখ করেছেন £ “01015 01830 515 02051900109, 
৮151090150৫ 0819101015555 0 16129550660 612007618050,+7--04, 2190. 
5. 21500012210 2 776০6০79০01 :327110267 012 7025011% : 13140271511 
2770 07715152711 (091. 1895), 13700000601 (11) নু, 25 00161010015 £ 
1115057707160%5 225509/5, ৮০1. 77 (1873), 0. 1487149. 


১৩) () শ্যির ওয়ালিস বাজ. বলেছেন ৫ [17595 215 30 ০0৫6 012115692 08৮ 
7170192 011210+১, 521411% 082 5622521 (1923)১ 0. ফস, ড105 819০. 
(৫) 19005 : 8011927% 72. 170591726 (1895) ) (৮) 8২125970810 2 8%227615. 
£01767-5101165 07 706070-70725 (1880), 0. সস, 

(£2) শ্বাধী ছভ্দোননা বলেছেন ঠ ++ ৯05 120169 0£ 2580 9100 1:1085 
91251705650. 251105018- 1 1120659, 60555. 5001165 0£ 803:71219). 1] 11067 
কয01036160] 1331000 2002215) 1795 31290529050. 075 02158 1011705 ত1 700৩: 
8100. 220562509. 201 22905 0013601169,5,-117010 07 1251 26০0276, 0,232. 
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শৌর্ধবান বীরদের প্রশংসাস্থচক গাথা ও স্তুতিবাদ এবং রাজা, রাজন্বর্গ ও মুনি- 
খষিদের কার্কলাপের বিভিন্ন কাহিনীর নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যগুলিতে প্রচুর 
পরিমাণে পাঁওয়া যায়। 'গাথা-নারাশংসী” তথা বীরগাথা ও “আখ্যান” রাজন্থয় 
ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের একটি প্রধান বিষয়ীভূত অংশ ছিল। অশ্বমেধযজ্ঞে একজন 
পুরোহিত “পরিপ্লব-আখ্যান' ও প্রাচীন রাজাদের কীতিকাহিনী পাঠ করতেন, 
আর একজন ক্ষত্রিয় বীণাগাখী মুখে মুখে আখ্যান রচনা ক'রে বীণা ও বীশী 
সহযোগে গান করতেন। এই গান ও বাছ্যযন্ত্রবাদন যাগযজ্ঞগুলির একটি 
অপরিহার্য অংশ ছিল। পৌরাণিক যুগে ষাগষজ্ঞগুলিতে কুরু ও কোশলরাজ্যের 
অনেক রাজা ও সামস্তবর্গ যোগদাঁন করতেন। ইচ্ষাকু হুরিশ্চন্দ্রের আখ্যান পাঠ 
কর। তখনকার বৈদিক অনুষ্ঠানের একটি অংশরূপে গণ্য ছিল। কুরুরাজগণের 
আখ্যানও প্রচলিত ছিল। এখনও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিরাটপর্ব পাঠের প্রচলন আছে। 
মাঙ্গলিক কর্মে চণ্ডীপাঠ তো! হিন্দুদের ঘরে ঘরে এখনে] অবশ্য করণীয় হিসাবে 
গণ্য । 


জেনারল কানিংহাম ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বারহুত-স্তুপটি আবিষ্কার ক'রে তার 
সময় নির্ধারণ করেন ২৫০-_-১৫০ খুষ্টপূর্বা । মাননীয় ওয়াডেলের অভিমত ষে 
বারহুত-ম্তুপের পূর্ব-তোরণটি খৃষ্টপূর্ব ২য় বা ১ম শতকে নিমিত হলেও অপরাংশ 
তৈরী হয়েছিল খুষ্টপূর্ব ওয় শতকে । শ্রদ্ধেয় বুলার বলেছেন বারহৃত ও সাচী 
স্ত.প-দু*টি খুষ্টপূর্ব ৩য় শতকের তৈরী। অধ্যাপক ভিন্সেপ্ট ম্মিথের অভিমত 
বারহুত নিমিত হয়েছিল খুষ্টপূর্ব ১৫০_-১০* শতকে ।১* পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে 
বারহুত-রচনার কাল থেকেই অনেকে জাতকমালার রচনাকাল নির্দিষ্ট করেন। 

অনেকে জাতকগুলিকে রামায়ণ ও মহাভারতের সমসাময়িক বলে অভিমত 
প্রকাশ করেন। তাদের যুক্তি হ'ল : আশ্বলায়ন-গৃহৃস্থত্রে মহাভারতীয় কাহিনীর 
উল্লেখ আছে। আশ্চলায়ন-গৃহ্স্ত্রটি সম্ভবত খুষ্টপূর্ব ৫ম শতকে লেখা হয়। 
সুতরাং গৃহস্ত্রটি প্রায় গৌতম-বুদ্ধের জন্মের লমকালীন ও তন্থমারে রামায়ণ 
মহাভারতকেও বুদ্ধের সমসাময়িক বলা যায়। অধ্যাপক ম্যাকডনেলও অনেকটা 
এ” ধরণের অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু তুলনামূলক এঁতিহাসিক প্রমাণপাণীর 
পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা ক'রে দেখলে এ অভিমতের কোন সার্থকতা দেখা 
যায় না।১« 


১৪। বিস্তৃত জালোচন! ভিন্দেন্ট ন্মিথ £ 44597. (200. €0/00), 030. 1124113. 
১৫1 ৮105 ইপ্টারদিজ 2 4 177856079০1 10199 1-1652516 (1927), ৬০1. 
77, 00, 471-473, 5০৪-509, 


১৭২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি / 


বৌদ্ধ, জাতকের সকল-গুলিতেই সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বান্ভের 
আলোচন1 নাই । জাতকগুলির মধ্যে নৃত্য-জাতক (৩২ নং), ভেরীবাদক- 
জাতক (৫৯ নং), শঙ্খ-জাতক (৬০ নং), মত্ম্ত-জাতক (৭৫ নং), অসবৃশ্থ- 
জাতক (১৮১ নং), সর্বদংট্র-জাতক (২৪১ নং), গুথ্িল-জাতক 
(২৪৩ নং), ভদ্রঘট-জাতক (২৯১ নং), বীণাস্ণাঁজাতক (২৩২ নং), 
চল্প-প্রলোভন-জাতক ( ২৬৩ নং), ক্ষাস্তিবাদি-জাতক ( ৩১৩ নং), কাকবতী- 
জাতক (৩২৭ নং), পাদকুশল-জাতক (৪৩২ নং), শোণক-জাতক 
€ ৫২৯ নং), কুশ-জাতক (৫৩১ নং), বিছ্ুরপপ্ডিত-জাতক (৪৫ নং), 
বিশ্বস্তর-জাতক (৫৪৭ নং) প্রভৃতি আরো কয়েকটাতে নৃত্য; গীত, বায ও 
অভিনয়ের প্রসঙ্গ আছে। তবে এদের মধ্যে মত্ম্য-জাতক, গ্রপ্তিল-জাতক 
এবং এ' ধরণের ছু" তিনটি জাতকে সঙ্গীতের আলোচনা একটু স্পষ্ট ও 
ধিস্তৃত। জাতকের সময়ে বীণার বিশেষ প্রচলন ছিল, তবে রাগ-রাগিণীদের 
কোন নির্দিষ্ট রূপের পরিচয় জাতকের মাধ্যমে পাওয়া! যায় না। বিশ্বস্তর-জাতকে 
€৫৪৭ নং) গীত ও বানের কিছুট1 নিদিষ্ট রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। 
স্থৃতরাং জাতকে সঙ্গীতের বর্ণনা রামায়ণ ও মহাভারতেরই অনুরূপ, কিন্ত 
উপাদান রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে কমই বলা যায়। অথচ বোৌদ্ধমুগে 
যে রাগ-রাগিণী, অলংকার, শ্রুতি, তাল, মৃদ্ন প্রভৃতির প্রচলন ছিল না তাও 
বলা যায় না। একমাত্র মত্স্ত-জাতকে “মেঘগীতি, ও গুপ্তিল-জাতকে উত্তম ও 
মধ্যম মৃছনা-ছু'টার নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং জাতকের যুগে তথা খৃষ্টপূর্ব 
৩য়-২য় শতাবীর মধ্যে অথব1 শেষার্ধে ভারতীয় সঙ্গীতের মালমশলার পক্ষে 
এগুলি বড় কম.মূল্যবান নয়। 


নৃত্যা-জাতকে (৩২ নং) মাত্র নৃত্যের প্রসঙ্গ আছে এবং নৃত্য যে বিশুদ্ধ 
ও দোষবজিত হওয়া! উচিত একথারই ইঙ্গিত আছে। এই জাতকটির আখ্যানাংশ 
হাল: হংসরাজকন্া রত্োজ্জলগ্রীব বিচিত্রপুচ্ছ ময়ুরকে পতি-রূপে নির্বাচন 
করল। ময়ূর নৃত্যকল। জান্ত, কিন্ত নৃত্য তার অসম ও ছন্দোহীন হওয়ায় 
রাজকন্যার বরমালা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল । | 

নৃত্যু-জাতকের এই উপাখ্যানটি বারহুত স্তূপে খোদিত কর! হয়েছে। এর 
প্রসঙ্গে ডাঃ উপ্টারনিজ লিখেছেন 2 %005 215 ০0£ 05 051101058 
1১2900901 % % % 15 211 2,101617 0116. 5 005 121016 7%5 21259.05 
1900155917690 00 2 191166 ০ €06 50008 0 9115070% 107 106 
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30. 0613619 0, 0১ 2 20056 811590% ৪৮ 0096 (025 12855 
09610 ৪, 781515979১৩ 

অনেকের অভিমত যে, নৃত্য-জাতকের এই কাহিনীটি পারস্য থেকে গ্রীসে 
ও পরে ব্যাক্টিয়া ষখন গ্রীকদের শাসনাধীনে ছিল তখন গ্রীস থেকে তাকে 
ভারতবর্ষে আমদানী কর] হয় । কিন্তু মাননীয় টনী (০. নু, 1557716% )১৭, 
পণ্ডিত বেন্ফী (665 )১* ও ওয়ারেন্‌ (৪.7. ড/৪:62)১৯ প্রসৃতি 
মনীষীরা তা অস্বীকার করেছেন। আসলে ভারতবর্ষ থেকেই জাতক-কাছিনীটি 
পারস্যের ডেতর দিয়ে হেরোডোটাসের সময় গ্রীসদেশে গিয়েছিল । 

ভেরীবাদক-জাতকে (৫৯ নং) আছে, বোধিসত্ব ভেরীবাদকের কুলে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তিনি বারাণসী-নগরে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে ভেরী 
বাজাবার জন্ত গমন করেন। ভেরী বাজিয়ে তিনি যে অর্থ উপাজন করেছিলেন 
দন্থ্যরা তার সমস্তই অপহরণ ক'রে নিয়েছিল। এই জাতকে একমাত্র বাদ্ঠ 
হিসাবে ভেরীর উল্লেখই পাওয়া! যায়। তেমনি শহ্খ-জাতকে বাছা হিসাবে 
শঙ্ঘের উল্লেখই আছে। 

মৎস্য-জাতকের ( ৭৫ নং) বর্ণনাটি স্থন্দর । মতম্য-জাতক ছু*টি। তার মধ্যে 
৭৫ নং সংখ্যক মত্ম্য-জাতকেই সঙ্গীতের বর্ণনা আছে। কোশলরাজ্যে একবার 
অনাবৃষ্টির জন্য তড়াগ পুষ্করিণী সমস্তই শুফ হয়েছিল । জেতবনের দ্বারপ্রকোষ্ঠের 
কাছে একটি পুষ্করিণী ছিল, তাও জলশৃন্ত হয়েছিল। মত্স্য ও কচ্ছপের] কাদার 
ভেতর লুকিয়ে থাকত। সেই দেখে বোধিসত্বের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হ'ল। 
তিনি বল্লেন £ “আমি আজই বারিবর্ষণ করাব”। রাত্রি প্রভাত হ'লে তিনি 
প্রাতঃকৃত্য শেষ করলেন ও অসংখ্য ভিক্ষু-পরিবৃত হ'য়ে ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তী- 
নগরে প্রবেশ করলেন । 

ভিক্ষা শেষ হ'ল, অপরাহ্ছে বিহারে ফিরে আসার সময় বোধিসত্ব জেতবনের 
পু্ষরিণীর সোপানে দীড়িয়ে স্থবির আনন্দকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন; আনন্দ, 
আমার ক্সানবন্ধ নিয়ে এস, আমি পুক্ধরিণীতে ত্বান কর্ব'। আনন্দ শুনে 
আশ্চ্যান্থিত হুযয়ে বল্লেন £ প্রভূ, পু্করিণীতো৷ জলশৃন্ত, স্থৃতরাং দ্ান আপনি 


১৬1 0. 4215891 ০1 1102127% 1462708272. (1933)) ৬০ হত 9 127. 
১৭) 1৫6. 7766 710811621০1 22785100089, ০1, রা) 1893, 
[0 121. 
১৮] ৮50৩. 775 201507১2601566) 15107 280, 
১৯ ৮785. 22155, ৮০1, 29 (1894), 70. 476. 
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কিভাবে করবেন? বোৌধিসত্ব উত্তর করলেন £ “আনন্দ, বুদ্ধের অসীম শক্তি, 
তুমি দ্বিধা করে! না, স্লানবন্ত নিয়ে এল । আনন্দ তথান্ত বলে বস্তা আনলেন। 
বোছ্ছিসত্ব বস্তের এক প্রান্ত দিয়ে কটি বেষ্টন করলেন ও অপর প্রান্তে দেহ 
আচ্ছাদিত ক'রে সোপানের দীড়িয়ে বল্পেন ; “আমি জেতবনের এই পু্করিণীতে 
নান কর্‌তে ইচ্ছা করি'। বোধিসত্বের কথা শেষ হ'তে না হ'তে দেবরাজ 
ইন্দ্রের পাওুবর্ণ শিলাসন উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো । তিনি চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন ও 
পরে 'সমস্ত ঘটনা-রহস্ত জান্তে পারলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মেঘরাজকে 
ডেকে বল্লেন £ “বোধিসত্ব জেতবনের পু্করিণীতে আনের জন্যে সর্বোচ্চ সোপানে 
দাড়িয়ে আছেন, তুমি শীন্র যাও এবং কোশলরাজ্যে মুশলধারে বারিবর্ষণ 
কর”'। ইন্দ্রের আজ্ঞা শিরোধার্য ক'রে মেঘরাজ একখণ্ড মেঘ বহির্বাস ও 
অপরখণ্ড মেঘ অন্তর্বাস রূপে গ্রহণ করলেন ও “মেঘগীতি' গান করতে করতে 
পূর্বদিকে চলে গেলেন। তিনি প্রথমে খগ্ডমেঘের আকারে পূর্বাকাশে দেখা 
দিলেন, তারপর শত-সহন্র গুণ আকারে বর্ধিত হ'য়ে বিদ্যুৎস্ষুরণ ও গর্জনের 
সঙ্গে বেগে বারিবর্ণ করতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র কোশলরাজ্য 
প্লাবিত হ'য়ে গেল। অবিশ্রান্ত ধারায় বারিবর্ষণ হওয়ায় জেতবনের পুষ্করিণী 
বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হ'ল এবং যতক্ষণ পর্ধন্ত না সর্বোচ্চ সোপানে জল এসে পৌঁছল 
ততক্ষণ বর্ষণের আর শেষ ছিল না। 

বোধিসত্ব পুক্করিণীয় সর্বোচ্চ সোপানেই ফ্রাড়িয়েছিলেন। তিনি স্সান 
শেষ ক'রে তীরে উঠে কাষায় বন্ত ও কটিবন্ধ ধারণ করলেন এবং বুদ্ধোচিত 
রীতিতে একটি স্কন্ধ তার অনাবৃত থাকল। ক্রমে ভিক্ষগণ পরিবৃত হয়ে 
বিহারে প্রবেশ করলেন ও গন্ধকুটিরের কাছে উপস্থিত হ'য়ে বুদ্ধাসনে 
উপবেশন করলেন। ভিক্ষুরা মনি-সোপানে ্াড়িয়ে বোধিলত্বের অমৃত- 
উপদেশ গ্রহণ করলেন। 

মত্তজাতকে “মেঘগীতি' শব্দটি বেশ অর্থপূর্ণ । মেঘগীতিকে অনেকে “মেঘরাগ” 
বলে স্বীকার করেন। তাদের যুক্তি হ'ল : নাট্যশাপ্তকার ভরত জাতির পরিচয় 
দিয়েছেন ও সেগুলি রাগ-পর্যায়তৃক্ত। ভরত নিজেই ফোথাও বা! জাতিগান ও 
কোথাও জাতিরাগ বলে জাতির পরিচয় দিয়েছেন। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ জাতিরাগের 
নাম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। ভরত উল্লেখ করেছেন ; “জাতিরাগং শ্রুতিখ্চেব 
(২৮৩৫), “ছ্থৈগ্রামকীনাং জাতিনাং (২৮৭৫), "জাতিগানে প্রত্গ্বুতঃ” 
২৯৪) “করুণে তু রসে কার্ধো জাতিগানে প্রযোক্ভৃভিঃ” (২৯৬ )। মতক্ক 
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উল্লেখ করেছেন: “ড় জস্থানে ধৈবতঃ প্রযুজ্যমানো ধেবতস্থানে ফড়জঃ 
প্রযুজমানো জাতিরাগবিনাশকরো৷ ন ভবতি”। মোটকথা ভরত (খৃষ্টীয় ২য় 
“শতাব্দী ) 'জাতি' শব্দে জাতিরাগ তথা জাতিরাগগানই বলতে চেয়েছেন। 
জাতি ষে 'রাগ' তা নিঃশংসয়ে তার 'ঘশবিধজাতিলক্ষ্ণম্‌ ও “বর্ণালংকারলক্ষ্ষণম্”, 
'রসবর্ণন ( 'জাতয়ো রসসংশয়াঃ১ ) প্রভৃতি শব্দগুলি প্রমাণ করে। ভরতের সময়ে 
'নিবদ্ধ ও অনিবন্ধ গান বাঁ গীতির প্রচলন ছিল। দেখা যায় গান ও গীতি 
স্পরিভাষা ছু'টি সেখানে একই -অর্থের প্রকাশক । আবার 'রাগ” অর্থে 
গান (তথা গীতি ) শব্দেরও ব্যবহার করা হ,য়েছে। সুতরাং খুষ্টপূর্ব ৩য়-২য় 
শতক থেকে খুষ্টায় ২য়-ওয় শতাববীর সমাজে গীতি 'রাগগীতি' হিসাবেই 
পরিচিত ছিল ও দেদিক থেকে মত্ম্জাতকে মেঘগীতিকে মেঘরাগ তথ 
.মেঘরাগগীতি বলে মনে হয়। অধ্যাপক শ্রীঅধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সুচিস্তিত 
একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন £ “বুদ্ধের সময় নাই হউক, অন্ততঃ এই' জাতক 
*( মত্ম্তজাতক ) রচনার সময় মেঘরাগ প্রচলিত ছিল। নাট্যশাস্কে রাগের 
পরিবর্তে রাগগীতির উল্লেখ আছে। এখানেও মেঘরাগের পরিবর্তে মেঘগীতির 
উল্লেখ করা হইয়াছে ।”২ তাহলে প্রশ্ন এই যে মেঘরাগকে আমরা আদিরাগ 
'বল্‌্তে পারি কিনা, কেননা খৃষ্টপূর্বান্ে এর অস্তিত্ব জাতকে পাওয়া যায়। 
সুক্ষ এতিহাসিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় শুদ্ধঞ্জাতিরাগ ও ষাড়বাদি গ্রাম- 
রাগের প্রচলন খুষ্টপূর্ব ভারতীয় সমাজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অভিজাত 
'দেশী-শ্রেণীতূক্ত মেঘরাগের কোন প্রচলন তখন ছিল না। নাট্যশান্ত্রেত 
জাতিরাগ, গ্রামরাগ, ব্রন্ষগীতি এবং মাগধী, অধর্মাগধী ও ঞ্ুবা প্রভৃতি ছাড়া 
'মেঘরাগের কোন উল্লেখ নাই। দত্তিলমেও তাই। বৃহদেশী তো অভিজাত 
'“দেশীরাগেরই সংকলন-গ্রস্থ। বৃহদ্দেশীতে (খৃষ্টীয় ( ৫ম-৭ম শতাব্দী ) মালবকৌশিক, 
হিন্দোলক (হিন্দোল ), সৈম্ধবী, ককুভ, সৌরাদ্তী, গান্ধারী, বরাটী, গুর্জরী 
প্রভৃতি দেশীরাগের উল্লেখ আছে, কিন্তু মেঘরাঁগের কোন প্রসঙ্গ নাই। পার্দেবের 
সঙ্গীত-সময়সারে (থৃষ্টীয় ৭ম-৯ম শতাব্দী ) গৌড়, শংকরাভরণ, মধ্যমাদি, ধন্নাসি, 
€ ধনেত্রী ), দেশী, দেশাখ্য, ভৈরব, উভরবী, বসম্ত, তোড়ী, শ্রী, বেলাউলী 
ব্ বেলাবলী ), গুর্জরী, ললিতা ও এমন কি তুরস্কগৌড় ও তুরম্কতোড়ী প্রভৃতি 
€শীরাগের পরিচয় আছে, কিন্তু মেঘরাগের কোন উল্লেখ নাই, তবে মল্হারী 
ও মল্লারের বর্শা আছে। পঙ্গীতসময়সারে মল্হারী ও মল্লার এক জাতীয় 
২*। “বিশ্ববাণী (শ্রীরাষকৃষণ বেদাস্ত ম$ পরিচালিত ), শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৭, পৃঃ ১, 
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রাগ নয়, কেননা! মল্হারী আতন্ধালী বা আন্ধালিকার অঙ্গ বা অংশ, মধ্যম তার 
বাদী ও গ্রহ, রিষভ মন্ত্র ও গান্ধার বজিত, আর মল্লাররাগ মল্হারি হাঁ 
মল্হারিকার মতো! হলেও তাতে গান্ধার ও নিষাদ-বজিত। শাঙগ দেবের 
সঙ্গীত-রত্বাকরে (১৩শ শতাব্দী) মেঘরাগের উল্লেখ পাই £ “মেঘরাগো 
মন্্রহীনো গ্রহীংশশ্ত/সধৈবতঃ৮ (২২১৬৪ )। নারদের সঙ্গীত-মকরন্দে 
“মেঘরাগন্য যোধিতঃ:” শ্লোকের অবতারণায়ও আমরা মেঘরাগের উল্লেখ 
পাই । মকরন্দকার নারদের মতে মেঘ ছয়রাগের অন্যতম, আর মল্লারীর 
উল্লেখ থাকলেও তা কিন্তু মেঘরাগের সঙ্গে মোটেই সম্পকিত নয়। যাই হোক 
সঙ্গীতশাহ্ব বা গ্রন্থের নজির হিসাবে আমরা 'মেঘরাগ'কে প্রথম পাই খুষ্টীয় 
১১শ-১২শ শতাব্ীর পর, তার আগে নয়। স্থতরাং ৩য়-২য় খুষ্টপূর্বান্ধের মত্স্ত- 
জাতকে মেঘগীতিকে জাতিগান তথ! জাতিরাগের মতো মেঘরাগের অভিধান, 
দেওয়! যায় কিন! এঁতিহাসিকেরা তা বিচার করবেন। জাতকের পূর্ব- 
সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশ প্রত্ৃতিতে এবং পরবর্তী সাহিত্য 
নাটাশান্গ, দত্তিলম্‌, বৃহদেশী ও সঙ্গীতসময়সারে আমর] মেঘরাগের কোন 
উল্লেখ পাই না। খুষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে দেশীরাগ হিসাবে মেঘরাগের প্রচলন 
থাকলে পূর্ববর্তী না হলেও পরবর্তা সমাজে তার প্রচলন কোথাও না কোথাও, 
অব্যাহত থাকতই | কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় ন1। 
গুধিল-জাতকে (২৪৩ নং) সঙ্গীতের আলোচনা সামান্তভাবে থাকলেও, 
এঁতিহাসিক উপাদানের পক্ষে তা মোটেই নগণ্য নয়। বারাণসীরাজ ত্রহ্মদতের২ * 
সময়ে বোধিসত্ব একটি গঙ্গর্বকূলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম তখন গুপ্তিলকুমার | 
বয়ংবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গান্ধর্ব বা সঙ্গীতবিগ্ভায় পারদর্শীতা লাভ ক'রে গুষ্িলকুমার 
গান্ধর্' নামে পরিচিত হয়। সে সময়ে জন্ৃঘ্বীপে তার মতো আর কেউ গন্বরববিষ্যায় 
শিক্ষা লাভ করেন নি। তিনি চিরকুমার ও ব্রদ্ষচারী ছিলেন। 
. ২১। ব্রঙ্গদত নামটি কমিত এবং এটি ইন্্র নারদ, ত্রন্গ। প্রভৃতির মতে! কোনে। পদবী হওয়াও 
বিচিত্র নয়। সমস্ত জাতকেই বাক্লাণসীরাজ ত্রন্মদত্তের নাম পাওয়া! যায়। শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্ত্র ঘোঁধ 
এ-সন্বদ্ষে উল্লেখ করেছেন £ “বারাণসী বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান তীর্ঘ-_গৌ তমের ধর্মচক্রপ্রবর্তনের 
স্থান। কাজেই আখ্যায়িকাগুলির সঙ্গে বারাঁণসীর সন্বন্ধ স্থাপন বোঁ্বগ্রস্থকারের পক্ষে বিচিত্র নহে) 
অপিচ, কাশ্তপ-বুদ্ধের পিতা ব্রদ্ধদত্ত রাঁজা ছিলেন ন1; তিনি ত্রাঙ্গণ বলিয়া! বর্ণিত হইয়াচ্ছেন। 
আমাদের বোধহয় “বারাণসীরাজ বাদ একটি কল্পিত নাম মাত্র ।** পাশ্চাত্য কথাকারের “একদা” 
(০7০৩ 8০0 ৪ (1206) দ্বার]! যে কাঁজ করেন, জাতককার বারাণসীরাজ (ব্রনের রাজতলময়ে ) 
ঘ্বারাও তাহাই দিদ্ধ করিয়াছেন ।"--জাতক ১ম খণ্ড, পৃঃ 1, 
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এক সময়ে কয়েকজন বণিক বাণিজ্যের ক্ন্য উজ্জয়িনী নগরে যান। সেখানে 
কোন পর্ধের উপলক্ষ্যে উৎসবের জন্য মাল্য-গন্ধবিলেপন ও খাত্য-পানীয় ক্রয় ক'রে 
উতৎ্পবক্ষেত্রে সমবেত হুন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, উপযুক্ত বেতন দিয়ে 
একজন গন্বর্ব বা গায়ককে উৎসবে নিয়ে আসবেন । মুসিলের নাম তাঁর! জানতেন, 
ক্তরাং বীণাবাদক মুসিলকে এনে উৎসবে আনন্দ-দানের জন্ত নিযুক্ত করলেন। 

বারাণসীর বণিকরা আগে থেকেই মুসিলের বীণবাদন-চাতুর্যের কথ! জানতেন । 
মুসিল বণিকদের আনন্দ পরিবেশনের জন্য “উত্তম-মূহ্ছনা-য় বেঁধে বীণা বাজাতে 
লাগলেন, কিন্তু সে বাজনাও বণিকদের তৃপ্তি দিতে পারল না। 'উত্তম-মৃদ্না' 
বল্‌্তে জাতককার কি বলতে চেয়েছেন তা বলা যায় না। মুসিল তাদের 
অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য ক'রে বীণার তারগুলিকে মধ্যম-মূছনায় বেঁধে বাজাতে 
লাগলেন । এই মধ্যম-মূছনা?” ষড়জগ্রামের, মধ্যমগ্রামের বা গান্ধারগ্রামের কিনা 
তার কোন উল্লেখ নেই, কাজেই মধ্যম-মুহ্ছনা উত্তরায়তা ব কলোপনতা। অথবা 
সুমুখী কিনা তা বলা কঠিন। যাইহোক তাতেও বণিকদের মধ্যে কিন্তু আনন্দের ভাব 
দেখা গেল না। তখন মুসিল সিদ্ধান্ত করলেন যে, বণিকর] গান্র্ববিষ্ঠায় জ্ঞানহীন 
ব'লে বাজনার রসগ্রহণ করতে পারছেন না । স্থতরাং তিনি নিজেকে সঙ্গীত- 
বিদ্যায় অনভিজ্ঞ এরকম ভাণ ক'রে বীণার তারগুলিকে আরো খাদের দিকে শিথিল 
ক'রে (মন্দ্রে বেধে) বাজাতে লাগলেন । তাতেও বণিকদের মধ্যে কোন 
সম্তোষের ভাব প্রকাশ পেলো না। অগত্যা! তিনি বণিকদের জিজ্ঞাসা করলেন__ 
তারা কেমন উপভোগ করছেন । বণিকর বললেন : “আপনি বীণা বাজাচ্ছিলেন 
_কি যন্ত্রে স্থর বীধছিলেন তা৷ আমরা বুঝতে পারাছি না'। একথা শুনে মুসিল 
দুঃখিত হ'য়ে বললেন £ “আপনাদের আনন্দ বিতরণ করতে পারলাম না বলে 
ছুঃখিত। আপনারা অর্থ ফিরিয়ে নিন। তবে আপনার! যখন আবার বারাঁশসীতে 
যাবেন তখন আমায় আপনাদের সঙ্গে নেবেন' ৷ বণিকরা সম্মত হলেন ও মুসিল 
বারাণসীতে ফিরে গেলেন । 

আখ্যানটির এখানেই শেষ নয়। এর পর মুসিল গান্ধারবিদ্ায় পারদর্শী 
গুপ্টিলের কাছে আবার যন্ত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। গুপ্তিল মুসিলকে সর্বশ্রেঠ 
বাদকে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু মুপিল নানান্‌ কারণে আচার্ধ গুপ্তিলের সঙ্গে 
প্রতিত্বন্বিতা ক'রে বীণাবাদনে তাকে পরাজিত করেন। শিষ্তের কাছে পরাজিত 
গুপ্তিল পরিশেষে মনের ছ:খে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় জ্ঞান করেন। তিনি মৃত্যুর 
জন্য বনে প্রবেশ করলেন, কিন্তু মৃত্যুকে বরণ করতে মনে ভন্ন পেলেন । অগত্যা 
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গৃহে ফিরে গেলেন, কিন্তু তাঁর যাতায়াতে পথের তৃথরাশি শুধধ হ'তে লাগল, আর 
ঘর্গে, ইন্দ্র (শত্রু) পর্বস্ত বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। অবশেষে ইন্দ্র গুপ্তিলের 
সম্মুখে আবিভূতি হ'য়ে বললেন : “আচার্ধ, আপনি কি ধরণের সাহাষ্য চান, আমি 
তাই. করতে প্রন্তত আছি'। গ্রপ্তিল আশ্চ্যান্থিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন £ 
আপনি কে”? ইন্দ্র নিজের পরিচয় দিলেন। তখন গুপ্তিল ইন্দ্রকে গাথায় 
বললেন, 

সপ্ততন্ত্রী হ্মধুরা মোহিনী বীণার, 

বাদন শিখিল অস্তেবামিক আমার । 

রঙ্গভূমে সেই মোরে চায় পরাজিতে, 

রক্ষা কর হে কৌশিক, এই বিপত্তিতে ॥ 
দেবরাজ ইন্দ্র শুনে অভয় দিয়ে গাথা-সহযৌগে বললেন, 

তারিব তোমায় সৌম্য, নাহি কোন ভয়, 

আচার্ধ-গৌরব রক্ষা করিব নিশ্চয়। 

আচার্ধেরে পরাজিতে শিষ্কে না পারিবে, 

বিজয়ী আচার্য তার গর্ব বিনাশিবে ॥ 
ইন্দ্র গুধিলকে উপদেশ দিলেন : আপনি বীণ! (সপ্ততনত্র) বাজাবার সময় একটি তার 
ছিড়ে ছ'ট! তারে বাজাবেন, তাতে বীণার স্বরে কোন দৈন্য আসবে না। আপনার 
দেখাদেখি গুধ্িলও তার বীণার তার ছিড়ে ফেলবে । এই তারের নাম 'ভ্রমরতন্ত্র ।২২ 
আপনি তারপর একটি ছু'টি ক'রে অপর ছ+টি তারও ছিড়ে মাত্র বীণার দণ্ডটি 
বাজাবেন, অগ্গরারা স্বর্গ থেকে আবিভূতি হ'য়ে আপনার সামনে নুত্য করবে। 
মুসিলও আপনার দেখাদেখি তার বীণার সকল তার ছিড়ে ফেলবে এবং তাহলেই 
সে পরাজিত হবে”। 'হ*লও তাই। আচার্য গুপ্তিলের কাছে পরাজিত হ'ল 
ও লোকে অসস্তষ্ট হ'য়ে মুমিলকে হত্যা! করল। 

গল্পটি যেমনই হোক, এতে কিন্তু সপ্ততস্ত্রীবীণ|, তিনশত অগ্সরার বীণার ছন্দে 

নৃত্য, ভেরীবাদন প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়, আর তা৷ থেকে একথাই বুঝা যায় যে, 
বৌদ্ধজাতকের সময়ে, অর্থাৎ থুষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকের ভারতীয় সমাজে নৃত্য, গীত 
ও বাছ্ধের বিশেষ প্রচলন ছিল। তা! ছাড়া “সপ্ততস্ত্রী সমধুর মোহিনী বীণার*-” 
লাতটি তারযুক্ত বীণা উল্লেখ ভারতীয় বাগ্যযস্ত্রের ইতিহাসে মূলাবান। 


২২। ভ্রমরের মতে! তারের শব হ'ত বলে 'ত্রমরতন্ত্' নাম হওয়! শ্বাভাবিক 
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জাতকে উল্লিখিত সগ্ততন্ত্রীবীণায় সাতটি তস্ত্রী ব। তার থাকত ও তা নাট্যুশান্তে 
বণিত চিত্রাবীণারই অন্থরূপ ছিল অঙ্মান করা যায় (”সপ্ততত্ত্রী ভবেচ্চিত্রা 
২৯১১৪ )। বৈদিকযুগে ও বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণ-সংহিতার সময়ে বিচিত্র 
তঙ্বীযুক্ত বাঁণা৷ ও অন্ান্ত বাহ্যস্ত্রাদির প্রচলন ছিল। বর্তমান তার ও 
তাতযুক্ত সকল বাচ্যয্ত্রই প্রাচীন বীণার রূপভেদ। প্রতিটি যুগের ও 
মানুষের রুচির পরিবর্তনে তাদের গঠনে বা নির্মাণগ্রণালীতেও বিবর্তন হ্য্টি 
হয়েছে । পঞ্চবিংশত্রাঙ্ধণে (১11৬৮ ) অপঘাতলিকা, লাট্যায়নস্ত্তে (81২1৫1৭ ) 
ও ত্রাহ্থায়ণে (১১২৬৮) পিচ্ছোর] বা পিচ্ছোল! ও জৈমনীয়্রাহ্মণে অলাবু, 
বক্রা, কপিশীরষি, কাশ্ঠপী ( কচ্ছপী ) প্রভৃতি বীণার উল্লেখ আছে। ভ্রাহ্ায়ণের 
কাগুবীণ! অবশ্য বেণুজাতীয় বাছ্যযন্ত্র। পঞ্চবিংশত্রাঙ্ষণে ( ১/৫1৬/১৩ ) শততম্ত্ী- 
বীণার ( প্রাচীন “বাণ” ও পরবর্তী “কাত্যায়ণী' ) বিবরণ আছে। এছাড়া মহাব্রত 
প্রভৃতি যাগে কর্করি প্রভৃতি বাগ্যের উল্লেখ আছে। খক্‌ ও অথর্বসংহিতায় 
আঘাতি বা! আঘাটি ও কর্করি প্রভৃতির নামোল্লেখ পাওয়া! যায়। মোটকথা 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান কাল প্যস্ত গীত ও নৃত্যের সঙ্গে বিভিন্ন 
জাতীয় বাছ্যযন্ত্রের সমাবেশ থাকত। অবশ্য শিল্পীর প্রতিভার বিকাশের ও শিল্পের 
ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাছ্যযন্ত্রগুলির গঠনে ও বাদনপ্রণালীতে পরিবর্তন এসেছে। 

বেদ, ব্রাহ্মণ, শ্রোত ও গৃহ্স্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ও পুরাণের যুগে 
রুঠসঙ্গীতের সঙ্গে যেমন বাছ্যযস্ত্রের ও কখনো কখনো নৃত্যের সহযোগিতা থাকত, 
তেমনি একক বা! পৃথকভাবে বাছ্যস্ত্ররেও অনুশীলন হ'ত। গুপ্তিলজাতকই তার 
প্রমাণ। গুপ্তিলজাতকে গুপ্টিল ও মুসিল উভয়েই “সপ্ততন্ত্রী-বীণ বাজাতেন। 
মোটকথা সঙ্গীত অর্থে নৃত্য, গীত ও বাছ্ের সমাবেশ বোঝালেও সকল সময়েই বা 
সকল পরিবেশে তিনটির একত্র যোগাযোগ থাকত না, আর তারি জন্য সঙ্গীতের 
তৌর্যত্রিক রূপের পরিচয় থাকলেও২৩ শান্বকাররা উল্লেখ করেছেন £ “অতো গীতং 
প্রধানত্বাদত্রাদীবিভিধীয়তে”, অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাগ্ের মধ্যে গীত ( কঠসঙ্গীত ) 
প্রধান ব'লে তাকেই সঙ্গীত বল! যেতে পারে। তবে শাস্্কাররা একথাও 
বলেছেন £ “নৃত্তং বাগ্যান্ছগং প্রোক্তং বাগ্যং গীতানুবতি ৮৮? অর্থাৎ নৃত্য বাগ্যকে 
অনুসরণ করে ও বাছ্য গীতের অন্থসারী হয়। এথেকে বোঝা যায় নৃত্য ও গীত 
এ'ছুটির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে বাগ স্থতরাং বাছ্চ, নৃত্য ও গীত এই উভয্বেরই 
সহচরী | 

২৩। গীতং বাস্ধং তথ। বৃততং অং সঙ্গীতমূচ্যতে ।-_সঙ্গীত-রত্বাকর ১1১২১ 
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ভদ্্রঘট-জাতকে (২৯১ নং) বোধিসত্বের পুত্রকে উপলক্ষ্য ক'রে নৃত্য, 
শীত ও বাছের উল্লেখ আছে। বীণাস্থুণা-জাতকে (২৩২ নং) বীণার উল্লেখ 
আছেঃ “নিপতিত পথপার্থে ছিন্নতন্ত্রী বীণাঁসম”। অবশ্তা উপমাস্থলেই 
বীণার কথা বলা হয়েছে, নচেৎ সত্যকারের সেখানে কোন গান বা বাচ্যন্ত্ের 
প্রসঙ্গ নাই। 

ন্সপ্রলোভন-জাতকে (২৬৩ নং) একটি নৃত্য-গীত-বাগ্যকুশলা যুবতী 
নর্ভকীর উল্লেখ আছে। নর্তকী বারাণসীরাজের কুমারকে প্রলোভিত করার 
জন্য বীণাসংযোগে গান আরম্ভ করেন। সে এমনি মধুরভাবে গান করে 
যে বীণার ম্বরের সঙ্গে গানের ও গানের শ্বরের সঙ্গে বীণার ধ্বনি মিলে 
এক হ'য়ে যায় প্রভৃতি। এ জাতকটিতে নৃত্য, বাছ্চ ও গানের পরিচন্ন 
পাওয়া যায়। 

ক্ষাস্তিবাদি-জাতকে (৩১৩নং) নৃত্য, গীত ও বাছের উদ্লেখ আছে। 
এই জাতকে উল্লেখ আছে : একদিন রাজা কলাব্‌ স্থরাঁপানে মত্ত হয়ে নটগণের 
সঙ্গে সাড়ম্বরে প্রমোদোগ্যানে প্রবেশ করলেন। মঙ্গলশিলাপট্রের ওপর তাঁর 
শয্যা রচিত ছ'ল। নৃত্য, গীত ও বাছনিপুণ! নর্তকীরা নিজেদের শিল্পচা্তুরষ 
পরিবেশন ক'রে রাজা কলাবুর মনোরগ্রন করতে লাগল । 

কাকবতী-জাতকে (৩২৭নং ) স্থপর্ণরাজ ও কাকবতীর প্রসঙ্গে বীণা ও 
গাথাগানের উল্লেখ আছে। পদকুশলমানব-জাতকে (৪৩২নং ) বারাণসীর 
কোন গ্রামে পাটল নামক নটের নৃত্য-গীতের প্রশংসা আছে। এই জাতকে 
“মহাবীণা”-র উল্লেখ দেখা যায়। "মহাবীণা” সম্ভবতঃ মহতীবীণারই নামাস্তর | 
মহতীবীণ1 সম্বন্ধে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। গীত ও বাছ্ের আখ্যানটি 
এজাতকে এভাবে গড়ে উঠেছে : 

বৃত্যগীতবিশারদ পাটল আমার 
চলিল ভাসিয়! পড়ি গর্ভেতে গঙ্গার । 
এমন একটা গীত শিখাও আমায়, 
গেয়ে যাহা জীবিকার হইবে উপায়। 

এখানেও নৃত্য, গীত ও বাগ্ধের স্থম্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

শোণক-জাতকে (৫২৯নং) রাজা অরিন্দম ও বালক পঞ্চচূড়কের প্রসঙ্গে গানের 
উল্লেখ আছে। এখানে ভেরীর শবে ঘোষণা ক'রে বনুলোকের সমাযেশ করা 
হয়েছিল গান শোনার জন্ত । গান এখানে গাথাগান। বৈদিকযুগের গাথা তথা 


মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ১৮১ 


সামগান ও বৈদিকোত্র ক্ল্যাসিক্যালযুগে বৈদিকের উপকরণ নিয়েই নিবন্ধ 
গাথাগানের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে । কাছিনী হ'ল: রাজ প্রথমে উদ্যান- 
গাথা গান করলেন ও বালক পঞ্চচুড়ক প্রতিগীত গান করল। এছাড়া এখানে 
তুর্ধধবনিরও উল্লেখ আছে। চিত্রসম্ভূত-জাতকেও ( ৪৯৮নং ) নৃত্য-গীতের এবং 
প্রতিগানের প্রসঙ্গ আছে। 
কুশ-জাতকে ( ৫৩১নং ) মহাসত্ব ও প্রভাবতীর প্রসঙ্গে 'কোকনদ” নামে 

একটা বীণার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা মহাসত্ব গানে ও বীণা-বাদনে 
বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । ভূরিদ্ত-জাতকে (৫৪৩নং) গান তথা সঙ্গীতের 
উল্লেখ আছে, তবে তা পাখীর গানকে উপলক্ষ্য ক'রে বর্ণনা করা হয়েছে। 
বিছুরপত্ডিজাতকে (৫৪€৫নং ) গন্ধর্দের নৃত্যের উল্লেখ ও ইরম্দতীর গানের 
প্রশংসা আছে। এছাড়া পূর্ণকের গাথায় বর্ণনা আছে, 

হুপকার-পাচক-নর্তক-নটগণ 

গায়ক__গাইছে যারা করতালি দিয়া । 

বাদক বাজাইতেছে যন্ত্র__কুস্ততণ, 

পণব দিপ্ডিম শঙ্খ ভেরী ও মুদন্গ 

কাংস্ত-করতাল বীণা । নৃত্য বাছ্য গীত 

সমধুর, লয়শুদ্ধ শ্রুতি স্ুখকর-_ 

হের এসকল এই মণিতে নিমিত। 
জাতকের টীকাকার উল্লেখ করেছেন £ “গাইছে পাণিশ্বর বাজাইয়া” ৷ রামায়ণ) 
মহাভারত ও হ্রিবংশে পাণিবাদকদের উল্লেখ আছে। সত, মাগধ, বন্দীরা 
হাততালি দিয়ে ' নৃপতিবর্গের স্ততিগান করত । এই স্ততিগানও গাথাগান 
নামে পরিচিত ছিল। পপাণিম্বর' হাততালির শব্দ। হাতের তালিতে তাল 
রেখে গান করার রীতি এক রকম বৈদিকষুগ থেকেই চলে আসছে। কেননা 
খাত্তিকূরা খন সামগান করতেন তথন তাদের পত্বীদের কেহ কেহ বাজাতেন বিশেষ 
ক'রে পিচ্ছোরা-বীণ1 ও কেউ কেউ গানের তালে তালে হাততালি দিয়ে নৃত্য 
করতেন। জাতককারও উল্লেখ করেছেন £ “* * গায়ক-_গাইছে যারা 
হাততালি দিয়া” । “কুত্তস্থূণ' একপ্রকার আনদ্ৃজাতীয়-বা্যন্ত্র। মাটির কুস্তের 
( কলসী ) মুখে চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে এই বাগ্বস্্ তৈরী করা হ'ত। 
কুস্তস্থুণ বাগ্চধন্ত বর্তমানে দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ঘটবাছ্ের অনুরূপ ছিল ব'লে 
মনে হয়। মাটির তৈরী মৃদক্গ এবং পণব, করতাল, বীণা এসকল বাগ্যন্থেরও 
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গানে লহযোগ থাকত। নৃত্য, গীত ও বাগ্যবন্ত্রে স্থরের মাধুর্ধ (রাগের ধর্ম), 
শুদ্ধ লয়, তাল প্রভৃতির সমাবেশ থাকত। 

বিছুরপপ্ডিত-জাতকে সঙ্গীতের পূর্ণপরিচয়ই বরং পাওয়! যায়। নটগণের 
পরিচয় থাকায় খৃষ্টপূর্ব ৩০০-২০* অবের সমাজে নাটক বা অভিনয়ের যে বিশেষ 
প্রচলন ছিল তা! বোঝা যায়। তাছাড়া ৬্-_€ম থুপূর্বাৰে ব্রদ্ধাভরত, সদাশিব- 
ভরত-রচিত নাটট্যগ্রস্থের প্রচলন থাকায় জাতকের সমাজে অভিনয়ের যে 
সমারোহ থাকবে এতে আর আশ্র্য কি। হরিবংশপুরাণে ভদ্র-নটের সহায়তায় 
যাদবদের গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাট্যের বর্ণনায়ও তা৷ সমধিত হয়। খুষ্টীয় ১০ম-_-১১শ 
শতাব্দীতে রচিত বৌছ-চর্ধাপদের অনেকগুলিতে বীণা ও নাটকের উল্লেখ 
আছে। চর্ধায় বীণাপদের একটি গাথায় বর্ন! আছে দিদ্ধাচার্য হ্র্ণকে লাউ 
(তুন্বা) ও চন্দ্রকে তন্ত্রী (তার) ক'রে অনাহুতদণ্ডের সাহায্যে বীণ সৃষ্টি 
করেছিলেন। সেই বীণার বঙ্কারে বুদ্ধনাটকের অভিনয় হয়েছিল। ইড়া, 
পিঙ্গল! ও থযুয়া নাড়ী তিনটির সাহায্যে যোগসাধন করার কথাই বীণা-স্ষ্টির 
বর্ণনায় উল্লেখ কর! হয়েছে। আসলে িদ্ধাচার্যের অভিনীত “বুদ্ধনাটক'-টিই 
বিশেষ অর্থপূর্ণ । তথাগত বুদ্ধের পবিত্র জীবনালেখ্যকে রূপায়িত করাই 
ু্ধনাটকের উদ্দেশ্ঠ ছিল। সেই নাটকের সঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাছ্যের পূর্ণ- 
সহযোগ থাকত। বিদুরপপ্ডিত-জাতকে উল্লিখিত নাট্যাভিনয়েও বৃত্য-গীতাদির 
বিশেষ পরিচয় পায়! যায় । 

জাতকে বৈতালিকদেরও উল্লেখ আছে। তারা রাজসভায় উচচৈঃস্বরে 
রাজাদের গুণাবলী গান করতেন। নৃত্যশীল! দেবদাসী ও অস্তঃপুরচারিণীদেরও 
নৃত্যু-গীতে যোগদান করতে দেখা যাঁয়। যেমন, 

নৃত্য করে গান করে মধুর বচনে 
অভ্যাগতে সম্ভাষণ করে নারীগণ, 


রঃ সং সং ০ 
নৃত্যের সৌন্দর্যে আর মাধুর্ধে গানের 
একে করে অতিক্রম অন্যে পর পর । 
নৃত্যের সৌন্দর্য বিচিত্র ছন্দ, অঙ্গহার, ভাব, রস প্রভৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ 
নিয়েই সার্থক । গানের মাধুর্য অর্থে তুর তথা স্বর-সন্দর্ডের মধুরতা ও লাবপ্য। 
শাজ দেব 'মধুরং' শব্দটি সম্বন্ধে বলেছেন : “মধুরং ধুর্বলাবপাপূর্ণং জনযনোরষ্” 
(8৩৭৮ )। গানের স্বর বা স্থুর লাবণ্যপূর্ণ ও জনচিত্তের রগ্রক হলেই তা! 
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রাগ-পর্যায়তৃক্ত হয়। নারদীশিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন £ “্যধুরং নাম 
ত্বভাবোপনীত ললিতপদাক্ষরগুণসমৃদ্ধং মধুরমিত্যুচতে” (৩1১১ )। ললিত অর্থে 
লাবণ্যপূর্ণ, স্বৃতরাং কাব্য ললিত পদ ও অক্ষরযুক্ত হলেই তা ভাব ও তালের 
প্রকাশক, সমনিয়ত বা সুসঙ্গত হয়, শ্রোতাদের মনকে সমরসে পরিপূর্ণ ক'রে স্থরে 
নিবিষ্ট করে। লঙ্গীতে এব্রাগ'-বস্তরটির স্বধর্মও তাই। তাই জাতকের (৩০*- 
২০০ খুষ্টপূর্বাব্দ ) সমাজে সমনিয়ত স্থললিত তথ! লাবণ্যপূর্ণ স্বরসন্দর্ত-লমাবেশের 
গান অথবা মানুষের চিত্তরপ্জকধর্ম বিশিষ্ট “রাগ” ছিল না তা স্বীকার করা যায় কি? 

জাতককার উল্লেখ করেছেন নৃত্যের সৌন্দর্যে ও গানের মাধুর্ধে নর্তক- 
নর্তকীদের সঙ্গে গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্বিতা চলত । এই প্রতিহুন্বিতার 
পিছনে তাদের শাস্বীয় ও সৌন্দর্য জ্ঞান ও দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
শিল্প হিসাবে লঙ্গীতের মানও তখন বিশেষ সমুন্নত ছিল বুঝতে হবে । 

বিশ্বস্তর-জাতকে ( ৫৪৭নং ) কিন্নরগণের গান ও ময়ুর-ময়ুরীদের নৃত্যের উল্লেখ 
আছে। এছাড়া উল্লিখিত আছে, 

পর্চাঙ্গিক তুর্ধধ্বনি ভাবি সে নিনাদে, 
এরাজোর কথা তুমি ভুলি যাবে সব। 

পঞ্চার্গিক' বলতে আতত, বিতত, আতিত-ব্তিত, ঘন ও স্থ্ষির এই 
পাচরকম বাচ্যন্ত্র। পালি-মহাবংসের 'বংসত্/প্নকাসিনী" ভাষ্তেও ঠিক এই 
ধরণের আতত, বিতত, আতত-বিতত স্থধির ও ঘন এই পাঁচ শ্রেণীর বাছ্যের উল্লেখ 
দেখ! যাঁয়। 'আতত' অর্থে যার একদিকের মুখ চামড়া দিয়ে ঢাক? থাকে। 
বিতত'-_যার ছু'টি মুখই চামড়ায় আবৃত থাকে । 'আতত-বিতত' বল্তে 
বীণ। প্রভৃতি বাছ্যযন্ত্র বুঝায় । “ঘন” অর্থে কাসর, করতাল প্রভৃতি এবং ্থষির' 
বল্তে ছিত্রযুক্ত শঙ্খ, বশী, ডমরু প্রভৃতি । এছাড়া ১১৪নং গাথায় আছে £ 
“ত্য-গীতধ্বনি যারে বিনিদ্র করিত” । ৫৮*নং গাথায়__“মালাপরি শিবিরাজ, 
নাচুক তাহার ও ৫৮১নং গাথায়_-গাইতে গাইতে রুষ্ণ আপিছে আশ্রমে? । 
৭০৫-৭০৭নং গাথাগুলিতে পাওয়1 যায়, 


পাচক মোদক নট নর্তক গায়ক, 
পাণিম্বর, কুম্তস্ুণা বাজায় যাহারা, 
মন্ত্রক বাদকগণ মায়াকার আর, 


রঃ না সা সং 


১৮৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বাজুক সকল বীণা ভেরী ও ভিগ্ডিম; 
বাজুক বিবিধ শঙ্খ বাদ্যযন্ত্র আর, 
এক মুখ মাত্র যার চর্মে আচ্ছাদদিত। 
মুদ্গ পণব বীণ] কুচুম্ব তিথ্িম-_ 
একসঙ্গে এসকল উঠুক বাজিয়!। ... 
বিছুরপত্তিত-জাতকেও (৫৪৩নং) ঠিক এধরণের উল্লেখ আছে। "গোধা? 
বলতে এখানে বীণার তারকে বুঝায়। 'কুচুন্ব' ও “তিত্ডিম” বাদ্যযন্ত্র ছু'টার 
ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। শবাহ্থগমণে ও শব সৎকারের শেষে ভেরী 
বাদনের প্রচলন ছিল । 
জাতকমালার সমসাময়িক (খুষ্টপূর্ব ৩য়_২য় শতক ) ক্ষেমেন্দ্ররচিত 
“বোধিসত্বাবদানকল্পলতা, গ্রন্থে সঙ্গীতকুশলী গন্ধরবদের গান্বর্গানের উল্লেখ আছে । 
এই অব্দান-সাহিত্যের ৮*তম পল্লবে “স্থভদ্রাবদান”-প্রসঙ্গে গন্ধর্বরাজের একটি সহ্ন্্ 
অস্ত্রীবিশিষ্ট বীণা বাজানোর কথা উল্লেখ আছে € ২৪-২৬ শ্লোক )। বীণার দণ্ডটি 
বৈছ্রধমণি দিয়ে শোভিত। কাহিনীটি হলঃ গন্বর্রাজ ও স্ুপ্রিয়ের মধ্যে 
বাজনার প্রতিতবন্িতা আরম্ভ হ'লে বীণার তম্ীতে মুছনার বিকাশ দেখিয়ে 
ছু'জনেই সমান গুণী ব'লে প্রথমে প্রতিপন্ন হলেন। পরে আবার গন্বররাজ 
সহম্রতম্ত্রীর সকল তারে মুছনার তরঙ্গ স্থষ্টি করলে সুপ্রিয় পরাজিত হলেন। 
আখ্যানভাগটির বাস্তব রূপ যেমনই হোক না! কেন, অবদান-সাহিত্যে বীণার 
উল্লেখ ও তার অনুশীলনের একটি স্থুঠু পরিচয় পাওয়া যায়। বোধিসত্বাবদানে 
সহস্র তস্ত্ীবিশিষ্ট বীণার উল্লেখ একটু অভিনব ও আশ্্য রকমের । বৈদিক 
সাহিত্যে শততস্ত্রীবিশিষ্ট “বাণ'-বীণ ও গৃহ্স্থত্রে “কাত্যায়ণী'-বীণার পরিচয় 
আমর] পেয়েছি, কিন্তু সহম্ম তম্ীবিশিষ্ট বীণার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
মনে হয় শততন্ত্রী-বীণার মর্ধাদাকে বড় ক'রে দেখার জন্য (গুণবাদ ) বোধহয় ক্ষেখেন্তু 
'সহন্রতন্ত্রী' শবটি বীণার উদ্দেশ্তে ব্যবহার করেছেন। অথবা মনে করা যায় তার 
সময়ে বীণার প্রধান তস্ত্রীগুলির সহকারী ( চিকারী ) তার হিসাবে সুক্ষ সথম্ 
অসংখ্য ( সহম্্র?) তন্ত্রীর সমাবেশ ছিল। আর তাই যদি হয় তো তার নির্মাণ ও 
ত্ত্রী-সমাবেশ-প্রণালী নিশ্চয়ই বিজ্ঞানসম্মত ও অদ্ভুত রকমের ছিল। 
বৌদ্ধজাতক ও গাথাগুলির পর সঙ্গীতের উপাদান পাই 'মহাঁবস্ত', "ললিত- 
বিস্তর” "লঙ্কাবতারস্থত্র” প্রভৃতি গ্রন্থে। মহাবস্ত' বা 'মহাবস্ত-অবদনি' হীনযাঁনী 
বৌদ্ধদের প্রামাণিক গ্রন্থ। তেমনি 'ললিতবিস্তর" মহাযান-সম্প্রদায়ের অমূলা গ্রন্থ । 
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মহাসাজ্যিক-সম্প্রদায়ের লোকোত্তরবাদীরা মহাবস্তকে বিনয়পিঠকও বলেন। 
মহাবস্তর অংশ বা গাথার সংখ্যা পাচশো। প্রত্যেক-বুদ্ধরা সেই গাথাগুলি 
সথললিত স্বরে ও ছন্দে গান করতেন ও সে দিক থেকে জাতকমালার মতো 
ম্হাবস্তর গাখাগানগুলি যে বেশ প্রাচীন তা বোঝা যায়। মহাবস্তকে অনেকে 
খৃষ্ীয় চতুর্থ শতাব্দীর সংকলন-গ্রন্থ বলেন। ভাঃ উপ্টারনিজের মতে মহাবন্তর 
আসল উপাদান সংকলিত হয় খৃষ্টায় ২য় শতাবীতে। অনেক এঁতিহাসিক 
মহাবস্ত-অবদানকে খুষ্টায় ১ম শতাব্দীর রচিত গ্রন্থ বলেন । 


॥ ললিতবিস্তরে সঙ্গীত ॥ 


ললিতবিস্তরের অপর নাম “বৈপুল্যন্থত্র', কেননা এতে বিষয়বস্তর সমাবেশ 
বিপুল। গ্রন্থখানি মহীযান-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক হিসাবে গণ্য হলেও এর আসল 
বা প্রাচীন সংস্করণ হীনযানী-সম্প্রদায়ের সর্বাস্তিবাদীদের জন্য নির্দিই ছিল। 
ললিতবিস্তরের বিষয় বা আখ্যানবস্্ব তথাগত বুদ্ধের জন্ম ও জীবন-কাহিনী । 
ললিত? অর্থে লীলা ব! খেলা, স্থতরাং বুদ্ধের জীবনী তথা লীলা-কাহিনীর 
বিপুল বিচিত্র সমাবেশই “ললিতবিস্তর” গ্রস্থ। গ্রস্থের প্রারস্তেই আছে £ “এবং 
ময়া শ্রুতমেকম্মিন্‌ সময়ে ভগবান শ্রাবন্ত্যাং বিহরতি ম্ম। জেতবনেহনাথপিও- 
দস্যারামে মহতা ভিক্ষুমজ্ঘেন সার্ধং দ্বাদশভিভিক্ষুলহশ্রৈঃ” ।১ ভগবান বুদ্ধ 
১২,০০০ হাজার শ্রমণ বা ভিক্ষু ও ৩২,০০০ হাজার প্রত্যেক-বুদ্ধ পরিবৃত হ'য়ে 
বিহার করতেন। তিনি যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন ৮৪,০০০ হাজার 
দুন্দুভির শব্ষে আকাশ-পাতাল মুখরিত হয়েছিল। ললিতবিষ্তরকে অনেকে 
থৃষ্টায় ১ম শতাব্দীতে রচিত বলেন। অধ্যাপক উণ্টারনিজ তা স্বীকার 
করেন লা । স্যামুয়েল বল্‌ তার 772 1৩০727£0 1,6£670. 01 1১27/6 
3/22%4 (1875) বইখানি চীনা-সংস্করণ “অভিনিক্ষমণন্থত্র থেকে সংক্ষেপে 
তর্জমা করেন। চীনা-সংস্করণটি রচনা করেন প্রথমে নাই-তাও-চেন 
(15-750-701920) খুষটীয ২৮০-৩১২ অবে ও পরে জিনগ্পু সেটি অন্থবাদ করেন 
খুষ্টায় ৫৮৭ অবে।ৎ অধ্যাপক উ্টারনিজের মতে তিব্বতী-সংস্করণই সংস্কৃত 


১ 105 101. 5. 14620191701 ১ 1501162-715 ঠা (1902), 0. 1. 


২। শ্রদ্ধেয় বিল (9. 73581) মুখবন্ধে লিখেছেন £ “17৫56 96835036169 ৪৩ 20 
98156255106 জা 005 0901151010৩? 616 1581060. (2812519601 06 47775669771 8515161, 
হতো 51015060210, ৮ ৮1200159810. 8166 16 812. 21300565 0£ ৮০ 


১৮৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


অনুবাদের বিশুদ্ধ রূপ, কিন্তু মনে হয় খৃষ্টীয় ঈ৯ম শতাব্দীর আগে তার অস্থবাদ 
করার কা্গস শুরু হয়নি ও সেকথা জাভার বরোবুদুর মন্দিরগাত্রে খোদিত 
ললিতবিষ্তরে উন্লিখিত বৃন্ধ-জীবনীর চিত্রাবলী থেকেও প্রমাণ হয়। মোটকথা 
নানান দিক থেকে আলোচনা করলে একথাই মনে হয় যে আগল 'ললিতবিস্তর' 
এ্ন্থটি খুষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত হয়েছিল । 
ললিতবিস্তরে নৃত্য, গীত ও বাছ্যযন্ত্রাদির যথেষ্ট নামোল্পেখ আছে, কিন্তু 
তাদের নির্দিষ্ট কোন রূপের পরিচয় পাওয়া কঠিন । তবে এঁতিহাসিক উপাদান 
হিসাবে তাদের উল্লেখ মোটেই নগণ্য নয়। কেনন গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়বস্ত যেমন 
্স্থ-রচয়িতার জ্ঞান-সমবদ্ধির পরিচয় দেয়, তেমনি রচয়িতার পূর্ব ও সমকালিন 
সমাজের রুচি অন্থ্যায়ী অনুষ্ঠানের কথাও প্রকাশ করে । ললিতবিস্তরে গাথা, গান, 
নৃত্য ও বাছ্যন্ত্রাদির উল্লেখ হ'ল £ 
(ক) এবং বহুপ্রকার। সংগীতিরবানুুনিশ্চরা গাথা । 
চোদেস্তি করুণামনসং অয়ং স কালো ম! উপেক্ষন্য ॥ 
(খ) * * অনেকাপ্পরঃশতসহন্রনৃত্যগীতবাদিতপরিগীতে * *।£ 
(গ) ন তরঙ্গতুল্যকল্পাঃ সংগীতি চ অপ্সরোভি সংবাসঃ ।« 
(ঘ) মহত্যন্তঃপুরে ভেরীমৃঙ্গপণবতৃণববীণাবেণুবল্লকীসংপতাভ- 
প্রভৃতযন্তধর্ভাগান্তে সর্বে শ্বয়মঘটতা এব * *।৬ 
(উ) সংগীতিতূর্ধরচিতেশ্ স্বাগ্কৈশ্চ 
বর্ণাগুণাং কথয়তো] গুণসাগরস্ত |" 
(চ) * * দেবেভ্যশ্তুরশীত্যপ্ররঃ শতসহতম্রাণি নামাতৃর্ধ- 
সংগীতিবাদ্দিতেন যেন বোধিসত্ৃস্তেনোপসংক্রামণ 
বোধিসত্বস্ত পুজাকর্মণে |” 


(07085900585, 115 905, ৪1001088101 011£1781] 062055 11056 10 
৪৮770065000 00 58115: 09266.১১-776 1001770760 1626712 0 22274 
(17+0110072, 1875), 12260000619) 0. 11. 


৩। ললিতবিপ্বর (১৯২) 6৫160 15 702. 51551208171) ১৩ 


৪ | রঃ পৃঃ ৩০ 
€। পৃঃ ৩৭ 
৬। ৃ পৃঃ ৪* 
ণ1 পৃঃ ৪৭ 


৮1 


পৃঃ ৫১ 


(ছ) 


(জ) 


(ঝ) 


মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ১৮৭, 


তানি চাগ্র;ঃ শতসহল্রাণি স্বাং স্বাং সংগীতিং সংগ্রযুজ্য 

পুরতঃ পৃষ্ঠতো বামদক্ষিণেন চ স্টিত্বা বোধিসত্বং 
সংগীতিরনতম্বরেণাভিস্তবস্তি স্ম।» 

বুনি চাপ্দরঃশতসহম্রাণি শঙ্খভেরীমৃদঙ্গপণবেঃ ঘণ্টাবসক্কেঃ 
প্রতীক্ষমাণান্যবস্থিতানি সংদৃশ্াস্তে স্ম।১* 

রাজ; শুদ্ধোদনস্ান্তঃপুরেণ গীতবাগ্সম্যকৃতুর্ধতাডাবচর- 
সংগীতিসংপ্রবাদিতেন পরিবৃতা | * * নানাগীতবাস্- 
বর্ণভাষিণীভিরন্ুগম্যমান] নির্ধাতি ম্ম। * * দেবসংগীত্যনছগীতঃ * *১১ 


(4) * * শঙ্খভেরীমুদঙ্গ পণবতৃণববীণাবল্লকিসম্পতাভকি- 


(ট) 
(5) 


পলনকুলস্থঘোষমধুরবেণুনির্পাদিতঘোষরুতনানাতৃর্ধসংগীতি- 
সংপ্রয়োগপ্রতিবোধিতন্ত মে চ নারীগণাঃ ন্িপ্কমধুরমনোজ্ঞ- 
্বরবেধুনিনাদিতানির্ধোষরুতেন বোধিসত্বং * * তেভ্যে 
বেণুতুর্ধনিনাদনির্ধোবরুতেভ্য ইমা বোধিসত্বশ্য সংচোঁদনা 
গাথা নিশ্চরস্তি স্ম।১২ 

গীতবাদিতনৃত্যিশ্চেনং সদেব যুবতয় উপতস্থুঃ ।১৩ 


বীণাবল্পকিবংশতম্ত্ির চিতা! ছিগ্যন্তযকম্মা দা, 
ভেরীশ্চৈব মুদঙ্গং পাণ্যভিহতা ভিগ্যত্তি নে৷ বাছ্ধিযু ॥ 
গং ঈ ০ ঃ 


নো বৃত্তে ন চ গায়িতে ন রমিতে ভূয়ে] মনঃ কম্তচিৎ।১৪ 


এধরণের নৃত্য, গীত ও বাছ্যের নামোল্লেখ থেকে একথাই বোঝা চা যে ভগবান - 
বোধিসত্বের পবিস জীবন-কাহিনীকে মহিমামপ্ডিত করার জন্য রচয়িতা বিভিন্ন 
বাছ্যন্ত্রেরে এবং অন্তঃপুরে অপ্সরা ও নৃত্যশীল! নারীদের নৃত্যছন্দের বর্ণন! 
করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে ত্দানীস্তন সমাজের সঙ্গীত-রুচি ও অনুশীলনের পরিচয় 


দিয়েছেন । 


“সংগীত? (সংগীতি) পরিভাষাটি ত্রৌরধত্রিক রূপের (নৃত্য-গীত-বাছের) 


৯) ললিতবিস্তর পৃঃ ৫২ 


১০) 
১১। 
১২। 
১৩। 


১৪। 


পৃঃ ৭৭ 
৮ পৃঃ ৮২ 
৮ পৃঃ ১৬৩ 
্ পৃঃ ১৮৬ 
& পৃঃ ১৯৪ 


১৮৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ফ্চোতক হিসাবে সমাজে আদৃত দেখা যায়: "গীতবাদিতনৃত্যৈশ্চেনম্” ।১৭ 
বিশেষ ক'রে গান বা গীতিকে বোঝাবার জন্য ললিতবিস্তরে িংসীতি' ( সংগীত ) 
শকটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

শদ্ধেয স্যামুয়েল বিল্‌ উল্লেখ করেছেন £ গোৌতম-বুদ্ধ যখন রাজকুমার তখন 
তার স্থুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য রাজা শুদ্ধোধন বড় কম আয়োজন করেন নি। 
রাজপ্রাসাদের মধো সঙ্গীতান্ু্ঠানের জন্ত তিনি সহমত সহম্র বাচ্যযন্ত্রের সমাবেশ 
করতেন।১৬ বাছ্যযন্ত্গুলির পরিচয় যেমন, বীণা, €টি অস্তীযুক্ত হাঙ্জার বীণা 
€ গীটার), এক হাজার ছোট ছোট মৃদঙ্গ, ১৩টি পর্দাযুক্ত হাজারটি বাচা 
বৃদাকারের এক হাজার বীণা, হাজারটি ৭টি ছিত্রযুক্ত বেখু। এ'রকম আরো 
বিচিত্র বা্যন্ত্রের সমবেত শবে রাজ-অস্তঃপুর দিবারাত্র প্রপূরিত হয়ে থাকত। 
সেই বাচ্যযন্ত্গুলির সঙ্গে গানের সমাবেশ থাকত এবং হস্ত-চালনার দ্বার! 
'মেই সঙ্গীতকে নিয়ন্ত্রণ কর হত ।১* 

ললিতবিস্তরে বিভিন্ন গাথার উল্লেখ আছে। গাথার মাধ্যমে সে যুগে উত্তর- 
প্রত্যুত্তর দেবার রীতি ছিল। গাথাগুলি বিভিন্ন স্বরযোগে বিভিন্ন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও 
নগরবাসীরা গান করত। রাজপ্রাসাদে গানের যথেষ্ট সমাদর ছিল। রাজদরবারে 
সঙ্গীত-শিল্পীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হ'ত। রাজা ও অমাত্যেরা 
শিল্পীদের যথোচিতভাবে সম্মান দিতেন । দেবদাসী বা নর্তকীরা তো থাকতই, 


শী পিসী পি পাশা লাপপাদিগশ শা পা পিপলস পাপন ৯৮০ পাপী পা 


১৫। ললিতবিস্তর, পৃঃ ১৮৬ 


১৬। ৬106 5. 73681: 776 23071077510 16280 07 2874 8%92/& 
(14020001) 1875), 


১৭। 111010%61) ₹511721) (175 781806 109 072171560 ৪. 1061:607181706 ০1 
2000310 0 1079175 (17101258190 117910711115175 )::510017556 ডা17101) ৩০ 67৩ 01 
1051111ঠি :-4৮ 010158770 72-18165 01 (ছা61105-117766 5110£5  (00922-1912), ৪ 
100298110 17810910170195  (88-0109176)5 2 (002992,0 5৮6-50:177860 £8165175 
(12)) 8 (79058:100 92091] 0101735) 2 0110109800 09101006515 5111) 071165610 
০০৫৩ (01800), ৪, 11702058210. 18106 10669 (108171)) 2. 00011581210 1915 (21 709)) 
9 01208589100 501 018115 (551 100)) 2 0109981)0 19156 0:70009) ৪. (5959100 
5625 (811), 8 100099120 012910-115 11090:01006105 (5118102)১ ৪ ঠ703098:80 
00101961 01109215) & 11701259110 1081006817. [01769 (5117)) ৪. (11091198100. 00101107615 
(১8 017015), ও. 07098170 109701900 70665 100 56৮610. 119159 (081) ৪. 610০0098100 
0010011 60100515010), 21] (555 01091091 17790700751765) 01000016 01661506 
9001703) 97615 01960 2170 8:0002010810160. 105 511151106) 200 £6£018660. 05 
27051261269 0৫6 0206 17910 05 ৫97 8200. 118170 10710 06 20591 02162 
06 2৩ 190106+3 7981806 * *১7772 1২০7207%610 1:26%2. ০7 5581% 422792 
₹250100902) 1875), 7, 102. 


মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ১৮৯ 


তাছাড়া গায়ক, বাদক ও নর্তকরা রাজপ্রাসাদ, শোভাধাত্রা, বিচিত্র যাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠান, আনন্দোৎসব প্রভৃতির শোভা বুদ্ধি করত। বীণা, বেণু ও যুদজাদির 
বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বাচ্যযস্ত্রনির্মাতারা ( শিল্পীরা ) কুশলী ছিল। যন্্রীরা 
নতুন নতুন পদ্ধতিতে বাজাবার শাহ্ীয় ধারা ও কৌশল সম্বন্ধে অবগত ছিল। 
অস্তঃপুরচারিণীদের পক্ষেও নৃত্য-গীতের অন্তুশীলন নিষিদ্ধ ছিল না। নৃত্যছন্দ 
সুনিয়ন্ত্রিত ও মাধুর্বপূর্ণ ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের সময়ে (ৃষ্পূর্ব ৪০০-৩০* ) 
নৃত্য প্রাচীন নাট্যবেদীয় ধারা অন্ত্যায়ী ছিল: “উপনৃত্যন্ত ভরতং ভরঘ্বাজন্য 
শাসনাৎ? ( অষোধ্যাকাণ্ড ৯৬1৪৬-৪৭ )। এই নাট্যাচার্ধ ভরত কিস্তু খুষ্টীয় ২য় 
শতাব্দীর মুনি ভরত নন একথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই ভরত সম্ভবত 
ব্র্মাভরত বা আরদিভরত তথা সদাশিবভরত | রামায়ণ-মহাঁভারতের যুগে এদের 
রচিত নাট্যবেদ তথা নাট্যশাস্গেরই বিশেষ প্রচলন ছিল। ভরত, মতঙ্গ, সঙ্গীত- 
মকরন্দকার নারদ, শাঙরদেব ও কল্লিনাথাদি টীকাকার সকলেই এই প্রাচীন ও 
প্রামাণিক নাট্যাচার্যদের নাম ও তাদের মতের উল্লেখ করেছেন । সঙ্গীতশিল্পী ও 
শ্রোতার! বেশ মাজিত রুচিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ ছিলেন। দেশীয় ( আঞ্চলিক ) 
নৃত্যেরও তখন প্রচলন ছিল । নৃত্যশিল্পীরা মার্গ ও দেশী উভয় নৃত্যেই বিশেষ 
পাবদর্শা ছিল। 

লা 


॥ লঙ্কাবতারজত্রে সঙ্গীত ॥ 


'ললিতবিস্তর” গ্রন্থের পর সঙ্গীতের উপাদান পাই “লঙ্কাবতারস্থত্র' গ্রন্থে । 
'ললিতবিষ্তর” ও “লঙ্কাবতারসুত্র কিংবা অবদানকল্পলতাদি কোনটিই সঙ্গীতগ্রন্থ নয়, 
কিন্তু সঙ্গীতের তথা লঙ্গীত-উপাদানের উল্লেখ এগ্ুলিতে যতটুকু পাওয়া যায় 
সঙ্গীতের ইতিহাসের পক্ষে তা কম নয়। প্রধান প্রধান বোৌদ্স্থত্গ্রস্থ হিসাবে 
“অষ্টসাহন্ত্রিকা-প্রাজ্জপারমিতা, “সহ্বর্মপুগ্তরীক” 'ললিতবিস্তর” “লঙ্কাবতার' বা “সঙ্ধর্স- 
লক্কাবতার", “মুবর্ণপ্রভাস+, গগুবাহ', “তথাগতগ্ুহক' বা “তথাগতগুণজ্ঞান”, 
'সমাধিরাজ' ও “দেশভূমীশ্বর' এই ন"টির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ভাঃ স্থরেন্দ্রনাঁথ 
দাশগুগ্ু লঙ্কাবতারের রচনাকাল খুষ্রীয় ১ম-৪র্থশতাববী বলেছেন ।১ মহামছোঁপাধ্যায় 


১ ডাঃ দাশগুপ্ত 84177756019 ০1 17012% 17৮41959750, ০1. ] (1951), 2. 125. 
ভাঃ দাশগুপ্ত লঙ্কাবতারের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেও বলেছেন 2 “7:950208 ঘ 9৫হ৮005 
10510508002. 0৫ 2. 05062001117 85851599825 :5712947015020-5200 ৪9 0৩7 
108 0805 2901. 7:01750006816, চা 809510 00101 06 0৮৪ 258868871252176 


১৯৩ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


হরপ্রসাদ শাস্ী সম্রাট কণিষ্ষের (খুষ্টীয় ১ম শতাবী ) পূর্বে রচিত বলেছেন। 
অধ্যাপক উহণ্টারনিজের মতে প্রান খুষ্টায় ৩য় শতাব্বী।২ আমাদের মনে হয় 
লঙ্কাবতারহ্ত্রটি অশ্বঘোষের কিছু আগে রচিত বা সমসাময়িক | অধ্যাপক 
আগ্না রাওয়ের অভিমতও তাই যে লঙ্কাবতারম্থত্র খৃষ্টীম ১ম শতাবীতে রচিত | ৩ 

লঙ্কাবতারসুত্রে সঙ্গীতের প্রসঙ্গটি আরম্ভ হয়েছে ভগবান বুদ্ধ ও লঙ্কাধিপতি 
রাবণের প্রসঙ্গকে নিয়ে। ভগবান তথাগত সমুদ্র-সর্পদের রাজপ্রাসাদে ধর্ম 
প্রচারের জন্য উপস্থিত হ'লে ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও নাগকন্তারা তাকে অভিনন্দন জানালেন । 
ভগবান মলয়-পর্বতের চূড়ায় দাড়িয়ে লঙ্কানগরীর দিকে চেয়ে বল্লেন তিনি লঞ্কার 
রাজধানীতে গিয়ে রাবণকে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন। দৈবশক্তির প্রেরণায় 
রাবণ তথাগতের সে ইচ্ছা বুঝতে পেরেছিলেন । তিনিও তথাগতের কাছ 
থেকে অব্যাত্ম বিদ্যা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্ত উদ্গ্রীব হলেন। স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে 
ধাড়িয়ে উচ্চৈঃম্বরে তিনি বল্লেন £ “আমি নিশ্চয়ই লঙ্কাপুরে রাত্রি-বাপনের জন্ত 
তথাগতকে অনুরোধ জানাব। তাতে দেবতা ও মনুষ্য মকলেই আনন্দিত 
হবেন'। তারপর রাবণ সপরিবারে একটি পুষ্পকরথে আরোহণ ক'রে ভগবান 
তথাগতের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি রথ থেকে অবতরণ ক'রে তথাগতকে 
তিনবার বাম থেকে দক্ষিণ দিকে প্রনক্ষিণ করলেন ও ইন্দ্রনীলমণিতে তৈরী 
কোণ" (প্লেকট্রাম ) দিয়ে বীণা বাজাতে লাগলেন। বাীণার দণ্ড অবদদীন- 
সাহিত্যে বণিত সহম্তন্্র-বীণার মতো বৈদ্ধমণিতে শোভিত ছিল। বহমূল্য 
শ্বেত, হুরিৎ প্রভৃতি বর্ণের বস্ত্রের দ্বারা বীণাগুলি সকলের দেহের একপাশে 
ঝোলানে| ছিল। বাণার তন্ত্রীতে ষড়জাদি সাত স্বর গ্রাম ও মৃছনাযুক্ত হ'য়ে 
বন্কত হচ্ছিল। বাণার স্থর গাথার অন্গগামী ক'রে বাধা ছিল। স্থরের তরঙ্গে 
আকাশ-বাতাস পৃথিবী চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়েছিল । সুত্রকার ঘটনাটি স্থুললিত 
ভাষায় উল্লেখ ক'রে বলেছেন ঃ “অথ রাবণো রাক্ষসাধিপতিঃ সপরিবারঃ 
পৌম্পকং বিমানমধিরহা যেন ভগবাংস্তেনোৌপজগাম ; উপেত্য বিমানাদবতীর্য 
সপরিবারো ভগবস্তংস্বিস্কতঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য তুরধতালাবচরৈ: প্রবাদয়ন্তিরিজ্রনীলময়েন 
দেন বৈদূর্ধ মুসার প্রত্যুপ্তাং বীণাং প্রিয়ঙগ্ড পাওুনানর্ধেণ বস্ত্েণ পার্খাবলখিতাং 
89 1961216 0116 0 0106 22115 /011:5 ০ 0186 ড71581095501775.১--42215501 ০] 
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মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ১৯১ 


কৃত্বা, সহ্ধ্য-খবভ-গান্ধার-ধেবত-নিবান্-মধ্যম-কৈশিক-গীতন্বর গ্রামমূছ নাদি-যুক্তে- 
নাহুসার্ধং সলীলং বীণামন্থপ্রবিশ্ত গাথাভিগাঁতৈরম্গায়তি প্ম” ৪ 

রাক্ষসরাজ রাবণের বীণাটির নির্দিষ্ট আকার জানা না গেলেও নবতন্ীযৃক্ত 
বিপক্চীবীণার 'মতো| সেটিকে কোণ দিয়ে বাজানো হ'ত। শোনা যায় প্রাচীন 
বীণাগুলিতে স্বরহ্ৃষ্টির জন্য বাঁধাধরা কোন পর্দা বা ঘাট থাকত না, এক একটি 
স্বরের জগ্য এক একটি তার বা! তাত নিবন্ধ থাকত । লঙ্কাবতারস্থত্রে উল্লিখিত বীণায় 
সহর্বাদি (বড়জ?) সাতটি স্বরেরই বিকাশ দেখা যায়, স্থৃতরাং বীণ! সাতটি 
'তন্ত্রীবিশিষ্ট হওয়াই ত্বাভাবিক | নাট্যশান্জে রাবণের ব্যবহৃত সপ্ততন্ত্ী- 
চিন্রাবীণার উল্লেখ আছে, কিস্তু সেটিকে অঙ্গুলির সাহায্যে বাজানো হত ঃ 
“সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্র! * * চিত্রা চাহুলিবাদনী” (২৯১১৪), আর বিপক্ষীবীণ! 
বাজানো হ'ত কোণ দিয়ে “বিপঞ্ী কোণবাগ্ঠা স্যাৎ” ( ২৯১১৪ ঠা বীণ! 
তখন কুসঙগীতেরও সহায়তা করত বোবা যায়। 

রাবণের বীণায় যে সাতটি স্বর লীলায়িত হ'ত তাদের নাম ও ক্রম-সন্নিবেশন 
ছিল একটু বিচিত্র রকমের । যেমন, সহ্য । খষভ। গান্ধার। ধৈবত। নিষাদ। 
অধ্যম। কৈশিক ॥ সহ্য ষড়জ হওয়াই স্বাভাবিক। কৈশিক সাধারণত 
ৈশিকনিযাদ বলেই মনে হয়, কিন্ত তা নয়! পঞ্চমস্বরের এখানে উল্লেখ 
নাই। ন্যত্রকারের উল্লিখিত কৈশিক আসলে কৈশিকপঞ্চম স্বর। শাঙ্গ দেব 
সঙ্গীত-রত্বাকরে (স্বরাধ্যায়ে ) উল্লেখ করেছেন £ "পঞ্চম মধ্যমগ্রামে জিশ্রুতিঃ 
_টকশিকে পুনঃ” (১/৩৪৩)। টীকায় সিংহভূপাল বলেছেন ; "পঞ্চমস্তয ছ্বেধা 
বিকৃতত্বং কথয়তি__পঞ্চম ইতি । পঞ্চমে তৃতীয়শ্রতিসংস্থিতে সতি মধ্যমগ্রাম 
ইতি বক্ষ্যতে । তশ্মিন্‌ মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতিঃ পঞ্চমে! বিকৃতো ভবতি। পুনশ্চ 
কৈশিকে মধ্যমসাধারণে মধ্যমস্তাস্তিমাং শ্রুতিং প্রাপ্য চতুঃশ্রুতিঃ সন্‌ বিরুতো 
ভবতি”। শাঙ্গদেব কৈশিকপঞ্চম ও কৈশিকনিষাদ এই ছু'রকম কৈশিকের 
কথা বলেছেন । শুদ্ধ-পঞ্চমের এক শ্রুতি নীচে অর্থাৎ কম হলেই কৈশিকপঞ্চম 
ও শুদ্ব-নিষাদ্দের এক শ্রুতি ওপরে অর্থাৎ বেশী হলেই কৈশিকনিষাদ হয়। ভরত 
নাট্যশাস্ধে চল ও অচল ( অগ্রব ও ধ্রুব) এই ছু"টি বীণার মাধ্যমে শ্র্তি ও 
তাদের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন £ “মধ্যমগ্রামে তু শ্রুত্যপক্কষ্টঃ 
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১৯২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


পঞ্চমঃ কার্ধঃ। পঞ্চমস্ত শ্রত্যুৎকর্ধাপকর্ষাভ্যাং য্বস্তরং মারদ্বাদায়তত্বা্ব! তাবৎ- 
প্রমাণশ্রুতি*” (২৮২৩ )। অর্থাৎ ম্ধ্যমগ্রামের পঞ্চম শুদ্ধপঞ্ধম থেকে এক 
শ্রুতি কম ও এরই নাম 'প্রমাণশ্রুতি' | স্বতরাং শাক দেবের মতে বিকৃত বা 
কৈশিকপঞ্চম হ'ল ভরতের উল্লিখিত মধ্যমগ্রামের পঞ্চমম্বর। মোটকথ 
লঙ্কাবতারস্থৃত্রে উল্লিখিত কৈশিকন্বর মধ্যমগ্রামের বিরুত-পঞ্চম বা কৈশিকপঞ্চম 


তথা পঞ্চমম্বরেরই নামাস্তর | 

পঞ্চমন্বরের বিকৃতভাব আমাদের কাছে হয়তো নতুন ব1 বিচিত্র বলে মনে 
হ'তে পারে, কেননা বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতধারায় ষড়জ ও পঞ্চষের 
বিকৃত রূপ মোটেই হ্বীকার কর! হয় না, বিরুতভাব গ্রহণ করে খষভ, গান্ধার, 
মধ্যম, ধৈবত ও নিষাদ। কিন্ত থুষ্টায় শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রায় খুঠীয় ১৫শ 
শতাব্দী পধস্ত ষফড়জ ও পঞ্চমের বিকৃতভাব অর্থাৎ চ্যুত-ষড়জ ও কৈশিকপঞ্চম 
স্বর ছু”টি স্বীকার কর] হ'ত । বরং তখন মধ্যমস্বরই ছিল অবিরুত ও প্রধান ॥ 


ভরত উল্লেখ করেছেন, 
সর্বস্বরাণাং নাশস্ত বিহিতস্্থ জাতিযু। 
ন মধমন্ত নাশস্ত কর্তব্যো হি কদাচন ॥ 
সপুন্বরাণাং প্রবরে! হানাশী চৈব মধ্যমঃ | 
গান্বর্বকল্পে বিহিত: সামগৈরপি মধ্যমঃ ॥৬ 


৫1 অধ্যাপক আগ্লা রাও তার 4 17916 ০0% 11562) 16106127106 ?? 676 1-017:0- 
9%21-5%0 নিবন্ধে কৈশিকপঞ্চম ও শুদ্ধ-নিষাদের স্বর-বিভাগের উল্লেখ ক'রে বলেছেন £ 
448-53/2) 129181158, 2৪.-53/2 * 80/82- 40/27-1744 22 005 0:659610% 300090018, 
1106 0115589-791101791502, 0] 0175809 91701091009-0090109217)9, ৮1101 25 00207 
101010 105/61 00010 19. 5000106, 11-16/9, 7:915119 1-16/19 * 81 ৪8০-9/5. 


2 00170172, 10161761617 5000001 
+51500179. 1২17 10/9, 10/9% 16/15-32/27 25 5100129. 09. £ 8900179. 10179,- 


5/3, 5/3 ৮ 16%15-16/9-51401)9 [1.১/-৮106 7716 10712] ০0/ %76 11%১6 
4402067/, )150195) ৮০1. 2৬], 1945, 0, 38. ৮195 ৪190 10215 70221091) 


৬০1. সুভ, 719, 57-58. 
৬। নাট্শাগ্ত্র ( কাব্যমালা সংস্করণ ) ২৮৭২-৭৩) কিন্তু কাশী সংস্করণ নাট্যশান্ত্রে এই শ্লোক 
ছু"টর মধ্যে পাঠভেদ যেমন, 
সর্ধন্বরাণাং বিহিতে। বিনাশস্থ জাতিযু॥ 
মধ্যমন্ত বিনাশন্ত কর্তব্যো ন কদাচন। 
সর্বদবরাণাং প্রবরো হাবিনাশী তু মধামঃ। এ 
গান্ধ্বকল্পেহভিমতঃ সামগৈশ্চ মহ্রধিতিঃ । (২৮/৩৮-৩৯ ) 


মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ১৯৩ 


মধ্যমস্বরকে সাতটি স্বরের মধ্যে শেঠ বলা হ'ত ও মধ্যম ছিল অবিনাশী অর্থাৎ 
অচ্যুত বা অবিরৃত। এমন কি লামগানেও মধ্যমকে প্রধান ও অচ্যুত-্থর 
হিসাবে গ্রহণ কর! হ'ত। সামগানোতর ক্লাসিক্যাল গান্ধর্গানে তো কথাই 
নাই । সামগায়ীর]! মধ্যমন্বরকে অবিনাশী বলায় হয়তো প্রশ্ন হ'তে পারে 
যে মধ্যম ছাড়৷ সামগানের আর কোন স্বর তাহলে বিকৃত ছিল কিনা, অথচ 
সামগানে বিরুষ্ত স্বরের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মধ্যম সম্বন্ধে ভরতও 
উল্লেখ করেছেন “সামগৈরপি মধ্যম: _মধ্যমকে সামগরাও প্রধান ( প্রবর ) ও 
অবিকৃত ( অনাশী ) ব'লে স্বীকার করতেন। 

প্রাচীন সঙ্গীতধারায় ষড়জ ও পঞ্চম বিকৃত ( অচ্যুত-ষড়জ ও চ্যুত-বড়জ) 
শুদ্ব-পঞ্চম ও বিকৃত-পঞ্চম বা কৈশিকপঞ্চম ) হওয়ায় বোঝা যায় তখন ষড়জকে 
আধার-ফড়ূজ হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত না, কেননা ফড়জের নিদিষ্ট ও অবিকৃত 
কোন স্থিতিনি্দেশক স্থান ছিল না। অনেকে বলেন প্রাচীন চ্যুত-ষড়জ ও 
বিকৃত-পঞ্চম বর্তমান সঙ্গীতধায়ায় কাকলিনিষাদ ও প্রতিমধ্যম নামে পরিচিত ।" 
রামামত্যও তার স্বরমেলকলানিধিতে অনেকট1 এই মৃত সমর্থন করেছেন (২1৫০) 
অনেকে প্রতিমধ্যমকে থৃষ্টায় শতাব্দীর অস্তরগান্ধার স্বর থেকে উৎপন্ন বলন্তে চান। 
শেষোক্ত সিদ্ধান্ত নাকি মৃছনা-বিশ্লেষণেরই ফলম্বরূপ। অবশ্য রূপান্তর গ্রহণ 
কর] অসম্ভব না হলেও একথা ঠিক যে বর্তমান সঙ্গীতপদ্ধতিতে ষড়জ. ও পঞ্চমের 
বিরূতভাব মোটেই স্বীকার করা হয় না। তাছাড়া মধ্যগ্রামেরও বিলোপ 
ঘটেছে। 

নাট্যশাস্তে মধ্যমকে অনাশী বা অবিকৃত (?) বলা হয়েছে, কিন্তু খুষ্টীয় ১৩শ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকরে মধ্যমের বিরুতভাব স্বীকার 
করেছেন দেখা যায় £ “মধ্যমঃ ষড়জবদ্‌ দ্বেধাইস্তরসাধারণাশ্রয়াৎ” ( ১/৩।৪৩)। 
স্থধাকর-টীকায় সিংহভূপাল বলেছেন: “মধ্যমন্ত দবৌ বিুতৌ ভেদৌ কথয়তি__ 
মধ্যম ইতি। বড়ো! যথা চ্যুতত্েনাচ্যুতত্বেন চ ভ্বেধা বিকৃত; কথিত: স্বরসাঁধারণে 
নিষাদন্ত চ কাকলীত্বে, তদ্বম্মমধ্যমসাধারণে গান্ধারশ্তাস্তরত্থেচ মধ্যমোহপি দ্বেধা 
বিরুতো ভবতি। 'মধ্যমস্তাপি গপয়োরেবং সাধারণং মতম্‌* ইতি; %* মধ্যমন্ত 


৭। শ্রাজ্েয় টি, ভি. জুববা! রাও ভীর 772 2225 ০01 05 :5০72212-50751771166 
নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন £ ০2363 ০105, 61311072776 20012) (92201001085 ৩ 
91)0197 987 2.9500108 0056 58919. ৪৮610 2 60৩. 91061650 508.18 15 10105 0157 
0915523691, ?07072760 03599055819 230. £774-7602150/01750. 51351858+৮ 17414, 
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১৩ 


১৯৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


গীপ্ধারতবত্তরঃ শ্বরঃ' | ইতি চ মধ্যমসাধারণৎ গাদ্ধারস্তাত্তরত্বং চ বক্ষাাতে ॥ 
শাঙ্গদেব স্বরাধ্যায়ে ৪০-৪৫ শ্লোকগুলিতে প্রায় সকল স্বরেরই বিকৃতভাব উল্লেখ 
করেছেন। তাঁর মতে শুদ্ধস্বর ৭+বিরূৃত ১২-"১৯টি স্বর ।” গ্রই ধারার ব্যতিক্রম 
দেখা যায় পণ্ডিত রামামত্যের "স্বরমেলকলানিধি” গ্রন্থে ( খুষ্টীয় ১৫৫০ শতাব্দী )। 
তিনি চ্যুত-যড়জ ও বিক্ৃত-পঞ্চমকে যথাক্রমে চ্যুত-যড়জ-নিযাদ ও চ্যুত-পঞ্চম- 
মধ্যম বলেছেন, অর্থাৎ ষফড়জ ও পঞ্চমের পরিবর্তে নিধাদ ও মধ্যমেরই 
বিরুতভাব । তিনি উল্লেখ করেছেন, 

নামান্তরাণি কেষাংচিন্ধ্যবহারপ্রসিদ্ধয়ে | 

চ্যুতষড় জন্ত লোকেহন্সিন্লিষাদত্বেন কীতিতঃ ॥ 

চ্যুতষড়জনিষাদাভিধানং তশ্ত বিধীয়তে। 

চাতশ্ত মধ্যমস্তাপি গান্ধারব্যবহারতঃ ॥ 

সর ঈং নী এ 

অস্মাভিঃ কথ্যতে সোহতশ্চযতপঞ্চমমধ্যমঃ। 

লক্ষ্যে তু কুত্রচিচ্ু্বগান্ধারস্থানমাশ্রয়ন্‌॥* 
পণ্ডিত রামামত্যের সময় মধ্যমের বিকৃতভাব ছিল : “চ্যুতমধ্যমগান্ধার:” (৩২৪) 
ও “শদ্ধমধ্যযসিদ্ধযর্থং” (৩৩০ )। পণ্ডিত সোমনাথও (থুষ্টীয় ১৬০৯) 
'রাগবিবোধ' গ্রন্থে চ্যুত-ষড়জ ও বিরুত-পঞ্চমকে নিষাদ ও মধ্যমেরই বূপাস্তর 
বলেছেন। প্রথম বিবেকের ২৩-২৪ শ্লোক-ছু'টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ 
করেছেন; “যগ্ভপি স্বন্বচতুর্থশ্রতিত্যাগেন ্বস্বতৃতীয়শ্রুতিস্থানাং বড়জমধ্যম- 
পঞ্চমানামেব প্রাচীনৈবিকৃতত্বমুক্তমূ, তথাপি দেশীলক্ষ্যে ষড় জপঞ্চময়োঃ স্বস্বচতুর্থ- 
শ্রুতিত্যাগাদর্শনাৎ স্বতৃতীয়স্থানামপি যড়জমধ্যমপঞ্চমানাং লক্ষ্যে নিষাদত্বগান্ধারত্ব- 
মধ্যমত্বমেব ব্যবহারদর্শনাচ্চ নিগমনাদেব বিকৃতত্বমিহোক্তম। এবমাদিপ্রাচীন- 
বিরোধং তু গ্রন্থকদেবাগ্রেসসংমতি পরিহরিস্তুতি”। তাছাড়া তিনি আরে! 
বলেছেন যদিও ষড়জ ও পঞ্চমের ভেদ তথা বিকৃতভাব নিয়ে মতভেদ দেখা 
যায়, তবুও লোক-ব্যবহারে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাদের ভে শ্বীকার করা হয় না ঃ 
“লক্ষ্যে লোকপ্রযোজ্যে গানে ভিন্তেদো ন। যগ্ঘপি শাস্ত্রে ভেদ: প্রতীয়তে তথাপি 
প্রয়োগ ইত্যর্থং* | সুতরাং লোমনাথের সময়ে (খুষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী ) শাহীয় 


৮। প্রাপ্তি বিকৃতো। ভেদৌ ছাবিতি ছাদশ শ্বতাঃ॥ 
তে শুদ্ধৈং সগুভিঃ সার্ধং ভবন্তযেকোনবিংশতিঃ |-_সঙ্গীত-রড়াকর ১1৩৪ ৫-৪৬ 
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41217800919 00155151555 1932) 0. 12. 


ল 


মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ১৯৫ 


প্রয়োগের চেয়ে লোক-ব্যবহারে মান বেশ উন্নত হয়েছিল ও সামাজিক রুটি 
অনুযায়ী সঙ্গীতধারার কিছুট] পরিবর্তনও হয়েছিল বলা যায়! বেহ্ছটমুখীর 
সময়ে (১৬২০খুঃ) বিকৃত-ন্বর হিসাবে পাচ ম্বরই নির্ধারিত ছিল: “সর্বমেতৎ 
সমালোচ্য * * স্বরাঃ পঞ্চেব বিকৃত] ইতি সিদ্ধাস্তিতং ময়া” (২1৫-৬)। 

লঙ্কাবতারস্থৃত্রে উল্লিখিত বাণার সাত স্বরের অন্তম কৈশিকের আলোচনায় 
বিকৃত-স্বরের এতিহাসিক ক্রমবিবর্তন ও নব-রূপায়ণের কিছুট। বাস্তব পরিচয় 
দেওয়া হ'ল। লঙ্কাবতারে কৈশিক-ম্বরটি বিকৃত-পঞ্চম বা কৈশিকপঞ্চমেরই 
নামাস্তর, আর তারি জন্য শ্ত্রকার বীণার বঙ্কারে লৌকিক সাত শ্বরের সমাবেশ 
দেখিয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু সাত স্বরের ক্রমিকধারার এখানে কিছুটা 
ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন যড়জ (সহ্রধ্য ), খষভ ও গান্ধারের পারস্পরিক 
স্থিতি ঠিকই আছে। ধৈবত ও নিষাদ এবং মধাম ও কৈশিক তথা পঞ্চমেরও তাই । 
কিন্তু গান্ধারের পর মধ্যম ও পঞ্চমের পরিবর্তে ধৈবত ও নিষাদের উল্লেখ দেখা 
যায়। ন্বরনামে বিকৃতি নাই, কিন্তু ক্রমিকধারায় ব্যতিক্রম আছে, আর সেজন্য 
অনেকে লঙ্কাবতারে উল্লিখিত সাত ম্বরকে মধ্যমগ্রামের অস্ততুক্ত বলেন। তখনে 
গান্ধরগানের যুগ, গান্ধারগ্রামের প্রচলন লোপ পেলেও মধ্যমগ্রামের অন্থুশীলন 
অব্যাহত ছিল এবং খুষ্টীয়, ২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্্ই তার প্রমাণ । 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এক গ্ুণভদ্র-সংকলিত প্রাচীন চীনা-সংস্করণ- 
লঙ্কাবতারস্থত্র' ছাড়া আর প্রায় সকল সংস্করণেই রাবণের এই কাহিনীটি পাওয়া 
যায়। অধ্যাপক ডি. টি. স্থজুকি উল্লেখ করেছেন সহ্ধ্য ব। ষড়জাদি সাত ত্বরের 
কথা বোধিরুচি কিংবা শিক্ষানন্দ তাদের সংকলিত লক্কাবতার্যত্রে উল্লেখ করেন 
নি।১* অপরাপর সংস্করণে এই স্বরগুলির নাম দেওয়] আছে। 

লঙ্কাবতারস্থত্রের উপক্রমণিকায় আরো উল্লেখ আছে যে ভগবান তথাগত 
লহ্বেশ্বর রাবণকে জ্ঞান দান করলে রাবণ রত্বময় পর্বতের চুড়ায় আরোহণ 
করেছিলেন । তখনি বাগ্যন্ত্রগুলিও বেজে উঠেছিল । বা্যযন্ত্রের সুরতরঙ্গ দেবতা, 
মান্ুষ, ষক্ষ, নাগ, রাক্ষস, গন্ধ» কিন্নর প্রভৃতিদের সঙ্গীতকেও মান করেছিল। 
বাচ্যবন্ত্রগুলির সৌন্দর্যের তুলনা ছিল ন11১১ কিন্তু তাদের নাম বা গঠন-প্রকৃতির 
নির্দিষ্ট কোন উল্লেখ স্থত্রের বর্ণনায় পাওয়া যায় না। 
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১৯৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


॥ বিভিন্ন বৌদ্ধনাহিত্যে সঙ্গীত ॥ 


পরবর্তা পালি-সাহিতা “মিলিন্দাপহ" গ্রন্থে (১৬) আঠার রকম শাহ: 
চারবেদ, ছয় বেদাঙ্গ ও উপবেদ হিসাবে ধনুর্বেদ, গান্বর্বেদ, স্থাপত্য প্রভৃতি 
বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বিষয়গুলি বৌদ্ব-শ্রমণ ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা 
দেওয়! হ'ত। মিলিন্দাপহ-গ্রস্থকে 'নাগসেনস্ত্র"ও বলে । মিলিন্দাপহে নাগসেনের 
সঙ্গে গ্রীকরাজ মিনাগারের কথোপকথনে সঙ্গীতের বিষয়ও ছিল ও তা থেকে 
জানা যায় গ্রীকরাজ সঙগীতশাস্বেও বিশেষ পারদশী ছিলেন । 

বারাণসীঁতে তখন একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্ত্র ( ইউনিভাসিটি ) ছিল। তার 
ংলগ্ন একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ও ছিল। ভা: শ্রীরাধাকুমুদ্ধ মুখোপাধ্যায় তার 
স্ুবিখ্যাত 410661 71721 77006670% ( প্রাচীন ভারতের শিক্ষা” ) 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন £ বারাণসীর সেই সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন 
একজন সঙ্গীতবিদ্যাবিদ। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সঙ্গীত-বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ গুণী 
ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।১ সেই সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে কমপক্ষে পাঁচশত 
শ্রমণ ও অন্যান্য শিক্ষার্থী সঙ্গীতবিদ্ভা শিক্ষা করতেন । নালন্দা-বিশ্ববিষ্তায়ে 
ছিল দশ হাজার শ্রমণ শিক্ষার্থী ও এক হাজার পাচশো” দশজন শিক্ষক । নালন্দা, 
বিক্রমশীলা, ওদস্তপুরী--এ'তিনটি বিশ্ববিষ্ালয়েই একটি ক'রে গান্ধর্ববিচ্যা (সঙ্গীত) 
শিক্ষা দেবার জন্য বিভাগ ছিল। ডা: সঙন্ধলিয়া! তার 776 07579938/ 
০ 1215%25 গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। তথাগত-বুদ্ধ যে নিজে 
সঙ্গীত ( ক) ও বাচ্ছযন্ত্রাদি শিক্ষা করেছিলেন তা খুষ্টীয় ২য় শতাব্দীর একটি 
গান্ধারশিল্প (প্লেট নং ২০) ও খুষ্টীয় ৬ শতাব্দীর অজন্তাচিত্র ( প্লেট নং ১৭ ও 
গুহা নং ১৬) থেকে প্রমাণ হয়। অজস্তাগুহার ফ্রেস্সেশচিত্রগুলি প্রথম 
আবিষ্কৃত হয় ইংরাজী ১৮১৭ থৃষ্টাব্ধে। চিত্রগুলি সর্বত্যাগী বৌদ্ধ-শ্রমণদের 
জীবনব্যাপী সাধন! ও অনুশীলনের ফল। প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক শ্রীমজিত 
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বিভিন্ন বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত » ১৯প 


ঘোষ বলেন £ “10157 215 005 2015 ০ 8০ 01095 1810001 0£ 
73170015150 101010155 71093 116995 101995015 1 9.9 ০ 2121:100 126 
11105 10010 10) 02 11610150005 ০06 00610151106 119966, 
'অজন্তা-চিত্রের প্রথম নিদর্শনটিতে দেখানে! হয়েছে গৌতম সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা গ্রহণ করছেন ও বিদ্যালয়ের ওপরে অনেকট1 বর্তমান আকারের স্বরোদের 
মতে। দেখতে একটি বীণ1 ঝোলানে! আছে। দ্বিতীয় নিদর্শনটিতে আছে গৌতম 
রাজপ্রাসাদের বারাগ্ডায় বলে অপর তিনজন বালকের সঙ্গে একজন ব্রাক্ধণ 
সঙ্গীত-শিক্ষকের কাছি থেকে বাছ্যস্থ শিক্ষা করছেন ও তার ক্রোড়দেশে বর্তমান 
স্বরোদের মতো! দেখতে একটি বাছ্যন্ত্র আছে। গান্ধারশিল্প ও অজন্তার চিত্র- 
নিদর্শনগুলি বৌদ্বযুগে সঙ্গীতান্গশীলনের যে চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদান করে এবিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । 

ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা তার 74995 07 41%0%97/ 17266 গ্রন্থে 
বলেছেন প্রাচীন ভারতে আর ও অনার্য এই উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যেই 
সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল। উৎসবে, শোভাযাত্রায়, রাজদরবারে, যুদ্ধযাত্রায় ও 
বিভিন্ন আমোদপ্রমোদে সঙ্গীতের আয়োজন থাকতই। বারাণসীর গ্রসজে 
তিনি উল্লেখ করেছেন £ গঙ্গমাল-জাতকে (৩1৪৫২ ) বারাণসীর রাজা! উদয় 
তথা ব্রহ্মদত্ত কোশল-রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাহার বিবাহ উপলক্ষে 
প্রচুর নাচ-গানের আয়োজন হয়েছিল। ষোল হাজার নর্তকী বিচিত্র ছন্দে নৃত্য 
ক'রে বিবাহ-বাসরকে মুখরিত করেছিল। 

'কুমঙ্গলবিলাসিনী, গ্রন্থে বারাণসীর আরো পুরাতন ইতিহাসের কথা 
বধিত আছে। তখনও রাজ-অস্তঃপুরে নৃত্য-গীতের জন্য নর্তকীর1 নিয়োজিত 
থাকত। জানা যায়, কাশীরাজ রাম ধবল-কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হ'লে অস্তঃপুরবাসিনী 
ও নর্তকীদের কাছে তিনি উপেক্ষিত হয়েছিলেন।৩ সে সকল নর্তকী নৃত্য- 
গীতে সুশিক্ষিত ছিল। ্‌ 

বারাণসী তখন বেশ সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
সওদাগরেরা সেখানে বাণিজ্য করতে আসত । মহাধন-গোষ্টি নামে একজন 
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১৯৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ধনকুবের তার মাতার কাছে নৃত্য-গীত শিক্ষা করেছিলেন। তার রূপলাবপ্যবতী 
পত্বীও ছিলেন সঙ্গীতবিদ্যায় পারদূশিনী | | 

ভগবান বুদ্ধ যখন রাজগৃহের কলন্দক-নিবাসে ছিলেন তখন ছ'জন ভিক্ষৃণী 
“গিরগগসমজ্জ' নামে একটি উত্সবে যোগদান করে। জাতকে (১1৪৮৯) 
রাজগৃহে অনুষ্ঠিত এ, ধরণের উৎসবের বর্ণনা আছে। উৎসবে যোগদানকারীর। 
যথেচ্ছভাবে নৃত্য-গীতে অংশগ্রহণ করত । “বিশুদ্ধিমগ্গ” গ্রন্থেওৎ রাজগৃছে 
অনুষ্ঠিত এরকম একটি উৎসবের বর্ণনা আছে। তাতে পাঁচশত কুমারী নর্তকী 
মহাকশ্প-থেরকে এক প্রকারের পিষ্ঠক উপহার দেয়। মহাকশ্যপ তা গ্রহণ 
করেন। বিমান্ব্ভান্েও ( পৃ" ৬২-৭৪ ) নক্বতবকীলম্‌ নামে একটি উৎসবের 
উল্লেখ আছে ।* মোটকথা উৎসবগুলির প্রধান অঙ্গই ছিল নৃত্য, গীত ও বাগ্। 

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর মল্লরা অধিবেশন-গৃছে লমবেত হলেন ও সিদ্ধান্ত 
করলেন যে সঙ্গীত সহকারে ভগবান বুদ্ধের পবিজ্র দেহ তারা সহরের দক্ষিণে 
মকুটবন্ধনে নিয়ে যাবেন । বুদ্ধের শরীরে অগ্নিসংকার করা হ'ল। গীত-বান্ছে 
তখন আকাশ-বাতাল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ।" 

লিচ্ছবিরা বিচির রকম উৎসবে যোগদান করতেন। উৎসবগুলির মধ্যে 
প্রধান ছিল সব্বরত্তিবারো বা সব্বরত্তিচারো। সেই উৎসবে নৃত্য-গীতের 
সমারোহ থাকত। নানান্‌ শ্রেণীর গান গাওয়া! হ'ত ও গানের সঙ্গে থাকত 
বিভিন্ন রকমের বাচ্যন্ত্র। বৈশালীতে যখন কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত তখন 
সকল নর-নারীই স্বাধীনভাবে নৃত্য-গীতে যোগদান করত ।” সম্মৃত্তনিকায়* 
ও থেরগাথাভাস্তে১* এ ধরণের নৃত্য-গীতের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে 
ও বিশেষ ক'রে বৌদ্ধযুগে মালব, পাঞ্চাল, কুরু, গান্ধার, চেদী, মদ্র, শালব, 
আভীর, কেকয়, পুলিন্দ, কুলিন্দ, মন্ত্র, নিষাদ, লিচ্ছবি, শবর, চোল, বঙ্গ, গৌড়, 
পুণ্ড, কিরাত, ভোজ, লাট, দশার্ণ প্রভৃতি ৮৮টি জাতির মধ্যে নৃত্য, গীত ও 
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বিভিন্ন বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ১৯৯ 


বাস্ের যথে্ আদর ও অন্ণীলন ছিল। সেই জাতিগুলির অনেকের নিজস্ব 
স্থর পরবর্তীকালে অভিজাত দেশী-ঙ্গীতে 'রাগ' হিসাবে গণ্য হয়েছিল। তাদের 
নিদর্শন যেমন শবরী+ সাবেরী, আভীরি, মালব, বাঙ্গালী, গৌড়, গুলিন্দিকা, 
গান্ধারী বা গান্ধার প্রভৃতি । 


ভতগ "ল্টিত্জ্োল 


॥ মৌর্য ও গগ বংশের মধ্যবর্তী যুগ ॥ 
( ৃষটপূর্ব ১৮৭-_খুষ্ীয় ৪র্থ শতাব্দী ) 


প্রিয়দর্শী সযাট অশোকের পর মৌর্যরাজত্বের পতন আরম্ত হয়। অশোকের 
মৃত্যুর ( ৃষটপূর্ব ২৩৬ ) পর কুনাল, সম্প্রতি ও বৃহদ্রথ পর পর মগধের সিংহাসনে 
আরোহণ করলেও বেশীদিন কেউই রাজত্ব করতে পারেন নি। তারপর পুহ্যমিতরা্দি 
শুলপরাজারা ১৮৭--৭৫ খৃষ্পূর্বাৰ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পাটলিপুত্র, অযোধ্যা 
(সাকেত) ও বিদ্রিশায় এবং “দব্যাবদান' ও এঁতিহাসিক লামা তারানাথের মতে__ 
এমনকি জলম্বর ও পগ্তাবের অন্তর্গত শাকল পর্যন্ত দেশগুলিতে পুস্যমিত্র তার 
রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন । কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে উল্লেখ আছে 
যে তখন বিদর্ডে ও বেরারে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। 
পুস্তমিত্রের সময়ই গ্রীকরা ভারতে অভিযান করে, কিন্তু তিনি গ্রীকদের 
অভিযান ব্যাহত করেছিলেন। গ্রীকরা শুঙ্গরাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন 
করেছিল। পুস্তমিত্র ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেন ও পরে তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্ 
রাজা হন। 

অগ্নিমিত্রের পর কাথ্থ বাঁ কাথায়ন রাজার] খুষ্টপূর্ব ৭৫--৩ পর্যস্ত রাজস্ব 
করেন। অধ্যাপক ভাগারকর বলেছেন পুরাণসাহিত্যের বর্ণনা অন্থুসারে 
শুঙগরাজারা ১১২ বছর ও কারা চার বছর রাজত্ব করেন। কাথ-রাজাদের 
পর অন্ধু-রাঁজার1 শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন, কিন্তু তারা বেশীদিন রাজত্ব করিতে 
পারেন নি। শুঙ্গ ও কা রাজারা শিক্ষা ও শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগী 
ছিলেন। তাদের সময়ে সাহিত্য, দর্শন ও বিচিত্রশিল্লের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
চারুকল। ও বিশেষ ক'রে সঙ্গীতের বিকাশও যথেষ্ট হয়েছিল । 

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পঞ্চিম অঞ্চলে যবনদের অভিযান আগে থেকেই শুরু 
হয়েছিল। উত্তরাপথ ও অপরান্ত ( পশ্চান্দেশ ) ও মধ্যদেশের কতকাংশে যবন ও 
অন্তান্ত বৈদেশিক শাসকবর্গ প্রবেশ করেছিল । মঙ্িমনিকায়ে (২1১৪৯ ) উল্লেখ 
আছে যৌন ও কাম্থোজদের দেশে তখন আর্ধ ও দাস এই দু'টি বর্ণের অধিবাসী 
ছিল। পতগ্জলমহাভান্তে বন ও শকদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বনের 
ক্রমশঃ হিন্দু নাম, ধর্ম ও আচাব-ব্যবহার আত্মগত ক'রে নিজেদের ভারতীয় 


মৌর্য ও গুপ্ত বংশের মধ্যবর্তাঁ যুগ ২০১ 


বলে পরিচয় দিতে থাকে । বন” (10218% ) শবে তখন সাধারণভাবে শ্েচ্ছ 
বোঝালেও বৈদেশিকরাই প্রধানভাবে এঁ নামে পরিচিত ছিল। আবার থৃষ্টায় 
শতাবীতে 'ঘবন" শব্দে একমাত্র গ্রীকদেরই বোঝাত। প্রাচীন পারসিক শব্ধ যৌন" 
থেকে 'যবন” শব্দটির স্ষ্টি। এপোলোডোরাস ও এঁতিহাসিক ট্রাবো বলেছেন 
ইন্দো-গ্রীক জাতির! সে সময়ে নিয় সিন্ধু-উপতাকা ও কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে তাদের 
প্রভাব বিস্তর করতে আরম্ভ করে। সিম্ু-উপত্যকার পশ্চিমদ্দিক থেকে সিম্ুনদীর 
পূর্বতীর এই বিস্তৃত অঞ্চলের নাম ছিল সৌবীরদেশ। শোনা যায় সেখানেও 
ইন্দো-গ্রীক জাতির! তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল । 

ষে সকল বৈদেশিক শক্তি ভারতে প্রবেশ করেছিল তাদের মধ্যে যবন বা 
গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে শক (সীথিয়ান ) ও পহলবদ্দের ( পাধিয়ান ) নামই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । শক বা সীথিয়ানরা আসলে মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী ছিল। শক 
ও পহলবদের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতি ও বিশেষ ক'রে সঙ্গীতের যে একাস্ত সমাদর ও 
অনুশীলন ছিল তা ভারতীয় সমাজে প্রচলিত শকরাগ, শকমিজিত-রাগ ও পল্লবী, 
অন্ুপপ্লবী প্রভৃতি সঙ্গীত-উপাদান থেকেই বোঝা যায়। 

এর পর শকর্দের পরাজিত ক'রে যুচ-চি ( % ৫০1-০121 ) জাতির! তাদের রাজ্য 
বিস্তার করে। কুষাঁণর1 সেই ফুচ্চিদেরই বংশধর বা! একটি শাখা । কুষাণদের 
ভেতর মহারাজ কণিঞ্চের নামই উল্লেখযোগ্য । তিনি প্রাচীন ভারতের মধ্যদেশ, 
উত্তরাপথ ও অপরাস্ত ( পশ্চাদ্দেশ ) পর্যস্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। শুধু তাই 
নয়, পূর্বে বিহার থেকে পশ্চিমে খোরাসান ও উত্তরে খোটান থেকে দক্ষিণে 
কঙ়কন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল। বিভিন্ন শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে 
প্রমাণ হয় যে কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন । পরিব্রাজক হয়েন সাঙ্‌ ও আলবের্ণী 
ছু'জনেই উল্লেখ করেছেন পেশোয়ারে ( কাবুল ) কণিষ্ষ নাকি একটি বৌদ্ধবিহার 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৃষ্টীয় ৯ম শতাবীতে প্রাপ্ত একটি মুদ্রালিপি থেকেও 
সেকথা প্রমাণ হয় যে কণিষ্ষ-নিমিত বৌদ্ধবিহারটি বৌদ্ধ-সংস্কৃতির একটি 
কেড্রম্বর্ূপ ছিল। অনেকে বলেন কাশ্শীরে (কারু কারু মতে গান্ধারে বা 
জলম্ধরে ) যখন বৌদ্ধ-সংগতির একটি মহাধিবেশন বসে তখন ভিক্ষু পার্শের 
পরামর্শ অন্থ্যায়ী কণিফষ এ বিহার নির্সাণ করেন। ভিক্ষু বন্মিত্র সেই 
মহাধিবৈশন্র সভাপতিত্ব করেছিলেন। শোনা যায় সে*সময়েই মহারাজ কণিষ্ক 
নাকি বৌদ্ধ দার্শনিক অশ্বঘোষকে পাটলিপুত্র থেকে আনয়ন ক'রে এঁ বিহারের 
সহকারী সভাপতি-পদে অভিষিক্ত করেন । 


২০২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


কুষাণরাজ কণিষ্ষ শিক্ষা ও শিল্পের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । অশ্বঘোষ, 
পার্শ্ব, বন্ধুমিত্র ও সঙ্ঘরক্ষ প্রভৃতি বৌদ্ধ-দার্শনিক ও মনীষীরা তার একান্ত শ্রদ্ধার 
পাত্র ছিলেন। মাধ্যমিকদর্শনের প্রবর্তক নাগাজুন ও আত্ব্বেদী চরক নাকি 
কণিফ্কের রাজদরবার অলংকৃত করতেন । মহারাজ কণিষ্ক ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধ ব'লে 
পরিচিত থাকলেও তার মুদ্রার বিপরীত দিকে গ্রীসীয়, স্থমেরীয়, এলামাইট» 
পারঙ্িক ও ভারতীয় দেব-দেবীদের প্রতিমৃতি অস্কিত থাকত । 

রাজতরঙ্গিণীতে (১/১৬৮-১৭৩) কল্হণ উল্লেখ করেছেন তুরুত্ষজাতীয় হুবিদ্ক, 
জুদ্ধ বা বাসি ও কণিফ ( ২য়) এই তিনজন সমবেতভাবে কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। 
তাঁরা তিনজনেই বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন । তাঁর! বহু বিহার ও চৈত্য নির্মাণ 
ক'রে পরিব্রাজক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণনের যধেষ্ট উপকার ও কল্যাণ-সাধন 
করেছিলেন । তুরুদ্ষজাতিরা সঙ্গীতের বিশেষ প্রিয় ছিল। খুষ্টীয় ৫ম-"্ম 
শতাব্দীর পর ভারতীয় রাগের সঙ্গে তাদের দেশীয় বা জাতীয় রাগের সংমিশ্রণ 
ঘটেছিল, যেমন তুরুক্ষ-তোড়ী, তুরুত্ষ-গৌড় প্রভৃতি । তবে কুষাণ-রাজাদের সময় 
ভারতবর্ষে সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত ও শিক্প-সংস্কৃতির রূপ যে সমুজ্জল হয়েছিল তার 
যথেষ্ট এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। 

গান্ধারশিল্লের অত্যত্থানও সেই সময়ে হয়।৯ অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ- 
আচাধদের সাংস্কৃতিক অবদানও সে'সময়ে কম ছিল না। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', 
'হুন্রানন্দকাব্য” প্রভৃতি নাটক বৈদভীরীতিতে রচিত। ধারা নাট্যশাস্বাকার 
ভরতের অত্যুদদয়-কাল খুষ্টপূর্ব ২য় শতক বলেন তাদের মতে অশ্বঘোষের নাটকাবলী 
নাকি ভরতের নাট্যশান্্কে অনুসরণ ক'রে লেখা হয়েছিল। কিন্তু নানান্‌ কারণে 
এই অভিমত গ্রহণ করা যায় না। ডাঃ কুষ্ণমাচারিয়ার উল্লেখ করেছেন তাঞোর 
গ্রস্থাগারে নাগার্জুন-রচিত €) 'অর্জনভরতম্* নামে একটি নাটকের পাঙুলিপি 
(201 : 2057, 7229 ) রক্ষিত আছে । নাটকটি নাকি অসম্পূর্ণ। নাটকে 
সাঁধারণতই সঙ্গীতের আলোচনা বাদ যায় না। সুতরাং 'অর্জুনভরতম্‌* নাটকটিতেও 


১) 51085 হত 05100. 20091105212 101007620660900 10 12005828 
1590015. ৮ *: 20050521090 2190 চ510095560 10000169106 ৫6৮61901001) 30 
£5116102) 13615601580. 80810060065 65080181159 0 7155 ০৫ [15187529 
90001016180, 08170155618. ৪10) 2100 076 810069191306 ০: 10176 730100179 9£016.১১-- 
1776 173855079 01:0. 0%16%16 ০7 2৮6 17010128006, ৮০1, এ] (0৬ 28৬ 9: 
117751758] 00865), 0. 153. 
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যে সঙ্গীতের প্রসঙ্গ ছিল তা৷ ধরে নেওয়া যায় ।২ সঙ্গীত-রত্বাকরের টাকায় কঞ্পিনাথ 
'মাত্ৈলা'-প্রসঙ্গে নাট্যকার বা সঙ্গীতশাস্বী পার্বতী ও নন্দীর মতো অর্জুনের 
মতবাদেরও উল্লেখ ক'রে বলেছেন £ “অর্জুনযতাদেব ভেঙাস্তরাণি দর্শমিতুমাহ 
* ঈ* ( ১০২-১০৪)। ইত্যর্জনমতান্নাত্রৈলাঃ ॥৮ সিংহতৃপালও উল্লেখ করেছেন £ 
“অর্জুনমতাদন্তা মাত্রেলাঃ কথয়তি * * ধনঞ্জয়োহর্জুন; ॥ ১০২-১০৪ ॥ ইত্যর্জনমতা- 
স্মাত্রৈলাঃ ॥”ৎ এখানে উল্লেখযোগ্য ষে সিংহতূপাল শান্কার অর্জুনকে গীতার তথা 
মহাভারতের ধনগরয়ের সঙ্গে সম্পকিত করেছেন। ধনগরয় অর্জুন সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় 
পারদর্শী ছিলেন সত্য, কিন্ত তিনি কোন নাট্য গ্রন্থ বা সঙ্গীতশান্্ব রচন1 করেছিলেন; 
বলে জানা যায় নি। আমাদের অনুমান অর্জুন একজন ভরতোত্তর, অর্থাৎ খু্টীয 
২য় শতাব্দীর অনেক পরবর্তী শাহী, নচেৎ খৃষ্টপূর্বান্দের বাঁ ভরতপুর্ব হ'লে ভরত, 
নিশ্চয়ই পূর্বগ আচার্য হিসাবে তার নাটাশাস্তে অর্জুনের নামোল্লেখ করতেন। 
মতঙ্গও (থুষ্টীয় ৫ম-?ম শতাবী ) তার বৃহদ্দেশীতে অর্জুনের কোন প্রমাগ-বাক্য 
উদ্ধত করেন নি। শাঙ্গ দেবই (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রারস্তে) তার সঙ্গীত-বত্বাকরে 
পূর্বগ সঙ্গীতশাহ্মীদের প্রসঙ্গে অর্জুনের নামোল্পেখ করেছেন : “বামুবিশ্বাবন্থ 
রস্তাহর্জনো। নারদতুষ্বুরু” (১/১৬-)। এই সঙ্গীতশাস্ত্রী যে বৌদ্ধাচার্ধ নাগার্জুন নন্‌ 
একথ ঠিক । 

ইতিহাস ও পুরাণাঁদি থেকে জান। যায় খুষ্টায় ১ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 
| শিশুনাগ, নাগদর্শক প্রভৃতি নাগরাজাদের অভ্যুদয় হয়। তার] বিদিশা, কাস্তিপুরী, 
মথুরা, পদ্মাবতী প্রভৃতি অঞ্চলে গুপ্তরাজাদের আগে (প্রায় খৃষ্টীয় ৪র্ঘ শতাব্দী ), 
পর্বস্ত রাজত্ব করেছিলেন । নাগরাজার| নাগ ব1 সর্পদেবতার ( মনসাদেবীর ?) 
উপাসক ছিলেন । নাগবংশোত্তব ভারশিবর। ছিলেন শৈব (শিবের উপাসক )। 
তারা যাগ-যজ্ঞ করতেন ও অন্ততপক্ষে দশটি অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। 
সে সকল যজ্ঞে ( বৈদিক) সামগানেরও ব্যবস্থ।! ছিল ব'লে মনে হয়। তাদের 
যজ্ঞানুষ্ঠান ছাড়া অন্যান্ত উৎসব ও মাঙ্গলিক ব্যাপারে নৃত্য-গীতের আয়োজন 
থাকত । 

আভীরজাতি তখন ছিরাট ও কান্দাহারের মধ্যবর্তা অঞ্চলে বাস করত। 
মহাভারতে তাদের 'অপরাস্ত' ব! অনার্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আভীরজাতি 


২। শুপ্বতবব বেশ্কটাচার্য-কৃত "অর্ভু নাদিমতসার' (মাক্রাজ) নামেও একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 
৩। সঙ্গীত-রত্লাকর (আডোয়ার সংস্করণ ), ২য় ভাগ, পৃ" ২২৪-২২৫ 


২৯৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


অত্যন্ত সঙলগীতপ্রিয় ছিল। তাদের নিজস্ব স্থুর “আভীরি' পরে রাগশ্রেণীভূক্ত হ'য়ে 
অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের দারবারে স্থান পেয়েছিল । 

খৃ্ীয় ১ম-২য় শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ বলা ঘায়, কেননা 
সে'সময়েই ভারত ও ভারতেতর ইজিপ্ট, অন্যান্য সুদুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির 
মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগসুত্র রচিত হয়েছিল। আলেকজাক্দিয়ার 
ক্লিমেন্টই ( খৃষ্টা় ১৫০-২১৮ শতাব্দী ) বৈদেশিক মনীষী হিসাবে মনে হয় প্রথম 
গৌতম-বুদ্ধের নাম উল্লেখ করেন। পরে এঁতিহাসিক আলবেরুণীও স্বীকার 
করেন যে খোরাপান, পারন্, ইরাক, মোস্থুল ও সিরিয়] পর্বস্ত বৌদ্ধধর্মের 
প্রসার হয়েছিল। থুষ্টীপ্ন ১ম শতাব্দীতে প্রথমে রোম-সাম্রাজ্য ও ভারতের মধ্যে 
বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এবং এই উভয় দেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিও 
পরস্পরের মধ্যে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। অনেকে বলেন গ্রীস, ইজিপ্ট, 
আলেকজান্দ্রিয়! প্রভৃতি স্থ্প্রাচীন সভ্য দেশে হার্প প্রভৃতি বীণাজাতীয় বাগ্বন্ত্রে 
আমদানী নাকি ভারতবর্ষ থেকে হয়েছিল। অধ্যাপক ব্রেষ্টেড উল্লেখ করেছেন 
ইজিপ্টে ৫ম রাজবংশে (00 45955 ) রাজত্বের সময়ে গানের সঙ্গে বিচিত্র 
রকমের বাগ্যন্ত্রের সমাবেশ থাকত । তাতে বিভিন্ন আকারের বীণাজাতীয় হার্প 
এবং বাশীও থাকত ।« তিনি প্রাচীন ইজিপ্টে এক্যতান-বাদনের প্রসঙ্গে কুড়িটি 
তস্্ীযুক্ত একটি বীণার উল্লেখ করেছেন। বীণাটি একটি মানুষের মতো দীর্ঘ 
ছিলৎ ও বিশেষ ক'রে জাকজ্মকপূর্ণ ফ্যাণ্টাসিয়াঁউতসবে সেটি বাজানো হ'ত। 
তখনকার অকে্রায় সাধারণভাবে থাকত হার্প, লায়ার, লিউট ও ডবল-পাইপ। 
লায়ার বাগ্ঠযন্ত্রটিকে তিনি এসিয়া থেকে আমদানী করা বলেছেন ; 4৮6 155 
190 19691. 17160900090 11011 4১519৮৬ অধ্যাপক ভি, আগা রাও 
পণ্ট,লু-গুরুও তাঁর একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ২৭০০ খৃষটপূর্বান্ধে প্রাচীন 
গ্রীসে প্রথম রাজবংশের (5:50 582505 ) রাজত্বের সময়ে গানের সঙ্গে যে 
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৬1:02.:417265191) ০1 72521 (220. 50.) 1951), 0. 349, 
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বাছ্যনত্গুলি ব্যবহৃত হ'ত তাঁদের মধ্যে হার্প, বীণী গ্রভৃতি ছিল। এক্যতান- 
বাদনেও এদকল বাগ্ঠযন্ত্রেরে সমাবেশ থাকত। কায়রোর যাদুঘরে প্রাচীন 
ইজিপ্টের যে সকল তৈলচিত্র সযত্বে রক্ষিত আছে তাদের মধ্যেও এ বাছ্যন্্গুলির 
প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। ইজিপ্ট, গ্রীস প্রভৃতি স্থপ্রাট'ন সুমহান দেশের সঙ্গে 
প্রাচীন ভারতের নিবিড় সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। সেজন্য এ*ছুটি স্থুসভ্য 
দেশের মধ্যে সাঙ্গীতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের আদানপ্রদান হওয়াও মোটেই 
অসম্ভব ছিল না। 

খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীতে ভারতীয় ভাস্কর্ষেও নৃত্য, গীত ও বাছ্ের বিচিত্র 
নিদর্শন পাওয়। যায় ও সেগুলি থেকে প্রমাণ হয় যে তখনকার সমাজের সঙ্গীত- 
চেতন] ও অন্ুশীলন তদানীন্তন কালের শিল্পীদের মন ও রুচিকে যথেষ্ট পরিমাণে 
প্রভাবান্িত করেছিল! খুষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পাঁওুলেন চৈত্য-মন্দিরের ( নাসিক ) 
নাট্যমগ্ডপে ( নাট্যশালা ) সঙ্গীতশিল্পীদের জন্য একটি প্রেক্ষাগৃহের ( গ্যালারি ) 
ভা্কর্-চিত্র খোদাই করা দেখা যায়। অধ্যাপক পাশি-ব্রাউন বলেছেন নাসিকের 
বৌদ্ধবিহারগ্তলিতে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী ) যে সকল ভাস্কর্ষশিল্পের প্রতিকৃতি আছে 
তাদের থেকে প্রমাণ হয় যে সে সময়ে যে সকল বৌদ্ধ-শ্রমণ ও ভিক্ষু বিহারে বাস 
করতেন তীর] তুর্ধ ও মুদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে প্রতিদিন গাথা গান করতেন।” 
অমরাবতীর (খৃষ্টীয় ২য্--+৩য় শতাব্দী ) বারান্দায় ভগবান বুদ্ধ, তাঁর পিতামাতা, 
সভাসদ্বর্গ ও অনেক নট-নটীর মৃতি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বারান্দায় মাঝখানের 
চিত্রে শিশু-বুদ্ধের প্রতীক-রূপে একটি হন্তির প্রতিমূতিকে শোভাযাত্রা ক'রে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । নট ও নটাদের মধ্যে কেউ বীণণ, কেউ বেখু ও কেউ মৃদঙ্ষ 
বাজাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন নটের হাতে বর্তমান কালের রবারের মতে! 
একটি বাছ্যযন্্ও দেখ! যায়। বাছ্যষস্ত্রট নিশ্চয়ই বীণা । এই জাতীয় বীণার 
নিদর্শন অজজ্তাগুহা-চিত্রেও পাওয়া যায়। অমরাবতীর ভাক্কর্ষচিত্রে কতকগুলি নটা 
আবার মৃবদঙ্গ ও করতালি ( মন্দির! ) বাছযের তালে তালে ছন্দায়িত ভঙ্গিতে নৃত্য 
করছে। ক্যাপ্টেন সি. আর. ডে তীর বিখ্যাত 'দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের বাছছযযন্্ 

৭ |.5756 80015116 8250020 08200506906 005 ০8100 11856000 গা ৮ 
80051051 001006165 516 17810, 886 8100. 08110615 2800 3.০. [2700 3.0০.1.৮ 


-5105 776 274655127৫. 165 17801 (80059150200 00081091901 036 
10510 209162)7, 219019,9, ৬০1. যা, 1931, 0. 2)- 


৮1 105 17210 41071860776 (300017156 & মুঠ 18710৫5 560030. 
10102), 100. 29, 33. 


২০৬. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


পুস্তকে উল্লেখ করেছেন ভারতীয় ভাস্কর্ষে নট-নটাদের হাতে রবার বা স্বারোদের 
মতো যে বাস্ছাষন্ত্র দেখ! যায় তার্দের আক্কৃতি অনেকট1 অসীরীয় হার্পের বা আফ্রিকার 
'সাঞ্চে। বা সাক্কোর (58:2015০) মতে| | নট বা! নটাদের যে মুখে বেধু বা বীশী ছিলি 
তাদের দেখতে অনেকটা! আজকালকার সানাইয়ের মতো ।৯ 

ৃষ্টপূর্বান্ধের বৌদ্ধবিহার ব1 হিন্দুমন্দিরগুলিতেও উংকীর্ণ অনেক বা্যন্ত্ ও 
নট-নটাদের মৃতি দেখা যায়। বারহুত (খুষ্টপূর্ব ১৫০), সীচী (খৃষ্টপূর্ব ১ম 
শতাবী ) প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারের বারান্দায় নট, নটা ও বাগ্যব্ত্রর অনেক প্রতিকৃতি 
উতৎকীর্ণ আছে। ক্যাপ্টেন ডে উল্লেখ করেছেন সীচীর ভাক্কর্ষে কতকগুলি রোমীয় 
বাগ্যন্ত্রের প্রতিকৃতিও দেখ! যায়। মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার স্থৃবিখ্যাত 
“উড়িস্তার প্রাচীন ইতিহাস” গ্রন্থে সাচী ও অমরাবতীর ভাকঙ্কর্ষে এধরণের সাতটি 
তন্ত্ীযুক্ত বীণার উল্লেখ করেছেন । বীণাটি ক্রোড়ে স্থাপন ক'রে বাজানো হ'ত। 
তিনি বলেছেন সাঁচী, অমরাবতী ও তৃবনেশ্বরের মন্দ্রিশিল্পের কোন কোনটিতে 
মিশরীয় বাছ্যন্ত্রের নিদর্শন পাওয়। যায়, কিন্তু আসলে তার। ভারতীয় ছাচে গড়। ও 
ভারতেরই নিজস্ব সম্পদ। অমরাবতীর শিল্পে যে বীণার প্রতিকৃতি পাওয়' 
যায় তা দেখতে অনেকট! অরফিউসের হার্পের মতো! । তাতে সাতটি স্ত্রী 
আছে কিন্ত কোন পর্দা নেই।১* পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রাচীন ভারতের বীণাঁদি 
যন্ত্রে কোন পর্দা দেওয়া থাকত না। বাণায় যতগুলি স্বরের বিকাশ-সাধনের 
প্রয়োজন হ'ত, ততগুলি তস্ত্রী বা তার সংলগ্ন থাকত। অমরাবতীর বীণায় 
সাতস্বরের লীলায়ন থাকত ব'লে সাতটি তন্ত্রীর সমাবেশ দেখা যায়। প্রাচীন 
ভারতের সগ্ঠতন্ত্র-বীণাই মনে হয় বর্তমানকালে সেতার বা 'ম্বরবীণা" নামে 
প্রচলিত। পাথরের বুকে প্রাচীন বাগ্যন্ত্র ও নট-নটিদের ক্ষো্দিত চিত্র অতীত 
ভারতের সাঙ্গীতিক চেতনা ও ইতিহাসের মর্মকথাই প্রকাশ করে ! 

থৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে মুনি ভরত নাট্যশান্ধে তার একশত পুত্র তথ] শিশ্কের 
নামোল্পেখ করেছেন। শিশ্ত পুত্রতুল্য, তাই ভরত তাদের নামের পরিচয় দেবার 
আগে উল্লেখ করেছেন : "ত্বং পুত্রশতসংযুক্ত:” (১1২৪) প্রসৃতি। তিনি 
বলেছেন £ 'পুত্রানধ্যাপয়ং ষোগ্যান্‌ প্রয়োগং চাহস্ত তত্বতঃ” (১২৫)) 


৯) ৬105 (ক) 276 21165657) 17856%617561555 01 ১০%$161% 1100 27 
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মৌর্য ও গুপ্ত বংশের মধ্যবর্তা যুগ ২০৭ 


অর্থাৎ শিষ্যর! যাতে ভালোভাবে অধিগত ক'রে নাট্শাস্ত্রের বিষয়বন্ত ধথাধথভাবে 
প্রয়োগ করতে পারেন সে সম্বন্ধে তিনি যত্ব নিয়েছিলেন। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ১ম 
অধ্যায়ের ২৬-৩৯ গ্লোকগুলিতে একশো বিচক্ষণ শিষ্বের নামোল্লেখ করেছেন । 
শিষ্যদের মধ্যে আছেন শাণ্ডিলা, বাংস্য, কোহল, দত্তিল, তওু, বিপুল, কপিঞ্ল, 
বাদরি শালিকর্ণ, শালিক, পিঙ্গল, গৌতম+১, বাদরায়ণ, কালিয়, তাগ্যা, হিরিণাক্ষ, 
শ্যামায়ন, পঞ্চশিখ, কদর, বীর প্রভৃতি । এদের মধ্যে সম্মুখ, ব্যালী, ব্যাস, 
বামদেব, বাস্থকী, দক্ষপ্রজাপতি, ধেন্ুক বা ধনুক, ভ্রোহিনি, কম্বল, অশ্বতর, তুম্ুরু, 
রাবণ, বিশ্বাবস্থ প্রভৃতিকে ভরতের পূর্বাচার্য ব'লে অনুমান হয়। তাছাড়। 
কয়েকজনের নাম রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় তাদের 
ৃষ্টপূর্ব যুগের বলে মনে হওয়1 অস্বাভাবিক নয়। শাজদেব সঙ্গীত-রত্বাকরে 
অবতারণায় (১।১৫-১৯) প্রাচীন সঙ্গীতশাহ্্ীদের নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা 
থেকে তাঁদের পৌর্বাপর্যধারার ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। সন্ুখ, র্যালী, 
কামদেব, বাস্থকী, দক্ষ-প্রজাপতি, ধেনুকা, দ্রোছিণি প্রভৃতি সকলেই যে 
লঙগীতশাস্ত্ের প্রণেতা বা শাস্্ী ছিলেন তা পরবর্তী-গ্রস্থকারদের উদ্ধৃতি- 
বাক্য থেকে জানা যায়। 'তাললক্ষণ” গ্রন্থে কামদেবের নামের উল্লেখ 
আছে £ “চরণনৃত্যলক্ষণং তু কামদেবেন”। সারদাতনয় তার 'ভাবপ্রকাশন' 
গ্রন্থে বাস্থকী, ব্যাস, দ্রোহিণি প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন : (১) "নানান্রবো- 
ষধো * * ইতি বান্থুকিনাপুযুক্তো ভাবেভ্যো রসসম্ভবঃ৮ (৩৭ শ্লোক); (২) "্সাত্বতী 
বৃত্তিরতবস্তা্দিতি দ্রৌহিণিরব্রবী২*» (২৩৯ শ্লোক); (৩) “অস্তান্কমেকং ভরতঃ 
দ্বাবস্কাবিতি কোহল:, ব্যাসাঞচনেয়গুরবঃ প্রাহুরক্বত্রয়ং যথা” (২৫১ শ্লোক )। সঙ্গীত- 
রত্বাকরের টীকাঁয় সিংহভূপাল দক্ষ-প্রজাপতির নাম উল্লেখ করেছেন £ “দক্ষ- 
প্রজাপতিরপি-_-অবধানানি * *” | দামোদরগুপ্ত তার কুটিনীমত গ্রন্থে ধেম্তকার 
নামোল্েখ করেছেন £ “কীদৃশো নয়মার্গে ধেনুকরচিতে চ তালকে কীদৃকৃ” 
(৮২ শ্লোক )। শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকরে কম্বল ও অশ্বতরের নামের 
উল্লেখ করেছেন £ “এতদল্পনিগান্বাহঃ কস্বলাশ্বতরাদয়ঃ” ( ১1৭২২ )। কল্পিনাথও 
বলেছেন : “ইতি কন্বলাশ্বতরাদি- মতানুসারিণা বচনেন * **| রামায়ণের 
অযোধ্যাকাণ্ডে গন্ধর্ব বিশ্বাবস্থ প্রভৃতির নামোলেখ আছে; “* * 
গন্ধর্বান্থিশ্বাবস্থ হাহাহুহুন্” (১৩ শ্লোক )। মার্কগ্ডেয়পুরাণে ঃ “বিশ্বাবস্থরিতি 

১১। এই গোঁতম যে প্রাচীন গ্তায়ের আচার্য অক্ষপাঁদ গোঁতম নন তা৷ নাটাশান্বের ৩৬ অধ্যায়ে 
€ কাদী সং) “জঙ্গিরা গোঁতমোইগন্ত্” (৩৬।১) প্রভৃতি প্লৌক থেকেই অনুমান হয়। 


২০৮ | সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


খ্যাতো দিবি গন্ধবরাটু প্রভো” (২১শ অধ্যায়)। খিল-হরিবংশে 
( ভবিষ্তপর্ব 191২৪ ) উল্লেখ আছে £ “গন্ধররাঁজঃ প্রোবাচ বিশ্বাবস্থুরিদং বচঃ” 
প্রভাত । 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সম্মুখ, ব্যালী, কামদেব, বান্থুকী, কম্বল, অশ্বতর, 
দক্ষগ্রজাপতি, ধেনুকা, দ্রোহিণি প্রভৃতি আচার্ধেরা নাট্যশান্কার ভরতের চেস্কে 
সাধারণভাবে প্রাচীন বলে মনে হলেও তাদের সঠিক সময় ও পৌর্বাপর্য নির্ণয় 
করণ কঠিন, কেনন! তাদের সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণবাক্য পরবর্তাঁ সঙ্গীতশান্্গুলিতে 
উদ্ধৃত দেখা যায় তাদের কোন কোন বিষয়বস্তর আলোচনা! খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী 
ও কোন কোনটি থুষ্টীয় শতাব্দীর ব'লে অনুমান হয়। যেমন, কম্বল ও অশ্বতরের 
মতের উল্লেখ ক'রে শাঙ্গ দেব (খুষ্টায় ১৩শ শতাব্দী ) বলেছেন, 

অংশেষু সমপেঘেতদ্যথাস্বনিয়মান্তবেৎ। 
এতদল্লনিগাস্বাহুঃ কম্বলাশ্বতরাদয়ঃ ॥১২ 

কল্পিনাথ টীকায় বলেছেন £ 'পঞ্চমীমধ্যমাঁ ইতি ভরতমতান্ুসারিণা বচনেন, 
“এতদল্পনিগাস্থ' ইতি কথ্লাশ্বতরাদিমতাম্সারিণ বচনেন চোপাত্তাস্থ পঞ্চমীমধ্যম!- 
ষড়জমধ্যমাষাড়জীযু চতন্যযু ষড়জমধ্যমায়া বিকৃতসংসর্গজত্বেনে কেবল- 
বিরুতত্বাচ্ছুদ্ধতায়া অভাবেইপীতরাসাং তিস্থণীৎ শুদ্ধাবস্থায়াং বিরুতবস্থায়াং 
চাবিশেষেণ শ্বরসাধারণে প্রাপ্তে নিয়ময়তি”। সিংহভূপালও কম্বল ও অশ্বতরের 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেনঃ “এত স্বরসাধারণমল্পনিষাদগান্ধারান্থ জাতিষু 
ভবতীতি কম্বলাশ্বতরাদয় আহুঃ। অল্পনিষাদগান্ধারে রাগাভাষাহ্দাবপি স্বরসাধারণং 
প্রোযোক্তব্যমিতি তেষাং কন্বলাশ্বতরাদীনাং মতম্৮। শাঙ্দেব, কল্লিনাথ ও 
সিংহভূপালের উল্লেখ ও বিবৃতি থেকে বোঝ। যায় নাগরাজ অশ্বতর ও তীর ভ্রাতা 
কম্বল১৩ জাতি তথা জাতিরাগ, ভাষারাগ, স্বরসাধারণ, বিরৃতম্বর প্রভৃতির সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া শাস্বী কম্বলকে ব্রন্ষগীতি-বপ কপালাদির সঙ্গে 
বিশেষভাবে সম্পকিত দেখা যায়। শাঙ্দেব উল্লেখ করেছেন £ “পীতঃ 
কম্বলগানেন কম্বলায় বরং দদৌ” (১/৮১৩)। কপাল ও কম্বল প্রভৃতি ব্রহ্ষপদ 
বা ব্রন্ধাকথিত পদ: “কপালানাং ক্রমাদ, ক্রমো ব্রনষপ্রোক্তাং পদাবলীম্* 
(১1৮১৪ )। কল্লিনাথ বলেছেন নাগরাজভ্রাত1 কম্বল বিশেবভাবে যে ব্রহ্গগীতি 


১২। সঙ্গীত-রত্বাকর ১।৭।২২ 
১৩। মার্কগেয়পুরাঁণে সঙ্গীতের আলোচনার সময় এদের লন্বন্বে আরো বিশেধভাবে আলোচন। 


করার চেষ্টা করব। 


নাট্যশাঙ্ত্রে সঙ্গীত ২০১১ 


গান করতেন তার নাম ছিল “কম্বল? : “কম্বলনাস্ন| খগুপরশুকর্ণকুগ্ডলেন কুগুলীজেণ 
গীতত্বাদস্ত কম্বলসংজ্ঞা” । সিংহভূপালও বলেছেন ; “কম্লশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তং 
কম্বলগান্ * * | যন্মাৎ কম্বলো নাগে গীতবাংস্তম্মাৎকম্বলগানযিত্যাভিধীয়তে”। 
ভরত নাট্যশাস্বে কম্বলের নাম উল্লেখ ন! করলেও ব্রন্মগীতির পরিচয় দিয়েছেন ।১৪ 
শাঙ্গ দেব সঙ্গীত-ররাকরের ন্বরাধ্যায়ে ব্রন্ধগীতি কপালের সঙ্গে সঙ্গে কম্বলগীতির 
কথাও উল্লেখ করেছেন ও সে"সম্বন্ধে ক্রদ্ার প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। 
্রন্মপদগীতি কপাল ও কম্বল শ্ুদ্ধজাতিরাগ ফাড়জী প্রভৃতি থেকে স্থষ্ট ঃ 
“শুদ্ধজাতিসমুভূতকপালানি” (১1৮১) অথবা কল্গিনাথ বলেছেন : "শুদ্ধজাতিভ্যঃ 
ষাড়জ্যাদিভ্যঃ সপ্তভ্যঃ সমুদ্ভূতাণি কপালানি”। স্থতরাং কপাল, কম্বল প্রভৃতি 
্রহ্ষপদগীতি নাট্যশাস্ত্কার ভরতের (খুষ্টীয় ২য় শতাবী) অনেক আগে থেকে 
ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল ও কম্বলগীতির সঙ্গে সঙ্গীতশাস্্বী কম্বলের 
নাম সম্পকিত হওয়ায় কম্বল ও তার ভ্রাতা অশ্তর যে ভরতের চেয়ে প্রাচীন 
একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। এভাবে অন্যান্য প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের সম্বন্ধে 
আলোচনা করলে হয়তো অনেককেই ভরত-পূর্ব যুগের ব্যক্তি হিসাবে যেমন 
পেতে পারি তেমনি অনেককে আবার ভরতোত্র কালের শাস্ত্রী বলেও প্রমাণ 
কর! যায়। তাদের নির্দিষ্ট অভ্যদয়-কালের এঁতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়ার 
জন্যই এই বিপর্ধয় দেখা যায় । 


॥ নাট্যশাকজ্ত্রে সঙ্গীত ॥ 


থৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে নাট্যশান্বকার ভরতের অভ্যুদয় হয়। অবশ্য ভরতের 
অভ্যুদয়-কাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে । কেউ বলেন ২য় খৃষ্টপূর্বা কাল পর্যন্ত 
ভরতের সময় নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।১ ডাঃ কষ্ণমাচারিয়ার, অধ্যাপক ধ্রুব, 
ডাঃ ভাগ্ডারকর, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ষ্টেন কোনো, শ্রদ্ধেয় র্যাপ্সন, 
গণপতি শাস্বী প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে ভরতের সময় বা নাট্যশান্্বরচনার কাল 
ুষ্পূর্ব ২য় শতক থেকে খুষ্টীয় ২য় শতাবী। অনেকের মতে ভরত খৃষ্টীয় ৪র্থ 
শতাব্বী থেকে ৫ম শতাব্দীর গুণী।২ কারু কারু মতে বিচিত্র বিবর্তনের ভেতর 


১৪। নাট্যশাস্ত্র (কাণী সংস্করণ ) ৩১1১৯৮-২৭৭ 
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১৪ 


২১০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


দিয়ে নাট্যশাস্ত্ের পূর্ণবূপের বিকাশ লাভ করে খুষ্টীয় ৮ম শতাবীতে । অনেকে 
বলেন নাট্যশান্ে লঙ্গীতের অধ্যায়গুলি (২৮শ-৩৩শ' অধ্যান্র ) থৃীয় ৪র্থ 
শতাব্দীতে রচিত হয়। ভাঃ কানে (6. ৬. (905) কলিঙ্গরাজ জৈন 
খারবেলের হাতিগুক্ষাঁলিপিতে উতৎকীর্ণ 'গান্বর্ববেদবুধঃ শব্দটির নিদর্শন দেখিয়ে 
বলেছেন যে খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে (কারু মতে খুষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী ) এ প্রস্তরলিপিটি 
উতৎকীর্ণ হয় ও তাতে গন্ধরবেদের কথা উল্লিখিত থাকায় গন্ধববেদ তথা নাট্যশাস্ত 
যে ২০* খুষ্টপূর্বাব্ষের আগেই রচিত হয়েছিল একথা বোঝা যায়।ৎ হাঁতিগুস্ফা- 
গুহাটি উড়িস্যায় ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরিপর্বতে অবস্থিত। জন রাজা 
খারবেল নৃত্য-গীত-বাছ্ ও নাটকে বিশেষ অনুরাগী ও পারদশ্শা ছিলেন। তিন 
ব্ছর রাজত্ব করার পর তিনি তাঁর রাজত্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাট্যাভিনয়, নৃত্য, গীত 
ও বাছ্যের যাতে বিশেষ প্রচার হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং লিপিতেও 
একথার উদ্ধৃতি দেখ] যায় £ “দপ-নট-গীত-বাদিত-সংদসনাহছি উসব-সমাজ- 
কারাপনাহি চ কীড়াপয়তি নগরীম্” |* সুতরাং ডাঃ কানে উল্লেখ করেছেন যে 
প্রথম অধ্যায় ও সম্ভবত আর চারটি অধ্যায় ( ২য়-_€ম ) খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে 
বর্তমান আকারের নাট্যশাস্ত্ের অন্তভূক্ত করা হয়েছিল। এধরণের অনেক 
মতবাদই নাট্যশান্ত্রের রচনাকাল ও রচয়িতাকে নিয়ে স্টি হয়েছে। কিন্তু 
নানান্‌ দিক থেকে নাট্যশাস্ত্রের আলোঁচন। ও বিশেষ ক'রে তার সঙ্গীতাংশের 
বিষয়বস্ত নিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে মুনি ভরত খৃষ্টয্ন ২য় শতাব্দীর আগে 


50117561175 1966%/5611 €176 4] 2100 1115 5101) 06111 4.0.) ঘ১ ত 
7810065 : 4 91570048%1 (1935), 10. 119. 

৩1 47005 [780101610700105, 10501110001 0 72581555129 50185 70178795619 
(015 121116 0৫8 159111784) 0 জ0011875855051)0017911 (22112717710 17010, 
০]. 3, 0. 127 86 029). 20086 20500000125 26511619115 98551852160 €০ 
16 200. 06106015 13,0, 11051510165 0175 055120191525509, 17709501195 10502 
15008171260 90215 06200511539 196:016 €101150 8100 1156 3559608, 13101) 
10015065 405 10117010159 ৪100. 70280610659 17785 515 ৮/5]] 1১6 1319060. 8708 
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নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২১১ 


বর্তমান আকারের নাট্যশাস্বটি রচনা বা সংকলন করেন নি। ভাঃ শ্রীমনোমোহন 
ঘোষের অভিমতও তাই । | 
ভরতের নাট্যশান্জ আসলে ১২,০০০ হাজার প্লোক নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল, পরে 

৬,০০০ হাজার মাত্র শ্লৌক-সংখ্যা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকে 
দু'টি সংস্করণ _বৃহত ও ক্ষুদ্র মনে করা যেতে পারে। অনেকের মতে বৃহত্টির 
নাম “নাট্যবেদাগম” ও ক্ষুব্দটির নাম 'নাট্যশাস্ব' ছিল। সারদাতনয় ( ১১৭৫-১২৫০ 
খৃষ্টাব ) “ভাবপ্রকাশন? গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ( ১০।৩৫ ), 

একং হ্বাদশসহল্ৈষ্সেণিকৈরেকং তদর্ধতঃ। 

ষড় ভিশ্লেকিসহন্বৈধো নাট্যবেদস্য সংগ্রহঃ ॥ 
ধনগ্ুয়-কৃত “দশরূপ" গ্রন্থের ১৬২ গ্লোকের টাকায় বহুরূপ-মিশর ছ্বাদশসহশ্রী- 

ংস্করণটির প্রামাণ্য স্বীকার ক'রে বলেছেন, 

সভায্তমানমেকম্মিরন্বেহন্যার্থত্বহুচনমূ। 

সমাপ্যতি হি নাট্যজ্ঞৈরঙ্কাবতার ইস্যুতে ॥ 

ইতি দ্বাদশসহমত্রীকারঃ | 
ভাঃ কষ্ণমচারিয়ার বলেন "ভরতসপ্রকাশনম্‌” নামে একখানি গ্রন্থ মান্্রাজ থেকে 
তেলেগুভাষায় প্রকাশিত হয়েছে । তাতে নটি রস ও ভাবের পরিচয় আছে, 
কিন্তু নাট্যশান্ত্রে আটটি রস ও ভাবের বর্ণন! দেখ! যায়। সম্ভবত তেলেগু 
সংস্করণটি অধুনালুঙ ছাদশসহত্রীরই অংশ-বিশেষ।* ফট্সহশ্রী-নাট্যশান্বের 
অন্তিত্বও প্রাচীন মনীষীর। স্বীকার করেছেন। যেমন বহুরূপ-মিশ্র দশরূপের 
টাকার (১৬১) উল্লেখ করেছেন : “হুত্রাণাং সকলাঙ্কাণাং হেয়মন্কমুখং বুধৈঃ। 
ইতি যট্সহশ্রীকারঃ”। অভিনবগ্ুপ্তও তার অভিনবভাঁরতীতে বলেছেন £ 
“অপি তু যথাবসরং মহাবাক্যাত্মনা ষট্সহশ্রীরূপেণ প্রধানতায়। প্রশ্নপঞ্চকনিরূপণ- 
পরেণ শাস্্েণ তত্বং নির্ণীয়তে” | 

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি নাট্যশান্বের অন্ততপক্ষে চলিশখানি পাওুলিপি 

পর্যবেক্ষণ ক'রে দ্বাদশসহন্ী সংরক্ষণটিকেই প্রাচীন ব'লে অভিমত প্রকাশ 


৫1 76006 16 2797 105 1019069. 10 00৪ 200. 06260104105 2171 0136 
০50651 161016 005 (2055 £520618115 5951£250 0০ 73119120515 /০:103.১-+11126 
12/282562 (208. 6৫.), 5০1. 7, 09. 1৬- বসুফ্রসউন। 

৬1 17119 0০100002085 1185 10120507980 105809585915991%.+-- 
81560 ০1014551087 52510 14572816 (193), 0.:810. 


২১২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


করেছেন। তাছাড়া তিনি ৩৬,০০০ হাজার শ্লোকপূর্ণ একটি প্রামাণিক 
নাট্যবেদের নামও উল্লেখ করেছেন। সেই ননাট্যবেদ' রচয়িত৷ ব্রন্ধা বা 
ব্রন্জাভরত।" হাদশসহশ্রী ও ফট্পহুশ্রী গ্রস্থ-ছু'টি একই ভরতের রচিত কিন! 
তার উত্তরে সারদাতনয় “ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে এএকং ছাদশসহলৈঃ প্রভৃতি শ্লোকে 
উল্লেখ করেছেন তা আগেই আলোচনা! করেছি। সারদাতনয়ের মতে গ্রন্থ-ছু'খানি 
একই সঙ্গে লিখিত হয়েছিল ও দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপূরক | কিন্তু অনেক 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে এনিয়ে মতভেদ আছে। শ্রদ্ধেয় পিশেল 
(51301151 ) দ্বাদশসহশ্রীকেই প্রাচীনতার সম্মান দিয়েছেন। অধ্যাপক 
ম্যাকডোনেলও তাই, তবে ফট্সহম্রীকে তিনি একেবারে পরবর্তা বলেন নি। 
ডাঃ লক্ষ্ণস্বূপের মতে যট্সহলী সংস্করণটিই প্রাচীন। দশরূপকার ধনগয় 
ছ্বাদশসহল্রীর পক্ষপাতী । ভোজরাজের মতে ষট্‌সহস্ত্ীই প্রামাণিক ৷ অভিনবগুপ্তের 
অভিমতও তাই । ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষের সিদ্ধান্ত এ'সম্বদ্ধে প্রণিধানযোগ্য ।” 
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নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২১৩. 


মহামহোপাধ্ায় রামকৃষ্ণ-কবি ব্রজ্জাকেই নাটাবেদের রচয়িতা বলেছেন ।*' 
ভরতও নাট্যশাস্ত্রে একথা হ্বীকার করেছেন দেখা যায় ঃ (১) "নাট্যবেদঃ কথং 
্রহ্ম,ৎপন্নঃ কল্য বা তে” (১1৪), “আয়তাং নাট্যবেদস্ত সংভবো ব্রদ্মনিমিতঃ* (১1৭), 
“নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতূর্বেদাঙ্গসংভবম্‌* (১১৬), “উৎপাগ্য নাট্যবেদং তু ব্রক্মোবাচ 
স্থরেশ্বরম্* (১১৯), “আজ্ঞাপিতো৷ বিদিত্বাহং নাট্যবেদং পিতামহাৎ* (১২৫) 
প্রভৃতি। অনেকের মতে নাট্যবেদের রচয়িতা 'আদিভরত*'১* স্দাশিব বা 
সদাশিবভরত। ব্রহ্মাভরত ও সদাশিবভরতের আলোচনা আমর! আগেই করেছি। 
ধনঞ্জয় তার দশরূপ'-গ্রন্থে সদাশিবের ও সারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে ত্রন্ধা, সদ্দাশিব 
ও মুনি ভরত এই তিনজন প্রাচীন নাট্যাচার্ধের নামোল্লেখ করেছেন। অভিনবগ্ুপ্ত 


17701:5 0188001, 1306 9 0816001 €3:9,17011721101 01 (175 11591 15061991019 
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৯। মাননীয় রামকৃষ্-কবি ব্রহ্গা-রচিত নাট্যবেদকে ৩৬১*০ প্লৌক যুক্ত চারটি উপবেদের অন্যতম 

বলেছেন । তিনি যামলাষ্টকতন্ত্র থেকে প্রমাণও উদ্ধত করেছেন । যেমন. 

গান্ধর্ববেদঃ যট্ত্রিংশৎসহততগ্রস্থসংমিতঃ | 

যত্র সপ্তস্বরোৎপত্তিকথনং পরিকীর্তাতে | 

বীণাতস্ত্ কলাতন্ত্রং রাগতন্ত্রমনুতমম্‌ | 

মিশ্রতন্ত্ং তালতন্ত্ গীতিকা তন্ত্রমেব চ। 

লাসিকোল্লাসিকাতস্ত্র মেলতন্ত্রং মহত্রম্। 

জাতিগ্রহলয়স্থানং মাগীলপ্রক্রিয়া ক্রিয়! ॥ 

কালজ্ঞানং বাছ্যবল্ীত্রিভিনাধ্যায় এব চ। 

তুরঙ্গরতিসারঙ্গ সিংহলীলাবিজ.ভণম্‌ ॥ 

অঙ্গহারপ্রবিক্ষেপাধ্যায়; সংক্ষোভপত্রিয়। | 

এবমাদীনি গান্বর্বেদে সন্তি সহশ্রশঃ | 

১*। কবি কালিদাসের “শকুস্তল' নাটকের টীকাকার রাঘবভটও আদি-ভরতের নামোল্লেখ 

করেছেন। শ্রদ্ধেয় রামকুফ্ণ-কবি ছ্বাদশসহতত্রীকে আবার 'আদিভরত' আখ্যা দিয়েছেন £ 
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০ 89 980841%8.89 1057 4১1011299.১১ 'আদিভরত' এখানে গ্রন্থ, গ্রন্থকার নয়, আদিভরত 
বা সদা শিবভরতের রচিত ভবাদশসহশ্রীর অপর নামই আদিতরত | শ্রদ্ধের রামকৃষ্ণ-কবি উল্লেখ করেছেন £ 
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হ১৪ 1... সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


অভিনরভারতীতে এই তিনজনের নাম উল্লেখ ক'রে পূর্বপক্ষ করেছেন বর্তমান 
( খৃষ্টীয় ২য় শতাবীতে লেখা ) সমগ্র নাট্যশাস্বটি মুনি ভরতের নিজের--না তার 
কয়েকজন শিষ্বের লিখিত। তিনি উল্লেখ করেছেন : “অন্তে ত্যন্তং গ্রন্থ 
কশ্চিচ্ছিস্তো বারীরচৎ। তত্র ব্রহ্মণেতি ভরতমূনিঃ প্রথম শ্লোকে নির্দিষ্ট, কথং ** 
মধ্যেইজ্জ যট্ত্রিংশদধ্যায়াং যানি প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রয়োজনবচনানি তানি তচ্ছিস্যবচনান্তে- 
বেত্যান্থঃ | তচ্চাসংৎ। একন্ত গ্রন্থস্তানেকবক্ৃৃবচনসন্র্তময়ত্ে প্রমাণাভাবাৎ **। 
এতেন সদাশিবত্রক্ষভরতমতত্রয়বিবেচনেন ব্রক্মমতসারতাপ্রতিপাদনায় মতত্রয়ী- 
সারাসা়বিবেচনং তদ্গ্রস্থগুপ্রক্ষেপেণ বিহিতমিদং শাস্বম, ন তু মুনিবিরচিতমিতি 
বদাহ্নান্তিকধুধোপাধ্যায়স্তৎপ্রযুক্তমূ, সর্বানপন্ণুবনীয়াবাধিতশবলোক প্রসিদ্ধি- 
বিরোধাচ্চ”। কিন্তু এ সিদ্ধাস্ত কতটুকু সমীচীন ত1 আলোচনার বিষয়। পুনরায় 
কাব্যমালা-সংস্করণ নাট্যশাস্তের শেষে নন্দিভরতের নাম উল্লেখ দেখা যায় ঃ 
"সমাথশ্চায়ং [ গ্রন্থঃ ] নন্দিভরতসংগীতপুস্তকম্” । অনেকের মতে ভরত সম্পূর্ণ 
নাট্যশান্বটি রচনা করেন নি, নন্দি তথা নন্দিকেশ্বর ও কোহল শেষাংশ রচন। 
করেছিলেন । কিন্তু নন্দিকেশ্বর-রচিত কোন সঙগীতগ্রন্থের সন্ধান এখনো পর্বস্ত 
পাওয়া যায় নি। শ্রদ্ধেয় রাইস্‌ মহীশূর ও কৃর্গের গ্রস্থ-তালিকায় “নন্দিভরতম্‌” 
নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখের কথা বলেছেন। কিন্তু সেট নাট্য গ্রন্থ, সম্পূর্ণ 
সঙ্গীতের -গ্রস্থ নয়। কাব্যমালা-সংস্করণে উল্লিখিত নন্দিভরতের উল্লেখ-প্রসঙ্গে 
শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীন্থশীলকুমার দে বিশেষভাবে আলোচনা! ক'রে বলেছেন সঙ্গীত 
সম্বন্ধে নাট্যশান্মে ২৮ থেকে ৩৩ অধ্যায়গুলি মুনি ভরতের নিজস্ব অব্দান 
হলেও পরবর্তাকালে নন্দিভরতের অভিমত অস্থ্যায়ী তাকে নতুন ক'রে আবার 
লেখা হয়েছিল।১১ নাট্যশান্বটি বেশীরভাগ আর্ধাছন্দে ( পদ্ঠে ) লেখা ও সামান্য 
সামান্য তাতে গছারচনাও আছে। 

নাট্যশাস্ত্ের রচয়িতা মুনি ভরত আসলে এঁতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এ" নিযে 
মতদ্বততা! কম নেই । তবে একথা ঠিক যে, "ভরত' একটি উপাধি বা পদবী- 


১১) (8) “8075 06518178000 ০0৫ 005 1965 0816 0£ 9172196215 66300 ৪. 
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2102101555 002 56 795 0022008150 8:00 16099 ৪6 50120819051 1957890 10 
90007091706 %/102 1129 5165575 00 51501685919. * ক 008৮ 025 1৩. 
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নাট্যশান্ত্রে ঙীত' - ২১৫ 


বিশেষ। নাট্যশান্তে অভিনেতা বা নটমাজ্ফেই ভরত' আখ্যা দেওয়া হ'ত। 
ভরত উল্লেখ করেছেন £ “ভরতানাঞ্চ বংশোহয়ং ভবিষ্তঞ্চ প্রকীতিতম্‌* (৩৬৭১), 
বা 'পুষ্ঠে কত্ান্ত কুতপং নাট্যং যুউক্তে যতোমুখং ভরতঃ, সা পূর্ব মস্তব্যা প্রয়োগ- 
কালে তু নাট্যজ্:* ( কাব্যমাঁলা স” ১৩৬১১ বরোদা ১৩৬৬, কাশী ১৪1৬৫ )। 
যাজ্ঞবন্ধাসংহিতায়ও ( ৩১৬২ ) ভরত” শব্টি অভিনেতা! বা নট অর্থে ব্যবস্ৃত 
হয়েছে দেখা যায়, 

যথা হি ভরতো৷ বর্ণেরব়ত্যাত্বনম্তন্মূ। 

নানারূপাণি কুর্বাণস্তথাত্মা কর্মজান্তন্থ: ॥ 
বিশ্বরূপ প্রভৃতি টাকা বা ভাঘ্তকাররা এই শ্লোকটিতে ভরত অর্থে “নট? অর্থই 
করেছেন ।১২ 

সারদাতনয় ভাব্প্রকাশনে বৃদ্ধভরতের নামোল্লেখ ক'রে বলেছেন, 


এবং হি নাট্যবেদোহস্মিন্‌ ভরতেনোচ্যতে রসঃ | 

তথা ভরতবৃদ্ধেন কথিতং গগ্যমীদৃশম্‌ ॥ 
পূর্বে তামিলগরস্থ শিলগ্নর্দিকরমের ভাষ্কে “পঞ্চভারতীয়ম শব্দের উল্লেখ করেছি। 
“পঞ্চভারতীয়ম্‌* একটি গ্রন্থ, এটি পাঁচজন ভরতের বোধক নয়। সারদাতনয় 
ভাবপ্রকাশনের দশম অধ্যায়ে পঞ্চভরতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন দেখা যায়। 
তিনি আচার্ধপরম্পরার পরিচয় দিতে গিয়ে মুনি ভরতের পঞ্চশিষ্যের কথা উল্লেখ 
করেছেন। স্বতরাং সারদাতনয়ের পঞ্চভরতোপাখ্যানের সঙ্গে নাট্যশান্ছে 
উত্লিখিত একশো শিষ্কের আখ্যানের তাহলে কোন সামণ্রস্ত নাই। সারদাতনয়. 
পঞ্চভরতকে “নটকুল” বা “নট” আখ্যা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, 

স্থতিমান্জে মুনি; কশ্চিৎ শিষ্তৈ: পঞ্চভিরঞ্িতঃ। 

তানব্রবীৎ নাটবেদং “ভরত? ইতি পিতামহঃ॥ 

তুষ্টন্তেভ্যো৷ বরং প্রাদাৎ অভীষ্ট পদ্বিষ্টরঃ | 

নাট্যবেদমিদং যন্মাৎ “ভরত” ইতি ময়োরিতম্‌ | 

১২। ডাঃ কানে এ'প্রসঙ্ে উল্লেখ করেছেন £ 406 15 00165 09531015 
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২১৬ .. জঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


তস্মাদভরতনামানঃ ভবিষ্যথ জগত্রয়ে | 
নাট্যবেদোহপি ভবতাং নায়! খ্যাতিং গমিষ্যৃতি ॥ 

এ' থেকে বোবা যায় এককন মুনি ভরতের পাঁচজন শিষ্ত ছিল ও তাদেরও “ভরত* 
বলা হ'ত। স্থৃতরাং ছ'জন ভরত নাট্যশান্্ প্রচার ক'রে পৃথিবীতে যশস্বী 
হয়েছিলেন । তীরের মধ্যে একজন নাট্যশান্বকার মুনি ভরত ও অপর পাঁচজন 
নন্দিভরত, মতঙ্গভরত, কশ্ঠপভরত, কোহলভরত ও তওুভর্ত। অনেকে তওুর 
পরিবর্তে যাষ্টিকভরতের নাম উল্লেখ করেন। আসলে পঞ্চভরতোপাখ্যানটি 
পৌরাণিকী ধারণ ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্চ-কবি 
সারদাতনয়ের ভাব প্রকাঁশন' এবং “শিলগ্পদিকরম্‌ ও “পঞ্চমরবু* এই ছু'টি তামিল- 
গ্রন্থের অনুসরণ ক'রে যে পাঁচজন ভরতের কল্পনা! করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত নয়। 
তাছাড়া “শিষ্েঃ পঞ্চভিরস্বিতম্* শব্দগুলি থেকেও পঞ্চভরতের এঁতিহাসিকতা 
প্রমাণ হয় ন1।১৩ সুতরাং নাট্যশাস্বকার মুনি ভরতের প্রসঙ্গে বল! যায় যে 
'ভরত' শব্দটি উপাধি-বিশেষ হলেও নাট্যশাস্বের রচয়িতা বা সংকলয়িতা 
এঁতিহাসিক ভরত একজন ছিলেন। নাট্যশাস্্কার নিজে নাট্যবেদজ্ঞানী ও 
নট-রূপে (?) প্রসিদ্ধ থাকায় তাঁর পক্ষে নটের অভিন্ন উপাধি ভরত নামধারী 
হওয়/ও কিছু অন্বাভাবিক নয় । 

ভরত নাট্যের অঙ্গ বা সহায়ক-রূপে নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনা 
করেছেন ও সেদিক থেকে নাট্যশান্বের সকল অধ্যায়েই সঙ্গীতের কিছু-নাঁকিছু 
প্রসঙ্গ আছে। তবে ২৮শ থেকে ৩৩শ অধায়গুলিতেই তিনি বিশেষভাবে 
সঙ্গীতের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে ২৮শ--৩৩শ অধায়গুলিতে 
সঙ্গীতালোচনার সঙ্গে ১ম থেকে ২৭শ অধ্যায়গুলিরও বেশ সম্পর্ক আছে এবং 
নাট্যশান্বের গোড়ার দিকে নাট্য-প্রপঙ্গে সঙ্গীত-উপাদানের যে সব পরিচয় 
দিয়েছেন, ২৮শ-__৩৩শ অধ্যায় গুলিতে তাদের অনেকেরই পুনরুক্তি দেখা যায়। 
তাই নাট্যশাস্তে সঙ্গীতের পরিপূর্ণ আলোচনা করতে গেলে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির সম্বন্ধে 
সুষ্ঠু জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । নাট্যশাস্তে সঙ্গীতের আলোচনা বেশ প্রণালীবদ্ধ ও 
বিজ্ঞানসম্মত । নাট্যশাহের পরবর্তী গ্রস্থগুলি নাট্যশাস্বেরই প্রতিধ্বনি ও একদিক 


পপ পপ পপ পাপাপল শপ 


১৩। ডাঃ রাঘধনের অভিমতও তাই। তিনি উল্লেখ করেছেন £ “29 ৪৮০৮৪ 
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নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২১৭ 


হ্দিয়ে ভায্যই বল! যায়। তাছাড়া নিয়মিত আলোচনা ও অন্থশীলনের, অভাবে 
নাট্যশান্ের বিষয়বস্তু অনেকের কাছেই অপরিজ্ঞাত ও দুরূহ হ'য়ে আছে। ভাই 
নাট্যশান্ে মঙ্গীতের সম্যক পরিচয় পেতে গেলে আমাদের পরবর্তী লঙ্গীতগ্রস্থ ও 
ভাত্গুলির সাহায্য নেওয়া একাস্ত আবশ্তক। 
নাট্যশাস্ত্রের ২৮ অধ্যায় থেকে বিধিবদ্ধভাবে স্বর, মন্দ্রাদি স্থান, বর্ণ, অলংকার, 
কাকু, অঙ্গ প্রভৃতির আলোচনা করার আগে ভরত ১৯শ অধ্যায়ে পাঠের 
 খণাদির নির্য়-গ্রসজে ষড়জাদি সাত স্বর, বর্ণ ও অলংকারাদির কিছুটা পরিচন় 
'দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন £ “পাঠ্যগুণানিদানীং বক্ষ্যামঃ | তদ্যথা 
'সধ্স্বরাঃ, ত্রীণি স্থানানি, চত্বারেো! বর্ণাঃ, ত্রিবিধা কাকুঃ, ষড়লঙ্কারাঃ, যড়ঙ্গানি, 
** তত্র সপ্ত ত্বরাঃ যড়জর্যভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদাঃ। ত এতে 
বসেষ,পপা্থঃ থা 
হাশ্শূজারয়োঃ কাধে শ্বরৌ মধ্যমপঞ্চমৌ। 
ড় জর্যভৌ তথা চৈব বীররৌন্রাদ্ভৃতেযু তু ॥ 
গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ কর্তৃব্যৌ করুণে রসে। 
ধৈবতশ্চৈব কর্তব্য বীভৎসে সভয়ানকে ॥ 
ত্রীণি স্থানান্যুরঃকঠশিরাংসীতি ভবস্তযপি 
. শারীরধামথ বীণায়াং ত্রিভ্য স্থানেভ্য এব চ॥ 
উরসঃ শিরসঃ কঠাৎ স্বরঃ কাকুঃ প্রবর্ততে । 
আভাষণং তু দুরস্থে শিরস] সংগ্রযোজয়েৎ ॥১ 
একথা ঠিক যে ভরত নাট্যের উপযোগী সঙ্গীতের বিশেষভাবে আলোচন। করেছেন 
২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গ্ুলিতে। কিন্তু স্বরনাম, তাদের রসাম্যায়ী ব্যবহার, 
স্বরোচ্চারণের স্থান ও এমন কি পাঠ্য বা সাহিত্যে ব্যবহৃত উদাতাদি স্বরের 
তিনি আগেই উল্লেখ করেছেন দেখা যায়। ভরত ২৮শ অধ্যায়ে জাতি, জাতিগান 
বা জাতিরাগগান এবং ৩২শ অধ্যায়ে বিভিন্ন ঞ্রবাগীতির আলোচনায় রাগ ও 
গানের বর্ণ, অলংকার, মৃছনা, রস ও ভাব প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন, কিন্ত 
লৌকিক ও উদাত্বাদি স্থানন্বরগুলির বিশেষ কোন পরিচয় দেন নি। একোনবিংশ 
€১৯শ) অধ্যায়ে পাঠ্যের প্রসঙ্গে তাই স্থানস্বরগুলির প্রকৃতি ও প্রয়োগের কথ! 


১৪। নাটাশান্র (কাশী) ১৯।২৮-৪১; কাব্যমালাসংদ্করণ ১৭৯৯-১৭১) বরোদ। 
কং ১৭।১০২-১৩৭ 


২১৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


তিনি গমালোচনা করেছেন বলে মনে হয়। স্বরগুলিয় উচ্চারণে ও প্রয়োগে রস ও: 
ভাবের ব্যঞ্জনাই কাব্যের আবৃত্তি ও গানের বিকাশকে প্রাণবান করে। 
ত্বরোচ্চারণের গতি, ভঙ্গি বা ধারাই মান্থষের মনে বা অন্তরে রসের স্থ্টি করে ॥ 
রস হ্ষ্টি করে ভাব ও তার অভিব্যক্তি । রস-স্গ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে স্বরালাপ 
ও গান করা শিল্পীমাত্রেরই কর্তব্য । 

আচার্য অভিনবগুপ্ত “অভিনবভারতী”-টাকায় উল্লেখ করেছেন কাব্যমাজেই 
পাঠ্য, তবে সেই কাব্য ষড়জাদি সাত স্বর, চার বর্ণ, ছ'টি অলংকার, দু'রকম 
কাকু ও মন্দ্রাদি তিন স্থানযুক্ত হওয়! উচিত। ম্বরগত রক্তি বা মাধুর্ব-সংযুক্ত 
হ'লে তবে পাঠ্য 'গান' নামে অভিহিত হয়: “যদি হি ত্বরগতা রক্তিঃ পাঠ্যে 
প্রাধান্রেনাবলগ্ব্যৈত তদা গানক্রিয়াপৌ স্তাৎ্, ন পাঠ” 

চার বর্ণ বলতে নাট্যশাস্্কার উদাত্ত, অন্ুদাত্, স্বরিত ও কম্পিত 
বলেছেন।১৫ পাঠ্যে স্বরোচ্চারণ-রূপ চারটি বর্ণ ই বিশেষ উপযোগী । জাতি- 
রাগের বেলায় চার বর্ণ বলতে তিনি আবার আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী ও 
সধশরীর কথা বলেছেন £ “আরোহী চাবরোহী চ স্থায়িসঞ্চারিণৌ তথা, বর্ণাশ্তত্বার 
এবৈতে অলংকা রাস্তদাশ্রয়া'” 1১৬ ভরত উদাতাদি চার বর্ণেরও রসস্কৃতির কথ! 
উল্লেখ করেছেন। যেমন, স্বরিত ও উদাত্ত থেকে হাস্ত ও শূঙ্গার রস-ছু'টর 
বিকাশ, উদাত্ত ও কম্পিত থেকে বীর ও রৌদ্ের এবং অন্ুদত্ত, শ্বরিত ও কম্পিত 
থেকে করুণ, বীভত্স ও ভয়ানক রসের ক্ফৃতি হয়। অভিনবগ্প্ত রসের সঙ্গে 
যাড়জী প্রভৃতি জাতিরাগগুলিকে সম্পকিত ক'রে উদাত্তাদি বর্ণের সহযোগে গান 
করতে বলেছেন এবং এটাই নাকি তার মতে “তত্র হাস্তশৃঙ্গারয়ো” প্রস্ৃতি পাঠের 
অর্থ। তিনি উল্লেখ করেছেন £ “এবং শৃঙ্গারবীরাদিষু ত্রিষু যাড়জ্যা আবধভ্যা। 
বা ম্বাংশং গৃহীত্ব! তত্রৈবোদাত্তকম্পিতৈঃ পাঠ, করুণে নিষাদিবত্যা গাদ্ধার্যা বা 
স্থায়িনমালম্বযান্দাতেন পাঠঃ, বীভৎসে ধৈবত্যংশম্বরাশ্রয়েণ ব্বরিতরুতঃ ( পাঠঃ )1 
ভয়ানকে তত্ত্বরাবলম্বনেনৈব ( ধৈবতাংশ ) কম্পিত প্রধানঃ (পাঠ )-__-ইত্যেবং 
ভবিস্তৎ (অধ্যায় ২৯) জাতিবিনিয়োগানসারিস্বরাহ্বাদেন বর্ণেষূদাতাদিষু 
তাৎপর্য ন তু স্বরেযু ।”১" 


১৫। উদ্দাতশ্চানুদাতশ্চ স্বরিত; কম্পিতত্তখ। | | 

বর্ণাশ্ত্বার এব হু!ঃ পাঠাধোগে তপোধনাঃ | - নাটাশান্ত্র (বরোদা সং) ১৭1১৯ 
১। নাট্যশান্্র (কাণী ) ২৯১৯-২০ | 
১৭। নাটাশান্ত্র (বরোদা-সংস্করণ ), ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৯*-৩৯১ 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ৃ ২১৯ 


সাকাংঙ্ষ। ও নিরাকাক্ষা ভেদে ছু'টি কাকুর কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে । 

অভিনবগুপ্ত বলেছেন : “এবংভূতো ঘঃ ক্রিয়াবিশেষণত্তেন বাক্যে পঠ্যমানে 
ধ্বনিধর্মবিশেষঃ সা কাকুঃ” | ক্রিয়াবিশেষণ বলতে তিনি উল্লেখ করেছেন £ 
"তথা বর্ণা উদাত্বাদয়োহলংকারাশ্চোচ্চনীচদীপ্তাদয়োইপরিসমাধ্ধ। অর্ধন্পুষ্টতয়ৈব 
ত্যক্তা যজ্রেতি ক্রিয়াবিশেষণম্৮ | কাব্যই যে পাঠ্য এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 
অভিনবগুপ্ত আবার উল্লেখ করেছেন £ “ষড়লংকারসংযূতমিতি” প্রভৃতি । ভরত 
সেই ছ'টি অলংকারের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন, 

অথ যড়লঙ্কারা নাম_- 

উচ্চো দীপ্তশ্চ মন্ত্রশ্চ নীচো ভ্রুতবিলম্বিতৌ 

পাঠ্যসৈতে হালঙ্কারাঃ লক্ষণঞ্চ নিবোধত ॥ 
ভরত এদের বিস্তৃত পরিচ্ও দিয়েছেন ।১৮ এই অলঙ্কারগুলি কাকুরই শ্রেণীভূক্ত । 
নাট্যশান্ত্রের ৪৬ থেকে ৫৮ ক্লোকগুলিতে১* নাট্যানুষ্ঠানে প্রয়োগের উপযোগী 
(কর্তব্য কাকুর্নাট্যপ্রয়োক্তৃভিঃ ) উচ্চার্দি অলংকার ব কাকুভেদগুলির ব্যবহার 
আছে। নাটকের কাব্যে বা পাঠ্যেই এগুলির ব্যবহার হয় । কিন্তু স্বর ও স্থানযুক্ত 
গানেও এদের ব্যবহার ছিল। গানে ও পাঠ্যে বিলম্বিত, মধ্য ও ক্রুত লয়- 
তিনটির প্রয়োগ রসাম্ুযায়ী হ'ত। যেমন হাস্য ও শৃঙ্গার রস-ছু'টির ক্ফৃতির জন 
মধ্য, করুণের জন্য বিলম্বিত এবং বীর, রৌন্র, অদ্ভুত, বীভৎস ও ভয়ানক 
রসগুলির জন্য দ্রুত লয়ের ব্যবহার হ'ত । কাকুর বেলায়ও রস-সঙ্গতির উপযোগিতা 
ছিল।২* কাজেই দেখা যায় ভরত নাট্যের সাহিত্যে বা পাঠ্যের ওপর 
এবং গানে রসের ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন । 
মোটকথা অভিনয়ে ও সঙ্গীতে মানুষের অস্তরে রসাম্ভূতির সার্থকতাকেই তিনি 
বেশী ক'রে দেখেছেন, গতানুগতিক প্রাণহীন প্রচেষ্টার সমাদর দেন নি। 

ভরত নাটকের দশ রূপ বা দশটি বিভাগের গ্রসঙ্গে জাতি, শ্রুতি এবং 

যড়জ ও মধ্যম গ্রাম-ছু"টির কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : জাতি ও: 
শ্রুতি যেমন গ্রাম স্থ্টি করে তেমনি বিচিত্র বৃত্তি কাব্যবন্ধ বা! নাটক- 


১৮। নাট্যশান্ত্র (কাশী) ১৯1৪৬ 

১৯। নাটাশাস্্র (কাশী-সংস্করণ ) ১৯ অধ্যায়। 

২*। “অভিনবভারতী'-টাকায় অভিনবগ্গ্ত উল্লেখ করেছেন £ “বিম্মরাবখতৌ তু .সৈক 
রসকাকুং, পরত ব্রোসসাভিপ্রায়েণ তু সৈব বিভাবকাকুঃ। * * দৈত্ে কাকুর্িলপতামেতি-_ 
স্বচিত্ববৃত্তাপশান্রসকাকুঃ, গর্ত রাপোৎপাদনাহিতাবকাকুঃ 1 


স্. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


তৈরী করে। বড়জ ও মধ্যম গ্রামছু"টিতে যেমন সকল ম্বরেরই সমাবেশ থাকে 
তেমমি নাটক ও প্রকরণে সকল বৃত্তি থাকে ।২১ জাতি, শ্রুতি ও গ্রাম সম্বন্ধে 
ভরত্তের বিবৃতি আর বিশেষ-কিছু না! থাকলেও অভিনবগ্তপ্ত ভরতের মর্মকথ! 
বিস্তৃতভাবে তাঁর অভিনবভারতীতে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 
“স্বরে গ্রহাদিদ্শকবিভাগনিয়তা জাতিঃ। রক্তোহরক্তো বা ধ্বনি, ধ্বনি: 
স্থানং তাস্তরালং চ শ্রুতিঃ, কর্মাধিকরণ-করণবুৎপত্তাশ্রয়াং। *% * তত্র 
ষাড়জীপ্রভৃতয়ো! জাতয়ঃ সপ্ত, পঞ্চমন্ত চতশ্রঃ শ্রুতয়ো, ধৈবতন্ত তিশ্রঃ ইতি 
ষড়জগ্রামঃ:। গান্ধাধাগ্া একাদশজাতয়ঃ, পঞ্চমাস্তিশ্রতিঃ ধৈবতস্ত চতুঃশ্রুতিরিতি 
মধ্যগ্রামঃ। বস্ততত্ত যড়জাদিম্বরসমূদায়ো গ্রামঃ । তত্র ম্বরা ইতি শ্রুতিপক্ষে 
বহুবচনং লক্ষ্যবিদঃ সমর্থযস্তি-_মধ্যমগ্রামে পঞ্চমপরিত্যত্তাং শ্রুতিং ধৈব্ত 
এবোপতভৃঙক্ত ইত্যত্র প্রমাণ।ভাবাৎ সর্ব এব দ্বিত্রিশ্রতিকা: ( শ্রত্যুৎকৃত ) যা 
সমধিকশ্রদ্তয়ঃ ক্রিয়স্তে, কাকল্যন্তরাভ্যাং চ চতুষ্িশ্রুতয়ো ন্যুনশ্রুতয় ইতি 
সর্বস্বরাণাং শ্রুতিকৃতং বেচিত্র্যমস্তীতি। * * যথান্তঃ ফড়জগ্রামোহন্যো 
মধ্যমগ্রামঃ, * *। যথা চতুঃশ্রুতিঃ পঞ্চমন্ত্রিশ্রতিশ্চ ভবন্‌ গ্রামান্তত্বং করোতি 
তথা সৈব বৃত্তিঃ শ্রুতিস্থানীয়ৈরঙ্গৈ: কচিৎসংপূর্ণা কচিন্যানেত্যেবমপি রূপকবিভাগ 
ইত্যেতজ্জাতিভিঃ শ্রুতিভিরিতি ঘয়েন দশিতম্‌ 1৮২২ 

নাট্যশাস্্ের ২৮শ অধ্যায়ে সঙ্গীত তথা নৃত্য-গীত-বান্ধের আরো সুষ্ঠ ও 
প্রণালীবদ্ধভাবে ভরত অবতারণা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে 
প্রসঙ্গক্রমে “গানং বাস্ং”, “গীতবাদিত্রতালেন”, “গীততাললয়া ্বিতম্‌”, “গান্ধর্ব- 
স্বরতালয়ো: “নৃতবাদিত্রগীতাঢ্যং”, “ধবানাট্য প্রয়োগে তু* "গানং নাট্যরুতং 
তথা”, গীতবাদিত্রভূয়িষ্টং” প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকলেও ২৮শ থেকে ৩৩শ 
অধ্যায়গুলিতেই বিধিবদ্ধভাবে ও বৈজ্ঞানিকী ধার! অন্ধ্যায়ী গান্ধর্বতত্বের অনুশীলন 
করা হয়েছে। অষ্টাবিংশ অধ্যাপ্নের প্রথমেই আতোদ্যের পরিচয় দিয়ে ভরত 
উল্লেখ করেছেন £ আতোদ্াবিধিমিদানীং বাখ্যান্তামঃ | তদ্‌ যথা” । তিনি 


২১। জাতিভিঃ শ্রুতিডিশ্চৈব স্বর গ্রামত্বমাগতাঃ। 
ঘথা থা বৃত্তিভেদৈঃ কাব্যবন্ধ! ভবতি হি। 
গ্রামে পূর্ণন্বরৌ তব তু তথ! বৈ যড় জমধ্যমৌ। 
সর্ধবৃতিবিনিষ্পন্নৌ কাবাবন্ধে তথ। ত্বিষো | 
-_নাট্যশান্ত্র (কাশী ) ২০।1-৬, বরোদা! সং ১৮।৫-৬ 
২২। নাট্যশান্ত্র (বরোদ। সং), ২য় ভাগ, পৃঃ ৪*৭ 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২২১ 


তত, অবনন্ধ, ঘন ও ন্ষির এই চার রকম বাদ্যশ্রেণীর উল্লেখ ক'রে তাদের 
পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন; তন্তীযুক্ত ( বীণাদি) বাদাযস্ত্রকে তত", মুদগশ্রেণীর 
পু্ধরাদিকে “অবনদ্ধ', তাল দেবার (করতালাদি ) বাদ্যযন্ত্রকে 'ঘন' ও বংশ ও বেণু 
গ্রভৃতিকে “স্থির বলে। অবশ্য নাটকের প্রসঙ্গে ভরত নাট্যোপযোগী “সমবেত 
যন্ত্রসঙ্গীত' স্প্টির জন্য এসকল বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন।২৩ অভিনয়ের 
অঙ্গ হিসাবেই সমবেত বাদাযস্ত্রেরে সমাবেশ । ভরত এর নাম দিয়েছেন 
কুতপবিষ্তাস” । কুতপের অর্থ তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন রকম ভাবে করেছেন 
তাঁ আগেই উল্লেখ করেছি। যেমন চার শ্রেণীর বাদ্যকে (বাদ্যের সমবেত 
রূপকে ) তিনি কুতপ বলেছেন।২* আবার গায়ক ও বাদকদের বুন্দকেও 
তিনি কুতপ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে “চতুবিধং আতোদ্যং কৃতপং, 
কথাগুলিই বোধহয় 'কুতপ'-শব্দের আসল পরিচায়ক | অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে কুতপের 
বর্ণনাও তাই । ভরত উল্লেখ করেছেন বৈপঞ্চিক বীণাবাদক, বংশবাদক, মুদ্জ, 
পণব ও দদু'রবাদক প্রভৃতি শিল্পীদ্দের সমাবেশকে “কুতপবিস্যাস” বলে, 

ততং কুতপবিন্যাসো গায়নঃ সপরিগ্রহ্ঃ ৷ 

বৈপাঞ্চিকে। বৈরিকশ্চ বংশবাদক এব চ॥ 


২৩। ততং চৈবাবনদ্ধং চ ঘনং হ্ধষিরমেৰ চ। 
চতুর্বিধং তু বিজেয়মাতোছ্যাং লক্ষণা স্থিতম্‌ ॥ 
তত তন্ত্রীগতং জ্ঞরেয়মবনদ্ধং তু পৌফ্ষরমূ। 
ঘনং তালন্ত বিজ্ঞেয়; সুষিরে। বংশ উচ্যতে ॥ 
প্রয়োগস্ত্রিবিধো হোষা বিজ্ঞেয়ো নাটকা শ্রয়ঃ। 

- নাটাশাস্ত্ (কাশী ) ২৮।১-৬ 
সঙ্গীত-রড়াকরে (বাঁছাধ্যায়ে ) শার্গদেবও এই চারশ্রেণীর বাদ্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন, 
তত্ততং সুষিরং চাবনদ্ধং ঘনমিতি শ্মৃতম্‌। 

চতুর্ধ। তত্র পূর্বাভ্যাং শ্রুত্যাদিদ্বারতো ভবেং ॥ ৬৪ 
নিংহভূপাল এগুলি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন £ “তস্থ্যা ততং বিস্তারিতং ততমিতুাচ্যতে। মষিরং 
সচ্ছিত্রং বংপাদি। চর্মণ] অবনন্ধং পিহিতং বদনং মুখং যন) তদবনদ্ধমূ। ঘনো! মুর্তিরচাতে ৷ তত্র 
চ্মাদিহীনং কাংস্তাদিঘটিতমিত্যর্থঃ ৷ সা! মুত্ঠিঃ অভিঘাতাৎ হত্র ধবন্যতে বাগ্যতে তদ্ঘনমিতি |" 

২৪। “কুতং শধং পাততীতি চতুর্বিধমাতোগ্ঠং কুতপম্। তৎগ্রয়োজাতঞ্চ তন্ত বিশেষণা- 

ব্যবস্থাপকানাং তত্র বিশেষেণ ভ্তাসো ঘথাযোগং স্বরতাললয়কলাদিনিবেশনম্‌ । স এব প্রত্যাহারাদি- 
রাসারিতক্রয়াস্তঃ পরিপূর্ণো বিস্তাসঃ 1”--অভিনবভারতী € 8২৭৮ ) 


২২২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


মার্দঙিকঃ পাণবিকম্থা দছু'রিকো বুধৈঃ | 

অনাবিদ্ববিধাবেষ কুতপঃ সমুদাহৃতঃ ॥ 
শাজদেব কৃতপকে পুর বা মুদ্শ্রেণীর মধ্যে একটি প্রধান বাছ্যষস্ত্র বলেছেন £ 
“কুতপে ত্ববনদ্ধন্ত মুখ্যে! মার্দক্গিকস্ততঃ*। বরাট, লাট, কর্ণাট, গৌড়, গুর্জর, 
মহারাষ্ট্র, অন্ধ, চোল, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের লান্ত ও তাগুব- 
তত্বধিদ্রা নাট্যকুতপের নাম বর্ণনা করেছেন। শাঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন, 


বরাটলাট কর্ণাট গৌড়গুর্জরকোঙ্বণৈ: | ৰ 
নী সং ৫ টা 
অঙ্গহারপ্রয়োগঞ্জর্লান্তাগ্ডবকোবিদঃ । 

স সং সং ঈং 


নাট্য্ত কুতপঃ পাউ্রৈরুত্তমাধম মধ্যমৈঃ। 
ভরতের অভিমতও তাই এবং ভরতকে অন্সরণ ক'রে শাঙ্গদেব নাট্যকুতপের 
বর্ণনা করেছেন। নাট্য বা অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট কৃতপের নাম 'নাটাকুতপ”। 
'ভরত নাট্যশান্ক্রে এই নাট্যকুতপের উল্লেখ ক'রে বলেছেন (২৮৬ ), 


উত্তমাধমমধ্যাভিস্তথা প্রকৃতিভিযুতঃ | 

কুতপো নাট্যযোগেহত্র নানাদেশসমাশয়ঃ ॥ 
উত্তম, মধ্যম ও অধম পান্রভেদে কৃতপও তিনশ্রেণীতে বিভক্ত। সিংহভূপাল এর 
উল্লেখ ক'রে বলেছেন £ “এতেষাং চ পাত্রাণামুত্তমমধ্যমাধমত্তেন কুতপস্তাঁপি 
ত্ৈবিধ্যম্‌” । তিনটি কুতপের একজ্র সমাবেশের নাম “বৃন্দ বলেছেন: “কুতপানা- 
মমীষাং তু সমূহো বৃন্দমুচ্যতে” (-__শাঙরদেব )। সিংহভূপাল “বৃন্দ অর্থে বলেছেন 
'সমূহ' বা সংঘাত £ “সংঘাতঃ সমূহে! বুন্দমিত্যুচ্যতে” । বৃন্দ আবার বিচিত্র রকমের, 
'যেমন কুতপবৃন্দ, বংশিকাবৃন্দ, গায়নীবুন্দ, কোলাহলাখ্য-বুন্দ প্রড়তি। কুতপ- 
বৃন্দও আবার তিন রকম। শ্রাঙ্গদেব কুতপের প্রসঙ্গে মুনি ভরতের নামোল্লেখ 
করেছেন £ “আহ বৃন্দবিশেষং তু কুতপং ভরতো মুনিঃ”। এ" থেকে নাট্যশাস্ের 
রচয়িতা মুনি ভরত নামে এতিহাসিক একজন ব্যক্তি যে ছিলেন একথ] শাহ দেব 
অবশ্তই জানতেন ; আর ভরত যে তত, অবনদ্ধ ও নাট্য এই তিন রকম শ্রেণীর 
কুতপবুন্দ স্বীকার করতেন২« সে বিষয়েও শাঙ্গ দেব পরিচিত ছিলেন। 


২৫। ততন্য চাবদন্বন্ত নাটান্তেতি ভ্রিধা চ সঃ151২১২ 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২২৩ 


বৃন্দের চাক্ষুষ কূপের পরিচয় দিতে গিয়ে শাঙ্গদেব বলেছেন গায়ক ও 
বাদকদের সমবেত মিলনকেই 'বুন্দ' বলে ও তা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে তিন 
রকম ।২৬ যে বৃন্দে চারজন মৃলগায়ক, আটজন সমগায়ক, চারজন বংশীবাদক ও 
চারজন মৃদক্ষবাদক থাকত তাকে উত্তমবৃন্দ বলা হ'ত।২" যেবৃন্দে মূলগায়ক 
দু'জন, সমগায়ক চারজন, বংশীবাদক দু'জন ও দু'জন মুদঙ্গী থাকত তাকে 
মধ্যমবুন্দ বলা হ'ত। কনিষ্ঠ বা অধমবৃন্দে থাকত একজন মৃলগায়ক, 
তিনজন লমগায়ক, ছু'জন বংশীবাদক ও দু'জন মৃগী ।২৮ এভাবে গায়নীবৃন্দের 
মধ্যে উত্তমবুন্দে থাকত ছু'জন মূলগায়ক, দশজন সমগাঁয়ক, দু'জন বংশীবাদক ও 
ছু'জন মৃবঙ্গ । মধ্যম গায়নীবৃন্দ তৈরী হ'ত একজন মূলগায়ক, চারজন সমগায়ক, 
একজন বংশীবাদক ও একজন মৃদঙ্গীকে নিয়ে। কনিষ্ঠ বা অধম গায়নীবুন্দে 
খাকত মধ্যমের অর্ধেক । আবার যে বৃন্দে উত্তমবুন্দের চেয়ে বেশী গায়ক ও 
বাদকের সমাবেশ থাকত তাকে 'কোলাহল-বৃন্দ' বল! হ'ত।২৯ সেরকম বাংশিকধুন্দে 
থাকত মূল-বংশীবাদক একজন ও সমবংশীবাদক চারজন ।৩* বুন্দসজ্জার পরিচয় 

২৬। গাতৃবাদকসংঘাঁতে। বৃন্দমিত্যভিধীয়তে । 

উত্তমং মধ্যমথে| কনিষ্ঠমিতি ততত্রিধা ॥ 
২৭। চত্বারো মুখ্যগাতারে। দ্বিগুণাঃ সমগায়নাঃ। 
গায়ন্ে। ছ্বাদশ প্রোক্তা বাংশিকানাং চতুষ্টয়ম্‌॥ 
মার্দঙ্গিকান্ত চত্বারো! যর তদ্‌ বৃন্দমূতমম্‌। 
২৮। মধ্যমং স্তাত্দর্ধেন কনিষ্ঠে মুখ্যগীয়নঃ 
এক স্তাৎসমগতা রন্ত্রয়ো গায়নিকাঃ পুনঃ | 
চতন্রো বাংশিকদবন্দং তথা মার্দলিকন্বয়ম্‌ ॥ 
২৯। উত্তমে গায়নীবুন্দে মুখ্যগায়নিকা ্বয়ম্‌। 
দশ সাঃ সমগায়ন্তো বাংশিকদ্বিতয়ং তথ] । 
ভবেন্মার্দলিকছুন্্ং মধামে মুখ্যগায়নী । 
একা স্তাৎ সমগারস্কশ্চতমো বাংশিকাস্তথা 
ইতো! নানং তু হীনং শ্াদ্‌ যথেষ্টমথবা। ভবেৎ। 
উত্তমাভ্যধিকং বৃন্দং কোলাহলমিতীরিতম্‌ । 
-__সঙ্গীত-রতাকর ৩।২৭৪-২০৯ 
৩০ । এক স্যান্বাংশিকো মুখ্যশ্চত্বারোহস্তানুঘায়িনঃ 
বাংপিকানা মিতি প্রায়স্তজজৈত্ব্দং নিগগ্তে | ূ 
স্রত্াকর (বাগ্যাধ্যায় ) ৬৬৬৭ 
সিংহভূপাল বলেছেন ; একো মুখ্যো। বাংশিকাঃ, চ্হারঃ তদনুগতাঃ, এতনাংশিকহৃন্দম্‌ |” 


২২৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


থেকে বোবা! যায়, খৃষ্টায় শতাবীর প্রথম থেকেই সমবেত গানে ও বাচ্চ 
যূলগাঁ়ক ও মূলবাদকের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য গায়ক ও বাদকরা 
থাকতেন । বাঙ্গালার শুধু কীর্তনে কেন, রামায়ণ, পাঁচালী, মঙ্গল প্রভৃতি গানেও 
মূলগায়ক ও সহকারীদের প্রবর্তন ভারতীয় প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ ক'রেই চলে' 
আসছে। কীর্তনে মূলগায়ককে ধার! সহায়ত] করেন তাঁদের “দোহার” বলা হয়। 
মূলগাঁয়কের পদগানকে আবৃত্তি ক'রে বিস্তৃত করাই হ'ল তাদের কাজ। থৃ্ীয় 
২য় শতাবীতে কুতপবিস্তাসেও এধারা অন্ুহ্থত হ'ত বোঝা যায়। ভরত 
নাটাশাস্বের ৫ম অধ্যায়ে রঙ্গপীঠের বর্ণনায় কৃতপবিন্তাসের কথা বর্ণনা করেছেন £ 
“কুতপন্ত তু বিস্যাস:” (৫1১৭ )। ভরত ২৮শ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন £ 
“অলাতিচ্র প্রতিমং কর্তব্যং নাট্যযোক্তৃভিঃ” (২৮৭); অর্থাৎ নাট্যে শিল্পী- 
বন্দকে অলাতচক্রের মতো! সাজানো! উচিত। একটি প্রজ্জলিত মশালকে. 
সজোরে ঘোরালে আগুনের যে খজু, বক্র বা চক্রের মতো আকার হয় তাকে 
অলাতম্পন্দন বা অলাত বলে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীর1 বিজ্ঞানের উপম! দেবার, 
সময় “অলাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। মাওুক্য উপনিষদে আচার গৌড়পাদ তার: 
কারিকায় বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে 'অলাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন দেখ। যায়, যেমন 
“অলাতে স্পন্দমানে” (৪1৪৯), “ন নির্গতা অলাতাত্ে” (৪1৫০), “খজুবক্রা্দিকাভাস-- 
মলাতস্পন্দিতং যথা” (৪81৪৭) প্রভৃতি । অবশ্য ভরত “অলাত' শব্ধের পরিবর্তে 
“অলাতচক্র ব্যবহার করেছেন ও তা থেকে রঙ্গমঞ্চে চক্রাকারে ( ব! অর্ধ- 
চক্রাকারে ) গায়ক, বাদক ও নর্তকদের সাজাবার কথা ইঙ্গিত করেছেন। 
গৌড়পাদের "খজুবক্রার্দিকা ভাসমলাতম্পন্দিতং* প্রভৃতির আভাসের মতে। বিভিন্ন 
আকারে ( বা প্রকারে ) শিল্পী-সমাবেশের ইঙ্গিতও অলাতচক্র শব্দটিতে নিহিত 
আছে। 
নাট্যারস্ত ও শিল্পী-সমাবেশের প্রসঙ্গে ভরত নাট্যশাস্ত্ের পঞ্চম অধ্যায়ে 

উল্লেখ করেছেন যে বনিক] উত্তোলন বা! অপসারণের পর বাছ্যযন্ত্রে রাগালাপের 
(জাতিরাগ ) সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও পাঠ্যের ( গানের ) অনুষ্ঠান হ'ত। পরে মদ্রক, 
বধমানক বা বর্ধমানাদি গীতি ও তাগ্ুবনৃত্য হ'ত। ভরত উল্লেখ করেছেন, 

বিঘটা বৈ যবনিকাং নৃত্যপাঠ্যকতানি তৃ। 

গীতানাং মদ্রকা্দীনাং যোজামেকং তু গীতকম্‌। 

বর্ধমানমথাপীহ তাগুবং যত্্ যুজ্যতে ॥ ৃ 
মদ্্রক প্রকরণাখ্য সাতটি গীতির অন্ত্তম। এককল, দ্বিকল ও চতুক্ধল ভেদে 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২২৫ 


মব্রক তিনশ্রেণীর ছিল। এককল মন্ত্রকে আটটি গুরু, আটটি লঘু ও একটি 
বস্ত বা অংশ থাকে । মব্্রকার্দি গীতের সাধারণ লক্ষণ হ'ল: যেরাগ (গ্রামরাগ 
ব1 উপরাগ তথা ভাষারাগ ) গান কর! হয় তার কারণ-রূপ জাতিরাগে, অংশহ্বরে 
বা বস্ততে শ্যাস বা সমাপ্তি হয় ।৩১ এছাড়া চতুর্বস্ত ও ত্রিবস্তভেদে মদ্ুক পুনরায় 
ছু'রকম ছিল £ “দ্বিবিধং মন্্রকং তত্র চতুর্বস্ত ত্রিবস্ত ৮” ( ৩১২৮৮ )। বধমানগীতি 
আসারিতগীতি থেকে স্যষ্টঃ “আসারিতেভ্য উৎপন্ং বর্ধমান বিবক্ষতে" 
( ৫1২১৫ )1৩২ আসারিতগীতি ছাড়া আসারিতনৃত্যও ছিল। হরিবংশে সঙ্গীতের 
বর্ণনায় আমরা আসারিতনৃত্যের উল্লেখ করেছি। আসারিতগীতির মতো! 
বধমানগীতিও অক্ষর, দ্বিকল ও চতুক্ষলভেদে তিনভাগে বিভক্ত । ভরত মার্গভেদে 
ছ'রকম বর্ধমানের উল্লেখ করেছেন। কলিনাথ সঙ্গীত-রত্বাকরের টীকায় 
বিস্তৃতভাবে আসারিত ও বর্ধমান গীতি-ছু*টির পরিচয় দিয়েছেন । মাভেদে 
ছ'রকম বর্ধমানের (গীতি ) পরিচয় দেবার প্রসঙ্গে কল্লিনাথ বলেছেন £ “মার্গভেদ- 
বশাৎ ফট্প্রকারাণি ভবস্তি। যথা প্রথমোক্তান্যেব বর্ধমানানি যানি ন বিগ্যান্তে 
তানি দক্ষিণে যথাক্ষরাণীত্যেকঃ প্রকারঃ। অত্রৈব দ্বিকলানীতি হবিতীয়ঃ | 
তত্রৈব চতুষফলানীতি তৃতীয়; | বাতিকে যথাক্ষরাণীতি চতুর্থঃ। তত্রৈব 
ছিকলানীতি পঞ্চমঃ | চিত্রে ষথাক্ষরাণীতি যষ্ঠ:।| এবং নবানং ফট্্প্রকারত্থে 
চতুষ্পঞ্কাশঘ্র্ধমানানি ভবস্তি”। কল্িনাথ শাঙদেবকে অনুসরণ করলেও তার 
আলোচনা ব1 ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মুলভিত্তি কিন্তু নাট্যশাস্ব। ভরত তাগব- 
পর্যায়ে ( ৪র্থ অধ্যায়) বর্ধমান বা বর্ধমানক গীতির-উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 

বর্ধমানকমাসাগ্ভং সং প্রবক্ষ্যামি লক্ষণম্‌। 

কলানাং বুদ্ধিমাসাগ্য হাক্ষরাণাং চ বর্ধনাৎ॥ 

বর্ধনান্নর্তকীনাং চ বর্ধমানকমুচ্যতে | 
কলার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরবৃদ্ধিই হু*ল বর্ধমানগীতির একটি লক্ষণ। অভিনবগপ্ত 
এটির ব্যাখা-প্রসঙ্গে অভিনবভারতীতে উল্লেখ করেছেন £ “বধমানকগীত- 
তালাভিনয়সম্বন্ধতয়োদিতং তাগুবং বক্ষ্াতীতি যাবৎ । ** সপ্ডরশকলঃ কনিষ্টী- 
সারিতক: | স এব দ্িগুণলয়ো লয়াস্তরঃ, ত্রয়ন্ষিংশৎকলো মধ্যম:, পঞ্চষষিকলো 


৩১। মদ্রকগীতির বিস্তৃত পরিচয় সঙ্গীত-রত্বাকর ৫ম তালাধ্যায় ১১, ৬১-৮৬ দ্রষ্টব্য | 
৩২। আসারিতেষু গীতেষু বর্ধমানেযু চৈব হি। 
আসারিতানাং সংযোগে ব্ধমানক ইন্ঘতে 
এর পৌঁরা ণিক-হষ্টি-রহন্তও ভরত নাট্যশান্ত্রের ৩১।২২৬-২২৯ স্লো কগুলিতে বর্ন! করেছেন । 


১৫ 


৯২৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


জোষ্ঠঃ। তেন কলানাং লয়ন্বারেণ সংখ্যা্ধারেণ চ বৃদ্ধিঃ। তদ্বৃদ্বৈৰ চ 
হীয়মান পদবৃতি ( দ্ধি? )-রাক্ষিপ্তা, যত্ষক্ষ্যতে-_-চত্বারস্ত গণ! যুগ্মে ওজ' ইত্যাদি 
(৩১১০২ )। ইহ ত্বক্ষরাণি, তেষাং বৃদ্ধিঃ কলানগুসারেণৈব ; নর্তকীণাং চ বৃদ্ধিঃ, 
একা ছি প্রথমাসারিতে নৃত্তপ্রযোক্তী, দ্বিতীয়ে দ্বে ইত্যাদিক্রমেণ। অতো' 
বৃদ্ধিষোগাত্ধধমানকম্‌ [ তত: ] সংজ্ঞায়াং কন্‌। কগ্ডিকানাং চ দশপরিবর্তক্রমে! 
ভবিষ্যতি। প্রয়োগে তথা যথাক্ষরং বিনিবৃত্তমিত্যপি যো ভেদো ভবিষ্যতি, 
তেনাপি ক্রমেণ কলাদীনাং বুদ্ধিঃ” | 

এরপর কুতপবিন্তাস ক'রে আসারিতক্রিয়ার অনুষ্ঠান £ “কৃত্বা কুতপবিন্যাসং 
**১ আসারিতপ্রয়োগন্ত ততঃ কার্ধঃ প্রযোক্তৃভিঃ” (৪1২৭৮-২৭৯)। 
কুতপবিষ্যাসকে প্রত্যাহারও বলে: “কুতপনস্য তু বিশ্তাসঃ প্রত্যাহার ইতি 
স্বৃতঃ” | বিচিত্র বাছ্যযন্ত্রের সমাবেশের (সাজানোর ) নাম কুতপবি্ন্তান একথা 
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তারপর অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, ব্ত,পাণি, 
পরিঘট্টনা, সংঘোটনা, মার্গাসারিত, আসারিত, গীতিবিধি, উত্থাপন, পরিবর্তন, 
নান্দী প্রভৃতির অনুষ্ঠান হ'ত। গায়কদের নিবেশন বা তাদের আসন গ্রহণের 
নাম “অবতরণ” £ “তথাবতরণং প্রোক্তং গায়কানাং নিবেশনম্”। অভিনবগ্ুঞ্ক 
অভিনবভারতীতে উল্লেখ করেছেন “নিবেশন' বলতে অনেকে মন্্রাদি স্থান ও 
বড়জাদি শ্বরের প্রয়োগ বলেন । নিবেশনে খগাদি সাতটি শুন্বগীতি গান করা 
হ'ত। শাঙ্গদেব তালাধ্যায়ে প্রকরণাখ্য-গীতপ্রকরণে মদ্তরকাদি সাতটি ও খগাদি 
সাতটি এই চৌদ্দটি গীতির পরিচয় দ্রিয়েছেন। খক্‌, গাথা, পাণিক সামাদি 
সাতটি গীতি। এগুলি সামগানোত্বর ব্রহ্ষগীতি নামে পরিচিত £ “তান্তেব 
্রন্ষগীতানি” । এ+সম্বন্ধে পূর্বেও আমরা আলোচনা! করেছি। অভিনবগ্প্ 
খগাদি সাতটি গীতির প্রসঙ্গে বলেছেন ; “তথা চ সপ্তস্বরপরিগ্রহোহবতরণাদৌ 
খগিত্যাদিরপাঙ্গসপ্তকেন শ্তদ্ধপঞ্তকগীতিজ্ঞ প্রযোজ্যমিতি”। “নিবেশন' 
অর্থে খক্‌, গাথা, পাণিক প্রভৃতি সাতটি গীতিবিশেষজ্ঞ গায়কদের বসানো 
হ'ত। কঠসঙ্সীতের অবতারণার নাম "আরম্ভ" ঃ “পরিগীতক্রিয়ারস্ত আবম্ত 
ইতি”। আরস্তের প্রসঙ্গে অভিনবগুপগ্ত ভ্রিসাম প্রয়োগের কথা বলেছেন । 
প্রয়োগ বলতে এখানে 'প্রয়োগক্রম” । তিনি বলেছেন £ "পূর্বং রঞ্জকবর্গটৌকনং 
ততো গেয়েমেব তদ্গীতস্তোপরঞ্জকন্য প্রাধান্তাৎ। তন্তয চ বিশ্বভৃতং শারীরং 
শারীরম্বরাণাং মৃলভূতত্বাৎং। তনুসন্ধানায়ালাপাখ্য আরম্ডঃ। বাস্ষ্্রগুলিকে 
নাট্যের উপযোগী ক'রে সাজানোর নাম “আশ্রাবথা' £ “আতোদ্রঞনার্থং তু 
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ভবেদাশ্রাবণাবিধি:” | গানের অন্ুসঙ্গী হিসাবে তালের প্রয়োজন, তাই যাগ্ঠ 
যন্ত্রাদির সমাবেশের দরকার | অভিনবগ্তধ বলেছেন £ “ততোইপি মানরপতাল- 
প্রধানসর্বাতোগ্চগর্ভতাহ্সদ্ধানমাসমস্তাচ্ছবাবয়তীত্যাশ্রাবণা” । বাগ্বন্্রগুলিকে বিচিন্ 
বৃত্তিতে ( বাদন-পদ্ধতিতে ) ভাগ করার নাম “বক্ত পাঁণি' ঃ “বাচ্বৃত্তিবিভাগার্থং 
ব্ক্তপাণিবিধীয়তে”। প্রথমে হস্তাঙ্থুলির কাজ ও পরে বৃত্তিভাগ। পরিঘট্টনার 
সময় বীণাদি বাছ্যন্ত্রের তন্ত্রী বা তারগুলিকে গায়কের গলার স্বরের উপযোগী ক'রে 
বাধা হ'ত : “বৃত্তিবিভাগগতশুফপ্রয়োগান্ুসন্ধানাদ্‌ ব্যাপারঘট্রনা, ঘট চলন ইতি 
পাঠাৎ”। এর পর পাঁণিবিভাগের নাম “সংঘোটনাবিধি"। বীণাবাদ্যের সহায়ক 
হিসাঁবে অবনদ্ধজাতীয় বাচ্যযন্ত্রগুলিকে পঞ্চপাণি হিসাবে ভাগ করা হ'ত £ 
“পশ্চান্বীণাবাগ্োপজীবকত্বাদবনদ্ধস্তাুসন্ধানসংবাদ্াদিন। প্রহারপঞ্চকযোগেন ক্রিয়ত 
ইতি সংঘোটনা”। ঘ্ঘুট” শব্দে পরিবর্তন । এর পর মার্গাসারিতের৩ অনুষ্ঠান 
হ'ত। পুঞ্কর বা মৃদঙ্গ ও বীণা! একসঙ্গে সমতালে সমান লয়ে বাজানোর নাম 
“মার্গাসারিত' । ভরত বলেছেন £ “তস্ত্রীভাগুসমাযোগাৎ” | অন্ত্রী অর্থে বীণা ও 
ভাগ অর্থে পুফর বা মৃবদ্গ | “তন্ত্রীগান সমস্থিতম্” (৪1২৭৯ ) বা “ভাগুবাসমন্থিতঃ” 
(৪।২৮০ ) প্রভৃতি শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায় উপোহনের পর নর্তকীপ্রবেশের 
সময়। সকল বাগ্ধন্ত্রগুলিকে একসঙ্গে বাজিয়ে এক্যতান বাদনপদ্ধতিরও তখন 
€ খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ) প্রচলন ছিল দেখা যায়। অভিনবগুপ্ত এর 
পরিচয়ে উল্লেখ করেছেন £ “ততোহপি প্রক্কতিমেব যল্ানানুহার্যানুহতৃরপল্য 
বৈণবপৌ্ধরশবন্য পরম্পরসংমেলনং কার্ধমিতি” | গান, বাগ ও নৃত্যের সঙ্গে 
তাল রক্ষা ( কলাঁপাঁত ) করার নাম 'আসারিত'। আঁসারিতবিধিতে কলাপাত 
হিসাবে শম্যাদি তালের প্রয়োগ থাকত । দেবতাদের গুণ ও মহিমাকীর্তন 
(স্ততি ) ক'রে গান করার নাম 'গীতবিধি”। রঙ্গপীঠের চতুর্দিকে লোকপালদের 
বন্দনা (গীতি ) করার নাম পপরিবর্তন'। শাঙগদেব সঙ্গীত-রত্বাকরে এগুলির 
সামান্যলক্ষণ বর্ণন1 করেছেন ।৩* 

এছাড়া ভরত নির্গাত, সগীত, বহির্গাত এবং মাগধী, অর্ধমাগধী, পৃথুলা ও 
সম্ভাবিতা গীতিগুলির প্রয়োগের কথাও উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন 


৩৩। “মর্গে প্রকৃত্যাদিলক্ষণাদিগোচরে বিকাররাপত্য পুক্ধরবাদন্যাসমস্তাৎসারণং গমনং বত্রেতি। 
-অভিনবগুপ্ত | 

৩৪। সঙ্গীত-রত্বাকর (আডেয়ার সং্করণ), ওয় ভাগ ( তালাধ্যাক্জ ), পৃ ২৬৬-২৭৮ এবং 
নাটাশান্্র (কাশী সংন্ধরণ ) ৫ম অধ্যায় জষ্টবা। 


২২৮. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ূর্বরঙ্গে বা রঙমঞ্চের বাইরে মাগধী বা অ্ধমাগধী চিত্রামার্গে গান করা 
হ'ত। মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি নাটেযে বা বায় ব্যবহৃত গীতির বিশদ পরিচন্ক 
ভরত, দৃততিল, মতঙ্গ, অভিনবগুপ্ত, শাঙ্গ দেব প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্্ীর! দিয়েছেন। 
নাট্যশাস্ত্ের ( বরোদ| সং ) পঞ্চম অধ্যায়ে ৩২-৪৪ শ্লোকগুলিতে ভরত বহির্গাত 
ও নিগাঁতের পরিচয় দ্িয়েছেন। “বহির্গাত অর্থে অভিনবগুপ্ত বলেছেন : 
প্বহিগগাতশব্দেন দ্বিতীয়াধেন স্তোভকপদযুক্তমাসারিতপ্রয়োগমাহ। তত্রৈব 
চোচ্যতে”। পূর্বরঙ্গবিধানের প্রথমার্ধে শুফ-অক্ষরের মাধ্যমে আসারিতগীতির 
প্রয়োগ কর! হ'ত ও দ্িতীয়াধে স্তোভক-পদের মাধ্যমে আসারিত গান করার, 
নাম 'বহিগগীত*। তারপর কুতপশ্রেণীকে একত্রিত করার পর যবনিক1 উদ্ঘাটন 
ক'রে নৃত্য ও মদ্রকার্দি গান করার বিধি ছিল। 

চিত্রামার্গে মাগধী গান করার অর্থ চিত্রাকলার সাহায্যে মাগধীগীতির প্রয়োগ 
বোবায়। চিত্রা» বৃত্তি ও দক্ষিণাভেদে কলা” তিন প্রকার । এদের মধ্যে চিন্তায়, 
দু'টি, বৃতিতে চারটি ও দক্ষিণায় আটটি কলার সমাবেশ থাকত £ “চিত্রে 
্বিমাত্রা কর্তব্য! বুতৌ সা দিগুণা স্বতা, চতুগ্ড ৭! দক্ষিণে স্যাৎ” | মাগধী অর্ধমাগধী 
প্রভৃতি (অভিজাত) দেশীগান। অভিনবগ্তপ্ত বলেছেন ; “মগধদেশোস্তবত্বান্মাগধী |” 
বিদর্ভাদিষু দৃষ্টতাৎ সা সমাখ্যত্যন্তে”। অনেকে মাগধীকে বিধর্তদেশজাত গান 
বলেন। সংভাবিত] ও পৃথুলায় মাত্রার ব্যবহার বেশী। মতঙ্গ বুহদেশীতে এই 
গীতিগুলির পরিচয়ে বলেছেন; “ঘিগুরুদ্বিনিবৃত্তা চ চিত্রে গীতিস্ত মাগধী* 
প্রভৃতি। অভিনবগুপ্ত এ অর্থ ঠিক স্বীকার করেন নি। তিনি এই চারটি 
দেশীগীতের মধ্যে চার রকম আলঞ্চিভেদ স্বীকার করেছেন। অবশ্য কলা বা 
মান্রাীভেদ তো৷ থাকেই। এ'চারটি গীতির প্রয়োগ বা ব্যবহার যে কেবল 
পূর্বরঙেই হ'ত তা নয়, নাট্যেও প্রয়োগ করা হ'ত : “গানযোগে চততরস্ত যোজ্যাঃ 
সর্বত্র গায়নৈ:” | কলা বা মাত্রা পূরণের জন্ত গানে স্তোভাক্ষর বা অর্থহীন 
অক্ষরেরও ব্যবহার হ'ত। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়ে গান গাওয়া হ'ত। 
গানে মৃঙ্গাদি বাছের সমাবেশ থাকত। মাগধী প্রভৃতি গীতি দেশজাত হ'লেও 
তারা গান্ধর্বে ব্যবহৃত হু'ত : "গান্র্ব এব যোজ্যান্ত্* (২৯/৮০)। 

গরু ও লঘু অক্ষর বা ছন্দ, বিভিন্ন ধাতু, বর্ণ ও অলংকার যুক্ত ক'রে চিত্রাবীণা 
বাজানো হ'ত। এখানে ধাতু শব্ষে অংশ। কিন্তু ধাতুর “গেয়” অর্থও হয়। 
শাঙ্গদেব বলেছেন : “পূর্বং ধাতুশব্দেন গেয়মুক্তম্। পপর্বং বলতে থৃ্ীয় ১৩শ 
শতাব্ধীর আগে 'গেয়” শব্দের অর্থ ছিল প্রবন্ধান্ছগত ধর্মঃ “গেয়ং নাম সকল- 
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প্রবন্ধান্গগতো ধর্ম: | এথেকে বোবা যায় নিবদ্ধ প্রবন্ধগান বেশ প্রাচীন, 
খৃষ্টপূর্বাব্ষেও এর প্রচলন ছিল। রামায়ণে শুদ্ধবসগ্চজাতি বা জাতিরাগগান 
প্রবন্ধজাতীয় ছিল। পরবর্তাকালে ধাতু' শবে প্রবন্ধগানের অংশ বা অবয়ব অর্থ 
করা হয়েছে : “অত্র প্রবন্ধবয়বো বিবক্ষিত:৮ | প্রবন্ধের অবয়ব গেয় বা ধর্মের 
অংশ-বিশেষ, অর্থাৎ গেয় বা ধর্ম সামান্য ( 00155758] ) ও অবয়ব বা 
₹শ বিশেষ (10015100281 )। এদের পরম্পরের মধ্যে জাতি-ব্যক্তি 
€ কারণ-কার্য) সম্বন্ধ । শাঙ্গদেব বলেছেন £ পপ্রবন্ধাবয়বন্ত ধর্মৈকদেশ ইতি 
তয়োর্ডেদে ভষ্টব্যঃ” | 
বিশুদ্ধ করণ ও জাতিরাগ অনুযায়ী যন্ত্রঙগীত সৃষ্টি করার রীতি ছিল। মোটকথা 
বাগ্ঘযন্ত্রগুলিতে বিশুদ্ধ জাতিরাগের আলাপই অভিব্যপ্তিত হ'ত। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে 
লমতা (তাল বা লয়) রক্ষা ক'রে “চারী” সম্পন্ন করা হ'ত। ভাবের ওপর জোর 
দিয়ে বা ভাবাভিব্যক্তির জন্য যখন গান করা হ'ত তখন বাগ্যন্ত্রের সহযোগ থাকত 
না। অঙ্গহার-অনুষ্ঠানের সময় পুক্ধর বা মুদঙ্গ বাজানো হ'ত | মার্গনত্যের সময় 
মৃদঙ্গাদি বাছ্যষন্ত্র সম, রক্ত, বিভক্ত ও স্ফুট স্বরে বাজানো হ'ত ।৩« প্রথমে গানের 
কথা (বস্ত ) ভাবের সঙ্গে প্রকাশ কর] হ'ত, তারপর সেই গানের ভাব নৃত্যছন্দে 
রূপায়িত হ'ত। মুখ ও উপোহনের সময় বাছ্য্ত্র কখনে] উচ্চে, কখনে! বা ধারে 
বাজানো হ'ত এ ছু'টিকে পৃথক ক'রে বোঝাবার জন্ত । গানের কোন অংশ যখন 
আবৃত্তি করার প্রয়োজন হ'ত তখন প্রথমে সেই অংশগুলে! স্থুরে উচ্চারিত হ'ত ও 
পরে গানের অংশকে ভাবের মাধ্যমে আবার নৃত্যে পরিস্ফুট করা হ'ত। বাচ্যন্ত্রে 
যে করণকে অনুসরণ করা হ/ত তাতে তত্ব, অনুগত ও ওঘ এই তিন রকমের লয় 
থাকত। “তত্ব বলতে বিলম্বিত, “অন্ত্রগত' মধ্য ও “ওঘ" দ্রুত লয় ।৩৬ গায়ক ও 
বাদকরা রঙ্গমঞ্চে নেপথ্যগৃহের দরজার মাঝামাঝি স্থানে আমন গ্রহণ করত । 
গায়ক ও বাদ্দকে মিলে প্রায় দশজন থাকত, অর্থাৎ একজন মৃদঙ্গবাদক (মার্দাজিক ), 
দু'জন পণববাদক (পাঁণবিক), একজন গায়ন, একজন বৈণিক, ছু'জন বংশীবাদক ও 
অন্ততপক্ষে তিনজন গায়ক, এই দশজনের মধ্যে অন্ততপক্ষে ছ'জন শিল্পী 
ষড় দারুকের ( নেপথাগুহের দরজার ) সামনে থাকত ।৩* যবনিকার পিছনে যন্ত্ীরা 


৩৫। নাট্যশান্ত্র ( কাগী ) ৪1২৬৭-২৭৪ 

৩৬। নাট্যশান্ত্র 8২৯৪-৩*১ 

৩৭ | 135 10), বা. 81208580 2 47%616761710821% 776066 (1950), 0. 13. 
€0£. 8150 (9) 101. ও. [706 :2856019 ০0152757716 2086465, 915. 7 & 7) 


২৩০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বাস্কাযন্ত্ের স্থুর বাধত। তারপর রঙশীর্ষে গায়ক-বাদকর] কোথায় কিভাবে বলত 
ভরত তা বর্ণনা করেছেন। 

স্বদঙ্গবাদকরা রঙ্গপীঠের দিকে মুখ ক'রে পূর্বদিকে বসতো; অর্থাৎ নেপথ্য- 
গৃহের দরজার মাঝখানে মৃদজীর আসন গ্রহণ করতো, পণববাদকরা তাদের 
বামদিকে, গায়নরা থাকত রঙ্গপীঠের দক্ষিণে উত্তরদিকে মুখ ক'রে, বৈণিকেরা 
তাষ্ধের বামদিকে ও বংশীবাদকেরা৷ তাদের দক্ষিণে স্থান গ্রহণ করতো] 1৩৮ আচার্য 
অভিনবগুপ্ত টীকায় উল্লেখ করেছেন : “নেপথ্য-গৃহদ্বারয়োর্মধ্যে পূর্বাভিমুখো 
মার্দঙ্িক:, তন্ত পাণবিকৌ বামতঃ, রঙ্গপীঠস্ত দক্ষিণতঃ উত্তরাভিমুখে! গায়ন:, 
অস্তাগ্রে উত্তরতো দক্ষিণাভিমুখস্থিতা গায়ক্যঃ। অন্ত বামে বৈণিকোহন্ত্র 
বংশকারিকাবিত্যেবং কৃতং পাতি, কৃত: শব্বিশেষঃ | কুং তপতীতি কুতপে! ন 
শববিশেষঃ | * * যদ্যাপি কৃতপন্ত বিশ্যাসো মধ্য এব গায়কম্যা ভিমুখো রঙ্গপীঠন্যো- 
স্তরতো গায়ন্য ইতি গায়কানাং বিল্যাসম্তথাপি ত্ববতরণং নাম পৃথগুক্তম, অঙ্গানাং 
গীতন্তাবস্ংভাবিত্বং রঞ্ধকবর্গে খ্যাপয়িতুম্‌ * * 1৮৩৯ এখানে পুরুষ গায়কদের 
গানের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু অভিনবগুপ্তের "নারদাঘযৈস্ত গন্ধর্বৈ:৮ (৫1৩৩) 
প্রভৃতি ক্লোকে পুরুষদের গানের প্রসঙ্গ থাকলেও নারীজাতির পক্ষেও গানের 
অনুপ্রবেশ বা সম্ভাবনা দেখা যায়ঃ "্যদ্বা * * ভাবিঙ্লোকে কেবলপুরুষাণাং 


(9) 701. ১ ১ & 0222, 51172 21097-7001456 01 8126 17270226720. (77001, 
5, 1. 415811891 0010)1776177012101) ৬ ০1017)6, 0. 36 0) (০) এ. চি, 
10191791006: 21772470127 17011 21776212 (-1081581 91 101781709181 
01160091 00020121910012,1012) ড০011775) 1941). 
অনেকে “বড়দারুক' অর্থে “রঙ্গশীর্ধ' বলেন, কেননা রঙ্গশীর্ধ ছ'টি কাঠের স্তস্তযুক্ত হ'ত ও সেখানেই 
রঙ্গদেবতার পুজ। হ'ত । 
৩৮। এছাড়া নাটাশান্তে দেখা যায়, 
পশ্চিমে তু পুনর্ভাগে নেপথাগৃহমাদিশে। 
বিভজা ভাগান্‌ বিধিবৎ বখাবানুপূর্বশঃ ॥ 
শুতে নক্ষত্রযোগে তু মগ্ুপন্য নিবেশনম্‌। 
শঙছুন্দুতিনির্ধোযৈমৃদিলপণবাদিভিঃ ॥ 
সর্বতৃর্ধনিনাদৈচ্চ স্থাপনং কার্যমেব চ। 


. বরোদা স্বরণে কিছু পাঠতেদ আছে ও গ্লোকসংখ্যাও ২/৩৮-৪ 
৩৯। নাটাশীন্ত্র ( বরোদী-সংস্বরণ ) ১ম ভাগ, পৃ ২১৪ 


-সনাট্যশাস্ত্র ( বাশ ) ২1৩৫-৩৮ 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ২৩১ 


গাতৃত্বং ব্ক্ষ্যমাণমিহাশংক্য পৃথগবতরণমুক্তমূ, তশ্ৈর্তদবকাশং গন্ধর্শ্চ গন্ধর্বা- 
শ্চেত্যেকশেষেণ স্বীগীতন্তাপ্যঞ্জ সংভাবনাৎ* ৷ তিনি ৩২ অধ্যায় থেকে গ্লোক 
উদ্ধৃত ক'রেও প্রমাণ দিয়েছেন । যেমন, : 

যদ্যপি পুরুষে] গায়তি গীতবিধানং তু লক্ষণোপেতম্‌। 

স্ীবিরহিতঃ প্রয়োগন্তথাপি ন স্খাবহো৷ ভবতি ॥ 

এছাড়৷ ভরত পূর্বরঙ্গে বা যবনিকার বহির্ভাগেও নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানের কথা 

বলেছেন । বৈদিকষুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় যাগমগুপের বহির্ভাগে গান করার 
বিধি ছিল। সেই বহির্গানের নাম ছিল “বহিষ্পমানত্তোত্র' । পবমানসোমের 
উদ্দেশে উদগাতা, প্রস্তোত1 ও প্রতিহত তিনজন সামগায়ী খত্বিক সামগান 
করতেন । তারই নাম পপবমানন্তোত্র', আর ষাগমণ্ডপ বা মহাবেদীর বাইরে 
যে স্তোত্র গান কর! হ'ত বলে তাকে হিষ্পবমান'-গান বলা হ'ত। 
বহিষ্পবমানস্তোত্র গান করার পর তবে আজ্যশত্্ পাঠ ও আজাস্তোত্র গান করা 
হ'ত। তারপর আবার প্রউগশহ্বও পাঠ কর] হ'ত। ভরতের পূর্বে ও সময়ে 
নাট্যাভিনয়ে বহিগাঁতের রীতি সম্ভবত বৈদিক বহিষ্পবমানস্তোত্র-গানেরই অনুসরণ 
বা অন্গকরণ। তাছাড়া একথ1 অতীব সত্য যে গান্ধর্ব বৈদিকগান সামগানের 
পরবর্তী গান। দ্রহিণ-্রন্ধ! বা ব্রক্মাভরতকেই তার সংগ্রহকর্তা ও প্রচারক বলা 
হয়েছে । ভরত নাট্যশাস্কে তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন, 


জাগ্রহ পাঠ্যমব্েদাৎ সামভ্যে। গীতমেব চ। 


যজ্ুর্বেদাদভিনয়ান্‌ রসানাথ্বণাদপি ॥ 


সঃ রর ক নাঃ 
এবং ভগবতা স্থষ্টো ব্রহ্মণা ললিতাত্মকম্‌ ॥£ * 
'অভিনবভারতী'-টাকায় আচার্য অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন : “তন্/ জেস্বর্- 
প্রধানস্য স্তোত্রত্ধারেণ যাঁগোপকারিত্বাং পাঠামপি চ ব্রেম্বর্ধোপেতম্‌। 
একন্বর্ধেকাব্যভাবাভ্যাং চ স্ব-স্বাদৌী গীতরূপপাত্তেরিতি হি বক্ষ্যামঃ। 
পাঠ্যগতন্বরপ্রসঙগাৎ তদনস্তরং সামভ্যো৷ গীতং জগ্রাহেত্যুক্তম। উপরঞ্রকত্েন হি 
পশ্চাত্তস্তাভিধানং স্যাধামিতি কোচিৎ। গীতং প্রাণাঃ প্রয়োগন্ত্েতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ | 
* * এবকারেণ গীতমাত্রং ততো! গৃহীতম্‌ গীতিষু সামাধ্যেতি ন্যায়াথ তদাধার- 


৪*। নাট্যশান্ত্র ( কাপ! সং) ১1১৬-১৮ 
কাব্যমাল। ও বরোদা-সংস্করণ ছু"টিতে 'ললিতাখাকম্‌ পাঠের জায়গায় 'সর্ববেদিনা' আছে। 


২৩২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ফরবাপদাযোজনমুখেদাদেবেতি দর্শয়তি, তত এব ধবাধ্যায়ে বচনাদক্ৈৰ সং 
ঘনাবনদ্ধরূপিসামগানক্রিয়াপ্রাণভূতকল্পসা ম্যাত্মকতালসামান্তন্বীকতমজ্ৈব প্রবিষ্ম্‌। 
আধ্বর্ধবর্মপ্রধানে তু যজুর্বেদেইঙকর্মণাং প্রদক্ষিণগমনাদিক্রম এব প্রথমং পঠিস্ততি 
'যা খচঃ পাণিকাঃ, (৩২২) ইত্যাদি, ততম্যিরাত্মকং চাপ্যাতোগ্গং স্বরপ্রাধান্যাৎ 
ক * * তবেদং নাট্যাদিকপকো পক্রমং গীতাতোগ্ছ প্রাণা ভিনয়বর্গপরিপুস্তাক্ররচর্বণাত্বকং 
পরপ্রীতিময়মেব নাট্য, ততন্তদবুৎপত্তিরিতি নাট্যমেব বেদ ইতি ক্রমেণ 
প্রদশি তম্‌”। 

পূর্বরঙ্গে বা যবনিকার বহির্ভাগে প্রধানত চচ্চৎপুট ও চাচপুট তালে গ্রবাগীতির 
অনুষ্ঠান হ'ত। সেই ফরবাগীতিও বৈদিক সাম্গানেরই পরবর্তী লৌকিক রূপ। 
চচ্চৎপুট চতুরজ্্ (চতুরশ্র) ও চাচপুট ত্র্যস্্র (ত্রযশ্র) নামেও পরিচিত । চচ্চৎপুট ও 
চাচপুট আবার তিন ভাগে বিভক্ত ঃ য্থাক্ষর, দ্বিকল ও চতুক্ধল। বহির্গাত 
হিসাবে বর্ধমানকগীতিরও ব্যবস্থা থাকত। ভরত নাট্যশাস্ব্ের (কাশী স-) 
৪র্ঘ অধ্যায়ে (২৬৭-২৬৮ শ্লো”) বর্ধমানকগীতির পরিচয় দিয়েছেন ।*১ অভিনবগ্তধ 
বর্ধমানকগীতির প্রসঙ্গে বলেছেন £ “ইহ বহির্ধবনিকাঙ্গান্থেব পূর্বরঙ্গ:, তানি চ 
গীতকানীত্যুৎ্থাপনানি ধ্বারপাণি তদ্দ্বিকলচচ্চৎপুটচাচপুটতালেন বিশিষ্টগতি- 
গতেনেতি, * * তদেব পূর্বরঙ্গ ইতি তাবৎ তাৎপর্ধম্‌। * * যথাক্ষরদ্ধিকলচতুলতয়া 
সর্বমেব গীতকবর্ধমানাদিগতং গীয়মানং গেয়ং রূপং সংগৃহীতম্” । তিনি আরো 
বলেছেন যে শ্রীহর্য 'রঙ্গ'-শবে তৌর্ধত্রিক অর্থ ক'রে নাট্যের অঙ্গ-রূপে পূর্বরঙ্গের 
ব্যাখ্যা করেছেন £ “পূর্বং ত এবং বশ্মিন্‌ শুদ্ধাঃ স্থ্যঃ পূর্বরঙ্গোইসৌ” | কিন্ত 
অভিনবগ্ুপ্ত পূর্বরঙ্গ বলতে মণ্ডপের বা নাটামঞ্চের একদেশ অর্থ স্বীকার করেন নি। 

পূর্বরঙ্গে যে নৃত্যের প্রসঙ্গ আছে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নাট্যান্থগত। তারপর 
নট-নটা ও শিল্পীদের সমাবেশ । ভরত যবনিকা ও রঙ্গপীঠের মাঝখানে প্রধানত 
নটদের বা বৈণিকদের ( বীণাবাদকদের ) উপবেশনের কথ! বলেছেন । যবনিকা 
অপসারণ করলে বর্ধমানকগীতি গান করা হ'ত। অভিনবগুপ্তের মতে ( বধমান 
বাতীত ) অন্ত গীতিও গান করা হ'ত ।৪২ 


৪১ | কলানাং বৃদ্ধিমাসাছ্য ত্বক্ষরাণাং চ বর্ধনাঁ। 
লক্ষন্ত বন্ধনাচ্চাপি বর্ধমানকমুচ্যতে ॥ 
৪২। তত্র বনিক! রঙ্গপীঠতচ্ছিরসোর্মধ্যে, তন্তা অস্তররাগতৈঃ প্রযোক্তৃভির্ন টেঃ প্রাধান্তাদ্‌ ঘি _ 
বা বৈণিকা দ্বিভিরেব প্রযোক্ভিঃ * *, যবনিকায়ামপসারিতায়াং 'গীতানা'-মিত্যাদিন। প্লোকেন গীতক- 
বর্ধমানান্যতরপ্রয়োগ উত্ত*” ।-_-অভিনবগুপ্ত 
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অভিনয়ের উদ্দেশ্টে বাচ্যযন্্াদির সমাবেশের নাম “কুতপবিস্তাস* | 

কুতপবিন্তাসের পর ভরত নাট্যশান্ষের ২৮শ অধ্যায়ে গান্ধর্গানের পরিচয় 
দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, 

যত্ত, তন্ত্রীগতং প্রোক্তং নানাতোগ্সমাশ্রয়ম্‌। 

গান্ধর্মিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশয়ম্‌ ॥ 
তন্ত্রী শব্দে বীণা। নানা! আতোগ্য বল্‌তে বীণাদ্দি তন্রী-বাগ্যবস্্, স্থষির ব! বীশী, ঘন 
ও মুরজাদি অবনদ্ধ ঃ “তশ্ত্রীশবেন তন্ীযুক্তবীণা। নানাতোগ্য চতুবিধমাতোগ্যং 
ততং বীণাদি সৃষিরং বংশার্দি ঘনং তালবাগ্যাদি অবনদ্ধং মুরজাদি” । বীণার্দি 
বাগ্ষন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল ও পদযুক্ত সঙ্গীতের নাম গান্ধর্ । গান্ধর্বের 
'পরিষ্ফুট পরিচয় ভরত নিজেই ৩২শ অধ্যায়ে দিয়েছেন । তিনি বলেছেন; পূর্বে 
যে স্বর, তাল ও পদযুক্ত গান্বার্বের কথা উল্লেখ করেছি সেখানে পদের অর্থ 
স্বর ও তালের বোধক বাঁ অন্থুভাবক বস্তু” ও যাঁকিছু অক্ষর-সন্গিবন্ধ তাই 
“পদ নামে অভিহিত । ভরত পুনরায় উল্লেখ করেছেন, | 

গান্ধর্বং যন্ময়! প্রোক্তিং স্বরতালপদাত্মকম্‌। 

পদং ত্য ভবেঘস্ত স্বরতালাস্থভাবকম্‌ ॥ 

য্কিঞ্িক্ষরকৃতং ততসর্বং পদসংজ্ঞিতম্‌। 

নিবদ্ধধশনিবন্ধঞ্চ তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম্‌ ॥*৩ 


পদ নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ ভেদে আবার ছু'রকম। নিবদ্ধপদ তালযুক্ত ও ধরবাগানে 
তা ব্যবহৃত হ'ত। অনিবদ্ধ পদে তাল থাকে না, কিন্তু অক্ষর, ছন্দ ও যতি 
থাকে। অনিবদ্ধের অপর নাম “আলাপ” | নিবদ্ধপদ্দেও বিচিত্র ছন্দের সমাবেশ 
থাকে ।** তবে উভয় পদের সঙ্গেই আতোছ্য বা বীণা, বেণু। ঘন ও মুদঙাদি 
বাছ্যের সহযোগ থাকে । অর্থাৎ অনিবদ্ধপদে (আলাপে ) তালের সমাবেশ না 


৪৩। নাটাশান্ত্রে (কাশী ) ৩২।২৫-২৬ 
৪৪ | অতালঞ্চ সতালঞ্ ছিপ্রকারঞ্চ তদ্ভবেৎ | 
সতালঞ্চ ধরবার্থেধু নিবন্ধং তচ্চ বৈ স্মৃতম্‌ । 
ঘত্তু বা করণোপেতং সবতোদ্যানুরপ্রকম্‌। 
অতালমনিবন্ধঞ্চ পদং তু জেয়মেব চ। 
নিয়তাক্ষরসম্বন্ধং ছন্দোষতিসমন্থিতম্‌ । 
নিবন্ধস্ত পদং জেঞেপ্রং নানাছম্দঃসমুক্তবম্‌। 
- নাট্যশান্ত্র ৩২।২৭-২৯ 


২৩৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


থাকলেও বান্ধযন্ত্াদির সহযোগে তাকে প্রকাশ করা যায়।** মোটকথা যড়জাদি 
লৌকিক সাত স্বর, নিবন্ধ ও সতাল এবং অনিবন্ধ ও অতাল পদ যুক্ত হ'ল; 
গান্ধর্ষের সর্বাঙ্গিক রূপ বীণা, বেণু ম্বঙ্গ প্রভৃতির সহযোগ তাতে থাকেই। 
তবে ভরত পদের প্রসঙ্গে যে বলেছেন £ “পদং তন্ত ভবেদ্‌ বস্তু” অর্থাৎ স্বর ও 
তালের সহযোগী বা উদ্বোধক হ'ল “বস্ত', সেই বস্তও মাত্রা ও স্বর-সমন্থিত বিভিন্ন 
পদের প্রকাশক | শাক্ষদেব সঙগীত-রত্বাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে ( ৪র্থ) এই বস্তুকে 
বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্ততূক্ত করেছেন £ “ষটুপদী বস্তুসংজ্ঞশ্চ” (৪1৩০ )। সেই; 
বস্তর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 

ভেদ] বেগ্যাস্ত্িপদ্যাদেচ্ছন্দোলক্ষ্ণি ভূরয়ঃ | 

মাত্রাঃ পঞ্চদশাগ্যেহঙ্ত্ৰো তৃতীয়ে পঞ্চমে তথ] 1৪৬ 
বন্ত বা বস্তপ্রবন্ধ পাঁচটি পদযুক্ত। তার প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পাদে পণেরে মাত্রা 
এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পারদে বারো! মাত্রা, অর্থাৎ বস্তপ্রবন্ধে পাঁচটি পাদে সাতাশটি 
মাত্রার সমাবেশ থাকে | এদের প্রথমাধে স্বর ও পাট এবং দ্বিতীয়ার্ধে স্বর ও তেনক 
বা! তেন থাকে । "স্বর বল্‌তে ষড়জাদি সাত স্বর। “পাট” বলতে বাছোর অক্ষর ও 
“তেনক' বা “তেন' অর্থে মঙ্গল বা কল্যাণবাচী শব্দ ।*" স্বর, তেনক বা তেন ও 
পাট ছাড়! “দোধক' নামে ছন্দের সমাবেশ থাকে । এই বন্তপ্রবন্ধ তেন বা 
মজলবাচক শব্ধ দিয়েই শেষ হয়। শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকরে নিবদ্ধগানকে 
প্রবন্ধ, বস্ত এবং রূপকও বলেছেন £ “সংজ্ঞাত্রয়ং নিবদ্ধন্ত প্রবন্ধ! বস্তবূপকম্‌: 

হতরাং একথা ঠিক যে স্বর, তাল ও পদধুক্ত গান্ধর্ব নিবন্ধ ও অনিবদ্ধা_-গান 


৪৫ অপদাম্যনিবদ্ধানি তালেন রহিতানি চ। 
আতোদ্যেষু নিষুক্তানি যানি তানি তু যোজয়েখ ॥ 
- নাটাশান্ত্র ৩২1৬২ 
৪৬| সঙ্গীত-রত্াকর 81২৭৪, এবং সিংহভূপালের টাকাও ভষ্টব্য। 
৪৭। প্রবন্ধে উদ্গ্রাহাদি পাঁচটি ধাতু ও স্বর, বিরদাদি হ'টি অঙ্গ থাকে। পণ্ডিত অহোবল 
সঙ্গীতপারিজাতে এর উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 
পদতালম্বরাঃ পাটাস্তেনো৷ বিরদনামকঃ | 
ইতি গীতে হড়ঙগনি কথিতানি মনীধিতিঃ | 
পদানি বাচকাঃ শব্দাস্তালাশ্চচ্ছৎপুটাদয়ং | 
স্বাঃ বড়জাদয়ন্তে স্যুঃ পাঁটো। বাদ্যোত্তবাক্ষরম্‌ 
তেন; স্যাশ্মঙ্লে! শব্দো বিরদ্দং গুপনামযুক্‌ | 
সঙ্গীত-রতবাকর ৪।১-২* জষ্টব্য | 
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ও আলাপ এই ছৃ'রকম রূপেই খুষ্টপূর্বান্ধের ও খৃষ্রীয় অন্ধের গোড়ার দিকে 
ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল এবং ভরতের “নিবদ্ধঞানিবন্ধঞ্চ তৎ পদং দ্বিবিধং 
স্থৃতম্‌, অতালঞ্চ সতালঞণ ছ্িগ্রকারঞ্চ তন্তবেহ” (৩২/২৬-২৭) শ্লোকগুলি থেকেই তা 
গ্রমাণ হয়। 

গান্ষর্ব সম্বন্ধে শা দেবের বিশ্লেষণও প্রণিধানযোগ্য ৷ সঙ্গীত-রত্বাকরের চতুর্থ 
প্রবন্ধাধ্যায়ের অবতারণায় গান্ধর্ব ও গানের যে মধ্যে ভেদ আছে : একটি মার্গ ও 
অপরটি দেশী। এ+ছু*টির প্রসঙ্গে তিনি গান্ধবের স্থ পরিচয় দিয়েছেন । তিনি 
বলেছেন £ “অনাদিকাল ধরে (?) সম্প্রদায় বা গুরুশিহ্াপরম্পরায় যে গান 
( সঙ্গীত ) গন্বরবরা অনুশীলন ও প্রচার করেছে এবং যা নিয়ত বা গ্রহ-অংশ- 
মৃছনাদিযুক্ত, মোক্ষপ্রদ ও কল্যাণকর তাকেই 'গান্ধর্ব' বলে। আর চক্ষুম্মান শিল্পীরা 
( বাগে গেয়কার ) গ্রহ-অংশাদি দশ-লক্ষ্রণযুক্ত ক'রে যে দেশীয় ও জাতীয় সর ব1 
রাগগুলিকে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন তাদের “দেশী” সঙ্গীত বলে ।£” 
আসলে প্রাচীন ভারতের গান্ষর্গানই পরবর্তাকালে পরিবতিত আকারে ও 
উপাদানে দেশীগান ব'লে পরিচিত হয়। স্ৃতরাং “দেশী” গ্রাম্য বাঁ আঞ্চলিক 
গান (2010. 1011310 ) নয়, তা শাস্ীয় ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণীভৃক্ত গান বা সঙ্গীত। 
কজ্িনাথ গান্র্ব সম্বন্ধে বলেছেন £ "ন্বরগতরাগবিবেকয়োর্জাত্যাগ্থস্তরভাবাস্তং 
যদুক্তং তদ্‌গান্র্বমিত্যর্থ:” তিনি “নিবদ্ধমনিবন্ধং তদ্দ্েধা” প্রভৃতি অভিজাত 
দেশীগানের রূপের কথাও বলেছেন। পুবেই উল্লেখ করেছি যে ভরত নাট্যশাস্তের 
৩২ অধ্যায়ে (কাশী সংস্করণ ) গান্ধর্বের পরিচয়ে সতাল নিবদ্ধ ও অতাল অনিবদ্ধ 
পদ তথা গানের উল্লেখ করেছেন। গান্ধর্ব নির্বদ্ধ ও অনিবন্ধ উভয় রূপেই 
বিকশিত ছিল । শাঙ্গ দেব বলেছেন, 

বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে । 
আলধিরবদ্ধহীনত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতা ॥ 

চারটি ধাতু ( উদ্গ্রাহ, মেলাপকাদি ) ও ছ'টি অঙ্গ (স্বর, বির্দাদি ) যুক্ত হ'লে 
নিবন্ধ এবং বন্ধহীন তথা তালাদি-বজিত আলির লাম অনিব্ধ। এদের 


৪৮। অনাদিসংপ্রদ্ধায়ং বদ্‌ গান্ধর্বৈঃ সংগ্রযুজ্যতে। 
নিয়ত শ্রেয়মো হেতুন্তদগান্ধর্বং জগ্তবুধাঃ ॥ 
বত্ত, বাঁগ্গেরকারেণ রচিতং লক্ষণাহ্বিতম্‌। “ 
দেদীরাগাদিবু প্রোত তদ্গানং জনরঞ্জনম্‌ । 
--সঙ্গীত-রয়াকর ৪।২-৩ 


২৩৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ভরত গান্ধবের পরিচয় দিয়ে স্ুম্পষ্টভাবে 
বলেছেন, 
গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্‌। 
ভ্রিবিধস্তাপি বক্ষ্যামি লক্ষণং চৈব কর্মভিঃ ॥ 
বর, তাল ও পদের সমবেত রূপ যে গান্ধর্ব তাদের প্রত্যেকটির পরিচয় 
দেওয়া প্রয়োজন ৷ তাই ভরত প্রথমে স্বরের পরিচয় দিয়েছেন তার অপরিচ্ছেচ্ 
বা অপরিহার্য আঙ্গিক উপাদানগুলিকে নিয়ে। ভরতের মতে ম্বর, তাল ও পদ 
সামান্য ( 02151591 ) সংজ্ঞা, আর তার পরিপোষক বা আনুসঙ্গিক অপরিহাধ 
উপাদানগুলি যেন বিশেষ (15015101191) । তাই “ম্বর'-শবটি দিয়ে তিনি যড় জাদি 
সাতম্বর, তাদের অস্তবর্তা সুন্ন্বর হিসাবে শ্রুতি, গ্রাম, মৃছনা, স্থান, সাধারণ, আঠার 
জাতিরাগ, অলংকার, ধাতু, বর্ণ, গীত ও বীণা প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন : 
স্বরাশ্চ শরতয়ো গ্রামো মৃছ নাঃ স্থানসংযুতাঃ । 
স্থানং সাধারণে চৈব জাতয়োহষ্টাদশৈব চ॥ 
বর্ণীশ্চত্বার এব স্থ্যরলংকারাশ্চ ধাতব: | 
অলংকারাশ্চ বর্ণাশ্চ গীতয়শ্চ শরীরজীঃ ॥ 
এর পর তাল সন্বদ্ধে তিনি বলেছেন, 
আবাপক্তথ নিক্ষামে। বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ । 
শম্যাতাল: সন্নিপাতঃ পবিবত্ঃ সবস্তকঃ ॥ 
মাত্রাবিদাধাঙ্গুলয়া যতি; প্রকরণং তথা। 
গীতয়োইবয়বা মার্গ। পাদভাগাঃ সপাণয়ঃ | 
ইত্যেকবিংশকো জ্ঞেয়ো বিধিস্তালগতো বুধৈঃ ॥ 
পদের পরিচয়ে উল্লেখ করেছেন, 
ব্ঞনানি স্বরা বর্ণা: সন্ধয়োহথ বিভক্তয়ঃ | 
নানাখ্যাতোপসর্গাশ্চ নিপাতান্তদ্ধিতাঃ কৃতাঃ ॥ 
ছন্দো বৃত্বানি জাত্যশ্চ নিত্যং পদগতাত্মকাঃ ॥ 
গান্ধর্বসংগ্রহো হ্েষ বিস্তার চ নিবোধত ॥ 
গান্ধর্ব বা গান্ধর্গানের সংগ্রহ-রূপ অপরিহার্য আঙ্গিক উপাদানগুলিকে 
বিভাগ করলে তাহলে দেখ। যায়, 
( স্বর, শ্রুতি, গ্রাম, যৃছনা, স্থান, সাধারণ, আঠার জাতি 


উন ( (জাতিরাগ ), চার বর্ণ, অলংকার, ধাতু ও গীত। 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত স্১৩৭ 


আবাপ, নিষ্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক বা প্রবেশ, শম্যা, তাল, 
(২) তাল-_-1 সঙ্গিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, মাত্রা, বিদারী, অঙ্গুলি, যতি, 
প্রকরণ গীত, অবয়ব, মার্গ, পাদ, ভাগ, পাণি প্রভৃতি । 


টির ৃ ব্যঞচন, স্বর, বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, 

তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি, প্রভৃতি | 

'গান্ধর্ং ত্রিবিধং বিচ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্‌*_-গান্কর্গানের যে উপাদান স্বর, 

তাল ও পদ, তাদের মধ্যে স্বর সামান্যভাবে শ্রুতি ও গ্রামার্দির বোধক হ'লেও তার 
নিজস্ব রূপ লৌকক যড়জাদি সাত স্বরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। বৈদিক কুষ্ট ও 
প্রথমাদি থেকে লৌকিক ফযড়জাদি নামে ( অভিধানে ) আলাদা হ'লেও 
নারদীশিক্ষার মাধ্যমে আমরা বৈদিক প্রথমের সঙ্গে লৌকিক মধ্যমের স্বরোচ্চারণ- 
সাম্য জানতে পারি। শিক্ষাকার নারদ (খুষ্টীয় ১ম শতাবী) বৈদিকের সঙ্গে 
লৌকিকের স্বর-সাম্যের উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 

যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ | 

যে। দ্বিতীয় সঃ গান্ধারস্তৃতীয়স্তুধভঃ স্বৃতঃ ॥ 

চতুর্থ: যড়জ ইত্যানঃ পঞ্চমে। ধৈবতো ভবে । 

যষ্টে নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চম: স্বৃতঃ ॥ 


অর্থা২ং কষ্ট (৭)--পঞ্চম, প্রথম (১) মধ্যম 
দ্বিতীয় (২)-_গান্ধার, তৃতীয় (৩)-_-খষভ, 
চতুর্থ (৪)__ষড়জ, মন্ত্র (৫)--ধৈবত 


অতিম্বাধ (৬)-নিষাদ । 
অবশ্থ আচার্য সায়ণ বৈদ্িকের সঙ্গে লৌকিকের স্বরস্থানের সাম্যের একটু ভিন্নভাবে 
পরিচয় দিয়েছেন £ “লৌকিকে যে নিষাদাদয়ঃ সপ্তস্বরাঃ প্রসিদ্ধা৷ ত এব সানি কুষ্টাদয়ঃ 
সপ্ুন্বরাঃ ভবস্তি তদ্‌ যথ1, যো নিষাদঃ স তুষ্ট, ধৈবতঃ প্রথমঃ, পঞ্চমঃ দ্বিতীয়ঃ, 
মধ্যমস্তৃতীয়ঃ, গান্ধারশ্ততুর্থ খষভো! মন্ত্র; যাড়জোতিস্বার্য ইতি”। অবশ্য 
সামগানোত্তর গাদ্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতের আশ্রয় লৌকিক যড়জাদি সাত স্বর । 
ভরত নাট্যশাস্ত্রে তার পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 

ষড়জশ্চ খষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যম্তথা । 

পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্ত চ স্বরাঃ | 


শ্রিতি' শ্রবণযোগ্য হুম্ধ স্বর। কম্পনের আকারে সুম্ষ্বরের সংখ্যা অসংখ্য । তাই 


২৩৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


কোহলাচার্ধ বলেছেন £ “আসামানস্ত্যমেব” । আবার কেউ বলেছেন £ "তাত্রেকৈব 
শ্রুতিরিতি”,_শ্ররতি একটি মাত্র । শ্রুতি সম্বন্ধে ভরতের শ্রুতিপর্ধায়ে পরে 
বিভ্ৃুতভাবে আলোচন1 করার চেষ্টা করব। 

গ্রাম প্রাচীন ঠাটবিশেষ (50815 )। শ্রুতি ও স্বরের একত্র সমাবেশের 
নাম “গ্রাম । মতঙ্গ বলেছেন : “সমৃহবাচিনৌ গ্রামৌ স্বরশ্রত্যাদিসংযুতৌ” | 
গ্রামের মধ্যেই স্বর বিকাশ লাভ ক'রে রাগের সার্থকত] নি্পন্ন করে। ভরত 
“অথ তো গ্রামৌ” ব'লে ষড়জ ও মধাম গ্রাম-ছু'টির প্রচলন স্বীকার করেছেন ও 
এ'থেকে বোঝা যায় ষে গ্রাম আসলে সাতটি, ছ'টি, পাঁচটি বা তিনটি যাই হোক, 
ভরতের সময়ে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী ) একমাত্র ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম-ছু'টিরই প্রচলন 
ছিল। মতঙ্গ বলেছেন; “সামবেদাৎ স্বরা জাতাঃ স্বরেভ্যে! গ্রামসম্ভব:” | 
মোটকথা পাত ন্বর গ্রামের কাঠামে৷ বা অবয়বকে স্ট্টি করে। 

স্বরের আরোহণ-অবরোহণ থেকেই মুছনার স্ষ্টি হয়। ভরত ছু'টি গ্রামের 
যুছনার পরিচয় দিয়েছেন । উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধষড়জা, মৎসরীকৃতা, 
অশ্বক্রান্তা ও অভিরুদ্গত1 এই সাতটি ষড়.জগ্রামের মুছা! এবং সৌবীরি, হরিণাশ্বা, 
কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মার্গবী, পৌরবী, হন্তক1 এই সাতটি মধ্যমগ্রামের মৃছন!। 
শিক্ষাকার নারদ একুশটি মূছণনার পরিচয় দিয়েছেন । তিনি দেবতা, খধি ও 
পিতৃগণের সঙ্গে একুশটি মৃছনাকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। ভরত ক্রমযুক্ত স্বরকে 
বলেছেন মৃছ না £ “ক্রমযুক্তাঃ স্বরাঃ সপ্ত মূছ নাত্বভিসংজ্বিতাঃ” | মতঙ্গ সাতশ্বর 
ও দ্বাদশন্বর এই ছু'রকম “মৃছণনা' স্বীকার করেছেন : “সা চ মূছনা! দ্বিবিধা 
সপ্তন্বরমূছনা ঘ্বাদশস্বরমৃছ না চেতি”। এছাড়া পূর্ণ (সাত স্বরের ), যাড়ব' 
(ছ" স্বরের ) ও ওঁড়ুবা (পাঁচ স্বরের ) ও সাধারণ ( অস্তরগান্ধার ও কাকলি- 
নিষাদযুক্ত ) এই চার শ্রেণীর মৃছনা/ তো আছেই । ভরত তাদের নামোল্লেখ 
করেছেন ঃ “যাড়বোড়,বিতসংজ্ষিতাঃ পূর্ণা সাধারণকৃতাশ্চেতি চতুবিধস্চতুদর্শ 
মুছ নাঃ 5 ৪ 

মন্ত্র, মধ্য ও তার এই তিনটি স্থান। স্থান বর্ণ বা স্বরের উচ্চারণভেদ নির্ণয় 
করে। সাধারণ ম্বরও জাতিভেদে দু'রকম-_স্বরসাধারণ ও জাতিসাধারণ। 


৪৯। বট্পঞ্চকন্থরাস্তাসাং বাড়বোড়ুবিতস্মতাঃ। 
সাধারণকৃতাশ্ৈব কাকলীসমলঙ্ৃতাঃ । 
অন্তরন্থরসংঘুক্ত। মুনি! গ্রাময়োর্ধায়োঃ | . 
--সাট্যশান্ত্র ২৮৩১-৩২ 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২৩৯ 


“সাধারণ, শৰের বুৎপত্তি নির্ণয় ক'রে ভরত বলেছেন £ “সাধারণং নামাস্তরত্বরত]। 
কন্মাৎ? ঘয়োরস্তরস্থং তৎ সাধারণম্” । মোটকথ ব্যবধান বা অন্তরের নাম 
সাধারণ” | শীত যায় ও গ্রীক্ম আসে, শিশির যায় ও বসন্ত আসে; এই ছু'টি 
খতুর ব্যবধান-কালকে “কালসাধারণ বলে। ভরত কাল সাধারণের পরিচয় দিয়ে 
বলেছেন; “ন চ নাগতো। বসস্তো ন চ নিংশেষঃ শিশিরকালঃ | ইতি 
কালসাধারণঃ” । সুতরাং স্বরসাধারণ ও জাতিসাধারণ ছাড়া ভরত কাল সাধারণেরও 
পরিচয় দ্িয়েছেন। ভরতের সময়ে স্বরসাধারণ ছু'টি--কাকলি (নিষাদ্দ) ও 
অন্তর ( গান্ধার )__ "ম্বরসাধারণং কাকল্যস্তরস্বরৌ” | এদের বিকৃত স্বরও বলে। 
দু”টি দু'টি শ্রুতির অন্তর তথ প্রকর্ষণের (বৃদ্ধির ) জন্য শুদ্ধ-গান্ধার ও শুদ্ধ-নিষাদের 
বিরুতিভাব স্যষ্টি হয়। ছু"টি শ্রুতিসম্পন্ন নিষাদ যখন চারশ্রুতিযুক্ত যড়জের 
ভীত্রা ও কুমুদ্ধতী এই ছুটি শ্রুতি গ্রহণ ক'রে চারশ্রুতিযুক্ত হয় তখনই তা 
কাকলিনিষাদ নামে পরিচিত হয়, আর তারি জন্য তার অস্তরম্বর হ'ল 
নিষাদ ও ফড়জ। কজিনাথ সঙ্গীত-রত্বাকরের পঞ্চম সাধারণপ্রকরণে 
এর প্রসঙ্গে বলেছেন £ "হি যন্মাৎকারণাৎকাকলী বিকৃতচতুক্রতিকো নিষাদঃ 
ষড়জনিষাদয়ো: শুদ্ধয়োঃ সাধারণে। ভবেত্বহুভয়শ্রুতিসম্বদ্ধিত্েন, অতঃ কারণাতস্ত 
কাকলিনো যৎ্সাধারণং তৎসাধারণং বিছুঃ* | সে'রকম শ্তদ্ব-গান্ধার যখন 
শুদ্বমধ্যমের বজিকা ও প্রসারিণী শ্রুতি ছু'টি নিয়ে চারশ্র্তিসম্পন্ন হয় তখন 
তাকে “অস্তরগান্ধার; বলে। সিংহভূপাল তার স্থধাকর-টীকায় বলেছেন £ 
“অস্তরঃ স্বরে! হি গান্ধারমধ্যময়োঃ সাধারণঃ, গান্ধারস্য মধ্যমস্তয চ শ্রুতিঘয়গ্রহণাৎ। 
তস্তাস্তরস্ত গান্ধারমধ্যময়োর্ধৎ্সাধারণত্বং তৎ্মাঁধারণামিত্যর্থ৮ ৷ ভরত নাট্যশাঙ্ে 
একথাই একটু সংক্ষেপে বলেছেন £ “তত্র ছিশ্রুতিপ্রকর্ষণানিষাদাদয়ঃ | 

কাকলীসংজ্ঞো নিষাদ্দো, ন ষড়জঃ। দ্বাভ্যামস্তরন্বরত্বাৎ সাধারণত্বং প্রতিপদ্যতে । 

এবং গান্ধারোহপ্ান্তরস্বরসংজ্ঞঃ, গান্ধারো ন মধ্যমঃ। তত্োরস্তরম্বরত্থাৎ | 

'কাকলি'-সংজ্ঞা কেন হ'ল তার উত্তরে ভরত বলেছেন ঃ “কলত্বাৎ কাকলী, 

কষ্টত্বাদ্বা, অতিসৌন্ষযত্বান্বা। অথবা কাক্ষিত্বাৎ উভয়সম্বন্বত্বাং কাকলীসংজ্ঞা”। 

অথবা ছ'টি রসের মধ্যে লবণকে যেমন ক্ষার বল! হয় তেমনি স্বরের মধ্যে 

নিষাদকে কাকলি" নাম দেওয়] হয় । 

এক গ্রামের জাতির মধ্যে অন্ত গ্রামের জাতির বর্ণসাম্য (একবর্ণ )হ'লে গানের 
যে সাধারণভাব দেখা যায় তাকে 'জাতিসাধারণ' বলে। কল্পিনাথও' একথাই 
বলেছেন £ “জাত্যোর্বা জাতিষু বা বর্ণলাম্যেন গানন্ত যত্পাধারণং তদেব। 





২৪০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


তখোক্ম্” । ভরত উল্লেখ করেছেন ঃ “জাতিসাধারণমেক গ্রামাংশানাং জাতিনাং 
জাত্যোর্বা অন্তন্মিন ভাগে প্রত্যঙ্গদর্শনং স্বরাণামবগমাৎ”। বড়জ ও মধ্যম গ্রার্- 
ছু”টি অনুসারে স্বরসাধারণ “বড় জসাধারণ? ও “মধ্যমসাধারণ' নামে পরিচিত। শ্বর- 
বিশেষের নামকেই এখানে '“সাধারণ' বলে। | 
ৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শাঙ্গ দেব চারটি স্বরসাধারণের কথা উল্লেখ 

করেছেন। ভরতের সময়ে বিরুত স্বর হিসাবে, আমর] পাই অস্তরগান্ধার 
ও কাকলি-নিষাদ (গান্ধার ও নিষাদের বিকৃতভাব ), কিন্তু শাঙ্গদেবের সময়ে 
ষড়জ এবং মধ্যমেরও বিরুতভাব দেখা যায়ঃ “কাকল্যস্তরষড়জৈশ্চ মধ্যমেন 
বিশেষণাং”। কল্লিনাথ বলেছেন £ “কাকলিসাধারণমস্তরসাঁধারণংৎ ফড়জ- 
সাধারণং মধ্যমসাধারণামিত্যেবমিত্যর্থঃ” | শুধু তাই নয়, শাঙ্গদেব ষড়জ ও' 
পঞ্চমেরও বিকৃতভাব স্বীকার করেছেন : “ত এব বিরুতাবস্থা দ্বাদশ প্রতি- 
পাদিতাঃ”। «৮ অর্থাৎ শুদ্ধ সাত স্বর বিরুত হ'য়ে বারোটি স্বরে পরিণত হয়। 
সিংহভূপাল স্বরগুলির বিকৃতভাবকে কল্পিত বলেছেন, ৭১ কেননা স্থানচ্যুতি বা 
শ্রুতিভেদের জন্যই বিকৃতি দেখ! যায়, নচেৎ স্বস্থানে ও নিজের নিজের শ্রুতিসংখ্যা 
নিয়ে সাতটি ন্বরই অবিরৃত। সিংহভূপাল এর একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যেমন 
একই দেবদত্ত তিনতলা! প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন তলায় থাকায় জন্য স্থানভেদে ভিন্ন 
ভিন্ন ব'লে মনে হয় তেমনি স্বরগুলির স্থান (শ্রুতিস্থান ) ভিন্ন হওয়ার জন্য ভিন্ন ব'লে 
প্রতীয়মান হয়, কিস্ত আসলে তারা একই স্বর ।২ সাত স্বরের বিকৃতভাব সম্বন্ধে 
শাঙ্গ দেব বলেছেন, 

চ্যুতোহ্চ্যুতো দ্িধ! ষড়জো! দিশ্তিবিকূতে। ভবেৎ। 

সাধারণে কাকলাত্বে নিষাদস্য চ দৃশ্যতে ॥ 

সাধারণে শ্রাতিং ষাড়জীমুষভঃ সংশ্রিতো যদ]। 

চতুঃশ্রতিত্বমায়াতি তদৈকে! বিকৃতো৷ ভবেৎ ॥ 

সাধারণে ত্রিশ্রুতিঃ স্তাদ্‌স্তরতে চতুঃশ্রুতিঃ। 

গান্ধার ইতি তত্তেদৌ দে নিঃশক্কেন কীতিতৌ ॥ 


লা শীপাপাশদ ৮ 5 স্পা সী সস সীল শসা রা পম 


৫» | সঙ্গীত-রত্তাকর ১12৩৯ 

৫১। “তে শুন্ধাঃ সপ্ত ন্বরা এব বিকৃতাবস্থা! বিকারং প্রাপ্ত। দ্বাদশসংখ্যক! ভবস্তি' ।-_সিংহভূপাল 

৫২। “ততশ্চ তাত্বিকে। ভেদো নান্তি, কিং তু স্থানকল্পিতো৷ তেদঃ1' যখৈক এব দেবাততসত্ি- 
তূমিকে প্রাসাদে প্রথমভূমিকায়াং দ্বিতীয় ভূমিকায়াং চ তিটন্ন্ত ইব ভাসতে তথা দ্বরা! অপি 
স্বানবিশেষেণেত্যর্থঃ 
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মধ্যম: ষড়জবদ্‌ দ্বেধাইস্তরসাধারণীশ্রয়াৎ। 
পঞ্চমে! মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতি: কৈশিকে পুনঃ ॥ 
মধ্যমস্ত শ্রুতিং প্রাপ্য চতুঃশ্রতিরিতি ঘিধ! । 
ধৈবতো মধ্যমগ্রামে বিরুতঃ স্থাচ্চতুঃশ্রুতি: ॥ 
ৈশিকে কাকলীত্বে চ নিষাদস্তিচতুঃশ্রুতি: | 
প্রাপ্মোতি বিকূতৌ ভেদৌ দ্বাবিতি দ্বাদশ স্তৃতাঃ ॥৫৩ 
চ্যুত-ষড়জ যড়জসাধারণ নামে পরিচিত, কেনন৷ নিষাদ ষড়জের চারশ্রতির 
দু'টি শ্রুতি গ্রহণ ক'রে চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় ও বড়জ তখন হয় ছুই শ্রুতিসম্পন্ন। 
অর্থাৎ কাকলিনিষাদ তখন ফড়জের দ্বিতীয় শ্রুতিতে অবস্থান করে। খধভ তিন 
শ্রতিযুক্ত, কিন্তু যখন সে ষড়জের চতুর্থ শ্রুতি গ্রহণ ক'রে চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় 
তখনি তা বিকৃত হয়। গাদ্ধার ছুটি শ্রাতিযুক্ত, যখন মে চারশ্রুতিযুক্ত মধ্যম 
থেকে ছু'টি শ্রুতিকে নিয়ে চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় তখন তা 'অন্তরগান্ধার,-বূপে 
পরিচিত হয়। তেমনি অন্তরগাদ্ধারের জন্য মধ্যম বিকৃত হ'য়ে মধ্যমসাধারণ, 
নামে পরিচিত হয়। মধ্যমগ্রামে তিনটি শ্রুতিযুক্ত হ'লে পঞ্চম বিরুত হয়। 
ধৈবত তিন শ্রুতিযুক্ত, কিন্তু পঞ্চমের অস্তিম তথা চতুর্থ শরতি গ্রহণ ক'রে 
যখনই চার শ্রুতিযুক্ত হয় তখনি তা বিরুত হয়। নিষাদ ছুই শ্রতিযুক্ত, কিন্ত 
ষড়জের ছু”টি শ্রুতি নিয়ে যখন চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় তখনি সে বিরুত হয় ও তার 
মাম তখন হয় কাকলিনিষাদ । স্থতরাং বত্বাকরে শুদ্ধ ৭7-বিকৃত ১২ - মোট উনিশটি 
স্বর। ১৬ শো শতাব্দীর গুণী পত্তিত রামামত্য (১৫৫০ খুঃ) বারোটি বিকৃত শ্বরের 
জায়গায় মোট সাতটি বিকৃত স্বর ম্বীকার করেছেন, সুতরাং তাঁর মতে ম্বরসংখ্যা 
শুদ্ধ ৭+বিরুৃত ৭- ১৪টি; “বিকুতাশ্চাপি লঞ্থিবেত্যেবং সর্বে চতুর্শ” (২1৩৩), 
বা “চতুর্দশ শ্বরা হোতে রাগে রূপে ভবস্ত্যমী ২৬৫)। ১৭শ শতাব্দীর 
শঙ্গীতগুণী পণ্ডিত সোমনাথ (€ ১৬০৯ খুঃ ) বলেছেন 
দ্বাদশবিকৃতান্পূর্বে বস্তি তত্র তু পৃথগ-পৃথক্‌ ধ্বনিতঃ। 
ৃ সঘৈব স্থ্যভিন্না ন পঞ্চ যদি মে সমধ্বনয়ঃ ॥৫5 
“প্রাচীনমতে চ্যুতঃ ষড়জ একঃ, ত্রিশ্রুতিগাঁন্ধারো' দ্বিতীয়ঃ, চতুঃশরতিরগন্ধারতৃতীয়ঃ 
চ্যুতো মধ্যমশ্যতুর্থ, ত্রিশ্রতিঃ পঞ্চমঃ পঞ্চমঃ, ত্রিশ্রাতিনিষাদঃ যষ্ঠ:, চতুঙ্তিশ্চ 
যাদ: সপ্তমশ্চেতি । অন্মিননতে হেত এব মৃদুসসাধারপাস্তরমুমমুপকৈশিকা- 
৫৩1 সঙ্গীত-রতবাকর ১/০/৪০-৪৫ 
৫৪ রাগবিবোধ ১1২৫ 


১৩ 


২৪২. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


কলীনামানো! ভবস্তি” | অর্থাৎ প্রাচীন মতে চ্যুত-বড় জ+-তিনাশ্রতির গান্ধার +- 
চারশ্রতির গান্ধার+-চ্যুত-মধ্যম+তিনশ্রুতির পঞ্চম +তিনশ্রতির নিযাদ+চার- 
শ্রুতির নিষাদ -৭টি বিরুত স্বর। এখানে প্রাচীন মত বলতে ১৬শ শতাব্দীর 
পণ্ডিত রামামত্য প্রভৃতি সমথিত সাতটি বিকৃত স্বর । পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ 
থুঃ) 'অস্মিনতে” ব'লে বিকৃত সাতশ্বরের পরিচয় দিয়েছেন মৃছ্-স+সাধারণ-গ+ 
অস্তর-গ+মৃছ্-ম+মৃছু-প+কৈশিক-নি+ কাকলি-নি। বেঙ্কটমুখী (১৬২০ খুঃ) 
পাঁচটি বিকৃত হ্বর স্বীকার করেছেন । তিনি উল্লেখ করেছেন। 

বিকৃতাস্ত স্বর] পঞ্চেত্যম্মীভিরবধাধতে । 

নং নং নাং নং 

সর্বমেতৎ সমালোচ্য লক্ষ্যমার্গানসারতঃ ॥ 

স্বরা: পঞ্চেব বিকৃত! ইতি সিদ্ধান্তিতং ময়] । 
দেখা যায় ১৬শ-১৭শ শতাব্দীতে পাঁচটি বিকৃত স্বর সঙ্গীত সমাজে প্রচলিত 
হয়েছিল । 

স্বরগোষ্ঠির ভেতর ভরত 'জাতয়োষ্টাদশৈব চ'-_আঠারটি জাতি বা জাতি- 

বাগকে গ্রহণ করেছেন। শ্তুদ্ধ-সপ্তজাঁতির উল্লেখ রামায়ণাদি মহাকাব্যে পেয়েছি। 
ভরত নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধ ৭+বিকৃত ১১- মোট ১৮টি জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন । 
তিনি ২৮শ অধ্যায়ে (কাশী সংস্করণ ) ৩৭ থেকে ৪১ শ্লোকে শুদ্ধ ও বিকৃতগুলির 
নামোল্লেখ ও পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে শাণ্ডিল্য, কোহল, মতঙ্গ, শাঙ্গ দেব 
প্রভৃতি নঙ্গীতশান্্ীরা ভরতের জাতিরাগ সম্বন্ধে বিবরণ ও বিশ্লেষণ অনুসরণ 
করেছেন। ভরত উল্লেখ করেছেন মধ্যমা, পঞ্চমী ও যড়জমধ্যা এতিনটি জাতি 
বা জাতিরাগ শ্বরস।ধারণ্রে অন্তর্গত । এ'তিনটি জাতিরাগের অঙ্গ ও অংশ ষড়জ, 
মধ্যম ও পঞ্চম। এরপর ষাড়জী, আর্ধভী, ধৈবতী, নেষাদী, ষড়জোদীচ্যবতী, 
ষড়জকৈশিকী ও ষড়জমধ্যমা। এই জাতিরাগগুলি ষড় জগ্রামকে আশ্রয় "ক'রে 
উৎপন্ন ও আধারগ্রাম ষড়জেই লীলায়িত ও পরিপুষ্ট। গান্ধারী ও রক্তগান্ধারী, 
গান্ধারোদীচ্যবা, মধ্যমোদীচ্যবা, মধ্যমা, পঞ্চমী, গাঞ্ধারপঞ্চমী, আন্বী, নন্দয়স্তী, 
কর্মীরবী বা কার্মারবী ও কৈশিকী এই এগারটি মধ্যমগ্রামে লীলায়িত।৭* সাতটি 


৫৫ | ঘরনাধাধারণগতান্তিত্র! জেয়ান্ত জাতয়ঃ | 
মধ্যম! পঞ্চমী চৈব ষড়জমধ্যা তথৈব চ॥ 


লং মং 


ঞং লং 
ষড়জর্ধভী ধৈবতী চ নৈষাদী চ তথ! পর! । 
ঘড়জোদীচাবতী বড়জকৈশিকী ফড়জমধ্যসা ॥ 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২৪৩ 


স্বরের নামানুসারে শুদ্ধ জাতিরাগগুলি- ও] বিকৃত জাতিরাগ উভদ্ম গ্রামেই 
বিকশিত 1৫৬ ভরত ষড়জ ও মধ্যম এই ছু'ট গ্রাম স্বীকার করেছেন * “অথ 
স্বৌ গ্রামৌ ষড়জো মধ্যমশ্চেতি”। তখন (খৃষ্টান ২য় শতাব্দী ) গান্ধারগ্রামের 
সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে। শুদ্ব-জাতিঘাগগুলিতে সাত শ্বরই থাকে, তাছাড়া 
গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বরগুলির ব্যবহার তে] থাকেই । শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিগুলির 
বিকাশ কিন্ত একই নিয়মে হয় না। 

ভরত বলেছেন পরস্পরের সংযোগে অর্থাৎ একটি জাতিরাগ আর একটি বা 
কয়েকটি জাতিরাগের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে বিকৃত জাতির স্যট্টি করে। এধরণের 
বিকৃত জাতি এগারটি £ “তত্রৈকাদশ জাতয়োহ্ধিকৃতাঃ পরম্পরং সংযোগাদেকা- 
দশ নির্বওয়স্তি” । যেমন, 

(১) শুদ্ধ জাতির মধ্যে অন্য কোন ব| পারস্পরিক রাগের সংমিশ্রন নাই। 
ষড়জাদি সাতস্বরের নামানুসারে তাদের নামকরণ করা হয়েছে । 

(২) (ক) ফড়জমধ্যমা '** যাঁড়জী-+-মধ্যমা 

(খ) ফড়জোদীচ্যব1 বা 
বড়জোদীচ্যবতী -** ষাড়জী+গান্ধারী+ধৈবতী 


গে) যড়জকৈশিকী ***  ষাঁড়জী+গান্ধারী 
(ঘ) গান্ধারোদীচ্যবা *** যাড়জী+গান্ধারী+ ধৈবতী+মধ্যমা 
(ড) মধ্যমোদীচ্যবা '** গান্ধারী+ পঞ্চমী+ধৈবতী4+-মধ্যমা 
(চ) রক্তগান্ধারী *** গান্ধারী+পঞ্চমী+ নৈষাদী+ মধ্যমা 
(ছ) আতম্ধী *** গান্ধারী+যষাড়জী 


যড়জগ্রামা শ্রয় হোত। বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তজা তয় । 
অত উধ্বং প্রবক্ষ্যামি মধ্যমগ্রীমসবশ্রয়াঃ | 
গান্ধারী রক্তগান্ধারী গান্ধারোদীচাবা তথ! । 
মধ্যমোদীচাবা চৈবং মধাম! পঞ্চমী তথা । 
গান্ধারপঞ্ধমী চাক্ষী নন্দয়ন্তী তথাপর|। 
কর্মারবী কৈশিকী চ জ্ঞেযান্ত্বকাদশাপর! 
- নাট্শাস্্র (কাশী সং) ২৮।৩৬-৪১ 
৫৬। “এতাসামষ্টাদশানাং সপ্ত স্বরনামধেদাঃ সপ্ত স্বরাঃ। জাতয়োগ্থিবিধ! শুদ্ধ! বিকৃতাম্চ। 
তত্র শুদ্ধ! ষড়জগ্রামে ষাড়জী আর্ধভী সধৈবতী নিষাঁদবতী। গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী মধ্যমগ্রাষে। 
শুদ্ধ! অনুনন্বরাঃ ম্বরাংশগ্রহন্ঠাসাঠ। -_নাট্যশীস্ত্র ২৮৪২ 


২৪৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


_ (জ) নন্দযস্তী *** গন্ধারী +পঞ্চমী +আর্যভী 
(ব) গান্ধারপঞ্চমী ** গীন্ধারী+পঞ্চমী 
(ঞ) কর্মারবী (কার্মারবী) *** “ন্ষাঁদী + আর্ধভী+পঞ্চমী 
(ট) কৈশিকী **  ধৈবতী +আর্ধভী।৫" 


এই জাতি রাগশ্রতৃক্ত কিনা! এনিয়ে অনেকের মধ্যে মতভেদ আছে। 
এ'সম্বপ্ধে বিশদভাবে আমরা পরে আলোচনা করব । তবে জাতি যে ভারতীয় 
আদিম রাগ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

স্বর-তাল-পদের পর্যায়ে আঠারটি জাতিরাগের পরই ভরত উল্লেখ করেছেন ঃ 
“বর্ণাশ্চত্বার এব স্থারলংকারাশ্চ ধাঁতবঃ৮ (২৮1১৪ )। সঙ্গীতে বর্ণকে গানন্রিয়া 
বলেঃ “গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণ:” ( সঙ্গীত-রত্বাকর ১/৬১)। কল্লিনাথ বর্ণ সম্বন্ধে 
উল্লেখ করেছেন £ “গানক্রিয়ায়া বর্ণত্বং শ্বরপদাদেবর্ণনাঘিত্তারকরণাৎ” ; 
অর্থাৎ স্বরের পদকে বা স্বরকে বিস্তার করার নাম “বর্ণ'। উদ্দাহরণ যেমন £ 
“তত্রাদৌ “সাপাসা রীরীরী” ইত্যেবমাদি প্রয়োগ: । দ্বিতীয়ে “সারীগামা? 
ইত্যেবমাদিরূপঃ1৮ সিংহভূপাল স্বরোচ্চারণ বা ম্বরোচ্চারণ-পদ্ধতিকে বর্ণ" 
বলেছেন £ “** গানক্রিয়া গানকারণম্,। উচ্চারণমিতি যাবৎ। সা 
বর্ণশব্েনোচ্যতে”। মতঙ্গ বুহন্দেশীতে বর্ণকে "গান বলেছেন £ “বর্ণশবেন 
গানমভিধীয়তে”। ৃ 

আচার্ধ অভিনবগ্রপ্ত 'অভিনবভারতী'-টাকায় উল্লেখ করেছেন : বর্ণালঙ্কার প্রসঙ্গে 
রাজ! নান্যাদেব তার ভরতভাষ্য বা সরম্বতীহৃদয়ালঙ্কারে বর্ণকে গীতি বলেছেন £ 
“উক্ত নান্তদেবেন শ্বভরতভাঙ্কে-_'অত্র বর্ণশৰেন গীতিরভিধীয়তে । নাক্ষরবিশেষঃ, 
নাপি ফড়জাবিম্বরাস্তানামপ্যবিশেষেণ বাবরোহাদিধর্মানাং প্রত্যেব স্থপলভ্যতে। 
অতো বর্ণ এব গীতিরিত্যবস্থিতম্”। অবশ্ত মাগধী প্রভৃতি দেশজাত গীতি 
সম্বন্ধেই নাগ্দেব একথা বলেছেন, তাই উদাহরণ দিয়েছেন £ “সোইপি 
 চতুবিধো মাগধ্যা্দি” | নান্তদেব অনেকট1 মতঙ্গকেই অনুসরণ করেছেন। 

ভরত নাট্যশাস্তে 'বর্ণীলঙ্কারলক্ষণম্‌” (২৯শ অধ্যায় ) পর্যায়ে চারটি বর্ণের 
নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্ণের কোন আভিধানিক অর্থের পরিচয় দেন নি। 
তিনি বলেছেন : “আরোহী চাবরোহী চ স্থায়িসধারিণৌ তথা” (২৯1১৯ )। 


৫৭। নাট্যশান্ত্র ( কাশী) ২৮1৪৩-৫১ 


'নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ২৪৫ 


আরোহী, অবরোহী, স্থায়ি ও সঞ্চারী বর্ণ-চারটির পরিচয় দিয়ে তিনি আরে! 
উল্লেখ করেছেন, 

আরোহস্তি হ্বরা যত্র আরোহীতি স ভণ্যতে ॥ 

যত্্র চৈবাবরোহস্তি সোইবরোহীতি সংজ্তিতঃ | 

স্থিরস্বরাঃ সম! যত্র স্থায়িবর্ণঃ স সংজ্জিতঃ ॥ 

সঞ্ধরস্তি স্বয়ং যত্র স সঞ্চারীতি সংজ্বিতঃ ।৭৮ 
ভরতোত্তর সকল গ্রন্থকার ( মতঙ্গ, কোহল, পার্খদেব শাঙ্গ দেব প্রভৃতি ), ভান্ত ও 
টাকাকার সকলে ভরতকে অনুসরণ ক'রে তার মতকেই বিশ্লেষণ করেছেন । অবশ্ঠ 
সেই বিশ্লেষণ করার পিছনে তাঁদের নিজেদের মত-স্বাতন্ত্য ও প্রতিভারও পরিচয় 
আছে। শাঙ্গদেব বলেছেন: “স চতুর্ধ! নিরূপিতঃ”। সিংহভূপালও টাকায় 
চারটি বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন । তিনি বলেছেন একটি স্বর থেকে থেকে 
উচ্চারিত হ'লে তাকে স্থায়ীবর্ণ বলে, যেমন সাসাসাসা, কিংবা মামামামা। যখন 
স্বরের উর্ধগতি ( আরোহণ ) হয় তখন তাকে আরোহীবর্ণ ও নিম্নগতি (অবরোহণ) 
হ'লে অবরোহীবর্ণ বলে। আরোহীবর্ঁ--সরিগমপধনি এবং অবরোহীবর্ণ-_ 
নিধপমগরিস। মিশ্রবর্ণকে সঞ্চারী বলে; অর্থাৎ স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী বর্ণ- 
তিনটির সংমিশ্রণে সঞ্চারীবর্ণের সৃষ্টি হয়।৯ যেমন কলিনাথ বলেছেন সারী 
সারীগা সনিধা সারীগা প্রভৃতি । মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে মালবকৌশিকের সঞ্চারীবর্ণের 
নিদর্শন দিয়েছেন_-সা সা সনি যমনিমপনিরিরি পা পনীপানিধ”। মতঙ্গের 
সময়ের অর্থাৎ খুষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর আগেই ভারতীয় সমাজে অভিজাত বা 
মার্গপ্রকতিসম্পন্ন দেশীরাগ হিসাবে মালবকৈশিক-রাগের বিকাশ হয়েছে ও তখন 
মালবকৈশিক ছিল সম্পূর্ণ ষাড়বজাতির রাগ। মতঙ্গ বলেছেনঃ “ছুর্বলো৷ ধৈবতেন 
যাদু * * | পঞ্চমং কেচিদিচ্ছসত্তি * * * গান্ধারং চ তথা চান্তে”। 
মালবকৈশিকের পূর্ণ-পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন £ “মালবকৈশিকো 
মধ্যমগ্রা মসন্বদ্ধঃ১. কৈশিকীজাতের্জাতত্বাৎ। ষড়জেো গ্রহোংহশো ন্যাসম্চ। 
ধৈবত স্থাত্রান্পত্ম্‌। প্রয়োগে নিষাদোহত্র কাকলি; । পূর্ণন্বরশ্চায়ম। বিপ্রলস্তে 
শৃঙ্গারে চাস্ত বিনিয়োগ: । বীরাদিকে রসঃ। ষড়জাদিমৃছনা। আরোহী বর্ণ: | 


৫৮। নাটাশান্ত্র (কাশী সংস্করণ ) ২৯।২০-২১ 

কাব্যমালাসংক্ষরণে এর পাঠভেদ আছে । 

৫৯। “বত্রৈকন্ৈব শবরস্ত সত্ব স্থিত! বিলম্ব্য বিলঘা প্রয়োগ উচ্চারণং স স্থায়ীবর্শে। বিজয় | 
* « যত্র রণামারোহঃ স আরোহী-বর্ণঃ, হত্রাবরোহঃ সোহবরোহী-বর্দ ইতি । এতেঘাং আক্লাপং 
সংমিশ্রণাৎপ্রম্পরলক্ষণসংচরণাৎ সঞ্চারী-বর্ণ উক্ত: ।'-_ফিহভূপাল 


২৪৬: সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


অলংকারঃ প্রস্মধ্যমঃ | দক্ষিণে কলা বাতিকে কলা চিত্রে কলা। স্বরপদগীতে 
চচ্চৎপুটাদি তাল:*। দেশীরাগে বর্ণ, অলংকার, কলা, তাল, যৃছনা, রস, ভাব 
প্রভৃতির প্রয়োগপদ্ধতি গান্ধর্ব জাতিরাগ ও গ্রামরাগ থেকে নেওয়! হয়েছিল। 
ভরত জাতিরাগের পরিচয়ে এসকলগুলির বিশ্লেষণ তার নাট্যশাস্তে করেছেন। 
বর্ণের সম্বন্ধে ভরত আবার বলেছেন শরীর অর্থে ক্ঠ থেকে যে গানোপযোগী স্বর 
স্টি হয় তা থেকেই বর্ণের উৎপত্তি । মন্ত্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে এর 
লীলায়িত গতি । গানেই বর্ণের প্রয়োগ ও বিস্তার হয়।৬* 
অলংকার সম্বন্ধে ভরত বলেছেন £ প্ৰর্শ্ত্বার এবৈতে অলংকারাস্তুদা শ্রয়াঃ” 

(২৯২০ )। অলংকার বর্ণের আশ্রয়, আর বর্ণকে আশ্রয় ক'রেই অলংকারের 
বিকাশ। মতঙ্গ বলেছেন £ “অমী বর্ণাস্ত বিজ্ঞেয়াদলঙ্কারাদিসিদ্ধয়ে*। অর্থাৎ 
অলংকারের সিদ্ধির বা স্য্টির কারণই বর্ণ। মতঙ্গ অলংকার-শবে "গুল: 
বলেছেন : অলঙকার-শব্দেন মণ্ডলমূচ্যতে ।০১ যথা কটককেয়ুরাদিনালঙ কারেণ 
নারী পুরুষ বা মণ্ডিতঃ শোভামাবহে্, তথা! এতৈরলঙ কারৈ: প্রসন্গার্দিভিরলঙকৃতা 
বর্ণাশয়া গীতির্গাতৃশ্রোতৃণাং স্ুখাবহা ভবতীতি”। বর্ণের আশ্রয় সাঙ্গীতিক 
অলংকার গান, গায়ক ও শ্রোতার দৌন্দর্য বৃদ্ধি ও তাদের আনন্দ দান করে। 
শাঙ্গ দেব বলেছেন বিশিষ্ট বর্ণসমূহের নাম "অলংকার" £ “বিশিষ্টং বর্ণসন্দর্তমলংকারং 
প্রচক্ষতে” (১৬৩ )। ভরত অলংকারগুলির পরিচয় দিয়েছেন, 

প্রসমনাদিঃ প্রসন্নাস্তঃ প্রসন্নাগ্যন্ত এব চ। 

প্রসন্নমধ্যশ্চ তথ! সযোহম্ান্থির এব চ॥ 

স্যান্সিবৃত্তি প্রবৃত্তবিশ্চ কম্পিত: কুহরস্তথ|। 

রেচিতব্যন্তথা চৈব প্রেডঙেখালিতক এব চ॥ 
তিনি স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী-ভেদে প্রসিদ্ধ ত্রিষষ্টি (৬৩টি) 
অলংকারের নাম ও পরিচয় নাট্যশাস্কের ২৯। ২৫ থেকে ৭ গ্লোক পর্যন্ত 
দিয়েছেন। পরিশেষে তিনি উল্লেখ করেছেন, 

এভিরলন্র্তব্যা গীতিবর্ণাবিরোধেন ॥ 

৬০। শরীরম্বরসন্ভূতা ব্িস্থানগুণগোচরা । 


মং সং নঃ নং 
পদলক্ষণসংযুত্তং যদ! বর্ণো তু কর্ষতি। 
তদা বর্ধন নিপ্পত্তিবিজেয়া স্বরসম্ভব। | 
এতে বর্ণান্ত বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো গানযোগতঃ | 
- নাট্যশাস্তর কোশী) 391২২-১৪ 
৬১। সিংহ্ভূপাল টাকায় 'মগুলমুচ্যতে' --মগুলের বর্ন! করেছেন । রা 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ২৪৭ 


স্থানে চালঙ্কারং কুর্ধানহমুরসি কাঞ্চিকাং বধ্যেৎ। 
অতিবহবোহলঙ্কার! বর্ণবিহীনাস্ত যোক্তব্যাঃ ॥ 
সী রী ১৬ 

অলঙ্কারাস্তয়দ্বিংশদেবমেতে ময়োদিতাঃ 1৬২ 
তিনি আরে! বলেছেন চন্দ্র না থাকলে রাত্রি বা অলংকারবিহীন নারী যেমন 
সৌন্দর্যহীন হয় তেমনি গানে অলংকার না থাকলে গান অসুন্দর ব'লে প্রতীত 
হয়। ভরত অলংকারগুলির নামোল্লেখ করেছেন : প্রসন্নাদি, প্রসন্নাস্ত, প্রসন্নাগ্যন্ত, 
প্রসন্নমধা, সম, বিন্দু নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি, কম্পিত, কুহুর, রোচিতব্য ( রেচিত ? ), 
প্রেহ্োোলিতক (( প্রেক্ষোলিত ?) মন্দ্রতার প্রসন্ন, তারমন্দরপ্রসন্ন, প্রসার, প্রলাদ, 
উদ্বাহিত, বেখু 'অবলোকিত, নিফুজিতক ( নিষ্কুজিত ?), উদশ্বীত, হলাদমান, 
রঞ্জিত, আবর্তক (আবতিত ?), পরিবর্তক ( পরাবৃত্ত?), উদ্ঘট্রত, ক্ষিণ্, 
সংপ্রবান, হসিত, হুংকার, সন্ধি প্রচ্ছাদন, বিধুন, গাত্রবর্ণ (ত্রিবর্ণ ? ), উদ্বাহিত, 
উহিত প্রভৃতি । কাশী-সংস্করণের পাঠ ও বিবরণ কাব্যমালা-সংস্করণ৬৩ থেকে 
বেশ পৃথক । মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে অলংকারগুলির যে নামোলেখ করেছেন তাতে 
পাঠবিকৃতি আছে । সঙ্গীত-রত্বীকরে শাঙ্গদেবের অলংকার-পরিচিতি বরং স্থষ্ঠ ও 
পরিমাজিত। প্রসন্না্দি অলংকারের পরিচয় দিয়ে ভরত নাট্যশান্্রে উল্লেখ 
করেছেন, 

ক্রমশো দীপ্যতে যন্ত প্রসন্নাদিঃ স কথ্যতে ॥ 

ব্যস্তোচ্চারিত এবৈষ প্রসন্নাস্তোহভিধীয়তে । 

আছ্ন্তয়োঃ প্রশমনাহ প্রসন্নাগ্ত্ত ই্যুতে ॥ 

প্রসন্নমধ্যে! মধ্যে তু গ্রসরত্বাুদাহৃতঃ। 

সর্বসাম্যাৎ সমো জ্দেয়ঃ স্থিরত্বেকসম্বরোহপি যঃ ॥ 

বিন্দুরেককলাস্তারঃ স্পৃষ্টাতু পুনরাগতঃ । 

শ্যানিবৃত্তঃ প্রবৃত্তশ্চ মন্দং গত! সমাগতঃ ॥ 

আক্রীড়িতলয়ে] যশ্চ স বেণুঃ পরিকীতিতঃ | 

কণে নিরুদ্বপবনঃ কুহরো নাম জায়তে ॥-_ প্রভৃতি 


৬২। মতঙ্গের বৃহদ্দেণীতে অলঙ্কার-বর্ণন! ( ত্রিবান্দ্রম সংস্করণে পাঠভেদ আছে) পৃ ৩৫-৪৯ 
৬৩। কাব্যমালা-সংস্করণ ২৯।২১-৪৭ 
৬৪ | সঙ্গীত-রত্রাকর ১।৬৩-১৬৮ 


২৪৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


শা দেব প্রসন্না্দি অলঙ্কারের যে পরিচয় দিয়েছেন তা সংজ্ঞায় বা রূপ-বর্ণনায় 
পৃথক হ'লেও বক্তব্য এক ও অভিন্ন । তিনি বলেছেন প্রসন্নাদি অলঙ্কারের স্বর 
প্রথমের ছু'টি মন্ত্র (খাদ) ও তৃতীয়াটি তার (চড়া); "ন্ত্রছয়াংপরে তারে 


৪ ডগ | 
প্রসঙ্নাদিরুদীরিতঃ | স সলসা(স্স্স্‌র্স)।৬৭ অর্থাৎ মন্ত্রস্বর দু'বার উচ্চারণ 
করে তারপর তারম্বর একবার উচ্চারণ করলে প্রনন্না্দি অলঙ্কার হয়। এর 
বিপরীত হ'ল প্রসন্নাস্ত £ “তছৈলোম্যে প্রসন্নাস্ত:”। অর্থাৎ এতে প্রথমে 


ৃ | 5৬ 
তার-স্বর একবার ও পরে দু'বার মন্তরস্বর উচ্চারিত হয়_-স স লর(র্সস্স্)। 
্রসন্াগ্স্ত [ প্রসন্ন আদি (১ম)+অন্ত (২য়)] অলঙ্কারে প্রথমে মন্ত্রন্বর, মধ্যে 


গড | ৬ 
তার-স্বর ও শেষে মন্ত্রন্ধর উচ্চারিত হয়-সস সপ (স্র্সস্) ও প্রসন্নমধ্য- 
অলঙ্কারে তার বিপরীত, অর্থাৎ প্রথমে তার-স্বর, মধ্যে মন্ত্রম্বর ও শেষে আবার 


তার-ন্বর-_ল স স( সস্র্স)। ত্রিষষ্টি ৬৩টি অলঙ্কার ছাড়া শাঙ্ষদেব বলেছেন 
অনেকে আবার তারমন্ত্রপ্রসন্ন, মন্ত্রতারপ্রসন্, আবর্তক, সংপ্রদান,। বিধৃত, 
উপলোল ও উল্লাসিত_-এই সাতটি মাত্র অলঙ্কার স্বীকার করেন £ “অন্তেহপি 
সপ্তালংকারা গীতজ্ঞৈরপদশিতাঃ” (১1৬।৫৪)।৬৬ শাঙ্গদেব ও টীকাকার কল্পিনাথ 
এবং পিংহভূপাল এদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন । ভরত নাট্যশাস্্রে উল্লেখ করেছেন 
গীত ও বর্ণের সঙ্গে সামপ্রস্য রেখে অলঙ্কার প্রয়োগ করা উচিত £ “এভিরলন্বর্তব্যা 
গীতিবর্ণাবিরোধেন” (২৯।৭৩)। মতঙ্গ বুহদ্দেশীতে ভরতের কথারই প্রতিধ্বনি 
করেছেন (১৬৭ শ্লোক )। বর্ণের ব্যবহার না ক'রেও অনেক অলঙ্কারের 
প্রয়োগ হয়। শাঙ্গদেব বলেছেন প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কারের কোন সীমায়িত সংখ্যা 
নাই : “অনস্তত্বাতু তে শান্তে”। দ্বরের বঞ্তনাশক্কতি (অনুরঞ্রনীশক্কি) বাড়াবার 
ও তার ম্বরূপের জ্ঞানের জন্য এবং স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণের বৈচিত্র্য স্যঙ্টির অন্ত 
অলঙ্কারের প্রয়োজন : “রক্তিলাভ স্বরজ্ঞানং বর্ণাঙ্গানাং বিচিত্রতা, ইতি 
প্রয়োজনান্যাহঃ * *”। 


৬৫ | প্রাচীন দ্বরলিপির পরিচয়-প্রঙ্গে শীঙ্গ দেব বলেছেন শিরে কিনু (স) থাকলে মন্ত্র ও শিরে 


রা (সা) বাবে ভার হয়। সিংহডূপাল (€১1৪।১২-১৪) প্রাচীন ম্বরচিহ্ন সম্বন্ধে বলেছেন £ 
লিপ বিনদুশিরা মনো জাতযাঃ, উধ্বরেখাপিরাপ্ত তারঃ, মন্ত্রে। বিন্ুশিরা ভবেৎ। উধ্ব রেখাস্তারো 
লিপৌ ইতি বঙ্ধামানত্বাৎ' ।" 
৬৯। নঙ্গীত-রত়াকর ১৬।৫৪-৬২ 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ২৪৯ 


প্বরের প্রসঙ্গে ভরত অলঙ্কারের পর ধাতুর উল্লেখ করেছেন ( কাশী-সংস্করণ 
২৮।১৪ )। ধাতু সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন, 
অত উর্ধবং প্রবক্ষ্যামি সাধুবাগ্যন্ত লক্ষণম্‌ । 
বিস্তারঃ করণঞ্ব আবিদ্ধো ব্যঞ্জনম্যথ]। 
চত্বারো ধাতবো জ্ঞেয়। বাদিত্রকরণাশ্রয়াঃ ; 
ংঘাতজশ্চ সমবায়জশ্চ বিস্তারজোইনুবন্ধশ্ । 
জেযশ্চতুঃপ্রকারে! ধাতুবিস্তারসংজ্ঞস্ত ॥৬* 


বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞগজন এই চার রকম ধাতু । মাঁগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি 
গীতির বর্ণনার পর ভরত বাচ্যন্ত্র বা যন্ত্রঙ্গীতের অপরিহার্ধ অঙ্গ হিসাবে বিস্তারাদি 
চার ধাতুর উল্লেখ করেছেন। বাছ্যন্ত্রের মধ্যে বীণাই শ্রেষ্ঠ। ভরত সুষ্ঠ 
ধাতুগ্তুলির উপযোগিতা! স্বীকার করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন £ “ইতি 
দশবিধঃ প্রযোজ্যো বীণায়াং ব্যঞনো ধাতুঃ” (২৯৯৫) ও “পঞ্চবিধো,বিজ্ঞেয়ো 
বীণাবাছ্যে করণধাতুঃ” (২৯৯৬) প্রভৃতি । শাঙ্গদেব বলেছেন যা বীণাবাগ্যকে 
পরিপুষ্ট ও তার রঞ্রনাশক্তি দান করে তাকেই নির্দেষি 'নাদ'-রূপ ধাতু বলে। 
এই ধাতু প্রহার (সংঘাত বা আঘাত ) থেকে উৎপন্ন হয়ে স্বরস্থষ্টির কারণ হয়, 

পুষণস্তি বীণাবাছ্ং বে রক্তিং দধতি চাতুলাম্‌ ॥ 

কুর্বস্তযতুষ্টপু্ং চ তান্‌ ধাতুনধুন। ব্রবে। 

যে প্রহারবিশেষোথাঃ স্বরান্তে ধাতবো মতাঃ ॥৬৮ 


ধাতু সংখ্যা মোট ৩৪টি। বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যগ্ন এই চারটি প্রধান 
ধাতুর মধ্যে বিস্তারধাতু বিক্তারজ, সংঘাতজ, সমবায়জ ও অন্্বন্ধজ ভেদে আবার 


৬৭। নাট্যশান্্র (কাশী সং) ২৯৮১-৮২ 
কিন্তু কাব্যমাল! সংস্করণ নাট্যশান্ত্রে শ্লৌকগুলির পাঠ ভিন্ন রকমের আছে । যেমন, 

গীতয়ো গদিতাঃ সম্যগধাতুংশ্চৈব নিবোধত ॥ 

বিস্তার; করণশ্চ স্তাদাবিদ্ধে। ব্যগ্রনভ্তথা। 

চত্বারো। ধাতবে জেঞয়াশ্চদ্যন্তকরণা শ্রয়াঃ ॥ 

, সংঘাতজোইয়ং সমবায়জশ্চ বিস্তারজোহমুবন্ধকৃতঃ। 
জেয়শ্চতুঃপ্রকারো ধাতুবিস্তারসং্ঞশ্চ ॥ 
-_নাট্যশান্ত্র (ফাবামাল! সং) ২৯1৫১-৫৩ 

৬৮। সঙ্গীত-রতাকর (বাদ্যাধ্যায় ) ৬1১২৪-১২৫ , 


২৫০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি / 


চার শ্রেণীতে বিভক্ত । এদের মধ্যে সংঘাতজ পুনরায় ঘিরুত্তরাদি ভেদে চার রকম 
ও সমবায়জ ত্রিরুতাদি ভেদে আট রকম। এভাবে দেখা ঘায় প্রধান বিস্তার 
ধাতুর রূপ চৌদ্দ রকম। করণধাতুর রূপ রিভিতাদ্দিভেদে পীচ রকম। 
আবিদ্ধধাতু ক্ষেপাদিভেদে পীচ রকম ও ব্যঞ্জনধাতু পুষ্পাদিভেদদে দশ রকম. 
মোট ৩৪ রকম। ধাতুগুলির বিস্তৃত পরিচয় নাট্যশান্কধে ও সঙ্গীত-রত্বাকরে দেওয়া 
আছে 1৬৯ 

পরিশেষে ভরত উল্লেখ করেছেন £ “অলঙ্কারাশ্চ বর্ণাশ্চ গীতয়শ্চ শরীরজাঃ” 
(২৮১৪ )। গ্ররুতপক্ষে বর্ণ, অলঙ্কার ও গীত ( মাগধী প্রভৃতি ) একে অন্ঠের 
সঙ্গে সম্বন্বযুক্ত। ভরত নিজেই উল্লেখ করেছেন £ “বর্ণাশ্ত্বার এবৈতে 
অলঙ্কারাম্তদাশ্রয়াঃ* (২৯1২০ ) এবং “এভিরলক্কার্তব্য/ গীতির্ণাবিরোধেন” 
(২৯৭৩)। পুনরায় তিনি উল্লেখ করেছেন : “শরীরস্বরসভূতা * * চত্বারো 
লক্ষণোৌপেতা বর্ণা হতে প্রকীতিতাঃ” (২৯২২ )। সুতরাং অঙ্গাঙ্গীভাবে 
সম্পকিত বর্ণ অলঙ্কার ও গীতের এবং এমন কি তাদের উপাদানগুলির স্ষ্টিও 
শরীরের চেষ্টা থেকে হয়। বাতাঁস কঠে আহত হ'য়ে কণ্ঠে এবং অঙ্গুলি বা 
কোণের ছার! আঘাতপ্রাপ্ত হ'য়ে বাছ্যন্তে ধ্বনি বা শ্বরের স্থষ্টি হলেও শরীরের 
চেষ্টাই তার কারণ। অবশ্য শারীরিক চেষ্টা বা! কর্মের পেছনে মন ও আত্মার 
প্রেরণাই মূলকারণ। 

গান্বর্বের ত্বরগোষ্ঠিতৃক্ত উপাদানের পর তালের ব1 তালশ্রেণীতুক্ত উপাদানের 
পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত আবাপ, নিক্ষাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক, শম্যা, সন্গিপাত, 
পরিবর্ত, বন্ত, বিদারী প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাল ছু'রকম £ নিঃশব ও 
সশব £ "ঘিপ্রকারস্তয়ং তালো নিংশব: শব্ধবাংস্তথা” (কাশী সং ৩১।২৯)। আবাপ, 
নিক্ষাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক এচারটি নিঃশব্দ, আর শম্যা, তাল, ক্ষব ও সন্নিপাত 
এচারটি সশব ।"* নিঃশব ও সশব্ধ তালগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে ভরত 


৬৯। অঙ্গধাতুগুলির নাম একটু ভিন্ন। নাট্যশীপ্র (কাশী সং) ২৯।০৩৯৯ এবং সঙ্গীত-রত্বাকর 
( বদ্যাধ্যায় ) ৬।১২৭-১৬৪ 
| তত্রাবাপোহণ নিজ্কামে। বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ 
| ". চতুর্বিকল্পং ইতবং নিঃশবঃ কথিতো বুধৈঃ। 
শম্যাতালে ফ্রবশ্চেতি সন্নিপাতভ্তথা পরঃ | | 
ইতি শবেন সংযুক্ত! বিজ্ঞেয়ণ্চ চতুবিধম্‌। 
--নাটাশাস্ত্র (কাশি সং) ৩)১৩*-৩২ 


নাট্যশান্্রে সঙ্গীত ২৫১ 


বলেছেন (১) উতিত্ত হুস্তের অঙ্গুলি কুধধনের নাম আবাধ+, (২) অধস্তলের 
অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করার নাম “নিক্ষামণ (৩) উখিত হস্তের রিস্ভূত অঙ্গুলিকে 
দক্ষিণদিকে রাখার নাম “বিক্ষেপ' ; (৪) পুনরায় অ্ুলি সংকোচের নাম “প্রবেশ? 
(6) দক্ষিণ হস্তে তালি দেওয়ার নাম “শয্যা; (৬) বামহন্তে তালি দেওয়!র 
নাম "তাল? ) (৭) অঙুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলিৰদ সাহায্যে ছোটিকা দিতে দিতে হন্ত নমিত 
করার নাম “ফ্রিব» ও (৮) উভয় হস্তে তালি দেওয়ার নাম '“দন্লনিপাত? |*১ 
গীতি প্রভৃতির পরিমাণ-নির্ধারক কাল বা সময়ের নাম “তাল” । লঘুঃ গুরু, 
বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত প্রভৃতি তালভেদের নাম “লয়”। সিংহভূপাল বলেছেন £ 
“লঘাদয়ো লঘুগ্তরুপুতদ্রুতাদয়ঃ, তৈঃ মিতা পরিচ্ছিন্নঃ কালম্তাল ইত্যুচ্যতে”। 
মার্গ ও দেশীভেদদে তাল আবার ছু'রকম। মার্গতালের ক্রিয়া বা কাজ 
ছু'রকম £ নিঃশবক্রিয়া ও সশবক্রিয়া। নিঃশবক্রিয়াকেই “কলা বলে। সেই 
কলাই আবাপার্দি-ভেদে চার রকম । মাত্রাকেও অনেক সময় “কলা” বলে। চিত্রা, 
বাতিক ও দক্ষিণা ভেদে কলা আবার তিন রকম। অনেকে ঞ্রবাকলা স্বীকার 
ক'রে কলা চার রকমও বলেন। ভরত উল্লেখ করেছেন দৈনিন্দিন ব্যবহারের 
জন্য লৌকিক যে কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ প্রভৃতি ক্ষণভেদ তাদের ঠিক 'তালকলা' 
বা তালের কিংবা বাছ্যের উপযোগী কল! বলে না। মাত্রা ও কলা সম্বন্ধে ভরত 
উল্লেখ করেছেন, 


৭১। সববাঙ্ুলিসমাক্ষেপ আবাপ ইতি সংজ্বিতঃ | 
নিজ্তামোহধোগতঃ সব্যাদক্গুলীনাং প্রসারণম্‌ । 
তন্ত দক্ষিণতঃ ক্ষেপাঁৎ বিক্ষেপঃ পরিকীতিতঃ ॥ 
নিবর্তনং চ হন্তস্ত প্রবেশোহধোমুখহ্য চ। 
কৃত্বাঙ্ুলীনামাক্ষেপং নিক্রীমং চ ভবেদথ ॥ 
সং গু খঃ ঠঃ 
শম্যাতালশ্চ বিজ্ঞেযঃ সনিপাতভ্তণৈব চ। 
শম্যা দক্ষিণহন্তঃ হ্যাত্তালঃ পাতস্ত বামতঃ। 
হস্তয়োস্ত সমঃ পাঁতঃ সন্নিপাত ইতি ম্মতঃ। 
ঞ্বং তু মাত্রিকং পাঁতঃ রাগমার্গপ্রযোজকঃ ॥ 

- নাট্যশান্ত্র (কালী সং) ৩১৩৩-১৯ 
এগ্ছাড়। সঙ্গীতসময়সারে ৭1৬-১* ) লঙ্গীত-রতাকরে (ত/লাধ্যায়) ৫1৫-১* এবং রত়াকরের 
কল্লিনাথ ও সিংহভূপাল-কৃত টাক! হু'টি ভ্রষ্টব্য। 'অভিনবভারতী' টাকায় আচার্য অভিনবপ্তপ্তও 
আবাপাদি তালের পরিচয় দিয়েছেন (বরোদ-সংস্কারণ নাট্যপান্ত্, ১ ভাগ, পৃং ২৩২ )। 


২৫২: সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 
॥  নিমেঘাঃ পঞ্চ মাত্রা সতান্সাতাযোগাৎ কলা স্থতা। 
_.. নিমেষ পঞ্চ বিজেয়! শীতকালে কলাস্তরম্‌ ॥ 
ততঃ কলাকালকতো লয় ইত্যভিসংজ্িতঃ | 
ত্রয়ো লয়াস্ত বিজ্ঞেয়া দ্রুতমধ্যবিলম্থিতাঃ ॥ 
যস্তত্র মন্দোহথ লয়ন্তপ্রমাণকল। ভবেৎ। 
ত্রিবিধা সা চ বিজেয়া ত্রিমার্গা নিয়তা বুধৈঃ | 
চিত্রে ধিমাত্রা কর্তব্য বাতিকে দ্বিগুণ! তু সা। 
চতুগুণা দক্ষিণা শ্যাদিত্যেবং ত্রিবিধা কলা ॥ 
কলাকালপ্রমাণেন তাল ইত্যভিধীয়তে। 
চতরন্রশ্চ ত্্যত্রশ্চ তালো! বিবিধ এব হি ॥"২ 
বস্ত ও বিদারী সম্বন্ধে ভরত বলেছেন সকল গীতের অংশ বা অবয়বের নাম বস্তু £ 
'সর্বেষামেব গীতানাং বস্তবয়বেষু চ” (৩১২৬৮ )। পদ ও বর্ণের সমাপ্তির নাম 
“বিদারী" £ “পদবর্ণসমাপ্তস্ত বিদারীত্যভিসংজ্ঞিতাঁ (৩১২৭০ )। অংশ, ন্যাস 
অপন্াস প্রভৃতিকেও স্ত' বলে ; স্াসাপন্যাসমংশানাস্তং বস্ত তৎপরিকীতিতম্‌, 
(৩১২৭০ )। বিদারীর আভিধানিক অর্থ সম্বন্ধে ভরত বলেছেন : “বিদারয়স্তি 
যন্মা্ধি পরমধ্যস্বরো যদা, তদা বিদারী বিজ্ঞেয়া' (৩১/২৭১)। গীতের খণ্ড ব| 
বিভাগকে “বিদারী” বলে। পিংহভূপাল বলেছেন £ গীতন্ত খণ্ড শকলং 
বি্দারীত্যুচ্যতে'। সামুদ্গ অধগ্গামুদ্গ ও বিবৃত এই তিন প্রকার ভেদ ছাড়া 
বিদারী আবার মহাঁবিদারী ও অবান্তরবিদারী ভেদে ছু'রকম। যার ছারা গানের 
সমন্ত অংশ, অবয়ব বা বন্তকে বোঝায় তাকে “মহাবিদারী' ও যা পদ ও বর্ণের 
দ্বার শেষ হয় তাকে “অবাস্তরবিদারী” বলে। আসলে গানের বা আলাপের ছেটি 
ছোট ভাগ বা খগ্ডকে “বিদারী” বলে। সেদিক থেকে প্রাচীন উদ্গ্রাহ, প্রুব, 
মেলাপকাদি ধাতু ও বর্তমান স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ গানের এই চারটি 
অংশ বা ভাগও বিদারীশ্রেণীভূক্ত । মতঙ্গ গ্রহ ও অংশের প্রসঙ্গে বিদারী সম্বন্ধে 
বলেছেন : “নস্থ বিদারী-শব্দেন কিমুচ্যতে ৷ পাদানং স্যাদিত্যাদি বিদারণা 
খণ্ডনমিতি যাঁবৎ। গীতকেশী গীতখণ্ডমিতি যাবং”। 
বিদারী প্রভৃতির মতো “যতি” এবং 'প্রকরণ”ও তালশ্রেণীর অন্তর্গত । তালের 
লয়কে প্রয়োগ করার নিয়ম বা পদ্ধতিকে "যতি বলে। যতিও তিন রকম £ 
সমা, স্রোতাগতা ও গোপুচ্ছা। (১) আদিতে, মধ্যে ও অস্তে যদি একটি 


৭২। নাটাশান্ত্র (কাশী সংস্করণ ) ৩১1৩-৭ 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত 1 ২৫৩ 


লয়ের সমাবেশ থাকে তবে তাকে মাধতি' বলে। লয় আবার ভুত, মধ্য 
ও বিলদ্বিত ভেদে তিন রকম হয়; (২) গীতির আদিতে বিলদ্বিত, মধ্যে মধ্য ও 
অস্তে দ্রুতলয়ের ধদ্দি সমাবেশ থাকে তবে তাকে শ্রোতোগতা-যতি” বলে। অবশ্ঠু 
এ” এক রকমের শ্রোতোগতা!। অন্ত রকম হ'ল গান বা গীতির তিনটি ভাগ 
কল্পনা করলে প্রথম ভাগে বিলম্িত লয়, দ্বিতীয় ভাগে মধ্যলয় ও তৃতীয় ভাগে 
দ্রুতলয়ের সমাবেশ থাকে__এর নাম “ম্রোতাগতা-যতি” | (৩) গীতির পূর্বভাগে 
দ্রুত, মধ্যভাগে মধ্য ও শেষভাগে বিলম্বিত লয়ের সমাবেশ থাকলে 'গোপুচ্ছা- 
যতি” হয়। অনেকে আবার গীতির প্রথমে ত্রুত, মধ্যে বিলম্বিত ও শেষেও 
বিলম্বিত লয়ের সমাবেশকে “গোপুচ্ছা” বলেন। 

মন্রক, বধর্মানারি গীতিকে প্রস্তুত বা গানোপয়যাগী করার নাম প্রকরণ? । 
সিংহভূপাল বলেছেন : প্প্রক্রিয়ন্তে প্রস্ত,য়ন্তে মদ্রকাদীনীতি প্রকরণানি!। 
মার্গতালে প্রকরণাখ্য গীতিগুলি গান করা হ'ত। মদ্দ্রক, অপরাস্তক, উল্লোপ্যক, 
প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক এবং উত্তর, ছন্দক, আসারিত, পারণিকা, খক্‌, গাথা ও 
সাম." মোট চৌদ্দটি প্রকরণাখ্য গীতি। ভরত বলেছেন : ৭্ঝগগাথা পাণিকা 
চৈৰ সপ্তরূপং প্রকীর্ণকম্” (৩২1৫২৮)। শিবস্তরতি হিসাবে এদের গান করা হস্ত ঃ 
“গীতানীতি চতুর্দশ, শিবন্ততৌ প্রযোজ্যানি মোক্ষায় বিদধে বিধিঃ।"৩ পূর্বেই 
এ*সমন্ত গীতির পরিচয় আমর! “মহাভারতে সঙ্গীত'-এর আলোচনায় দিয়েছি । 

ভরত যেখানে বিভিন্ন গীতির বস্ত (অংশ বা অবয়ব) বিভাগ করেছেন, 
সেখানে তিনি গীতির চার ভাগকে “পাদভাগ” বলেছেন ; '“তন্তাশ্চৈ চতু ভাগ: 
পাদদভাগঃ প্রকীতিতঃ* (৩১1৩০৯)। পপাদভাগ” আসলে গীত বা গীতির অবয়ব । 
ভরত আবাপ থেকে পাদভাগ পর্যস্ত তালের একুশটি উপাদানকে গান্বর্বের 
অপরিহার্য অঙ্গ বলেছেন। | 

এরপর পদের পরিচয়। নম্বর ও ব্যগ্তন বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, 
নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি প্রভৃতি পদের উপাদান। ভরত ৩১শ অধ্যায়ে 
(কাশী-সংস্করণ ) দু'টি বৃত্তের কথা বলেছেন : প্রবৃত্ত ও অবগাঢ়ঃ "প্রবুত্তমবগাঢ়ং 
চ ছ্বিবিধং বৃতমুচ্যতে” (৩১/২৭৪)। এদের মধ্যে প্রবত্ের রূপ হ'ল অবরোহী বা 
নিষ্নগতিসম্পন্ন ও অবগাঢ়ের আরোহী বা উচ্চগতিসম্পন্ন : “আরোহিত্বাত্বগাঢং তু 
প্রবৃত্তমবরোহী চ* (৩১।২৭৪)। আরোহণগতি আবার দু'রকম । পুনরায় ঞ্বাগানের 


৭৩। লঙ্গীত-রতাকর (তালাধ্যার় ) ৫1৫৩-৫৬ 


২৫৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


প্রলঙ্গে ভরত ৩২শ অধ্যায়ে (কানী-সংস্করণ) বলেছেন সকল জাতিই বৃত্ত 
৷ থেকে হুষ্ট ; “জাতয়ো বৃত্বপস্তবাঃ* (৩২২৮৯), আর শকল জাতিরই'* তিনটি 
ক'রে বৃত্ত £ গুরুপ্রায়, লঘুপ্রায় ও গুরুলঘৃ-অক্ষরপ্রায় £ প্সর্ধামামেব জাতীনাং 
তরিবিধং বৃতমিস্ততে, গুরুপ্রায়ং লঘুপ্রায়ং গুরুলঘৃক্ষরং তথা” (৩২৩৪)। জাতি 
ধরবাগানের সঙ্গে সম্পকিত। গায়ত্রী, উঞ্চিক্‌, অন্থষ্'ভ, বৃহতী, পড্ক্তি, জগতী 
প্রস্ৃতি ছন্দ জাতির প্রাণ অথবা অঙ্গ । ভরত নাট্যশাস্ত্ের ( কাশী-সংস্করণ ) 
৩২ অধ্যায়ে ৩৪--৩৮ গ্লোকগুলিতে অন্ুঞুভাদি ছন্দকে সম্পকিত ক'রে এবার 
জাতির পরিচয় দিয়েছেন। জাতিগুলি হ'ল অযুক্ত, প্রতিষ্ঠা, মধ্যগায়ত্রী, চপলা, 
উদগতা, ধৃতি প্রভৃতি । মোটকথ| জাতিতে ছন্দ ও বৃত্ত থাকেই। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ভরত নাট্যশাস্কের ৩২শ অধ্যায়ে স্বর, তাল ও পদের 
পরিচয়ে বলেছেন যাঁকিছু অক্ষর দিয়ে তৈরী তাই 'পদ' নামে অভিহিত"« | পদই 
গান্ধর্বের শ্বর এবং তালের গ্যোতক ও অন্ুভাবক, আর তারি জন্য গান্ধর্বের 
অপরিহার্য অঙ্গ বা অবয়ব হিসাবে পদকে বিস্ত” বলা হয়েছে £ “পদং তস্য ভবেদ্বস্ত 
হ্বরতালানুভাবকম্‌” । পদ নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ-ভেদে ছু'রকম। তালযুক্ত সতাল ও 
তালবিহীন অতাল-ভেদে তারা আবার ছু'রকম। অতাল ও অনিবদ্ধ গান হ'ল 
আলপ্ি ব1! আলাপার্দি, আর সতাল ও নিবন্ধ গান সর্বদাই অক্ষর, ছন্দ ও 
যতিসম্পন্ন হয়। এ, সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তৃতভাবে অবশ্ত আলোচিত হয়েছে। স্বর, 
তাল ও পদের সমবেত রূপই গান্বর্ব বা মার্গগান। ভরত নাট্যশান্ত্ের ২৮শ থেকে 
৩৩শ অধ্যায়গুলিতে জাতিরাগগান ও ঞ্রবাগান তথা গান্র্বের বিশেষভাবে 
পরিচয় দিলেও নাট্যশাস্ব্ের সকল অধ্যায়গুলিতে কিছু-না-কিছু তাদের অন্ুণীলন 
করেছেন এবং ২৮শ অধ্যায়ের ১৩-১৮ গ্লোকগুলিতে (কাশী-সংস্করণ ) সমগ্র 
নাট্যশান্বে সঙ্গীত-আলোচনার তিনি মৃলস্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন বল্লেও 
অত্যুক্তি হয় না। 

গান্ধর্বের দ্বর হিসাবে ভরত শিক্ষাকার নারদের মতো লৌকিক ষড়জাদি 
সাত ম্বর ও তাদের দশ-লক্ষণের পরিচয় দিয়াছেন। লক্ষ করার বিষয় যে, 
পরবর্তী গ্রস্থকারের! শ্বরের পরিচয় দিতে গিয়ে যেমন তাদের জাতি, কুল, 


৭৪ | এই 'জীতি' কিন্তু জাতিরাগ ব| জাতিগান নয়। জাতি বলতে এখানে গায়ত্রী প্রভৃতি 
হুনাযুক্ত ঞ্বাগীনের জাতি ব! প্রকৃতিগত বূপ--অধুক্তণ, প্রতিষ্ঠা গ্রভৃতি। 
৭৫। য্ংকিবিগিক্ষারকৃতং তৎসর্বং পদসংজ্ঞিতম্। - লাটাশাস্্র ৩২1২৬ 


নাটাশান্ে সঙ্গীত ২৫৫ 


বর্ণ, দেবতা, স্থান প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন ভরত তা করেন নি। নারদও 
নারদীশিক্ষান়্ (থৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী ) উল্লেখ করেছেন £ “যড়জশ্চ খাধভশ্চৈব 
গাঙ্ধারো মধ্যমস্তথা, পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তম: শ্বরঃ* (1৫), কিন্তু 
ত্বরগুলির কোন অধিপতি দেবতা, নন্ত্র, রাশি, কুল, জাতি প্রভৃতির 
নির্দেশ দেন নি। অবশ্য মুছনার প্রসঙ্গে তিনি দেব, পিতৃ ও গন্র্য কুলের 
উল্লেখ করেছেন, কিন্তু লৌকিক সাত ম্বরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। 
থৃষ্ীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীতে মনে হয় প্রথম মতঙ্গই তার বৃহদ্দেশীতে ষড়জাদি সাত 
স্বরের খষি, দেবতা, কুল প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। স্থতরাং একথা ঠিক যে 
এ, সকল তান্ত্রিকী, পৌরাণিকী ও জ্যোতিষীকী ধারণ! খুষ্টায় ২য়-ওয় শতাব্দীর 
পরে সঙ্গীত-সমাজে স্ঙ্টি হয়েছিল। শাস্ত্রী মতঙ্গ (৫ম-৭ম শতাব্দী) সাত 
হ্বরের নামের অভিধান বা ব্যাকরণগত অর্থের সার্থকতা দেখিয়া বলেছেন, 

দেবকুলসমুৎ্পন্নাঃ ষড়জগাদ্ধারমধ্যমাঃ। 

পিতৃবংশসমুৎ্পন্নঃ স্বরোহসৌ পঞ্চম: কিল।॥ 

খধিবংশসমূৎপনৌ শ্বরাবুষভধৌবতৌ। 

অস্থরাণাঁং কুলে জাতো নিষাদঃ স নি-সংজ্বিতঃ ॥ 

শৃদ্রজাতিসমুৎপনৌ তত কাকলস্তান্তরৌ স্বরৌ । 

পদ্মুপত্রপ্রভঃ ষড়জ খষভঃ শুকবর্ণকঃ ॥ 

০ নং ৫ 

ষড়জন্ত দৈবতং ব্রন্ধ! খষভে! বছিদৈবতঃ ॥ -_ প্রভৃতি 
অবশ্য ভরত নাট্যশাস্ত্রে বরের রম ও ভাবের পরিচয় দিয়েছেন ) সঙ্গীত- 
রত্বাকরের টাকায় কল্পিনাথ ( ১৪৪৬-২৪৬৫ খুঃ) সাত স্বরের তান্ত্রিক বীজ 
প্রভৃতিরও উল্লেখ করেছেন : “সরিগদীনাং মতঙ্গাভিমত উদ্ধারক্রম * *। 
হরিবীজমকারঃ ৷ সপ্তমন্ত দ্বিতীয়ং কামবীজযুক্তং ছিতীয়স্বরমুদ্ধরেৎ। কামবীজ- 
মিকারঃ* প্রভৃতি । মতঙ্গও তাঁর বৃহদ্দেশীতে এগুলির আভাস দিয়েছেন । বৈদিকী 
ও তান্তিকী ধারণা-ছু'টি সমাজের সকল বিষয়েই আরোপিত দেখা যায় ও 
অধ্যাত্মমুখী মানষের পক্ষে সেই ধারণ] গ্রহণ করা স্বাভাবিক । কিন্তু খৃষটপূর্ব অক্ষ 
বা থৃষ্টায় শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে যে এই তান্ত্রিকী বা জ্যোতিষীকি 
ধারণা সঙ্গীতে প্রবেশ লাভ করেনি তার নিদর্শন নারদীশিক্ষায় ও নাট্যশাঞ্নে 
চাক্ষুষভাবে পাওয়া যায়। নঙ্গীতের এঁতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে এই 
ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করার বিষয় । | 


২৫৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


সঙ্গীতে বাদী-সংবাদী-সন্বন্ধ বা শ্বরসন্াদ বিশেষ প্রয়োজনীয় । খুষ্টী় শতাব্দীর 

প্রারস্তে সা্গীতিকী প্রতিভা ও নিরীক্ষাবৃত্তি বা সমীক্ষণপ্রণালীই সাতশ্বরের 
পারস্পরিক সম্বন্ধ তথা নৈকট্য, দূরত্ব ও সমতার সন্বন্বগুলি আবিষ্কার করেছে। 
সঙ্গীতে অংশ বা বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও শ্বরসংগতি একাস্ত নিরীক্ষারই পরিণতি । 
শ্রতিসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা! যায় ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম এই তিনটি 
ত্বরেই চারটি ক'রে শ্রত্তির সমাবেশ । খধি যাজ্ঞবন্ধ্য উদাত, অঙনুদাত্ত ও 
দ্বরিত এই তিনটি বৈদিক শ্বর তথা স্থানশ্বর থেকে যে লৌকিক ফড়জাদি দ্বরের 
বিকাশের কথা বলেছেন তাতেও দেখা যায় এই ২, ৩, ৪ শ্রুতির সাম্য রক্ষা 
ক'রে ষড়জাদি শ্বরগুলি উদাত্তাদি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যাজ্জবন্ধ্য বলেছেন, 

উচ্চ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবুষভধৈবতৌ। 

শেযাস্ত স্বরিতা৷ জ্ঞেয়া:ঃ ষড় জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥ 
স্থতরাং উদাত্তাদি থেকে যড়জাদির বিকাশ-ব্যাপারে দেখ! যায়, 








স্থানম্বর লৌকিক স্বর শ্রতি-সখখ্যা অন্তর (ব্যবধান) 
(১) উচ্চ (উদাত্ত) (৭) নিষাদ ৃ 
২ ুত্রাস্তর 
(৩) গান্ধার 
(২) অনুদাত্ত (নীচ) (২) খষভ 1 
৩ মধ্যাস্তর 
(৬) ধৈবত 
(৩) শ্বরিত ( মধ্য ) (১) ফড়জ ] 
(৪) মধ্যম ৪ বৃহদস্তর 
(৫) পঞ্চম ] 


এই নক্সা থেকে জানা যায় নিষাদ ও গান্ধারে ক্ষুদ্রাস্তর, খষভ ও ধৈবতে মধ্যাস্তর 
এবং ঘড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমে বৃহ্দস্তর বর্তমান। বীণা প্রভৃতি বাছযস্ত্রে এই অস্তর 
বা ব্যবধান সহজে উপলদ্ধি করা যায়! বীণায় শ্রুতি বা হুক্ন্বরের দূরত্ব 
পরিমীপের পময় ভরত হ্বরজ্ঞানের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। ত্বরজ্ঞানের 
জন্য আবার স্বরসঘ্থাদ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাক! দরকার। পণ্ডিত শ্রীনিবাস 
(১৭০-১৭৫০ থৃঃ) ভার 'রাগতত্ববিবোধ" গ্রন্থে স্বরজ্ঞানে শ্বরসম্বাদের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বদ্ধে বলেছেন, 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২৫৭ 


হরজ্ঞানবিহীনেভ্যো মার্গোহয়ং দশিতা যয়া | 
হবর়সম্বার্দিতাজ্ঞানন্বরস্থাপনকারণম্‌ ॥ 


স্বরজ্ঞানের জন্য তাই যড়জ-পঞ্চমের স্থিতির জ্ঞান থাক? একান্ত প্রয়োজন £ 
"্ষড়জ পঞ্চমভাবেন ষড়জে জেয] ম্বরা বুধৈ:* | শ্রীনিবাস ষড়জ-পঞ্চমের মতো, 
ষড়জ-মধ্যম, খাষফভ-ধৈবত ও গান্ধার-নিধাদেরও সম্ধাদসম্বন্ধের জ্ঞানের কথা 
উল্লেখ করেছেন £ “পসয়োঃ রিধয়োশ্চৈব * * মসয়োন্বরয়োমিথ:*। বিশেষ 
করে ষড়জ-পঞ্চম ও ষড়জ-মধ্যম এই স্বরসম্বাদ-ছু'টির পরিজ্ঞান থেকে অসংখ্য 
রাগের স্থটটি করা সম্ভব হ'তে পারে। 

ভরত বাদী, সংবাদী প্রভৃতির ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন শ্রতি-সংখ্যার 
মাধ্যমেই এগুলি নির্ণয় করা প্রয়োজন : “বিজ্ঞেয়ং শ্রতিযোগতঃ, ৷ অংশ ও বাদী 
সমানার্থক : “তত্র যো যত্রাংশঃ স তস্য বাদী” (২৮২১)। যখন বিশেষ 
কোন ব্যাপারে বা প্রয়োজনে কোন একটি রাগে অংশ হিসাবে কোন স্বরের 
ব্যবহার হয় তখন তাকে “বাদী” বলে। অংশের আভিধানিক অর্থ সম্বন্ধে ভরত 
বলেছেন যেখানে (যে স্বরে) রাগ প্রতিষ্ঠিত ও আরম্ভ হয় তাকেই "অংশ" বা] 
বাদী বলেঃ “যশ্মিন বসতি রাগন্ত যস্মাচ্চৈব প্রবর্ততে” (২৮৭২ )। সুতরাং 
দেখ! যায় ভরতের দৃষ্টিতে গ্রহ ও অংশ সমান অর্থাৎ সমান অর্থের প্রকাশক । 
ভরত নিজেই এ'সংশয়ের মীমাংসা ক'রে বলেছেন, 


গ্রহস্ত সর্বজাতীনামংশ এব হি কীতিতঃ। 
য প্রবৃত্তং ভবেদগানং সোহংশো গ্রহবিকলিতঃ ॥+৬ 


সর্বজাতি বলতে আঠারটি (শুদ্ধ+বিকৃত ) জাঁতিরাগ। মতঙ্গ 'জাতি,-শব্দের 
সার্থকতা দেখিয়েছেন তিন রকম ভাবে, যেমন (১) শ্রুতি, গ্রহ, স্বর প্রভৃতি থেকে 
যার জন্ম তাঁকে জাতি বলে; (২) যা থেকে রস-প্রতীতির আরম্ভ হয় তাকে 
জাতি বলে, এবং (৩) সকল রাগের স্থষ্টির কারণ বলে জাতি।৭" প্রকৃতপক্ষে 


৭৬। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে এ গ্রোকটির পাঠন্ডেদ যেমন, 
গ্রহন্ত সর্বজাতীনামংশবৎ পরিকীতিতঃ | 
যৎপ্রবৃত্তে! ভবেদ্‌ গেয়; সোহংশো গ্রহবিকল্পকঃ ॥ 
"গে অর্থে গান। মতঙ্গ-উদ্ধত প্লোকের পাঠই অর্থসঙ্গত ব'লে মনে হয় (-বৃহদেশী, 
ত্রিবান্রম সং পৃঃ ৫৭)। 
৭৭। (১) *শ্রতিগ্রহস্থরাদিসমুহাজ্জায়ন্তে জৃতয়ঃ ৷ অতে। জাতয় ইতুচ্যন্তে।' (২) 'ঘম্মাজ্জারতে 
১৭ 


২৫৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


গ্রামরাধ্ধাদি সকল রাগই জাতিরাগ থেকে বিকাশ লাভ করে। মতঙ্গ মুনি 
ভরতের প্রমাণবাক্য উদ্ধত ক'রে বলেছেন: “তথা চাছ ভরতমুনিঃ | 
'জাতিগত্ভৃতত্বাদ্‌ গ্রামরাগাণামিতি' ।** যং কিঞ্চিদেতদ গীয়তে লোকে তং 
সর্বজাতিযু স্থিতমিতি” | 

অংশ বা বাদীর প্রসঙ্গে ভরত য! বলেছেন, মতঙ্গ তারই অনুসরণ করেছেন। 
কিন্ত অংশ ও গ্রহের সমান অর্থের ন্যোতনার পক্ষে মতঙ্গের যুক্তি ভরতের চেয়ে 
জার রাননীল ও হহ। তিনি অংশ ও গ্রহের মধ্যে কোন ভেদ আছে কিনা প্রশ্ন 
ক'রে বলেছেন £ “নন্বেবং গ্রহাংশয়োঃ কো ভেদঃ ? উচ্যতে । অংশো বাছেব পরং, 
গ্রহস্ত বাগ্যাদিভেদভিন্নশ্চতুবিধঃ | যদ্ধা প্রধানাপ্রধানকৃতো ভেদ: | গ্রে হপ্রধান- 
ভূতঃ” | অর্থাৎ মতঙ্গ বলেছেন অংশ একমাত্র বাদীস্বরকে বোঝায়, কিন্তু গ্রহ 
বাদী, সংবাদী, অন্গবাদী ও বিবাদী এই চারটির মধ্যে থেকে বাদীস্বরকে বোঝায়। 
কিংবা প্রধান ও অপ্রধানের ব্যাপারে অংশ “প্রধান ও গ্রহ “অপ্রধান' হ্বররূপে 
গণ্য হয়। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেছেন কোন্‌ অংশন্বরকে প্রধান বলা হয়? 
'বাগজনকত্বাদ্‌ ব্যাপকত্বাচ্চাংশশ্তেব প্রীধান্যম্‌”,_অর্থাৎ যেহেতু অংশম্বর রাগের 
নিয়ামক ও প্রাণন্বরূপ সেজন্য তার ( অংশের ) প্রাধান্ত। 

মতঙ্গ অংশের বিভিন্ন অর্থের সার্থকতা দেখিয়ে বলেছেন অংশ বলতে 
বিভাগ বোঝায় । অর্থাৎ রাগে যে স্বর অধিক ব্যবহৃত হ'য়ে রাগরূপকে চাক্ষুষভাবে 
অভিব্যক্ত করে সে ম্বরই “অংশ” নামে কথিত হয়ঃ “যন্মিন্নংশে ক্রিয়মাণে 
রাগাভিব্যক্তির্বতি সোইংশঃ” । কিংবা যে স্বর থেকে গান আরম্ভ হয় তাকে 'অংশ' 
বলে ঃ “ঘন্মাদ্ারভ্যঃ গীতঃ প্রবর্ততে সোইংশঃ:” | একথা ভরতেরই অনুরূপ । 

শ্রুতির সাহায্যে বাদী, সংবাদী, অন্ুবাদী ও বিবাদী ত্বরগুলি নির্ণয় করার 
প্রণালী সম্বন্ধে ভরত বলেছেন অংশম্বরই “বাদী” । আর ন+টি বা তেরোটি শ্রুতির 
অস্তরে যে স্বর থাকে তা “সংবাদী, যেমন ষড়জগ্রামে ষড়জ-মধ্যম, ষড় জ-পঞ্চম, 
খবভ-ধৈবত ও গান্ধার-নিষাদ এবং মধ্যমগ্রামে পঞ্চম-খষভ প্রভৃতি সংবাদী।"» 


রসপ্রতীতিরারভাত ইতি জাতয়ঃ । (৩) “সকলম্ত রাগাদে জন্মহেতুত্বাজ্জাতর় ইতি। যদ্ব! জাতয় 
ইতি জাতয়ঃ' ।-_বৃহদেদ্দশী, পৃ ৫৫-৫৬ 

৭৮1 ভরতের এই উক্তি ব অংশ কিন্ত নাট্যশান্ত্রের কোন সংস্করণেই (কাশী, কাব্যমাল! ও 
বরোদ।) নাই। এথেকে মনে হয় নাট্যশাস্ত্রের অনেক অংশই কালের কবলে লুপ্ত হয়েছে । 

৭৯ “বয়োশ্চ নবকত্রয়োদশশ্রত্যন্তরে তাবন্তোন্ং সংবাদিনৌ। যথ। বডপঞসৌ খবভধৈবতো 
পান্ধারনিধাদৌ ইতি যড়জগ্রামে প্রভৃতি ।--নাটযশীন্ত্র ২৮২১ 


নাট্যশান্তে সঙ্গীত ২৫৯ 


বিবাদীঙ্বর নির্ণয় করা হয় কুড়িটি শ্বরের বাবধানে ও সেদিক দিয়ে ধাযভ-গান্ধার 
ও ধৈবত-নিষাদ ব্বরগুলি পরম্পর পরস্পরের বিবাদী-স্বর। সেরকম অঙ্বাদী 
সম্বন্ধে-_খষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ_-ফড়জের, মধ্যম পঞ্চম ও নিষাদ-_ 
খাষভের, মধ্যম পঞ্চম ও ধেবত--গান্ধারের, ধৈবত পঞ্চম ও নিষাদ-_মধ্যমের, 
ধৈবত ও নিষাদ--পঞ্চমের, খযভ পঞ্চম ও মধ্যম--ধৈবতের অনুবাদী। এগুলি 
ষড়জগ্রামের অনুবাদী। মধ্যমগ্রামের অনুবাদী আবার ভিন্ন। 

ভরত বাদী, সংবাদী প্রভৃতির ম্বর্ূপগত অর্থেরও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন £ “বদনাদ্বাদী সংবাদাৎসংবাদী বিবাদিত্বাদ্বিবাদী অন্থবাদাদহ্থবাদী" 
(২৮২২ )। মতঙ্গ বৃহদেশীতে ভরতের এই সুত্রগুলির ওপর আলোকপাত ক'রে 
বলেছেন £ “বদনং হি নামাত্র প্রতিপাদকত্বং বিবক্ষিতং, ন বচনমিতি। কিং 
তৎ প্রতিপাদয়তি। রাগস্ত রাগত্বং জনয়তি”। অর্থাৎ ব্দনা-_“যেহেতু বলে, 
একথার অর্থ রাগের স্বরূপকে প্রতিপাদন করে স্থতরাং বাদী। মোটকথ! ঘে স্বরের 
ব্যবহার বা প্রয়োগের জন্ত রাগের রূপ বিকশিত ও লীলায়িত হয় তাকেই “বাদী” 
বলে। তাই বাদীকে মতঙ্গ বলেছেন : “বদনাদ্বাদী ম্বামিবং”। বাদী রাজা, 
সংবাদী মন্ত্রী (“অমাত্যবঙ ), অন্বাদী পরিজন ( পরিজনবং' ) ও বিবাদী শত্রু 
€ শক্রবঘ” )। “সংবাদী" নামের সার্থকতা হ'ল বাদীন্বরের দ্বারা রাগের রূপ বিকাশ 
লাভ করলে তাকে পরিপুষ্ট ও ব্যবহার-উপযোগী করে যা তাই (সংবাদী-্বর) £ “যদ 
বাদিম্বরেণ রাগন্য রাগত্বং জনিতং তন্নিবাহৃকত্বং নাম সংবাদিত্বম” । অনুবাদীর 
বেলায়ও তাই । সংবাদী-স্বর রাগরূপের যতটুকু পরিপুষ্টসাধন করে তাকে 
আবার যে স্বর আরে পরিশ্ফুটভাবে বিকাশে সাহায্য করে তার নাম “অন্বাদী” | 
সংবাদীর পরেই তার উপযোগিতা ব'লে তাকে অন্বাদী বল! হয়েছে ( অঙ্গ 
পশ্চাদ্‌ ব্দতি সম্পাদয়তি ইতি অঙ্থ্বাদী” )। বিবাদী-স্বর রাগের লৌন্দর্ধহানি 
করে। 

স্বরগুলির বাদী, সংবাদী প্রভৃতি নির্ণয় করার জন্য শ্রুতির বা শ্রুতিজ্ঞানের 
প্রয়োজন হয়ঃ “চতুবিধস্থমেতেষাং বিজেয়ং শ্রুতিযোগতঃ” (২৮২০ )। শ্রুতি 
বলতে কি বোঝায় সে সন্বন্ধে ভরত কিছু বলেন নি। সম্ভবত তিনি ধরেই নিয়েছেন 
যে নাট্যশাস্ত্রের পাঠক বা অন্ুশীলকর! শ্রুতির আভিধানিক অর্থ জানেন। নাট্য 
শাস্ত্রের পথপ্রদর্শক হিসাবে তাই আমরা বৃহদ্েশীর সাহায্য নিতে পারি। অবশ্ঠ 
শ্রুতি সম্বন্ধে আমর! আগেও এগগ্রন্থে আলোচনা করেছি। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে 
“মাময়ীকং মতম্” অর্থাৎ নিজের অভিমত ছাড়া বিশ্বাবস্থ, কোহল, ভরত প্রভৃতি 


২৬০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


আচার্ধদের মত উদ্ধৃত করেছেন। তবে একটি জায়গায় “তথাচাহ চতুর£* বল্‌তে 
তিনি কোন্‌ প্রামাণিক সঙ্গীতশাস্বীকে লক্ষ্য করেছেন তা বোঝ যায় না । বিশ্বাবস্থ 
বলেছেন শ্রবণেন্জিয় কর্ণ দিয়ে যে হুক্ম শব (ধ্বনি) শোনা যায় তাকে শ্রুতি” 
বলে: “শ্রবণেক্দ্িয়গ্রাহ্ত্বাদ ধ্নিরেব শ্রুতির্ভবেং” | শ্রুতি একও হ'তে পারে 
আবার অনস্তও হ'তে পারে £ “সা চৈকানেকা বা”। কোহল বাইশটি থেকে ছয্টি 
(৬টি ) পর্যস্ত শ্রুতি হ'তে পারে বলেছেন। ভরত বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী । 
বাইশ শ্রুতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 


তিন্থো দ্বে চ চতশ্রশ্চ চতশ্রস্তি্ এব চ। 
ছে চতত্রশ্চ ষড়জাখ্যে গ্রামে শ্রাতিনিদর্শম্‌ ॥৮* 


এই শ্রতির নিদর্শন দিয়েছেন তিনি ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম-ছু'টিকে উপলক্ষ্য ক'রে। 
ভরতের সময়ে (ৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী ) গান্ধারগ্রামের ব্যবহার অপ্রচলিত হয়েছিল তা 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছেন ; “অথ দো গ্রামৌ ষড়'জো মধ্যমশ্চেতি | 
তত্রাশ্রিতা ছ্বাবিংশতিঃ শ্রুতয়ঃ”। ভরতের সময়ে মাত্র ফড়জ ও মধ্যমগ্রামের 
প্রচলন থাকলেও গ্রাম যে আসলে সাতটি ছিল তা নারদীশিক্ষা১ থেকে আমরা 
জান্তে পারি। প্রাচীন সাতটি গ্রামরাগ যে প্রধান বা নিয়ামক রাগ হিসাবে 
ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল তা খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুডুমিয়ামালাই প্রস্তর- 
লিপিমালা প্রমাণ করে। সাত গ্রামরাগের আশ্রায় সাতটি গ্রাম ( প্রাচীন ঠাট ) 
হলঃ (১) ফড়জগ্রাম। (২) মধ্যমগ্রাম, (৩) পঞ্চম, 6৪) ষাড়ব, (৫) সাধারিত, 
(৬) কৈশিকমধ্যম ও (৭) কৈশিক। শেষোক্ত কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক আসলে 
একই গ্রাম-রূপে গণ্য, তাই অনেকে ছ'টি মাত্র গ্রাম স্বীকার করেন। 
শিক্ষাকারও উল্লেখ করেছেন যে এ ছুট গ্রাম মধ্যমগ্রাম থেকে স্থষ্টঃ 
মধামন্বর যখন স্যাস হয় তখন তা কৈশিকমধ্যম ও পঞ্চম যখন ন্যাস হয় 
তখন কৈশিক-রূপে পরিচিত হয়। তাছাড়। শিক্ষাকার নারদ স্পষ্টই বলেছেন যে, 
“কৈশিক"-গ্রামরাগটি খষি কশ্ঠপ প্রবর্তন করেছেন £ “কশ্তপঃ কৈশিকং প্রাহ 
মধ্যমগ্রামসম্ভবমূ” (১1৪।১১ )। হরিবংশে সঙ্গীত স্বন্ধে আলোচনার সময় আমর 
'ষড়গ্রামরাগা* শবে ছ'টি গ্রামরাগের পরিচয় পেয়েছি, স্থতরাং কশ্ঠপ খৃষ্টীয 
শতাবীর সুচনায় বা তার কিছু আগে কৈশিকগ্রামরাগ্টি প্রবর্তন ক'রে থাঁকবেন। 


৮*। নাট্যশান্ত্রে (কাশী সং) ২৮২২ 
৮১) নারদীশিক্ষা (চৌখাম্বা-সং্কৃত-সিরিজ ), প্রথম প্রপাঠক, ৪র্থ কাড। 
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কৈশিকরাগ বা রাগগীতি কৈশিক গ্রামেরই দিকনির্দেশ করে। অনেকের অভিমত 
যে .কৈশিক গ্রামটি খুষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাঙ্গদেব প্রবতিত সাধারণগ্রামেরই 
নামান্তর । শাঙ্গদেষের সাধারণগ্রাম ছিল নাকি শুদ্ধঠাট হিসাবে গণ্য । 

অবশ্ত সাতটি, ছ'টি, পাঁচটি কিংবা তিনটি গ্রামের প্রচলন প্রাচীন ভারতে ছিল 
কিনা তা একান্ত অন্থশীলন ও গবেষণার বিষয় । তবে সাধারণভাবে ষড়জ, মধ্যম 
ও গান্ধার গ্রাম-তিনটির উল্লেখ আমরা মহাভারতের যুগে কেন, তার আগে 
থেকেও পাই । মনে হয় গান্ধারগ্রামের প্রচলন লুপ্ত হয়েছিল খৃষ্পূর্বাব্ের শেষের 
দিকে ও মধ্যমগ্রামের ব্যবহার অচল হয়েছিল পণ্ডিত শ্রীনিবাস ও অহোবলেয 
সময় থেকে (খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে )। 

ভরত যড়জ ও মধ্যম এই দু'টি গ্রামের শ্রুতি নিরূপণ করেছেন ছু*ট সমান 
আকারের বীণার তথা বাণার তারের মাধামে । বীণা-ছু'টর মধ্যে একটি ছিল 
অচল বা ঞ্ববীণা ও অপরটি চলবীণ1। ভরত প্রথমে উল্লেখ করেছেন £ 
"ম্ধ্যমগ্রামে শ্রুত্যপকুঞ্ং পঞ্চমঃ কার্ধঃ। পঞ্চমস্য শ্রত্যুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং যদস্তরং 
মার্দবাদায়তত্বাদ্ব! তাবত্প্রমাণশ্রতিঃ” (২৮২৩ )। এ" কথাগুলি কিন্ত ভরতের 
শ্রতি-নির্ধারণের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। তিনি বলেছেন মধ্যমগ্রামের পঞ্চমকে 
একশ্রতি নীচে নামাতে হবে। এই একশ্রতি নামানো থেকে মধ্যমগ্রামের 
পঞ্চমন্বরকে ও একশ্রুতি ওঠানো! থেকে ষড়জগ্রামের পঞ্চমকে পাওয়া ষায় এবং 
এটাই একশ্রুতি নির্ধারণের পক্ষে পরিমাপ-বিশেষ | অবশ্য এই একশ্রুতি নামানো 
বা ওঠানে। বিশেষ সহজপাধ্য কাজ নয়, কেননা উচ্চোচ, মনাকোচ্চ বা উত্তরোত্তর 
উচ্চ এই ক্রমিক উন্চতা বা ক্রমিক নীল্নতার জ্ঞান প্রত্যেক শিল্পীর মধ্যে 
বিশেষভাবে থাকা দরকার । ভরত এই উচ্চতা (উৎকর্ষণ) ব| নীয়তার (অপকর্ষণ) 
কোন নিদিষ্ট পরিমাপের কথ! উল্লেখ করেন নি, কেননা তিনি সম্ভবত ধরেই 
নিয়েছেন যে ষড়জ ও মধ্যম গ্রামছু'টির মধ্যে পঞ্চমের নিদিষ্ট হ্বরস্থান সঙ্থন্ধে 
তার পাঠকরা সচেতন। ফড়গ্রামের শ্রুতি সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন £ 
“এবমনেন শ্রুতিদর্শনবিধানেন দ্েগ্রামিক্যো দ্বাবিংশঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ ৷ অন্তর 


্লোকাঃ- 
বড় জশ্চতুঃশ্রুতিজ্জেপ্ন ধভস্তিঃ শ্রুতি: স্বৃতঃ। 
ধিশ্রুতিশ্চাপি গান্ধারো মধ্যমশ্চ চতুঃস্রতিঃ ॥ 
চতুচশ্রতিঃ পঞ্চম? স্তাৎ ত্রিঃক্রতিধৈ বিতন্তথা | 
দ্বিশ্ততিস্ত নিষাদঃ স্াৎ যড়জগ্রামে স্বরাস্তরে 


২৬২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 











বাইশটি শ্রুতির নি্দি দ্বরস্থান হ'ল £ 
১২৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮৯ ১৩ ১১ ১২ ১৩ 
৮৬০৬০ ডু ০ রি গু গা গ গ ০ ম্ 
৪ ৩ ৮ ৪ 
১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ৬৯ ৩ ১ ৮৪২ 
৩ গু পপ ৩ গু ধ 5 নি 
৪ ৩ ৮ 








মধ্যমগ্রামের বেলায় একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে 
ভরত মধ্যমগ্রামের বেলায় বলেছেন £ “মধ্যমগ্রামে তু শ্রুত্যপষ্ট; পঞ্চম: কাধঃ”। 
আসলে পঞ্চমস্থরের শ্বরস্থান বা তার একশ্রুতির ব্যতিক্রম ক'রে তবে ষড়জ ও 
মধ্যম গ্রামছু'টি নির্ণয় করা হয়। যড়জ ও মধ্যম গ্রামছ"টির পঞ্চম ছাড়া আর 
সকল স্বরে স্থিতি-স্থান একই রকমের। পঞ্চম চারশ্রুতিযুক্ত হ'লে ষড়জ- 
গ্রামের অন্তর্গত হয় আর তিনশ্রুতিযুক্ত হ'লে তা মধ্যমগ্রামের অন্ততুক্ত হয়। 
ধড়জগ্রামের শ্রুতি ও ম্বরস্থান আমর] উল্লেখ করেছি। মধ্যমগ্রামের নিদর্শন 











১৯২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
০৩০ ০ ড ০ রি ০ গা গু 9 শু ম 
৪ ৩ ৮ ৪. 
১৪ ১৫ ১৩ ১৭ ১৮ ১৯ ২৩ ১১ ছু 
ও গু পপ গু ৩ ৮ ধ ০ নি 
৩ ৪ ॥ 





ভরতের 'মধ্যম গ্রামে শ্রুত্যপকষ্টঃ পঞ্চম: কার্য: কথাগুলির অর্থ পঞ্চমকে 
তিনশ্রুতিসম্পন্ন কর1। স্থৃতরাং দেখা যায় যে ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম-ছু'টির 
প্রমাণশ্রুতি হ'ল একশ্রুতি। একশ্রুতির বেশী (উৎকর্ষ) ও কমে ( অপকর্ষ) ছুঃটি 
গ্রামের সন্ধান পাওয়! যায়, আর সেজন্য ভরত উল্লেখ করেছেন : “পঞ্চম্ত 
শ্রুত্যুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং যাদস্তরং মার্দবাদায়তত্বাদ্‌ বা তৎ প্রমাণশ্রুতিঃ”। এই, 
উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কার্ধ-ছু'টি ভরত ছু'টি বীণার সাহায্যে করেছেন । তিনি 
প্রথমে ছ'টি বীণাকে ষড়জগ্রামের মৃছনায়”২ বেঁধে নিতে বলেছেন £ “্ষড়জ- 
গ্রামাশ্রিতে কার্ধে”। দু'টি বীণার মধ্যে যেটি ষড়জগ্রামের মুছনায় বাধা হয় 
তাকে অচল বা গ্রুববীণা বলে, কেননা তার মৃছনার পরিবর্তন হয় না, আর , 


৮২। বাদী প্রভৃতি সবরের বেলায়ও ভরত বলেছেন £ “এতেষাং রাগ দু সাধিকারং তু 
তন্ত্যপপাদনদেক্রিয়বৈগুণ্যাহুপজাযরতে । ইত্যেতৎস্বরবিধানচতুধিধমূ।” 
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সে বীণাটিতে মৃছণ্নার পরিবর্তন ক'রে শ্রুতি নির্দিষ্ট হয় তার নাঁম চলবীণ1। 
চলবীণার মৃছনার বা শ্রুতি-সংখ্যার পরিবর্তন হয়। 

তারপর ভরত বলেছেন : "তয়োরণ্যতরীং মধ্ামগ্রীমিকীং কুর্যাৎ। 
পঞ্চমন্থ্যাপকর্ষে শ্রতিং তামেব পঞ্চমন্থয ক্রুত্যুতৎকর্ষবশাৎ ষড় জগ্রামিকী কুর্যাৎ। এবং 
শ্রতিরপর্কষ্টা ভবতি” ।৮৩ অর্থাৎ চলবীণার পঞ্চমস্বরকে একশ্রুতি অপকুষ্ট ক'রে বা 
নামিয়ে বীণাটিকে ষড়জগ্রামের পরিবর্তে মধামগ্রামের অন্থ্যায়ী ক'রে নিতে হয়। 
এই অপকর্ষে দেখ। যায় চলবীণার গান্ধার ও নিষাঁদ গ্রুববীণার খাষভ ও 
ধৈবতে পরিণত হয়: "পুনরপি তর্দেবাপকর্ষাৎ গান্ধারনিষাদাবপি ইতরশ্যাং 
ধৈবতর্ধভৌ প্রবিশতঃ শ্রত্যধিকত্বাৎ” । একবার পরিবর্তন ( অপকর্ষণ ) করলে 
চলবীণার ধৈবত ও খষভ প্রববীণার পঞ্চম ও ষড়জে পরিণত হয় £ “পুনস্তদেবাপ- 
কর্ষাদ্বৈতর্যভাবিতরন্তাং পঞ্চমষড়জৌ গ্রবিশত: শ্রত্যধিকত্বীং” | এভাবে 
পুনরায় অপকুষ্ট করলে চলবীণার পঞ্চম, মধ্যম ও ষড়জ প্রুববীণার মধ্যম, গান্ধার ও 
নিষাদে পরিণত হয় ; “তত্ব, পুনরপকুষ্টায়াং ত্তাং পঞ্চমমধ্যমষড়জা ইতবন্তাং 
মধ্যমনিষাদগান্ধারবস্তঃ প্রবেক্ষ্যান্তি চতু:শ্রত্যধিকত্বাৎ* ৷ এখানে দেখা যায় বিভিন্ন 
অপকর্ষণে এক গ্রাম থেকে অন্তে ২, ৩, ৪ শ্রুতির পার্থক্য অর্থাৎ আধিক্য হয়। 

হৃদয়নারায়ণদেব (১৬৬০ খৃ০) তাঁর "হৃদয় প্রকাশ" ও পণ্ডিত শ্রানিবাস ( ১৭০০- 
১৭৫০ খু” ) তীর 'রাগতব্ববিবোধণ গ্রন্থে শ্রুতি ও শ্রুতি অন্পসারে স্বরবিভাগপ্রণালী 
আরো! সুষ্ঠভাবে আলোচনা করেছেন। অবশ্য তাঁদের বিভাগপদ্ধতি সম্পূর্ণ 
ভরতেেরই অনুযায়ী । নারায়ণদেব উল্লেখ করেছেন, 


ধবন্যাবচ্ছিন্নবীণায়াং মধ্যে তারকসংস্থিতিঃ | 
ত্র্যংশিনন্থাছ্ভাগান্তে মধ্যমস্ত চ পঞ্চমম্‌ ॥ 
মধ্যমং ষড়জযোগন্ত সপয়োর্মধ্যমানয়েখ। 
ত্র্যংশিতশ্ তয়োর্মধ্যস্তাগ্াংশাস্তে তথার্যভম্‌ ॥ 
তত্রৈব ধৈবতং মধ্যে সপয়োঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ | 
তত্র ভাগঘয়ং ত্যক্তণ নিষাদাখ্যাং শ্বরং নয়েৎ | 


অবশ্য সঙ্গীত-পারিজাতকার পত্তিত অহোবলের ্বর-স্থাপনার পদ্ধতিও ঠিক এই 


৮৩। কাবামালা-সংস্করণে কিছু কিছু পাঠগডেদ আছে। যেমনঃ “তয়োরেকতরস্ত।ং 
মধ্যমগ্রীমিকীং কৃত্ব। পঞ্চমন্তাঁপকর্ষে শ্রুতিং তামেব গঞ্চমবশাত্ঘড়জগ্রামিকী কুর্যাৎ।”--নাট্াশান্ত 
( কাব্যমালা), পৃং ৪৩৩ 


২৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ধরণের। শুদ্ধ ও বিকৃত বরের স্থাপন সম্বন্ধে শ্রীনিবাসের অভিমত পণ্ডিত 
অহোবলেরই মতো। শুদ্ব-্বরস্থাপন সঙ্বদ্ধে শ্রীনিবাস উল্লেখ করেছেন, 
পূর্বাতয়োশ্চ মের্বোশ্চ মধ্যে তারকসঃ স্থিতঃ | 
তদ্ধে ত্বরিতারন্ত সম্বরন্ত স্থিভির্বে ॥ 
১৪ না নং 
ভাগত্রয়সমাযুক্তং তংসুত্্র কারিতং ভবেং। 
পূর্বভাগছ্য়াদগ্রে স্থাপনীয়োহথ পঞ্চমঃ | 
যড়জপঞ্চমমধ্যে তু গাঙ্ধারস্থানমাচরেৎ। 
ষড়জপঞ্চমগং স্ত্রমংশত্রয়সমন্থিতমূ ॥ 
তত্রাংশঘয়সংত্যাগাৎ পূর্বভাগে তু রির্ভবেহ | 
পঞ্চমাত্তরষড়জাখ্যমধ্যে ধৈবতমাচরেহ ॥ 
পসয়োর্মধ্যভাগেন্তাৎ ভাগত্রয়সমন্থিতে | 
পূর্বভাগদন়ং ত্যক্ত1 নিষাদে। রাজতে স্বরঃ | 
এ' থেকে বোঝা যায় একটি বীণাঁর তার হবে ৩৬" ইঞ্চি দীর্ঘ ও এই দীর্ঘত। হ'ল 
বাণার উত্তর ও পূর্ব মেরু-ছু'টির মাঝখানের তারের । যনে কর! যেতে পারে যে 
এই তারেই ফড়জন্বর স্থাপিত। স্ৃতরাং তরন্ুযারী অপরাপর তারের দৈর্ধ্য হবে £ 
স রি গ ম প ধ নি রস 
৩৬? ৩২% ৩০? ২৭? ২৪ ২১৩? ২০? ১৮৪ 
অনেকের মতে বর্তমান পদ্ধতির ঠাটের সাতটি শুদ্বস্বরের তারের (বীণার ) 
দৈর্ঘ্য হ'ল, 
স রি গ ম প ধু নি র্‌ 
৩৬? ৩২? ২৮৫” ২৭ ২৪৮  ২১৩গ ১৯৪১৮? 
স্থতরাং মেরু থেকে তারের পরিমাপ হবে 
১ ₹ ্ উ ইস ও ই 
পুনরায় শুদ্ধ সাতস্বরের কম্পন-সংখ্যা অনুমান করা হয়েছে, 
স রি গ ম প ধ নি রস 
১৬০ ১৭০ ধু ৩২৩ ৩৬০ ৪০৫ ৪৩২ ৪৮০ 


আবার অনেকের মতে 
৪9০ ২৭০ ৩০৬ ৩২৪ ৩৬০ ৪০৫ 8৫০ ৪৮৩ 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ২৬৫ 


যাইহোক একটি যত অহ্সারে, অর্থাৎ মধ্য-ষড়জ থেকে তার-যড়জ (ল--সঁ) 
পর্থস্ত শুদ্ধ সাতস্বরের পারম্পরিক দর্ঘ্য ৩৬১ ৩২? ৩০?) ২৭?) ২৪৪, ২১৬১ ২০৪ 
এবং ১৮ ইঞ্চি ধারে নিয়ে পণ্ডিত শ্রানিবাসের শ্লোকগুলি বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যায়-- 

(১) পুর্ব ও উত্তর মেরু-ছু'টির মাঝখানে তার-ষড়জ (সঁ) থাকলে তার 
অর্ধভাগে অতিতার-ষড়জ ( স") ধ্বনিত হবে। তারের দৈধ্য ৩৬?--২-০ ১৮৪, 
সুতরাং তার-ষড়জ (সঁ) ধ্বনিত হবে ৩৬--১৮/-*১৮? ইঞ্চি স্থানে এবং 
অতিতার-ষড়জ হবে ১৮-৯”-৯” ইঞ্চি স্থানে । 

(২) ॥ মধ্যম ॥ ৩৬?- ১৮০০১৮৮7১৮২ ০৯) ১৮৭৯০-২৭?। 
অর্থাৎ ২৭" দেধ্যে মধ্যমের স্থান । 

(৩) ॥ পঞ্চম ॥ ৩৬/- ১৮7০৮১৮৪১৮৪ ৩০০৬ 7) ৬7১২ -০১২৭ 
৩৬- ১২?-"২৪? টর্ঘ্যে পঞ্চমের স্থান । 

(৪) ॥গান্ধার ॥ ৩৬-২৪-১২73 ১২7--২-,৬৪$ ৩৬--৬ কিংব! 
২৪%+-৬?--৩০? দৈর্ঘ্যে গান্ধারের স্থান | 

(৫) ॥ ঝযভ ॥ ৩৬-২৪-১২৭7 ১২৩৮৪?) ৪৮৯৫২-৮৮॥ 
২৪? ( প)+৮”--৩২% দৈর্ঘ্য ধষভের স্থান । 

(৬) ॥ ধেবত॥ পক্ষম থেকে তার-যড়জ ()-২৪?-১৮?-৬) 
৬২৮৩৮ ১৮4৩? কিংবা ২৪?-৩?-২১৭ দৈর্ঘ্যে ধবতের স্থান। কিন্ত 
এখানে ধেবতের খষভ থেকে পঞ্চম সংখ্যার ব্বরহিনাবে (505) গণ্য হওয়। উচিত। 
২৪? ৯ ৩২ 


৩৩ 
৬৩৬ 





স্থতরাং ত্রেরাশিকের মাধ্যমে পাওয়। যায় ৫ ২১৪” ধৈবতের 


স্থান 
(৬) ॥ নিষাদ ॥ পঞ্চম থেকে ষড়জ-২৪৮- ১৮০,৬৭7 ৬৩৯২৭) 
২”১৫২?-৪?) ২৪%--৪০-২০? দৈর্ঘ্যে নিষাদের স্থান ।”* সুতরাং শ্রীনিবাস 


৮৪ | (ক) গ্রাহববা রাও £ 4 71৫6 107 ৫. 1₹2207:0] 112167170626101% ০7 :5212164- 
48504 (015০ 0081108] 0 10510 45090210চ) 11901095, ৬০1, 14) 19368 
191), 49-07), 

(৭ পঙ্ডত বিষ্বনারায়ণ ভাতখণ্ডে 2 4 ০০727265654 ০1 ১০৮০০ ০1 ঠ%2 
1,0028728 11%585 59560775০01 672 15675 1667, 17075 22 1867 ০2776%72655 
19. 28, 36-3?. 


(গ) শ্রীলম্বীকান্ত মুখোপাধ্যার £ “শ্রতি ও স্বরস্থান (প্রাচীন ), “প্রবাসী”, ১৩৬১, পৃঃ 


৭৩২৭৮ 


২৬৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


প্রভৃতি মতে (১) পূর্ব ও উত্তর মেরূ-ছু'টির যাঝখানে তার-ষড়জ; (২) মধ্য- 
ষড়জ ও তার-ফড়জের মাঝখানে মধ্যমন্বর ; (৩) মধ্য-বড়ুজ ও তার-বড়জের 
মধ্যস্থানকে তিনভাগ ক'রে পূর্বের ছু'ভাগের প্রথমে পঞ্চমন্থর ; (৪) মধ্য-ষড়ঙ্গ ও 
পঞ্চমের় মাঝখানে গান্ধার ; (৫) ষড়জ ও পঞ্চমের মধ্যবর্তী স্থানকে তিন ভাগ 
ক'রে ছু'ভাগের পূর্বভাগে খষভ ; (৬) পঞ্চম ও ফড়জের মাঝখানে ধৈবত 
(৭) পঞ্চম ও তার-ষড়জের মধ্যভাগকে তিন ভাগ ক'রে ও পূর্ব ছু'টি ভাগ ত্যাগ 
ক'রে উত্তর তৃতীয়ভাগে নিষাদ-_এই হবে শুদ্ধ সাতস্বরের স্থান। বিকৃত স্বরের 
বিষয়ে ভরতের সঙ্গে শাঙ্গ দেব ও তীর পরবর্তাঁ সঙ্গীতশাস্বীদের মতের এঁক্য নাই, 
কেননা ভরত মাত্র ছু'টি স্বরের (গান্ধার ও নিষাদ) বিরুতভাব স্বীকার 
করেছেন। 

ভরত-প্রবতিত (প্রাচীন ) শ্রুতিবিভাগপদ্ধতি থেকে কিন্তু বর্তমান হিন্ুস্থানী- 
পদ্ধতির মিল নাই। উভয় পদ্ধতির মধ্যে (প্রাচীন ও নবীন) স্বরগুলির 
শ্রুতিসংখ্য। সমান হ'লেও শ্বরস্থানের নির্ণয়-ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতের পার্থক্য 
যথেষ্ট । প্রাচীন পদ্ধতিতে সাত স্বরের স্থান নির্দিষ্ট হয় ৪, ৭, ৯, ১৩১ ১৭, ২০১ 
২২ সংখ্যক শ্রুতিতে, কিন্তু বর্তমান বা নতুন পদ্ধতি অনুসারে স্বরস্থান হয় 
১, ৫১ ৮: ১০১ ১৪১ ১৮ ২১ শ্রুতিগুলিতে ৷ দুশটি পদ্ধতির তুলনামূলক শ্র্ঘতি ও 
স্বরস্থান যেমন, 








ভরত-প্রধতিত 
শুতি-সংখ্য ্রতি-নাম প্রাচীন পদ্ধতি বর্তমান পদ্ধতি 
১ তাত্রা স 
২ কুমুদ্বতী 
৩ মন্দা ৪ 
৪ ছন্দোবতী স ৪ 
৫ দয়াবতী রি 
৬ রজনী 
৭ রতিকা! বি ৩ ্ 
৮ রৌড্রী *** গ 
৯ ক্রোধা গ ২ 
১৩ বজ্্বিক' রি *** ও ম 
১১ প্রসারিণী 
১২ গ্রীতি 3 
১৩ মার্জনী ম ৪ 
১৪ ক্ষিতি *** প 
১৫ রক্ত 
১৬ সন্দীপনী প্র 
১৭ আলাপিনী প ৪ 
১৮ মদস্তী হী 23 চি ধ 
১৯ রোহিণী রি 
২০ রম্যা ধ ৩ 
২৬ উগ্রা ৯৬৬ ক:০০ ৯৩৩ নি 
২২ ক্ষোভিণী নি ২ ২ 





প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে বর্তমান নতুন পদ্ধাতির ব্যবহার খুবই আধুনিক । 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় মূনি ভরত থেকে শাঙ্গ দেবের-_অর্থাৎ খৃষ্টায 
২য় শতাব্দী থেকে ১৩শ শতাব্দী পর্যস্ত তো! বটেই, তা ছাড়া সঙ্গীতস্ধাকর-প্রণেতা 
হরিপাল ( ১৩০৯--১৩১২ থু), সঙ্গীতস্র্যোদগয়কার লক্ষ্মীনারায়ণ ( ১৫০৯--- 
১৫৪৯ খৃণ), পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ থৃ০), পুণ্ুরিক বিঠ্ঠল (১৫৪৯০ থু” ), 
পণ্ডিত মোমনাথ (১৬০৯ খৃণ), গোবিন্ব-দীক্ষিত (১৬১৪ থু), বেঙ্কটমূখী 
(১৬২০ খু ), পণ্ডিত অহোঁবল (১৭০৭ থু” ), কবি লোচন পণ্ডিত (১৭ খুষ্টাব্দের 
মাঝামাবি ), হদয়নারায়ণ ( ১৬৬৭ খু”), শ্রীনিবাস পণ্ডিত ( ১৭০*--১৭৫০ খৃণ ), 


২৬৮: সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


তুলজা € ১৭২৯--১৭৩৫ খু”), রাজ! নারায়ণদেব (১৮০০ খু”), কবি নারায়ণ 
(১৮০০ খু”), গোপীনাথ ৫১৮০০ খু” ), নরহরি চক্রবর্তী (১৮০০ ু”) প্রভৃতি 
সকলেই ভরত-প্রবতিত প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর 
সঙ্গীতশাহ্বী পণ্ডিত রামামত্য ' তাঁর “স্বরমেলকলানিধি' পুস্তকে ভরতের মতোই 
শ্রুতির শ্বরস্থান সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, 

তত্র তুর্বশ্রুতৌ বড়: সপ্ুম্যামুষভো! মতঃ ॥ 

ততো নবম্যাং গান্ধারন্য়োদস্যাং তু মধ্যম | 

পঞ্চমঃ সপ্তনস্তাং তু ধৈবতো বিংশতিশ্রুতৌ ॥ 

্বাবিংশে তু নিষাদ; শ্তাচ্ছ.তিঘিখং স্বরোভ্তবঃ। 

দ্বাভ্যাং নিষাদগান্ধারৌ তিস্যভ্যো ধৈবতর্ষভৌ ॥ 

চতুম্যভ্যস্বয়স্ত স্্যঃ ষড় জমধ্যমপঞ্চমাঃ।৮ৎ 
দক্ষিণী শাহ্বী বেস্কটমুখীও (১৬২০ খু”) তাঁর “তুর্দন্তীপ্রকাশিক' গ্রন্থে শাঙ্গ দেবের 
মতো শ্রুতিবীণার মাধ্যমে শ্রুতি ও স্বরস্থান নির্ণয় করেছেন ভরতকে অনুসরণ 
ক'রে। এমনকি ১৮শ শতাব্দীর গুণী রাজা নারায়ণদেব তার সঙ্গীতসারে ও 
নরহরি চক্রবর্তী তার 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে ভরত-প্রবতিত স্বরস্থান-বিভাগকেই 
স্বীকার করেছেন। স্থৃতরাং বর্তমান শ্রুতিবিভাগ ও ্বরস্থানপদ্ধতির স্থতটি 
হয়েছে মনে হয় বিংশ শতাব্দীর সমাজে । বিস্তৃত আলোচনার পরিবর্তে শ্রদ্ধেয় 
ক্ষেত্রমোহন গোম্বামীর 'সঙ্গীতসার" গ্রন্থ থেকে তীর স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করলেই 
বর্তমান হিন্দস্থানীপদ্ধতি অনুযায়ী স্বরস্থান-বিভাগটির রহস্য সাধারণভাবে বোঝ! 
যাবে বলে মনে করি। তিনি উল্লেখ করেছেন; “কিন্তু শাস্ত্রের সহিত বর্তমান 
সময়-প্রচলিত বীণাদি যন্ত্রের পর্দা-বিন্তাসের এঁক্য নাই । যেযেম্বরে যে কয়েকটি 
করিয়া শ্রুতি-সংখ্য নির্দিষ্ট আছে, সেই সেই স্বর তাহার অস্ত্যশ্রতিতে সংস্থাপিত, 
ইহা শাস্তকারেরা কহিয়| গিয়াছেন, * * | কিন্তু বীণাদি যন্ত্রের পর্দা দেখিলে 
তথৈপরীত্যই প্রতীত হয়, অর্থাৎ নিষাদ ও বড়জের মধ্যে ষে পরিমাণে স্থান 
আছে, ষড়জ ও খষভের মধ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ স্থান আছে। ইহাতে বোধ 
হয়, আধুনিক বীণকারেরা অস্ত্যশ্রতিতে হ্বরস্থাপন না করিয়! প্রথম শ্রুতিতেই 
স্বরকে স্থাপন করিয়৷ থাকিবেন। উইলার্ড প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণও এই 
মতটি অবলম্বন করিয়া হিন্দু-সংগীত বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়! গিয়াছেন এবং ইংরাজী 


৮৫) ৬196 ::507101776127:9157910774 591650. ৮5 2, 5. 28109555101 8159 
(00101751850 1৮ 076 81019109181 ঢে01দ৩ভি1$) 1932)5 177 2730. 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ২৬৯ 


সংগীত-গ্রন্থকর্তাদিগেরও মত এই মতের অনুগত ; বিশেষত: সংস্কৃত শাস্তরকর্তীযা 
চতুর্থ, সপ্তম ও নবম প্রভৃতি শ্রুতিতে ষড়জাদ্ি ত্বরসমূহকে স্থাপিত করিয়াও 
তত্তংপূর্ববর্তী শ্রুতিসকলের স্বরকারণত্ব হ্বীকার করিয়াছেন (?)$ রোধ করি সেই 
কারণেই বীণকারেরা প্রথম, পঞ্চম ও অষ্টমাদি শ্রুতিতে যড়জাদি ব্বরসমূহকে 
স্থাপিত করাতে উক্ত বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া! থাকিবে। কিন্তু কি হেতু, 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ব্যক্তি কর্তৃক এরূপ বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়াছে তাহার 
কোন বিশেষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। যাহ! হউক আমরা বীণকার- 
দিগের ( বর্তমান ) মতের অন্নবর্তা হইয়াই শ্রুতি-বিভাখ করিলাম * *।৮৩ 
বর্তমান পদ্ধতির স্বরস্থান-নির্ণয়ের এই পর্যন্ত গেল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তবে 

সাতম্বরের শ্রুতিসংখ্যার ব্যাপারে প্রাচীন ও নবীন মত-ছু"টির সিদ্ধান্ত একই । 
ভরত ষড়জগ্রামের শ্রুতি-বিভাগের পরিচয় দিয়েছেন ৪, ৩) ২১ ৪১ ৪১ ৩; ২ 
শ্রুতির অন্তর বা ব্যবধান অন্থ্যাঁয়ী। তিনি মধ্যমগ্রাম সম্বন্ধে বলেছেন, 

চতুঃশ্রুতিস্ত বিজ্ঞেয়ো মধ্যমঃ পঞ্চম: পুনঃ । 

তিশ্রতিধৈ বিতন্ত স্থাচ্চতুঃশ্র্ঘতিক এব চ॥ 

নিষাদষড়জৌ বিজ্ঞেয়ৌ দিচতুঃশ্রুতিসম্তবৌ। 

ধষভদ্বিংশ্রুতিশ্চ শ্াৎ গান্ধারো দ্িশ্রুতিস্তথ] ॥ 


অর্থাৎ মধ্যমগ্রামে সাত ত্বরে শ্রতিসংখ্যার বিভাগ হবে ৪, ৩; ২, ৪, ৩) ৪১ ২। 
ভরতের পরবর্তী গ্রন্থকারেরা ১৫শ--১৬শ শতাব্দী পযস্ত মধ্যমগ্রামের এধরণের 
শরতিবিভাগই স্বীকার করেছেন। 

শ্রুতির পর ভরত ষড়জ ও মধ্যমগ্রামের মৃছনার পরিচয় দিয়েছেন। মুছনার 
আভিধানিক অর্থ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ক্রমযুক্ত ( পর পর ) সাত স্বরকে ঘৃনা” 


৮৬ | (ক) “সঙ্গীতসার' (২য় সংক্গরণ, কলিকাতা! ), পু” ৩-৪ 
(খ) এন, এস. রামচন্দ্রও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে বলেছেন £ 

455. 15 05560 011 0176 10011 90012285 ]ত1 012 11167611১92 011 016 911 ৮ ক, 
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২৭ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বলে £. “ক্রমযুক্তা: স্বরাঃ সপ্ত মূছ নাম্বভিসংজ্িতাঃ |*** মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে আরো! 
হুম্প্টভাবে মুছনার পরি5য় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেনঃ ““্ুছণ 
মোহসমুদ্ায়য়ো:, মুছতে (1) যেন রাগো হি মৃছনেত্যভিসংজ্িতা, 
আরোহপাবরোহপক্রমেণ স্বরসপ্তকম্‌*। মতঙ্গ মৃছনায় সাতটি ত্বরেরই শুধু 
আরোহণ নয়, অবরোহণও ত্বীকার করেছেন। তাছাড়া সাতট স্বরের মতো 
তিনি বারোটি ত্বরের ক্রম-আরোহণ-অবরোহণ তথা মৃছনাও স্বীকার করেছেন £ 
"সা চ মুছনা ছিবিধা সপ্তত্বরমূছনা ছ্বাদশন্বরমূ্ছ না! ইতি”। এছাড়া বলেছেন 
পূর্ণ, ষাড়ব, ওঁড়ব ও সাধারণভেদে মৃছনাও চারশ্রেণীর । ভরত এই চার 
রকম মৃছনাভেদ স্বীকার ক'রে বলেছেন £ “যাড়বৌড়বিতসংজ্ঞিতাঃ পুর্ণা 
লাধারণরুতাশ্চেতি চতুবিধশ্চতুরদশ মৃছনা:” (২৮৩১ )। 
ভরত ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের সাত স্বরের মৃছনাগুলির পরিচয়ে বলেছেন £ 


উত্তরমন্ত্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধষড়জা, মংসরীকৃতা, 
মদে. 
অশ্বস্রাস্তাঃ অভিরুদ্গত1-- ৭টি মৃছনা 
ৃ্‌ সৌবীরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শ্তুদ্ধমধ্যা, মার্গবী, পৌরবী, 
মধ্যমগ্রামের."* রর 
হৃস্তকা1-" ৭টি মুছ না 


পূর্ণা মূছনায় সাতটি স্বরের সমাবেশ থাকে । যাড়বে ছ'টি ও ওঁড়ুবে পাচ স্বরের 
ক্রম-সমাবেশ থাকে । সাধারণ-মৃছনায় কেবল কাকলিনিাদ ও অন্তরগান্ধার 
স্বর থাকে৷ মতঙ্গ বলেছেন : “সাধারণম্বরৌ নিষাদগান্ধারবস্তো । তরাদিকৃত! 
তত্রেবাস্তভূতি। সাধারণমূছনা ভবতি” | 

ভরত তানেরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তানের কোন আভিধানিক পরিচয় 
তিনি দেন নি। ভরত উল্লেখ করেছেন; “তত্র মৃছনাতানাশ্চতুরশীতিঃ* | 
(১) ষড়জ, খষভ, পঞ্চম ও নিষাদ-বিহীন চার রকম তান__ষড়জগ্রামে এবং 
ষড়জ, খধভ, গান্ধীর ও নিষাদ-বিহীন তিন রকম তান-_মধ্যমগ্রামে বিকাশ লাভ 
করে। (২) ষড়জ-পঞ্চম, খষভ-পঞ্চম ও গান্ধার-নিষাদ-বিহীন তিন রকম তান-_ 
ষড়জগ্রামে ও গাদ্ধার-নিষাদ ও খষভ-ধৈবত-ধিহীন ছু'রকম তান- মধ্যমগ্রামে 
দেখা যায়। ভরত বলেছেন তন্ত্রী তথা বীণা! প্রভৃতিতে প্রবেশ ও নিগ্রহভেদে 
তানক্রিয়] (তানের কাজ) ছু'রকম। (১) প্রবেশ বল্‌তে ত্বরকে নিম্ন ( অপক্্ ) বা 
নরম (স্ব তথা মার্দৰ ) কর] বোঝায়, (২) নিগ্রহ অর্থে স্পর্শ করা। একমাত্র 





৮৭। নাটাশান্ত্র (কাশী সং) ২৮৩১ 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ২৭১ 


মধ্যযস্বর অবিকৃত ( অনাশী ) ব'লে”” তার কোনরূপ প্রবেশ (নিষ্নতা ) ব! 
সংস্পর্শ হয় না। ভরত বলেছেন শিল্পী ও শ্রোতার স্থখ রা আনন্দ-বিধানের 
জন্যই তান ও মৃছনার উপযোগিতা । 

ভরত "সাধারণ, অর্থে অন্তর ব] ব্যাবধানিক ত্বর বলেছেন । স্বর ও জাতিভেদে 
সাধারণ ছু'রকম। ম্বরসাধারণ আবার ফড়জ ও মধ্যম গ্রামভেদে ষড় জসাধারণ ও 
মধ্যমসাধরণ ছিসাবে পরিচিত। অবশ্ত সাধারণ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । 

ভরত আঠারটি জাতির ( 'জাতয়োইষ্টাদশোত্যেব' ) রাগত্ব বা! রাগধর্মত্ব প্রমাণ 
করার জন্য দশটি লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। এই দশটি লক্ষণের প্রয়োগ ও 
প্রচলন খুষ্টপুর্বযুগে ছিল কিনা তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে 
রামায়ণে বা মহাভারতে শ্বরসন্দর্ভের সমাবেশ নিয়ে শুদ্বজাতিগানের প্রচ্পন ছিল। 
দেবগান্ধার বা গান্ধার ( গান্ধারীজাতি ?) রাগেরও উল্লেখ মহাভরত-হরিবংশে 
পাওয়া যায়। কৈশিকরাগেরও ( কৈশিক-গ্রামরাগ বা কৈশিকী-জাতিরাগ ) 
উল্লেখ হরিবংশে আছে। রাগের স্বরসন্বার্দিতার (ষড়জ-পঞ্চম অথবা৷ ঘড় জ-মধ্যম 
ভাব) প্রয়োগ তখন নির্দি্ভাবে না পাওয়া গেলেও তাতে মাধুর্, লাবণ্যাদি 
গুণের ও রঞ্ণাশক্তির যে বিকাশ ছিল একথা সত্য। গ্রহ ও অংশ শব-ছু'টির 
উল্লেখ না থাকলেও মন্ত্র, মধ্য ও তারাদি, স্থানত্রয়ের ব্যবহার ছিল। সুতরাং 
দশ-লক্ষণের পরিপূর্ণ বিকাশ খৃষ্টায় অন্দের গোড়ার দিকে দেখা গেলেও একথা 
হ্বীকার করতে হবে যে কোন জিনিসের পরিপূর্ণ তার বিকাশ একদিনে হয় না, 
ক্রমবিকাশের ধারা সকল জিনিসেই থাকে । তাই মনে হম বৈয়াকরণিক ব1 
গাণিতিক ভিত্তিতে দশ-লক্ষণের বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনবোধ হয়তো 
ুষ্টপূর্বান্দের সমাজে ছিল না, কিন্তু তার প্রয়োগ আংশিকভাবে অবশ্তই ছিল। 
পরে স্থুনিযন্ত্রিত করার জন্য ভরত সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে রাগের প্ররৃতি 
নির্ণয়ের জন্য প্রয়োগ করেন ৷ তথনই বিজ্ঞানসম্মত হ'ল সঙ্গীতের ধারা ও সাধন 
এবং সে" ধারাই অন্শ্ুত হ'ল পরবর্তী সঙ্গীতশাম্বী ও সাধকদের ভিতরে । 

ভরত জাতিরাগ-নির্ণয়ের জন্ত দশটি লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন ঃ 

গ্রহাংশৌ তারমন্ত্র চ স্াসোপন্তাস এব চ। 
অল্পত্বং চ বহুত্বং চ ষাড়বৌড়বিতে তথা ॥৮» 


৮৮| মুনি ভরতের সময় (খুষ্টীয় ২য় শতাবী) মধ্যমন্বর অবিকৃত ছিল, কিন্তু খুষ্টীয় ১৩শ 
শতাব্দীতে শার্শদেবের সময় শুধু মধ্যমের নয়, যড়'জাদি সকল শ্বরেরই বিকৃতভাব দেখা দিয়েছিল। 
৮৯ | নাট্যশান্্র ( কাশী সংস্করণ ) ৮২1৭, | 


২৭২. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


গ্রহ, আ্সংশ, তার, মন্ত্র, নাস, অপন্যাস, অল্পতব, বহুত্ব, যাড়ব ও উঁড়ব এই দশবিধ 
লক্ষণ] পূর্বেই উদ্লিখিত হয়েছে যে ভরত গ্রহ ও অংশ সমান অর্থে বাবহীর 
করেছেন £ “যৎ প্রবৃত্তং ভবেদ্গানং সোহংশে। গ্রহ বিকঙ্গিতঃ”। তাছাড়া 
“তত্রাংশো নামঃ” শব্গুলি উল্লেখ ক'রে যেখানে অংশ সম্বন্ধে আলাদা ভাবে বল্তে 
চেয়েছেন সেখানেও দেখ! যায় অংশকে তিনি গ্রহ থেকে অভিন্ন বলেছেন £ 
গ্যন্মিন বসতি রাগন্ত যন্মাচ্ৈব প্রবর্ততে” । রাগের আলাপ বা বিকাশ যেখান 
থেকে আরম হয় তাকে “গ্রহ” বলে ও রাগ যে স্বরে স্থিত হয় বা ষেম্বরের 
( বহুল বা! পুনঃপুনঃ ) প্রয়োগের জন্য রাগমৃতি রূপায়িত ও পরিপুষ্ট হয় তাকে 
(সে হ্বরকে ) অংশ বা বাদী (“বদনাদ্বাদী' ) বলে। সুতরাং ভরত অংশের 
পরিচয় দেবার প্রসঙ্গে ঘস্মিন বসতি ও যম্মাচ্চৈব প্রবর্তত্তে' এই উভয় কথাই 
বলেছেন ও তা থেকে গ্রহ ও অংশকে যে তিনি এক ও অভিন্ন বলেছেন তা! 
বোবা! যায় ।* 

পূর্বেই উত্লিখিত হয়েছে থুষ্টীয় ১৩ শতাব্দীতে শাঙ্গদেব সংন্তাস ও বিন্যাস 
এ+ ছু'টি লক্ষণকে অধিক গ্রহণ ক'রে রাগ-নির্ণয়ের জন্ত তেরোটি লক্ষণের কথা 
উল্লেখ করেছেন £ “কাপীত্যেবমাহস্্রয়োদশ” (১৭1৩০ )। কল্লিনাথও “অথ 
ত্রয়োদশবিধং জাতি-লক্ষ্য ইতুদ্দেশে লক্ষ্যত্বেনোপাত্তজাতিনিরূপণাবসরে” প্রভৃতি 
কথায় তেরোটি লক্ষণ সমর্থন করেছেন। 

দশটি বা তেরোটি লক্ষণ শ্বীকার করার উদ্দেশ্য রাগ বা রাগের স্বরূপ ও 
প্রকৃতি নির্ণয় করা। ভরত জাতি তথা জাতিরাগ নির্ণয়ের জন্য দশ-লক্ষণ হ্বীকার 
করেছেন । আর এ থেকে বোঝা যায় যে নাট্যশাস্সে শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিগুলি 
( আঠারটি ) রঞ্রনাশক্তি ও লাবণ্যগুণবিশিষ্ট রাগই । ভরত জাতির উদ্দেশ্টে 
“রাগ? শব্দটি অন্তত পাঁচবার নাট্যশাস্ছে ব্যবহার করেছেন৷ যেমন (১) 'জাতিরাগং 
শ্রুতিশ্চৈব (২৮৩৫ )7 (২) ঘম্মিন বসতি রাগন্ত (২৮1৭২ )3 (৩) % * রাগ- 
মার্গপ্রযোজকঃ? (৩১৩৯ )7 (৪) “এবমেনং বিনা! গানং নাট্য রাগং ন গচ্ছতি' 
(৩২৪৫০ )7 (৫) * * রাগঃ সঙ্ঘর্য এব চ+ (৩২৪৭৫ )। মোটকথা 'জাতি'- 
নামে আঠারটি কারণ-রাগের বিকাশ নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায় । 

যাড়জী প্রভৃতি সাতটি শুদ্ধজাঁতির হ্যাস তাদের নামান্ুযায়ী সাতটি স্বর; 


৯০ সঙ্গীত-রত্াকরের টাকায় সিংহড়ূপাল উল্লেখ করেছেন ? “নগ্ভেবং তহি গ্রহাংশয়োঃ কে 
ভে? উচ্যতে-_অংশেো। বাদ্েব পরস্‌, গ্রহন্ত বাচ্াদিভেদভিন্শ্চতুধিধঃ ; অংশশ্চ রাগজনকতাৎ 
প্রধানম্‌, গুহস্্প্রধানমিতি তয়োর্ডেদঃ ৮” মতঙ্গও বৃহদেশীতে একথাই বলেছেন ত। উল্লেখ করেছি। 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত হও 


অর্থাৎ যাড়জীর ন্তাস ফড়জ; আর্ধভীর গ্াস খবভ, ইত্যাদি। এই ম্তাসম্বরের 
(শুদ্ধজাতির ) কোন পরিবর্তন বা বিকৃতি হয় না। শুদ্ধজাতি থেকে বিকৃত 
জাতি স্থষ্টি করতে গেলে ন্যাস ছাড়া আর সব-কিছুরই পরিবর্তন কর! যেতে 
পারে। ভরত তাই উল্লেখ করেছেন: "“শুদ্ধা অন্যুনত্বরাঃ ব্বরাংশগ্রহন্যাসাং 
এভ্যোইন্যতমেন দ্বাভ্যাং বহুভিব! লক্ষণৈবিক্রিয়াহুপগতা৷ ম্তাসবর্জং বিকুতসংজ্ঞা 
ভবস্তি”।৯১ 

প্রতিটি জাতির অংশ বা গ্রহ স্বর থাক] একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে প্রত্যেক 
রাগের একটির বেশী অংশ বা বাদীম্বর আমরা স্বীকার করি না। কিস্তু ভরত 
বলেছেন একটি জাতিরাগের তিনটির অধিকও অংশ থাকতে পারে ও সেদিক 
থেকে তিনি দু'টি গ্রামের (ষড়জ ও মধ্যম ) মোট ৬৩টি অংশ স্বীকার করেছেন। 
এর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 

দ্বেগ্রামকীনাৎ জাতীনাং সবাসামপি নিত্যশঃ | 
অংশস্িষষ্টিবিজ্জেয়ান্তাসাং চৈব তথা গ্রহাঃ ॥৯২ 

ন্যাস” অর্থে জাতিরাগ বা রাগের আলাপ কিংব। বিকাশ যেখানে শেষ হয়। ভরত 
বলেছেন £ পন্ভাসো হাংগসমাপ্তো” | অঙ্গ অর্থে অংশ বাপাদ। “অপন্যাস” 
একটি অংশ ব1 পাদের পৃর্বার্ধে ( প্রথমাংশে ) থাকে ₹ “অঙ্গমধ্যেইপন্যাস এব 
স্াৎ্” | “অল্পত্ব৭ বলতে সাধারণভাবে কম স্বরের ব্যবহার বোঝায় । ভরত বলেছেন 
অন্নত্ব ছু'রকম-_অনভ্যাস ও লঙ্ঘন । অংশ ছাড়া অন্যান্য স্বরকে বর্জন করার 
নাম “অনভ্যাস”, আর সামান্যভাবে স্বরকে স্পর্শ করার নাম “লঙ্ঘন” £ “নম্বরাণাং 
লজ্ঘনাদনভ্বাসাচ্চ সরৃছুচ্চরণম্” । ভরত বলেছেন লঙ্ঘন অর্থে াড়ব ও ওড়ব 
জাতি-ছু'টিতে অংশ ভিন্ন অন্তান্য স্বরকে বর্জন কর! বোঝায় : “তত্র যাড়বৌড়- 
বিতকরণত্বমংশানাং*৯৩ গীতানামন্তরমার্গমুপগতানাং স্বরাণংলজ্যনাদনভ্যাসাচ্চ 
সকৃছুচ্চারণং যথা জাতিঃ৮৯* অনেকে" অনভ্যাস”-শব্দের অর্থ করেন দুর্বল স্বরের 
অনাবৃত্তি বা অনুচ্চারণ। অস্তরমার্গ সাধারণত বিরুত জাতিতে ব্যবহৃত হয়। 


৯১। নাট্যশান্ত্র (কাশী সং) ২৮৪৩ 
৯২। নাট্যশান্ত্র (কাশী সং) ২৮।৭৫ ) ২৮1৮৭ কাব্যমালা-সংস্করণে এর পাঠভেদ যেমন, 
দ্বৈগ্রামিকীনাং জাতীনাং সবাসামপি নিত্যশঃ। 
ত্রিষষ্িরংশ! বিজ্ঞেয়াস্তীলাং চৈব তথা গ্রহাঃ ॥ ২৮।৮৬ 
৯৩ | অনেকে 'অংশানাং স্থানে “অনাংশানাং পাঠ শুদ্ধ বলেন। 
৯৪। নাট্যশান্ত্র ( কাব্যমালা সং ) ২৮৮১ 
১৮ 


২৭৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ভিরত তিন রকম মন্ত্রগতির কথ! উল্লেখ করেছেন__অংশপরা, স্তাসপরা ও 
অপন্তাসপরা : গ্ত্রিবিধা মন্দ্রগতিঃ--অংশপরা ন্যাসপরাপন্তাসপরা চেতি। 
মন্্ন্তংশপরো নাস্তি স্তাসে তু ঘো ব্যবস্থিতৌ * ** 1৯ মন্ত্র বা! নিম্ন খোদ )-গতির 
বাবস্থার অংশ পর্যস্ত অথব! সন্তান বা অপন্তাস পর্বস্ত হ'তে পারে। স্কতরাং 
দেখা যায় যে ভরত ৬৩টি (২১৮৩-্*৬৩) অংশ এবং ৪২টি অপন্তানের 
(কেননা প্রতোকটি জাতিতে অস্ততঃ ছু'টি ক'রে অপন্তাস থাকে) কথা! বলেছেন । 
কিন্ত আসলে তিনি ৫৬টি অপন্তাসের কথা উল্লেখ করেছেন। ্ুতরাং 
বোঝা যায় যে ১৪টি বিকৃত-জাতির প্রত্যেকটিতে আবার একটি ক'রে অধিক 
অপন্ঠাস যোগ করা হয়, আর তারি জ্ন্য অপন্তাসের সংখ্যা হয় মোট ৪২ 
১৪ **৫৬টি। প্ররুতপক্ষে ভরত অঙ্গসমাধ্ডখিতে ২১টি ন্তাস ও অঙ্গমধ্যে ৫৬টি 
অপন্তাসের কথা! বলেছেন।»৬ ভরত অন্তরগান্ধার ও কাকলিনিষার্দের 
উপযোগিতাও জাতিরাগের বিকাশে স্বীকার করেছেন £ "দ্বিবিধাস্তরমা্গ্ত 
জাতীনাং ব্যক্তিকারক:”।৯* “অন্তরমার্গ” বলতে বিকৃতম্বর গান্ধার ও নিষাদ 
(অস্তর ও কাকলি) বোঝায় এবং পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এরা বিকৃত- 
জাতিরাগে ব্যবহৃত হ'ত। অনেকে অন্তর ও কাকলি দু'টি বিকৃতস্বর-সম্পকিত 
গ্রাম হিসাবে গান্ধারগ্রাম, কৈশিকগ্রাম ও ধৈবতগ্রাম এই তিনটির পরিচয় 
দেন। 


৯৫ | নাটাশান্ত্রে ( কাব্যমাল! সং) ২৮1৮১ 
৯৬। অথ ন্াসং_-একবিংশতিবিধৌ হাঙগসমাপ্তো। তত্ঘদপন্তাসোহপাক্ষমধ্যে যট্পরশৎ- 
মংখ্যঃ । যথা 
ম্যাসো হঙ্গসমাণ্ডী চৈকবিংশতিবিধে! বিধাতব্যঃ। 
ঘট্পঞ্চাশৎসংখ্যোইল্রমধ্যেহপ্যন্তা এব গ্যাৎ। 
__নাট্যশান্ত্র ( কাব্যমালা ) ২৮1৮১ 
৯৭। নাটাশান্তর (কাব্যমাল! সং) ২৮1৮৩ 


নাটাশাস্ত্রে সঙ্গীত হ৭৫ 


সাত শুদ্ধ জাতিরাগের অংশ, স্ভাস ও অপন্থাস স্বর ঃ 





সংখা। | শুদ্ধ জাতিরাগ অংশ ব| গ্রহ হাস অপন্ঠাস 


১ | যাড়জী | ফড়জ, মধ্যম, ধৈবত ফড়জ | মধ্যম, ধৈবত 


গর [| -পসস্৯্প্্পপপা্্মস্ | --স-- ২ শীট লোপা পপীপপা্ট শি 





২ | আর্ভী | ধৈবত, খষভ, মধ্যম খষভ | ধৈবত, মধ্যম 


প্পেস্পািশা লাকী 








৩ | গান্ধারী ষড়জ, গান্ধার, পঞ্চম গান্ধার | ষড়জ, পঞ্চম 


পপ 








8 | মধ্যমা মধ্যম, নিষাদ, খাষভ মধ্যম | নিষাদ, খাষভ 











€ | পঞ্চমী ধাষভ, পঞ্চম, নিষাদ পঞ্চম | খষভ, নিষাদ 


সাপ” | পপ [| পপি |] পরত 


৬ | ধৈবতী ধৈব্ত, খষভ, মধ্যম ধৈবত | খষভ, মধ্যম 


দন স্পা [| (রা [| ++... স্পা 
০০০ 


৭ | নৈষাদী মধ্যম, নিষার্দ, খষভ নিষারদ | মধ্যম, খষভ 





ভরত উল্লেখ করেছেন £* তত্রৈকাদশ জাতয়োহধিকৃতাঁঃ পরম্পরং 
সংযোগাদেকাদশ নির্ব্তযন্তি”। অবশ্য এসম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। শ্তদ্ধ 
জাতিরাগে মিশ্রণ নাই। তবে অংশ, গ্রহ, স্তাস, অপন্াস ও বজিত স্বরের নীতি 
শুদ্ধ ও বিকৃত এই উভয় জাতিতেই সমান। ক্রমবিবধগ্নান সমাজে বৈচিত্র্য স্ষ্টি 
হওয়াই স্বাভাবিক ও তা প্রতিভার বিকাশ ও অবদান হিসাবে গণা। ভরত-. 
পূর্ব যুগে শুদ্ধ সাতটি জাতিরাগ নিয়েই শিল্পীসমাজ সন্তষ্ট ছিল, খৃষ্টীয় শতাব্দীর 
শুচনায় আবার নবন্ট্টি আরম্ভ হ'ল। বিকৃত জাতিরাগ এই নবহষ্টিরই 
অব্দান। 


২৭৬. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


এভাবে ভরত বিকৃত জাতিগুলির অংশ বা গ্রহ, গ্তাস, অপন্তাম ও বজিত 
ত্বরগুজ্লিরও নিদর্শন দিয়েছেন।*৯* তাদের কয়েকটি যেমন, 

















সংখ্যা | বিকৃত জাতিরাগ অংশ বা গ্রহ যাস অপন্তাস 
১ কৈশিকী বড়জ, গান্ধার, পঞ্চম: পঞ্চম ষড় জ, গান্ধার 
২ | ড়জ-কৈশিকী র্ টু গান্ধার, পঞ্চম 
চা আন্ধী খষভ, পঞ্চম, নিষাদ | নিষাদ খাষভ, পঞ্চম 
মগ | জি টি পঞ্চম, নিষাদ : খষভ পঞ্চম, নিষাদ 





৫ | গান্ধারোদিচ্যবা1 | বড়জ, মধ্যম, ধৈবত | মধ্যম ষড়জ, ধৈবত 





৬ | মধ্যমোদীচ্যবা রি টি 





পি ষড়জোদীচ্যবা ৮ ৮ % 


শা দেব সঙ্গীত-রত্বীকরে ( স্বরাধ্যায়, ৭ম প্রকরণ ) জাতিরাগগুলির যে অংশ, 
স্তাস ও অপন্যাসের পরিচয় দিয়েছেন ভরতের বিবরণ থেকে তা৷ কিছুটা ভিন্ন। রাজা 
রঘুনাথও ( ১৬১৪ খু”) তার “সঙ্গীতন্নধা" গ্রন্থে শাঙ্গদেবকে অনুসরণ করেছেন । 
শাঙ্গদেব অংশাদির পরিচয় যেভাবে উল্লেখ করেছেন তার পরিচয় দেওয়1 হ'ল £ 





৯৮) 'অংশগ্রহদানিদানীং ব্যাখ্যান্তামঃ | তত্র 
মধ্যমোদীচাবায়ান্ত নন্দযস্তাম্তথৈব চ। 
তথ! গান্ধারপঞ্চম্যাঃ পকমোহংশে! গ্রহস্তথা। ॥ 
ধৈবত্যাশ্চ তখৈবাংশো বিজ্ঞেয়ৌ ধৈবতর্ধভো। 
পঞ্চম্যান্ত গ্রহাবংশো ভবতঃ পঞ্চমর্ষভো। 
গীন্ধারোদীচ্যবায়ান্ত গ্রহীংশৌ ঘড় জমধ্যমৌ ॥ 


মা্টাশান্ে সঙ্গীত ৭ 


(১) ॥ বাড়জী ॥ 'অন্তাং ষাড়জ্যাং বড়আোন্তালঃ | গান্ধারপঞ্চমাঁবপন্তাসৌ । 
ব্রাটী দৃশ্ততে' ৷ যড়জ চ্ভাস এবং গান্ধার ও পঞ্চম অপন্যাস। নিবাদ ও খাব 
বজিত হ'লে ফড়জ, গান্ধার, মধ্য, পঞ্চম ও ধৈবত এ' পাঁচটি স্বর গ্রহ বা অংশ 
হয় : “ষাড়জ্যামংশঃ স্বরাঃ পঞ্চ” । নিবাদ বজিত হ'য়ে যাড়জী কখনো যাড়বজাতি- 
রূপে প্রকাশ পায়, আবার নিষাদদ কাকলি হ'লে অভিজাত দেদীরাগ বরাটীর 
ছায়া আসতে পারে। ফড়জ ওগান্ধারে এবং ষড়জ ও ধৈবতে স্বরসংগতি হয়। 
এককল, দ্বিকল বা চতুক্ষল এই তিন রকম তালের ব্যবহার হয়। এককল হ'লে 
চিত্রামার্গে মাগধাগীতির সমাবেশ থাকে । দ্বিকল হ'লে বাতিকমার্গে সগ্ডাবিতার 
ও চতুষ্চল হ'লে দক্ষিণামার্গে পৃথুলাগীতির প্রয়োগ হয়। নাটকের প্রথমাঙ্ধে 
নৈষ্কামিকী-গ্রবাগানেরও ব্যবহার হয়। 

(২) ॥ আর্যভী ॥ আর্ভীতে নিষাদ, খষভ ও বত তিনটি স্বর অংশ। 
খষভ ন্তাস। অংশন্বরই অপন্তাস। ষড়জ বজিত হ'লে যাড়ব, কিংবা ষড়জ ও 
পঞ্চম বজিত হ'লে আর্ধভী ওঁড়বজাতি সম্পন্ন হয়। এতে চচ্চৎপুটতাল ও 
আটটি কলার ব্যবহার ও নৈক্ষামিকী-ঞ্বগানের প্রয়োগ হয়। আর্যভীতে 
অভিজাত দেশীরাগ মাধুকরীর বিকাশ হ'তে পারে। 

(৩) ॥ গান্ধারী ॥ গান্ধারী-জাতিরাগে ষড়জ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ও 
নিষাঁদ এ" পাচটি স্বর বিকল্পে অংশ, গান্ধার ন্যাস, ষড়জ ও পঞ্চম অপন্যাস। 
ধৈবত ও খষভ পর্যস্ত রাগের আরোহণ। খষভ বজিত হ'লে যাড়ব, কিংবা 
খযভ ও ধৈবত বজিত হ'লে ওড়বজাতি হয়। যোলটি কল! ও চচ্চৎপুট তালের 
ব্যবহার। প্রবেশিকা-ঞ্রবগানে এর প্রয়োগ হম্ন। গান্ধার ও পঞ্চম স্বর-ছু”টির 
বিকাশ হ'লে গাদ্ধারীতে দেশী বেলাবলিরাগের প্রতীতি হয়। 


আর্ধভ্যাং তু নিষাদত্ত তথ। চর্ভখৈবতো৷ | 

নিবাদ্যাং চ নিবাদন্ত গান্ধারশ্চর্ষভত্ত থ। ॥ 

তথা চ বড়জকৈশিক্যাং ফড়জগান্ধারপঞ্চমাঃ 

তিন্থণামপি জাতীনাং গ্রহান্ত্ংশাশ্চ কীতিতাঃ। 

০ ধঃং য় রত 

পঞ্চমেনর্বভশ্চৈব নিষাদো! খৈবতভ্তখ] | 

কর্মাগব্যা বুখৈরংশ! গ্রহাশ্চ পরিকীতিতাঃ॥ - প্রভৃতি 
-_মাট্যশান্ত্র (কাব্যমাল। ) ২৮৮৭-১৭৪ 

কাশী-সংস্বযণ ২৮।৭৬+৮৭ 


২্থ৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


(৪) ॥ মধ্যমা ॥ মধ্যমাজাতিতে যড়জ, খাষভ, মধ্যম, পঞ্চম ও ধেবত 
পাঁচটি স্বর বিকল্পে অংশ, মধ্যম মাস ও অংশম্বর অপন্তাস। বড়জ ও মধ্যম 
স্বরদু'টির ব্যবহার অধিক ও গাদ্ধার অল্প। গান্ধার বজিত হ'লে যাড়ব এবং নিষাদ 
ও গান্ধার বঙ্জিত হ'লে ওঁড়বজাতি। আটটি কলা ও চচ্চৎপুট তালের ব্যবহার । 
মধামায় দেশী আন্ধালীরাগের ছায়ার প্রতীতি হ'তে পারে। 

(৫) ॥ পঞ্চমী ॥ পঞ্চমী-জাতিরাগে খষভ ও পঞ্চম অংশ | পঞ্চম ন্যাস। 
খষভ, পঞ্চম ও নিষাদ অপন্তাস। যড়জ, মধ্যম ও গান্ধারের ব্যবহার অল্প। 
খভ ও মধ্যমে সংগতি । আটটি কলা ও চচ্ছৎপুটতালের ব্যবহার । দেশীরাগ 
আম্ধালীর প্রতীতি হ'তে পারে। 

(৬) ॥ ধেবতী ॥ খষভ ও ধৈবত অংশ। ধৈবত ন্তাস। খষভ, মধ্যম 
ও ধৈবত অপন্তাস। পঞ্চম বজিত হ'লে ষাড়ব এবং ষড়জ ও পঞ্চম বজিত হ'লে 
গড়ব। খাষভাদি মৃছনা। যাড়জী-জাতিরাগের মতো এতে বারোটি কলার 
ব্যবছার। প্রাবেশিকী-গ্রবগানে এর ব্যবহার। দেশী শুদ্ধ. কৈশিকরাগের 
প্রতীতি হ'তে পারে। 

(৭) ॥ নৈষাদী ॥ খষভ, গান্ধার ও নিষাদ বিকল্পে অংশ । নিষাদ ন্তাস। 
অংশন্বর অপন্তাস। যড়জ, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত ম্বরগুলির বেশী ব্যবহার। 
পঞ্চম বজিত হ'লে ঘাড়ব এবং যড়জ ও পঞ্চম বজজিত হ'লে ওঁড়বজাতি। নাটকীয় 
নৈক্ষামিকী-ঞ্রবগানে এর ব্যবহার । যোলকলা ও চচ্চৎপুট তালের প্রয়োগ । 
দেশী শুদ্ধপাধারিত-রাগের প্রতীতি হ'তে পারে। 


এভাবে বিকৃত এগারটি জাতিরাগেরও অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, যাড়বত্ব ও 
ওঁড়বত্ব, তাল, কলা! প্রভৃতির উল্লেখ কর! যেতে পারে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
হবরলিখন (2096100) ন। থাকায় জাতিরাগগুলির বিকাশসাধন করা এখন কঠিন। 
তা ছাড়া গান্ধর্গাঁনের রীতি ও প্রকৃতি দেশীগান থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। মানুষের 
রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি পুরাতনের বুকে নতুনের স্তি করতে উন্মুখ । জাতিরাগের 
স্বরসজ্জা ও প্রয়োগ তাই অভিজাত দেশীগানের সমাজে অচল হওয়াই স্বাভাবিক । 
তাছাড়া উল্লেখযোগ্য যে শাঙ্গদেব সনাতন যুগের জাতিরাগগুলিকে ধরা ও 
বোঝার জন্য অভিজাত দেশীরাগের প্রতীতি-রূপ মানদগ্ডের নিদর্শন দিয়েছেন, 
তাতে ক'রে আধুনিক যুগের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পেয়েছে স্থযোগ প্রাঈীনের কিছুটা! 
আভাস পেতে। 

উল্লেখযোগ্য যে নাট্যশাস্কার ভরত জাতিরাগে তিনটির অধিকও 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২৭৯ 


ংশেয় কথা উল্লেখ করেছেন। তাই গ্রহ বা অংশের নির্ণয় ব্যাপারে কিছুটা 

ভিন্নমত আছে £ 

আর্ধভ্যামনিধা অংশ নিষাদী রিনিগাত্বয়ঃ ॥ 

সগপাঃ ষড়জকৈশিক্যান্তিশ্রোহংশকাঃ প্রকীতিতাঃ। 

চতুরংশ সমনিধা ষড়জোদীচ্যবতী ম্বতাঃ ॥ 

কর্মারবী রিপনিধৈরান্ধী রিপনিগঃ স্বৃতা। 

সগমপধৈ: ষাঁড়জী স্যাৎ পঞ্চভিশ্চাপি মধ্যম ॥ 

সপরিমধৈরংশৈঃ স্তাদ্গান্ধারী সমগানিপৈঃ । 

তত্বংশ্যান্্রক্তগান্ধারী চতলোইংশৈশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ 

কৈশিকী চ ষড়জা স্যাৎ সগমপনিধৈঃ স্থৃতাঃ | 

ষড়জমধ্যা তু সপ্টাংশা ভ্রিষষ্ঠিরিতি তেইংশকাঃ ॥৯৯ 
ভরতের মতে গ্রহ ও অংশ সমার্থক ( “সোহংশো গ্রহ-বিকল্পিতঃ ) একথা পূর্বেই 
উল্লিখিত হয়েছে । শাঙ্গদেব কিন্তু একথা শ্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন £ 
“তত্রাংশগ্রহয়োরণ্যতরোক্তাবুভয়গ্রহঃ* (১1৭৩১)। কল্লিনাথ এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন £ “* * যত্র কচিদংশ এবোচ্যতে ন গ্রহঃ, যত্্র চ গ্রহ এবোচ্যতে ন ত্বংশঃ, 
** | অয়মর্থঃ যত্র গীতলক্ষণে যন্য শ্বরস্তাংশত্মুক্তং নান্তস্ত গ্রহত্বং তত্র তশ্যৈব 
গ্রহত্থমপুযক্তম্‌, যন্ত চ গ্রহত্যমুক্তং নান্তস্তাংশত্বং তত্রাপি তশ্যৈবাংশত্বমপ্যক্তমিতি | 
ক * নন্বংশে গ্রহ ইতি ভরতাদেশেন সর্বেঘপ্যংশধর্মে গ্রহস্ত প্রাপ্ডেষু গ্রহাংশয়োঃ 
কো বিশেষ ইতি চেত, উচ্যতে- গ্রহশ্যাংশাতিদেশতস্ত প্রাপ্ত ন কেবলং 
বাদিত্বমেব ধর্মঃ, অপি তু বাদিত্বাদিচতুষ্টয়মপীতি তয়োর্ডেদ ইতি*। মতঙ্গ 
বুহদ্দেশীতে উল্লেখ করেছেন £ “অংশো বাগ্যেব পরং গ্রহস্্ বাগ্যাদিভেদভিন্ন- 
শ্চতুবিধঃ* | সিংহভূপাল বলেছেন £ "নন্বেবং তহি গ্রহাংশয়োঃ কো ভেদঃ ? 
উচ্যতে-_-অংশো বাগ্যেব পরম, গ্রহস্ত বাগ্ঠাদিভেদভিন্নশ্চতুবিধঃ ; অংশশ্চ 
রাগজনকত্বাত্প্রধানম্‌; গ্রহস্তপ্রধানমিতি তয়োর্ডে:*। এতিহাসিক দৃষ্টির 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় খুষ্টীয় শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে গ্রহ ও অংশ 
সমান অর্থে ও সার্থকতায় ব্যবহৃত হ'ত, কিন্তু বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের সময়, অর্থাৎ 
খুষ্টায় ৫ম--৭ম শতাব্দী থেকে ছু"টির অর্থে ও প্রয়োগে ভিন্ন মতের স্থষ্টি হয় ও 
মতঙ্গের পরবর্তী গ্রন্থকার ও শিল্পীরা ছু'টকে একেবারেই ভিন্নভাবে ব্যবহার 
করতে আরস্ত করেন বলে মনে হয়। 


৯৯। নাট্যশান্ত্র ( কাব্যম(ল! সং) ২-1১*৩-১*৭ 


২৮৪ | জবিত ও সংস্কৃতি 


শিরত বলেছেন গ্রহ বা! অংশাধিযুক্ত জাতিরাগণ্ুলি চিত্রা, আবৃত্তি ও দক্ষিণ! 
এই তিনটি বৃত্তির সহযোগে এবং মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুল! এই চারটি 
গীতিয় সঙ্গে প্রয়োগ করা হ'ত। সেই প্রয়োগের পূর্বে বহির্গীত হিসাবে 
আসারিতগানে যে আশ্ররণাবিধি বা তালের সমাবেশ থাকত তারও সাহাষ্য নেওয়। 
হু'ত। তিনি উল্লেখ করেছেন, 

আস্তাং প্রয়োগকালে তু পুরমাশ্রাবপাবিধিঃ 
মার্গৈস্বিভিঃ প্রযোক্তব্যশ্চিত্রবাতিকদক্ষিণৈঃ 
চতুভিগাঠীতিভিশ্চ স্তান্মাগধ্যাদিভিরেব চ ॥১* 

ভরতের এই গ্লোকগুলি বোঝার জন্য আমাদের জানা দরকার (১) তিনটি 
বৃত্তিকাকে বলে? (২) লক্ষণযুক্ত বছিগাঁত কি (৩) আশ্রাবণাবিধির অর্থ কি? 
এবং (৪) চারটি গীতি কি কি ও তাদের স্বরূপ কি? 

(১) ॥ বৃত্তি ॥ তিনটি বৃত্তি সম্বন্ধে ভরত বলেছেন : “তিশ্রো গতিকৃতয়: 
প্রধান্তেন গ্রাহাঃ চিত্রাবৃত্তিিক্ষিণাচেতি । তাসাং বাগ্তাললয়গীতধতিমার্গ- 
প্রধানানি যখাস্বং ব্যঞ্নানি ভবস্তি। তত্র চিত্রায়াং সংক্ষিপ্তবাগ্ঠং তালদ্রুতলয়সমা 
যতিঃ অনাগতগ্রহাণাং প্রাধান্তম্‌। তথাবৃত্বৌ গীতিবাদিত্র্ধিকলতালমধ্যলয়- 
শ্রোতোগতা যতিঃ। সমগ্রমার্গাণাং প্রাধান্তম। দক্ষিণায়াং গীতিচতৃদ্ষল- 
তালবিলদ্বিতলয়গোপুচ্ছা ঘতিঃ অতীতমাগ্রহমার্গাণাম্‌ প্রীধান্তম্* ।১*১ চিত্রা, 
আবৃত্তি ও দক্ষিণ এতিনটি মার্গবৃত্তির মধ্যে £ (ক) চিত্রাবৃত্তিতে সংক্ষিপ্ত বাস, 
ভ্রুতলয়, সমাধতি ও অনাগত গ্রহের প্রাধান্ত থাকে; (খ) আবৃত্তিবৃতিতে গীতি 
(মাগধী প্রভৃতি ), বাগ্ঘন্ত্র দ্বিকলবিশিষ্ট তাল, মধ্যলয়, শ্রোতোগতা-যতি ও 
সমগ্রহের প্রাধান্য ও (গ) দক্ষিণাবৃত্তিতে গীতি, চতুক্কলযুক্ত তাল, বিলখ্বিত লয়, 
গোপুচ্ছাধতি ও অতীতগ্রহের প্রাধান্ত থাকে । 

(২) ॥ বহির্গাঁত ॥ পূর্বরঙ্গ বা রঙ্গপীঠের বহির্ভতাগে যবনিকা উত্তোলনের 
পর আসারিত ব! বধমানক প্রভৃতি যে গীতি বা গান হ'ত তাকে ভরত 'বহিগগাঁত' 
রলেছেন। 


১০*। নাট্যশীস্ত্র ( কাব্যমীল। সং) ২৮১০১-১০৯ 
১*১। (ক) নাট্যশীস্ত্র (কাধী সংস্করণ ) ২৯।১*১ ; কাব্যমাল! সংস্করণে-_ 
“তিলন্ত বৃত্তঃশ্চিত্র! দক্ষিণাবৃত্তিসংজ্রিতাং” ২৯।৭৩ 
খ) অনাগতগ্রহ, সমগ্রহ ও অতীতগ্রহ সন্বন্ধে সঙ্গীত-ররাকর, ওর ভাগ (আডেগ্নার 
সংস্করণ, ১৯৫১), পৃঃ ২৬৭-২৬৮ ভ্রইব্য। 


অট্যিশান্তে সঙ্গীত ২৮১ 


(৩) ॥ আভ্রাবপাহিধি ॥ নাট্যশান্ের (কাশী সং) ৫ম অধ্যায়ে উল্লেখ 
আছেঃ “আতোগ্রঞ্ষনানর্থ, তু ভবেদাশ্রাবপা বিধিঃ” (৫1১৮), অর্থাৎ 
আতোগগ্তাদি বাদ্যে রঞ্চণাশক্তি স্যষ্টর জন্ত আশ্রবণাবিধির সার্থকতা । সপ্ততন্ত্রী ও 
নবতস্ী চিত্রা ও ত্বিপঞ্কী বাঁণার উল্লেখের পর ভরত নাট্যশান্তে বহির্গাতের পরিচয় 
দিয়ে বলেছেন, 

অত উরধ্বং ব্যাখ্যাস্তে লক্ষণযুক্তং বহিগাঁতম্‌ ॥ . 
আশ্রাবণারম্ুবিধী বক্ত,পাণিস্তথৈব চ। 

পরিঘট্রনা চ বিজ্ঞ] তথ] সংঘোটনৈব চ ॥ 

সঃ নং ন্ঁ না 
তত্রাশ্রাবণ নাম । 

বিস্তারধাতুবিহিতৈঃ করণৈঃ প্রবিভাগশে1 দ্বিরভ্যন্তৈঃ | 
বিশ্বাপি (?) সন্গিবৃতৈঃ করণোপচয়েঃ ক্রমেণ স্যাঁৎ ॥ 
গুরুণি ত্বাদাবেকাদশকচতুর্দশশকসপঞ্চশকম্‌ । 


সচতুবিংশকমেব ঘিগুণীরুতমেতদেব স্যাৎ ॥ 
লঘুণ্ডরুণী চ স্যাতামথাষ্টমং গুরু ভবেত্তদা চ পুনঃ । 
নং সঃ সং ০ 


ঘটপরস্তথা চ যুক্তিঃ স্যাদেব হ্যাশ্রাবণাতালঃ ॥১*২ 
শাকদেব যেন নাট্যশাস্তব্বের ভাম্তকার হিসাবে সঙ্গীত-রত্বাকরে বাগ্যাধ্যায়ে এই 
আশ্রাবশাবিধির বিশদ পরিচয় দিয়েছেন । কল্লিনাথ ও সিংহভূপাল তাকে আরে! 
স/বলীল ও পরিশ্ফুট করেছেন। শাঙ্গদেব বলেছেন আশ্রাবণ-রূপ শুত্কবাগ্টির 
কথা সঙ্গীতশাস্বী বিশ্বাথিল উল্লেখ করেছেন £ “আশ্রাবণং শ্ুক্ববান্মত্্র ত্বাহ 
বিশ্বাখিলঃ” (৬১৮৩ )। শুষ্ক” অর্থে নির্গত বাছ্য । গীত বা নৃত্যের বিরামের 
সময় যেবাগ্ঠ প্রয়োগ করা হয় তাকে "শুক্কবাছ্য' বলে। শুফবাগ্যের পরিকল্পন। 
বিচিত্র রকমের হ'তে পারে। নাট্যে নৃত্য-গীতের বিরামস্থলে একমাত্র 
বছ্যেরও সমাবেশ করা হ'ত। এই নৃত্য-গীতহীন একক বাগ্ধই আসলে শুঙ্বাগ্ঠ 
নামে পরিচিত। কক্পিনাথও বলেছেন নিরগাঁত-বাগ্ই "শুক্কবাগ্ঠ* ঃ$ “নির্গীত- 
বাগ্চান্যেব শুক্কবাগ্াানীতুযাচ্যন্তে” | সঙ্গীত-রত্বাকরের টীকায় কল্পিনাথের মতো 
সিংহভূপাল আশ্রবণা বা শুষ্বাছের পরিচয় দিয়ে বলেছেনঃ “আদিমং 
বিস্তারজং দ্বিঃ দ্বিবারং প্রযুজ্য আগ্ং ভেরং খিতীয়ভেদে লীনা বিলীনা দক্ষিণা 


১০২। নাটাশান্ত্র (কাণী সংস্করণ ) ২৯।১১৬-১২৪ 


২৮২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


রৃতির্বন্ত তথাবিধং দবিবারমূচ্চার্য তথ্দেব বৃষ্নান্তরাণি ঘৌ হৌ ভেদে ধিরুত্তরাদিকো 
যা 'প্রযুত্ীত তদা আশ্রবণেত্যুচ্যতে*। মনে হয় পণ্ডিত কঙ্জিনাথের 
বিশ্লেষণভঙ্ি আরো পরিফার। তিনি সাতটি যুগ্মের ( দ্বিগুণের ) কথা বলেছেন। 
বিস্তার নামক ধাতুর ভেদ চৌদ্দবার হু'লে আশ্রাবণাবিধি বাঁ আশ্রাবণাঁ-বূপ 
নির্গত বা শুক্কবাগ্ হয়: “বিস্তারধাতুভেদানাং চতুর্ঘশানামাদিমং বিস্তারজং নাম 
ভেদং* ইত্যাদি। 

(৪) ॥ চতুবিধ গীতি ॥ চারটি গীতি হ'ল মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা৷ ও 
পৃথুলা। ভরত নাট্যশান্ত্ের বিভিন্ন অধ্যায়ে নাট্যবিধানে ( পূর্বরঙ্গে ), জাতিরাগ- 
পর্যায়ে ( নন্ব্স্তী-জাতিরাগগানে ), এরবাগ্রসঙ্গে মাগধী প্রভৃতি গীতির উল্লেখ 
করেছেন। যেমন, 

(১) চতল্রে। গীতয় কার্ধা মাগধী হধমাগধী ॥ 

সংভাবিতং তথ] চৈব পৃথুলা চ প্রকীতিতা।১০৩ 
এখানে পূর্বরঙ্গের বা রঙ্গপীঠের বহির্ভাগে বনিক উত্তোলনের পর আসারিত, 
বর্ধমানক প্রভৃতি গানের মতো মগধদেশজাত মাগঘী বা অধমাগধী গীতি ও গাওয়া 
হ'ত £ “মাগধী অথ কর্তব্যা অথবা চাধমাগধী”। মাগধী প্রভৃতি গীতি ত্রিমার্গ 
বা তিনটি কলাযুক্ত ক'রে গাওয়া হ'ত। তিনাট কলা যেমন চিত্রা, শতিক ও 
দক্ষিণা । এদের প্রমাণকলাও বলা হ'ত। চিত্রাকলায় ছৃ'যাত্রা, বাতিকে 
চারমাত্রা ও দক্ষিণাকলায় আটমাত্রার সমাবেশ থাকত ।১০* চিত্রাকলাযোগে 
পৃথুলাগীতি পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল।১*« চিন্রাদদিতে কলাসমষ্তির আবার 
ব্যতিক্রম থাকত। শাঙ্গ দেবও নন্যয়স্তী-জাতিগানের পায়ে উল্লেথ করেছেন 


আপস 


১০৩। নাট্যশান্ত্র (কাণী সং) ৫1১৮৪-১৮৫ 


১৪০৪] যন্তত্র মন্দোহথ লয়ন্তত্প্রমাণকল। ভবে 
ত্রিবিধ। স| চ বিজ্ঞ ত্রিমার্গা নিয়ত। বুধৈঃ ॥ 
চিত্রে দ্বিমাত্র। কর্তব্যা বাতিকে ছবিগুণ তু সা। 
চতুগুণা দক্ষিণ স্াদিত্যেবং ভ্রিবিধা কলা 
»_নাটাশান্ত্র ( কাশি) ৩১1৫-৬ 
১০৫ । পূর্বরঙ্গে ভবেচ্ছিত্রে চিত্রমার্গে চ মাগধী। 


যথা মিশ্রন্ত যোক্তব্যঃ পূর্বরঙ্গে। ভবেদিহ ॥ 
মিশ্রে সভাবিত। কার্ধা তদ| বাতিকমাশ্রিতা। 
শুদ্ধে চ পৃথুল! কার্ধ! দক্ষিণং মা্গমাশ্রিতা ॥ 
»নাট্যশাস্র (কাশি ) &1১৮৬-১৮৭ 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ২৮৩ 


মাগধী, সংভাবিতা ও পূথুলাগীতিতে যে চিত্রাদি কলার ব্যবহার হ'ত তাদের 
মধ্যে দক্ষিণায় কলা-সংখ্যা থাকত বাতিকের দ্বিগুণ ও চিত্রার চতুণ্ডণ।১*৬ 
(২) প্রথমা মাগধী জেয়া দ্বিতীয়! চার্ধমাগধী। 
সভ্ভাবিতা তৃতীয়! চ চতুর্থী পৃথুলা স্বৃতা ॥১** 
ভরত উল্লেখ করেছেন ভিন্ন বুত্তিতে যে গীতি গান করা হ'ত তার নাম 'মাগধী" | 
অধকালবিশিষ্ট হলে 'অর্ধমাগধী” | গুরু অক্ষরযুক্ত হ'লে “সস্তাবিতা, ও লঘু 
অক্ষরে 'পৃথুলা' গান করা হ'ত।১*৮ এই গীতিগুলি বর্ণ, অলংকার, পদ; ধাতু, লয় 
প্রভৃতি উপাদানবিশিষ্ট ছিল। স্থতরাং মগধদেশজাত ব'লে অভিহিত হ'লেও 
এই গীতিগুলি অনিবদ্ধ দেশী তথা আঞ্চলিক (011. 9028) শ্রেণীভূক্ত ছিল 
না। ভরতও বলেছেন গান্ধর্গানেই এগুলি প্রযুক্ত হ'ত; “এতাস্ত গীতয়ো! জেয়া 
ধ্রবাযোগং বিনৈব হি, গান্ধর্ব এব যোজ্যাত্ত” ( নাট্যশাস্্ ২৯৮০ )। 
(৩) ব্হবক্ষরা চ বিপুল! মাগধী চার্ধমাগধী । 
সমাক্ষরপদ! চৈব তথা বিষমাক্ষর! ॥ 


গং গা রা ০ 


ক্রুতবাক্যা ভ্রুতলয়া জেয়া বহবক্ষরেতি সা ॥ 
গুরুপুতাক্ষরাপ্রায়! স্বল্লবাক্যা যদা তথা । 
ভ্রিলয়া পৃখুলাখ্য। চ স্থকুমারবিধো স্বতা ॥ 
ত্রিলয়া ত্রিষতিশ্চৈব ত্রিপ্রকারাক্ষরাদ্িতা । 
একবিংশতিতাল! চ মাগধী সম্প্রকীতিতা ॥ 
গুরুলঘরক্ষরকৃতা৷ দ্রুতমধ্যলয়ান্িতা। 

মাগধ্যে বার্ধতালে চ যুক্তী স্তাদর্যমাগধী ॥১*৯ 


১০৬ মার্গাঃ ক্রমা চ্চিত্রবৃত্তিক্ষিণ! গীতয়ঃ পুনঃ | 

মাগধী সংভাবিত। চ পৃথুলেত্যুদিতাঃ ক্রমাৎ | 

যোক্তাংস্মাভিঃ কলাসংখ্যা! সা! দক্ষিশপথে স্থিত ॥ 

বাতিকে ছিগুণ! জয়া সৈব চিত্রে চতুগু ণ1। 

- সঙ্গীত-রভ্াকর ১1৭1১১*-১১২ 

১*৭। নাট্যশান্ত্র (কালী সং) ২৯1৭৭ 
১০৮ ভ্তনবৃত্তিপ্রগীত| যা! সা গীতির্মাগধী মত! । 

অর্ধকালনিবৃতী! চ বিজ্ঞেয়! ত্বর্ধমাগধী ॥ 

সন্ভাবিতা! চ বিজেয়া গুর্বক্ষরসমহ্থিত| | 

লঘরকৃতা নিত্যা। পৃথুলা সংগ্রকীতিত| | 


-_নাটযশান্ত্র ( কাশী ) ২৯।৭৮-৭৯ 
১০৯ । নাঁট্যশান্ত্র (কাশী ) ৩১1৪৪৮-৪৫৫ 


বর সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


এখানে ঞরবাগানের পর্যায়ে যাগধী ও অধগাগবীয় উল্লেখ করা হয়েছে।' এই 
শ্লোঁকগুলি থেকে বোঝা! যায় মাগধীগীতি বিলদ্িত, মধ্য ও ভ্রুত এ তিনটি 
লয়ে ও তিনটি যৃতিতে ও তিন রকম অক্ষরে গাওয়া হ'ত । মাঁগধীতে একুশটি 
( একবিংশতি ) তালের সমাবেশ থাকত। অধন্মাগধীতে তিনটি লয়, যতি 
প্রভৃতির সহযোগও থাকত। আর মাগধীর অর্ধভাল অর্থে অর্ধমাগধীতে সাড়ে 
ঘশটি তালের সমাবেশ থাকত । গীতির অক্ষর অবপ্ত সম ও বিষম ভেদে 
ছুই প্রকৃতির হু'ত। 

মাগধী প্রভৃতি গীতি ষে গ্রামরাগগীতি শুদ্ধা, সাঁধারণী প্রতৃতির সমপরধায়তৃক্ত 
নয় একথা শাঙ্গদেব ও কল্লিনাথ উভয়েই উল্লেখ করেছেন ।১৯* কল্িনাথ 
বলেছেন: “নন পূর্বোক্তাভ্যো মাগধ্যাদিগীতিভ্যোহধুনোক্তানাং শুদ্ধাদিগীতিনাং 
কে] ভেদ ইতি চেৎ, উচ্যতে । মাগধ্যাদয়ঃ প্রাধান্যেন পদতালাশ্রিতাঃ, শুদ্ধাদয়স্ত 
প্রাধান্তেন স্বরাশ্রিতা ইতীহ্‌ গ্রন্থকার এত পঞ্চগীতিদূর্গামতানসারেণালক্ষয়ৎ” । 
অর্থাৎ মাগধী, অধনাগধী, সম্তাবিতা ও পৃথুল! গীতিগুলিতে পদ বা অক্ষর ও 
তালের প্রাধান্ত, আর গ্রামরাগগীতি শুদ্ধাদিতে স্বর-বিকাশের প্রাধান্ত থাঁকত। 
অথব1 বলা যায় পদ ও তালাশ্রিত গীতি মাগধ্যাদি ও স্বরাশ্রিত গীতি শুদ্ধার্দি। 
কল্লিনাথ বলেছেন দুর্গাশক্তি যে পাঁচটি গীতির কথ! উল্লেখ করেছেন তাদের 
পার্থক্য দেখানে। হয়েছে মাগধী প্রভৃতি গীতির সঙ্গে । 

শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকরে ব্রহ্ষগীতি-বূপ সাতটি কপাল ও কম্থল গীতির 
পরিচয়-দানের পর বর্ণ, অলংকার, পদ ও লয়বিশিইই মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতির 
কথা উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন, 

' বর্ণাভভলংকতা গানক্রিয়াং পদলয়াম্িতা ॥ 
গীতিরিত্যুচ্যতে সা চ বুধৈরুক্তা চতুবিধ| | 

বর্ণ +-অর্থে আরোহী অবরোহার্দি কিংবা! অক্ষর-বিশেষ। কিন্তু রাজ] নান্যদেব 
তার ভরতভাম্ত “সরম্বতীহবদয়ালংকার'-এ 'বর্ণ* অর্থে মাগধী প্রভৃতি গীতি 
বলেছেন। নান্তদেবের উক্তি আচার্য অভিনবগুপ্তও তার “অভিনবভারতী' 
টাকায় উল্লেখ করেছেন । নান্তদেব বলেছেন £ "অত্র বর্শশব্দেন গীতিরভি- 
ধীয়তে। নাক্ষরবিশেষঃ, নাপি বড়জাদিসপ্তত্বরাঃ পদগ্রামে ত্বনিয়মাদের স্বেচ্ছয়া 
্রযুজ্যন্তে । ফড়জাদিম্বরাস্তানামপ্যবিশেষেণ বাবরোহাদিধর্মীণং প্রত্যেব লমুপ- 


১১৯ সঙ্গীত-রতাকর ২1১1৭ 


নাটাশান্ত্রে সঙ্গীত ২৮৫ 


লভ্যতে। অতো! বর্ণ এব গীতিবিত্যুবস্থিতম্‌। সোহইপি চতুবিধো! মাগধ্যানিঃ” | 
অভিনবগুধ বলেছেন মগধদেশ থেকে উৎপন্ন বা" প্রবতিত ব'লে “মাগধী+। 
অনেকে বিদর্তদেশ থেকে স্ত্ই বলেন £ “মগধদেশোন্তবত্বাৎমাগধী। বিদর্ভাদিষু 
ৃষ্টত্বাৎ সা সমাখ্যেত্যন্তে। অধনিবর্তনাদধমাগধী। দ্বে অপি নিবৃত্তিপ্রধানে। 
সংভাবিত1 পৃথুলা চ মাত্রাপ্রধানা” ৷ পূর্বেও এ+সম্বন্ধে আমর! উল্লেখ করেছি। 
মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে চারটি গীতির প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে বলেছেন মাগধীর 
দু'টি পদ গুরু, ছু*টি মাত্রাবিশিষ্ট ও দু'বার গান কর] হয় (আবৃত্তি )1১১১ 
অধমাগধীর পদ লঘু ও প্লুত এবং একমাত্রাবিশিষ্ট, অর্থাৎ মাগধীর অধেক। আর 
সংভাবিতা চারমাত্রাবিশিষ্ট ও গুরু এবং পৃথুলা আটমাত্রাবিশিষ্ট গীতি । যেমন-- 
ছিগুরু ছিনিবৃত্তা চ চিত্রে গীতিস্ত্ মাগধী। 
লঘুপ্রুতরুতা চৈব অবর্ধে চার্ধমাগধী। 
সংভাবিতা গুরুবূতৌ পৃথুলা দক্ষিণে লঘুঃ | 
অর্থাৎ (১) চিত্রা ১ কলা. ১ তাল -.২ মাত্রা মাগধী, 
(২) বাতিক -২ কল1-২ তাল -৪ মাত্রা -সম্তাবিতা, 
(৩) দক্ষিণা-”৪ কল1-৪ তাল **৮ মাত্রা - পৃথুলা, 
(৪) মাগধীর অর্ধেক _ অর্ধমাগধী |১১২ 
মতঙ্গ এ'চারটি গীতির বিকাশপ্রণালীকে আরো সুষ্ঠভাবে বোবাবার চেষ্টা 
করেছেন । তিনি বলেছেন £ “চিত্রে সমাধতি * * দ্রুতোলয়ঃ উপরিপাণিঃ মাঁগধী 
ধনামুখোহবয়বঃ বাতিকে শ্রোতোগতা যতিমধ্যে। লয়ঃ সমপাণিঃ সম্ভাবিতা। অত্র 
গবোবলয়বঃ উদগ্দক্ষিণে গোপুচ্ছ! যদি (1) বিলদ্বিতো। লয়ঃ অধমপাণিঃ পৃথুলা 
গীতিতত্বং চাঁবয়বঃ চিত্রে অনাগতো গ্রহঃ” প্রভৃতি । কলা ব' বৃত্তিভেদে গীতিগুলির 
রূপেরও পরিবর্তন হ'ত। বিভিন্ন পদে গীতির কথারও পরিবর্তন ছিল। যেমন 
হয়তো! গতির পদ দ্বিতীয় কলায় মধ্যম লয়ে £ “দেবম্‌ * * বরদেন শর্বম্‌” প্রভৃতি 
হ*লে তৃতীয় কলায় দ্রুত লয়ে সেই পদ হ'ত: “দেবশর্বপদদ্বয়ে বন্দে প্রভৃতি । 


১১১। মাগধীর পদকে তিনবার আবৃতি কর! হ'ত £' ত্রিরাবৃত্পদান্ত 
১১২। চিত্রে চেককলে তালে বিজ্ঞেয়! গীতির্াগধী । 
বাতিকে দ্বিকলা জয়া গীতিঃ সম্ভাবিত! বুধৈঃ ॥ 
দক্ষিণে পৃথুল| গীতিস্তালৈর্জের! চতুলে। 
অনেনৈব বিধানেন গাতব্যা গীতয়ো বুধৈঃ ॥ 
স্প্সতঙ্গ ১৭৫-১৭৬ ফোক 


২৮৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


গ্নীতির পদ সর্বদাই প্রায় শিবস্ততিমূলক ছিল ও সেদিক থেকে তা অনেকটা 
্রঙ্গগীতির পর্ধায়তৃক্ত ছিল । মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি চারটি গীতি মগধ বা বিদর্ত 
যে দেশ থেকেই আমদানী করা হোক সেগুলি যে নাট্য ও সঙ্গীতের আর্দি-প্রবর্তক 
ব্রন্ধাভরত ও সর্দাশিবভরতের সময়েও প্রচলিত ছিল তা অনুমান কনা বায়। 
ভরতও নাট্যশান্বে বা বা গান্ধর্ব তথা মার্গ-সঙ্গীতের সম্পর্কে তাঁর পুর্বগ আচার্ধ 
ত্রন্ষা ও সদাশিবের পদাঞ্ক অনুসরণ ক'রে তাদের উল্লেখ করেছেন । 
প্রকৃতপক্ষে মাগধীগীতিতে তিনটি পদের সমাবেশ থাকত ও তিনটি পদে 
কলাসংখ্যা ও লয়ের প্রার্থকা ছিল। তিনবার আবৃত্তি ক'রে মাগধীর তিনটি পদ 
তিন লয়ে গান কর] হ'ত।১১৩ এক পদের সঙ্গে অন্য পদেরও যোগ করা হ'ত। 
শাঙ্গ দেব স্বররূপের সঙ্গে মাগধীর নিদর্শন দিয়েছেন, 
ম1 গ। মা ধা 
(১) দে বং ০ 
ধনি ধনি সনি ধা 
(২) দেৎ বং রও দু 
রিগ রিগ মগ রিসা। 
(৩) দেবং রুদ্রং ব ন্দে 
এই ধরণের গানের রাঁতি ছিল । (১) “দেবং প? বিলঘ্িত লয়ে গান ক'রে 
(২) “দেব' পের সঙ্গে “রুদ্র পন যুক্ত ক'রে “দেবং রুদ্রংং একসঙ্গে মধ্যলয়ে 
গান করা হ'ত। পরে (৩) তৃতীয় কপায় 'দেবং রুদ্র পন-ছ'টিকে “বন্দে এই 
পরান্তরের ( অন্তপন ) সঙ্গে যুক্ত ক'রে “দেবং কুদ্রং বন্দে একপঙ্গে ভ্রুত লয়ে 
গান কর! হ'ত। এথেকে বোঝ| যায় তিনটি পদে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন লয়ের 


ব্যবহার হ'ত। 


১১৩ ॥ (ক) শার্গদেব বলেছেন (সঙ্গীত-রত্বাকর ১।৮১৬-১৭ ), 

গীত্ব! কলায়ামাছ্যায়াং বিলম্বিতলয়ং পদ্ম্‌ ॥ 

দ্বিতীয়ায়াং মধ্যলয়ং তৎপদাস্তরসংঘুতম্‌। 

সতৃতীয়পদে তে চ তৃতীয়ন্তাং দ্রুতে লয়ে ॥ 

ইতি ত্রিরাবৃত্তপদাং মাগধীং জগছুবুধাঃ। 

(খ) সিংহডুপাল টীকায় উল্লেখ করেছেন £ "আছ্যায়াং কলায়াং বিলম্বিতলয়েন পদং গায়েখ। 

দ্বিতীয়কলায়াং তদেব পদং পদাস্তরেণ সংযুতং মধ্যলয়েন গায়েখ। তৃতীর়ন্তাং তু কালায়াং তে স্তে 
পদে তৃতীয়পদসহিতে দ্রতলয়েন গায়েং। এবং ব্রিরাবৃত্তপদাং ব্রিকলাং মাগধীং  *৮ : 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ২৮৭ 


আচার্য অভিনবগ্তপ্ত রঘুনাথের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত ক'রে চারটি গীতির 
পরিচয় ও স্বররূপ দিয়েছেন।১১ৎ৭ তাতে দেখা যায় রঘুনাথ বলেছেন “ইতি 
অ্রিরাবৃত্তপৰাং বদস্তি তাং মাগধীং মাগধরাজন্ষ্ঠাম্‌” । মনে হয় এই মাগধী বা 
অর্ধমাগধী গীতি মগধরাজের বিশেষ প্রিয় ছিল। অভিনবগুপ্তও মাগধীর স্বর- 
রূপের পরিচয় দিয়েছেন, তবে তা! শাঙ্গ দেব থেকে একটু ভিন্ন। যেমন, 


গা মা ধা ]ধনি ধনি সনিসা | রি গরি গমা গা! রি সা। 
রব? সস দেবং০ রুদ্র রুন্দবং০০ |.দেবং ০০০ রুদ্রং ০০০ বন্দে*০০ 


পুনরায় অর্ধমাগধীর পরিচয় দিয়ে শাঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন, 


হু রা সা সা ধা নী | পা ধা তা] 
০ বং ০ | বং রু দ্রং ০ 1] দ্র বন্দে 


এ চে তিনবার আবৃত্তি করলে হয়, 


ডি 2 পা নিধা হাতা? 
দে ০ বব ০ | দে বং কু ভ্রু রা দ্র 


প্রথম পদ একবার গান ক'রে শেষ পদ ছু'বার গান করার নিয়ম ছিল। তিনটি 
কলায় বিলদ্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ের ব্যবহার হ'ত। অভিনবগুপ্তও অর্ধমাগধীর 
নিদর্শন দিয়েছেন । যেমন, 











মারীগাসা_ সা সা ধা নী | পা ধা মা মা ূ 
দেবং *০০---১ বং রুদ্র২ং -- ২ দ্ুং বন্দে --+ ৩ 
পুনরায় শাঞ্গ দেব সম্তাবিতার নিদর্শন দিয়েছেন, 

5851 

ভ রি কা ৩ গু 

নী ধা রঃ নী নু ধা নী মা মা ] 

র ৩ ০ নম ০ 


সম্তাবিতার পদসংখ্যা কম, কি তাতে গুরু বা যুক্ত অক্ষরের ব্যবহার ছিল। 
প্রথম কলায় “ভক্ত্যা, দেবং, রুত্রং বন্দে এই কয়টি শব্দ গান করা হ'ত। দ্বিতীয় 
কলায় মধ্যপদ ছু'টি দু'বার গ।ন করার রীতি ছিল, যেন “দেবং দেবং, রদ্রৎ রুত্রং১। 
তৃতীয় ক্গায় প্রথম কলার অনুবর্তন ছিল, অর্থাৎ “ভক্ত্যা, দেবং, রুদ্র, বন্দে” 
এই চারটি পদ ( শব্ধ ) আবার গান কর! হ'ত। 
পরিশেষে শাঙ্গ দেব পৃথুলার নিদর্শন দিয়েছেন, 
মাগারীগা|সাধনিধাধা|ধাসাধানী|পানিধপ মাম? | 
স্ধরনত|হ রণ্পদ|যুগ লংণপ্রণ* *ম ত 


৯১৪ । নট্যশান্ত্র (বরেদা। সংস্করণ ) ১ম ভাগ (১৯২৬ ), পৃঃ ২৫৫-২৫৭ 


২৮৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


গানে অনেকগুলি লঘু অক্ষরের ব্যবহার হ'ত ব'লে পৃথুলাগীত্তি বলা হ'ত। 
পৃথুলার প্রথম কলায় চারটি পদ, দ্বিতীয় কলায় মধ্যপদের দু'বার আবৃতি ও তৃতীদ্ 
কলায় প্রথমবারের মতো! পদ্দের সমাবেশ ও গান হ'ত। অভিনবগুগ্ত গলার 
হবপনকূপ দিয়েছেন শাঙহ্গ্দেব থেকে কিছুটা ভিন্ব-_ 


৮88৭ ৮৯:৮০ মাম! 
স্বরনত)হ রপদ/ (যু গলং * |গ্র ণমণ তত 


পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কলা, বৃত্তি বা লয়ভেদে গীতিরূপের পরিবর্তন 
হ'ত। অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন চিত্রাকলার পরিবর্তে বাতিক বা বৃত্কলায় 
গান করলে সম্ভাবিতা মাগধী নামে ও বাতিক বা বৃত্তকলার পরিবর্তে দক্ষিণাঁকলায় 
গান করলে পৃথুল1 সম্ভাবিতা নামে পরিচিত হ'ত। লয়ভেদই গীতিরূপের 
পরিবর্তনের কারণ ছিল।৯১৫ অভিনবগুপ্ত বলেছেন এ, চারটি গীতি শুধু পূর্বরক্গে 
বা রঙ্গপীঠের বহির্গীত হিসাবে নয়, অভিনয়ের বিভিন্ন অংশেও ব্যবহৃত হ'ত £ 
“চতন্রোহপি গীতয়ঃ ন কেবলং পূর্বরঙ্গে প্রযোজ্যঃ, অপি তু নাট্যেহপি। তদুক্তং 
মুনিনা_গানযোগে চততরস্ত যোজ্যাঃ সর্বত্র গায়নৈঃ (৩১ অ০)৮। মুনি ভরত 
নাট্যশান্ত্রের১১৬ ৫ম অধ্যায় ১৯৪-২২৩ এবং ৩১শ অধ্যায়ে ৪৪৮-৪৯৭ ক্পোক- 
গুলিতে১১* চারটি গীতির বিশদ বিবরণ এবং তাদের অক্ষর, কলা বা বৃত্ত, লয়, 
তাল ও পদ-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন 1১১৮ 

এর পর ভরত ২৯শ অধ্যায়ে বীণায় রক্তি বা রপ্রণাশক্তি স্যগ্টির উপযোগী 
বিস্তার, করণ, আবিদ্ধো ও ব্যঞ্জন এ" চারটি ধাতুর বিবরণ দিয়েছেন।১১৯ ধাতু 


১১৫। “যদা চিত্রমার্গে বাঁতিকমার্গী শ্রিতা সংভাবিতা ভবেত্তদ। সা মাগধীতুচ্যতে ল্যস্ত ভিননত্বাৎ, 
তথ| বাঁতিকমার্গে দক্ষিণমার্গা শ্রিত৷ পৃথুলাচেত্তদা স| সংভাবিতেত্যুচ্যতে 1'__-অভিনবগুপ্ত 

১১৬ । নাট্যাশান্ত্র (বরোদ| সংস্করণ ) ১ম ভাগ, পৃণ ২৫৫-২৬১ 

১১৭। নাট্যশান্ত্র (কাশী সংস্করণ ), পৃ” ৩৭৬ 

১১৮ । বহবক্গর! চ বিপুল! মাগবী চার্ধমগধী | 


রং £ মং রং র্ 
ত্রিলয়! পৃথুলাধ্যা চ নুকুমারবিধো স্মৃতা ॥ 
ভিলয়া ত্রিষতিশ্চৈব ত্রিপ্রকারাক্ষরা্বিতা । 
একবিংশতিতাল! চ মাগধী সম্প্রকীতিত ।-_প্রতৃতি 
-_নাটাশান্ত্র (কাণী) ৪৪৮-৪৫৪ 
১১৯। বিস্তীরঃ করণশ্চৈব আবিদ্ধো ব্য্নস্তথা। 
চত্বারে। ধাতবে। জ্ঞেয়! বাদিত্রকরণাশ্রয়াঃ ॥ 
সসনাটাশাস্্র ( কাঙগী সং) ২৯1৮১ 


নাটাশাস্তোে সঙ্গীত ২৮৯ 


অর্থে এখানে মেলাপক বা স্থায়ি প্রভৃতি গানের অংশ বা বিভাগ নয়, ধীণার 
তন্ত্রীতে অঙ্গুলি বা কোণ দ্বার] আঘাতজ যে শ্বর বা শব তারি নাম “ধাতু” £ “যে 
প্রহারধিশেষেণ উত্থাঃ উদ্দিতাঃ ত্বরাঃ তে ধাতবঃ*। বিস্তারধাতু আবার বিস্তারজ, 
সংঘাতজ, সমবায়জ ও অন্ুবন্ধজ ভেদে চার রকম ।১২* সংঘাত পুনরায় 
ছ্বিরুত্তরাদি ভেদে চার রকম ও সমবায়জ ত্রিরুত্ররাদি ভেদে আট রকম। এভাবে 
দেখা যায় বিস্তারধাতু চৌদ্দ, করণধাতু রিভিতাদি ভেদে পাচ, আবিদ্ধধাতু 
ক্ষেপাদি ভেদে পাঁচ ও ব্যঞ্তনধাতু পুষ্পাদি ভেদে দশ-মোট চৌত্রিশ 
( চতুষ্িংশৎ ) শ্রেণীতে বিভক্ত ।১২১ ধাতুযুক্ত বীণাবাছ্য জরবাগানকে মাধুর্ধমণ্ডিত 
করত। বিশেষ ক'রে প্রুবাগানে চিত্রা ও বিপঞ্চী দু'টি বীণার পহষোগ 
থাকত। পুষ্রাদি চর্মবাদ্য ও বেণু প্রভৃতি বাছ্যযস্ত্রের সমাবেশও জাতিগানে 
এবং প্রুবাগানে থাকত । চিত্রা ও বিপঞ্চী ছাড়াও ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৩৩শ 
অধ্যায়ে (কাশী সং) দারবী, কচ্ছপী, ঘোষকা প্রভৃতি বীণার নামের উল্লেখ 
করেছেন। সমবেতবাছ্যে এসকল বীণার ব্যবহার হ'ত। তদানীস্তন সমবেত- 
বাগ্চ এখনকার অনেকটণ কনর্সাটের মতো ছিল। এধরবাগানে বেশীর ভাগ চিত্রা 
ও বিপঞ্কীর (বীণা) ব্যবহার হ”ত। চিত্রা ছিল সাতটি তন্রীযুক্ত বীণাঁ_ 
এখনকার সেতারের অন্থরূপ, আর বিপঞ্ী ছিল নটি তস্ত্রীবিশিষ্ট বীণা । চিত্রা 
বাজানো হ'ত অঙ্গুলির সাহায্যে ও বিপঞ্কী কোণ (21506041:0 ) দিয়ে 1১২২ 


১২৭। সংঘাতজশ্চ সমবায়জশ্ বিস্তারজোহমুবন্ধশ্চ | 
জ্ঞেয়শতুঃপ্রকারে। ধাতুবিস্তারসংজ্ঞস্ত ! 
- নাট্যশান্ত্র (কাশী ) ২৯৮২ 
১২১। (ক) সংঘাতসমবায়ো তো বিজ্ঞেয়ো দ্বিকত্রিকৌ৷ ॥ 
পুর্বশ্চতুবিধস্তত্র পশ্চিমোইষ্টবিধঃ শ্মৃতঃ। 
সং দ্র মং সী 


ইতি দশবিধঃ প্রযোজ্য বীণায়াং ব্যপ্রনে ধাতুঃ 
পঞ্চবিধে। বিজ্ঞয়ো বীণাবাছ্যো৷ করণধাতুঃ।- প্রভৃতি 
- নাট্যশান্ত্র (কাশী ) ২৯/৮৩৯৯ 
(খ) সঙ্গীত-রত্বীকরে, বাগ্যাধ্যায়ে ৬1১২৪-১৬৪ গ্লোকগুলিতে এসকল ধাতুর বিস্তৃত পরিচয় 
দেওয়া! আছে । 
১২২। সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা বিপর্ধী নবতন্ত্রিক | 
বিপঞ্চী কোণবাগ্যা স্যাৎ চিত্র! চাহুলিবাদন| ॥ 
»-নাট্যশান্ত্র ২১।১১৪ 


১৪৯ 


২৯০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, 


নাট্যশান্তে নিবন্ধ বাগানের আলোচনা ও বিন্ববস্ত বড় কম নয়। ভতন্নত 

নাট্যশান্ত্রের (কাশী সং) ৩২শ অধ্যায়ে ৪৮৩টি (কাব্যমালা-সংস্করণে ৪৪২টি ) 
'ঙ্গোকে ঞ্বার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। 
'  ঞবার সংজ্ঞা নির্ণয়-প্রসঙ্গে ভরত উল্লেখ করেছেন, 

ধ্বাসংজ্ঞানি তানি স্থ্যর্নারদপ্রমুখেঘিজৈ: | 

গীতাঙ্গানীহ সর্বানি বিনিযুক্তান্যনেকশঃ ॥ 

যা খচঃ পাণিক1 গাথা সপ্তরূপাঙ্গমেব চ। 

সপ্তরূপপ্রমাণং চ তদ্ফবেত্যভিসংজ্যিতম্‌ ॥১২ ৩ 
ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক, খক্‌, পাণিকা, গাথা ও সাম এ'সাতটি বৈদিকোতর 
নিবদ্ধগানের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই সাতটি গান বা গীতি, 
বৈদিকোত্র হ'লেও বৈদিক গানের উপাদানেই সৃষ্ট। এগুলি বার অঙ্গ । ভরত 
উল্লেখ করেছেন নাট্যে ব্যবহারের জন্য বিবিধ ছন্দে, বৃত্তে, রসে ও ভাবে অন্ুবিদ্ধ 
খকাদি অঙ্গগুলির ( গীতির ) অনুশীলন করা হ'ত। খকাদি গীতিগুলি 'প্রমাণ, 
নামেও অভিহিত হ'ত £ “সপ্তরূপপ্রমাণং চ৮। মুখ, প্রতিমুখ, বৈহায়সিক বা 
বৈহায়স, স্থির প্রবৃত্তি, বজ্ত, সন্ধি, সংহরণ, প্রস্তার, উপবর্ত বা! উপবর্তন, মাষঘাত, 
চতুরম্র, অবপাত, প্রবেশ্ঠ বা প্রাবেশিকী, শীর্ষক, সংবিষ্টতা, অন্তাহরণ, মহাজনিক 
প্রভৃতি বার কাব্যর্ূপকে গড়ে তোলে। ওবেণকগীতির পরিচয় দিতে গিয়ে 
শাঙ্গনেব তার যে বারোটি অঙ্গের নামোল্েখ করেছেন তাদের বেশীর ভাগই 
ঞবার কাব্যাঙ্গ বা কাব্য-উপাদানের সঙ্গে মেলে। শাঙ্গ দেব উল্লেখ করেছেন, 

ওবেণকং দ্বাদশাঙ্গং সপ্তাঙ্গং চ পরাবরম্। 

স্তাৎ পাদঃ প্রতিপাদশ্চ মাধঘাতোপবর্তনম্‌। 

সন্ধিশ্চ চতুরতরং স্থাহজ্রং সংপিষ্টকং ততঃ। 

বেণী তথা প্রবেণী স্তাহুপপাতন্ততঃ পরম্‌ ॥ 

অস্তাহরণমিত্যেতান্তঙ্গানি ছ্বাদশাব্দন্‌।১২ 
শাঙ্গদেব ও কল্পিনাথ এই অঙ্গগুলির পরিচয় দিয়েছেন । মুখ" অর্থে নাটকের 
প্রস্তাবনা । ্ৃতরাং নাটক আরম্ভ হবার আগে মুখাঙ্গগীতি গান করার নিয়ম ছিল। 
পাঁচটি সন্ধির ভেতর 'মুখ' অন্যতম । ভরত নাট্যের মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও 
নিগ্রহুণ এই পাঁচটি ভাগ কল্পনা ক'য়ে বলেছেন মুখে মধ্যমগ্রামরাগ, প্রতিমুখে 

১২৩। নাটাশান্ত্র( কাব্যমাল! সংস্করণ ) ৩২1১-২ 
১২৪ | লঙ্গীত-রত্বাকর (তালাধ্যায় ) ৫1১১৩-১৪৫ 


না্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২৯১ 


ষড় জগ্রামরাগ, গর্তে সাধারিতগ্রামরাগ, বিমর্শে পঞ্চমগ্রামযাগ ও নিগ্রহণে 
কৈশিকগ্রামরাগ-গীতিগুলি গান করার নিয়ম ছিল।১২« এই গ্রামরাগ-গীতিগুলির 
পরিচয় আমরা নারদীশিক্ষায় পাই। নাট্যপ্রয়োগে গ্রামরাগগুলিও ফ্রধাগীতির 
সমপধায়তুক্ত ছিল। আর সেই রকম ছিল মাগধী প্রভৃতি ঢারিটি নিবদ্ধ 
গীতিগুলিও। বার কাব্য-উপাদানগুলির ভেতর বারোটি কলাধুক্ত নিবন্গগানের 
নাম “বৈহায়সিক" বা বৈহায়স। দ্বিকলোত্বর তালকে 'মাধঘাত' বলে । 
ভরত উল্লেখ করেছেন পরিগীতিকা, মন্্ুক, চতুম্পদা প্রভৃতি বস্তু এবং বাক্য, 
রর্ণ, অলংকার, যতি, পাণি, লয় প্রভৃতি ধবার কলেবরকে পরিপুষ্ট করে। ঞবা 
বা ঞ্রবাগান উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনভাগে বিভক্ত। ভরত উল্লেখ 
করেছেন এই তিন শ্রেণীর গ্রবাই লোকের পাপ-কালিম! দূর ক'রে পুণ্য বা 
মোক্ষের পথে নিয়ে যায়: “তথা পাপগ্রহ্থাচৈব ত্রিবিধ! তু ধবা শ্বতা” । বিচিত্র 
বৃত্ত থেকে স্ষ্ট গ্রবা প্রাবেশিকী, আক্ষেপিকী, প্রাসাদিকী, অন্তর] ও নৈক্ষামিকী 
এই পাচ শ্রেণীতে বা রূপে বিকশিত £ ঞ্রবাশ্চ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া নানাবৃত্রসমুস্তবা:”। 
জাতি, স্থান, প্রমাণ, প্রকার ও নাম এই পাঁচটিকে ঞরবার হেতু ব! কারণ-রূপে 
কল্পনা করা হয়েছে £ “বিকল্লান্‌ পঞ্চহেতুকান্‌ঃ জাতিস্থানং প্রমাণঞ্চ প্রকারো 
নাম চৈব হি”। অবশ্া নাট্যবিদ্রাই এই পাঁচটি কারণ কল্পনা করেছেন। বুত, 
অক্ষর ও প্রমাণকে 'জাতি' বলে। সুতরাং 'জাতি'-শব্বে আমরা জাতিগান 
বা জাতিরাগগান, ওড়বাদি, বৃত্ত ও অক্ষরাদির সমবায় এতগুলি অর্থ পাই। সম, 
অর্ধ ও বিষমকে 'প্রকার' বলে। প্রমাণ ছু*টি__ফট্‌কল1 ও অষ্টকলা। মানুষের 
কুলাচারবিহিত্ত অভিধানকে “নাম” বলে ও আশ্রয়ের নাম "স্থান? ।১২৬ স্থান পরস্থ 
ও আত্মস্থ-ভেদে ছু'রকম। চতুঃবষ্টিটি (৬৪টি) ঞ্ুবা “সমঞ্চবা” ও বিষমঞ্রবা? 
751 মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ফড়জঃ প্রতিমুখে ভবেং। 
সাধারিতং তথ। গর্ভে বিমর্শে চৈৰ পঞ্চমম্‌ ॥ 
কৈশিকং চ তথা কাধং গাননিষ্রহণে বুধৈঃ। 
-_নাটাশাস্ত ( কাব্যমাল!) ৩২।৪৩৪-৩৫ 
১২৬। বৃত্বাক্ষরপ্রমাণং হি জাতিরিত্যভিসংজ্িতাঃ 
সমার্ধবিষমাণাঞ্চ প্রকারঃ পরিকীতিতঃ। 
বটুকলাষ্টকলে চৈব প্রমাণং খ্বিবিধে স্মৃতে ॥ 
ঘথাহেতুকুলাচারৈন্ণাং নাম বিধীয়তে। 
এবং স্থানাশ্রয়োপেতং এ্রবাশীর্মণি ইন্ততে ॥ 
-নাটযপান্ত্র (কাশী ) ৩২1৩৩১-৩৩৩ 


২৯২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


তেদে দু'রকম। সমান বৃত্তযুক্ত হ'লে 'সফগ্রবা" ও অসমান বা! বিষম বৃতযুক্ত হ'লে 
'বিষমঞ্জবা” নামে পরিচিত । অর্থাৎ বৃত্তের মত ও অনমতাই ঞ্রবার ছু+টি রূপকে 
স্্ি করে। যুগ্মা, উজ! ও মিশ্রাঁভেদে সমক্রবা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । 
প্রাবেশিকী-প্রবার্দির পরিচয় আমরা পুর্বেও দিয়েছি। নাটকের প্রথমে বা 
প্রন্তাবনায় বিচিত্র রস ও ভাবের ব্যঞরনা দিয়ে যে ঞ্বা গান করা হ'ত তার নাম 
ছিল 'প্রাবেশিকা” | নাটকের কোন অঙ্কের শেষে নিঙ্ষান্ত (বার ) হবার উদ্দেশে 
ষে পরব! গান কর? হ'ত তার নাম ছিল “নৈক্কামিকী” | নৃত্যকালে ষথারীতি ক্রম 
ভঙ্গ ( উল্লজ্ঘন ) ক'রে ত্রুত লয়ে যে ঞ্রবা গান করার রীতি ছিল তাকে বন্ধ 
হ'ত 'আক্ষেপিকী”। নির্দিষ্ট রসের পরিবর্তে ভিন্ন রসের অবতারণা! ক'রে সেই 
বিজাতীয় রসের মধ্যে আবার সাম্য স্থষ্টির জন্ত যে ধরব! গান করা হ'ত তাকে বলা 
হ'ত প্রাসাদিকী' | বিষগ্রতা, বিশ্থৃতি, ক্রোধ, স্থপ্ধি, মত্ততা, সঙ্গতা, গুরুভারে 
অবসন্নতা, মৃছা?, পতন, দোষ-প্রচ্ছাদন ( দোষ ঢাক1) প্রভৃতি ব্যাপারে যে গান 
করা হ'ত তার নাম ছিল “অন্তরা ।১২৭ ভরত পুনঃপুনঃ বলেছেন এ*সমস্ত 
গানই রস ও ভাবে অন্বিদ্ধ ক'রে গাওয়া হ'ত: "্রবাণাৎ চৈবং সর্বাসাং 
রসভাবসমন্থিতম্” । 


১২৭। নানারসার্থযোগং নৃণাং যো গীয়তে প্রবেশেধু। 

প্রাবেশিকী তু নায়! বিজ্ঞেয়া সা ধরব তজজৈৈ৫॥ 

অস্বান্তে নিম্বান্তে যা তু ভবে প্রন্ততত্ততিযোগে । 

নিজ্তামোপগতগুণ! বিদ্যাননৈক্রীমিকীং তাং তু ॥ 

ক্রমমুল্লঙ ঘ্য বিধিজৈঃ ত্রিয়ন্তে য। দ্রতলয়েন নাট্যবিধ | 

আক্ষেপিকী ফ্রবাসৌ দ্রুতা স্থিতা বাপি বিজ্ঞ ॥ 

ঘ৷ চ রসান্তরমুপগতমাক্ষেপবশীৎ প্রসাদয়তি। 

রঙ্গরাগপ্রসাদজননী জ্ঞয়া প্রাসাদিকী স| তু ॥ 

বিষে বিশ্বৃতে কুদ্ধে নুপ্ডে মতেহথ সঙ্গতে । 

গুরুভারাবসন্নে চ মুছিতে পতিতে তথা ॥ 

দোষপ্রচ্ছাদনে যা চ গীয়তে সাম্তরা ধরব । 

-নাট্যশান্্ (কাশী ) ৩২৩৩৫-৩৪* 
কাব্যমালা-সংস্করণ নাটাশান্ত্রে পাঠভেদ আছে। বিশেষ ক'রে অন্তরা-নীতিটির বেলায় পাঠভেদ 
যেমন, 
বিষসংযুছছিতে ত্রাস্তে বন্ত্রাতরগসংবমে। 
দোব্প্রচ্ছাদনে য! চ গীয়তে সাত্তরাচ্ছা। ॥ ৩২1৩১৮-৩২২. 





নট্যিশান্ত্ে লঙ্গীত ২৯৩ 


পুনরায় বলা হয়েছে শীর্ষকা, উদ্ধতা, অন্ুবন্ধা, বিলদ্িতা, অড্ডিতা ও অপকুষ্ঠা 
ভেদে ধবাগান ছয় শ্রেণীর ।,২৮ ভরত তাদের আভিধানিক অর্থও দিয়েছেন ।১২৯ 
দৈবী ও মাহুধী-__অপাখিব ও পাধিব এই প্রধান ছু'টি ফললাভেল্স উদ্দেস্তেই 
এসকল প্রবার উপযোগিতা ছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন £ *প্রয়োগশ্চৈৰ 
বিজ্ঞেয়ে! দিব্যমান্ুষসংশ্রয়:” | উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ঞ্বার তিন রকম 
প্রকৃতিরও তিনি পরিচয় দিয়েছেন : “উত্তমাধমমধ্যা তু ব্রিবিধা প্রক্ৃতিঃ স্থতা*। 
তাছাড়া রাত্র ও দিনের বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট প্রবাগানের রীতির কথাও তিনি 
উল্লেখ করেছেন, 
প্রাবেশিক্যাশ্রয়ো যে চ পূর্বাহ্ন চৈব তে স্থৃতাঃ । 
নক্তন্দিবসমুখাস্ত নৈক্ষামিক্যাশ্চ কালজাঃ ॥ 
সাম্যাঃ পূর্বাহ্কালে তু মধ্যান্হে দীপ্তসংশ্রয়াঃ। 
অপরাহে তথ! মধ্যাঃ সন্ধ্যায়াং করুণাশ্রয়াঃ ॥ 
অবশ্য রসের সঙ্গেই ঞ্রবাগুলির প্রকৃতিকে সম্পকিত ক'রে দিনরান্তি বিভিন্ন সময়ে 
গান করা হত। 
অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধভেদে করবার পদ ছিল ছু'রকম ও তার] সতাল ও অতাল- 
ভেদেও আবার ছু'রকম শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। নিবদ্ধ ধবায় বিচিত্র তাল, ছন্দ, 
যতি, পাদ ও সমনিয়ত অক্ষরের সমাবেশ থাকত ও অনিবন্ধ ঞ্রবায় সেগুলি 
থাকলেও তালের বন্ধন থেকে তা মুক্ত ছিল। অর্থাৎ নিবদ্ধ গ্রবা ছিল তাল ও 
ছন্দযুক্ত গান, আর অনিবন্ধ ঞ্ুবা ছিল আলাপ বা আলপ্তি-শ্রেণীভৃত্ত। 
কাজেই ভরত আলাপের কথা স্পষ্টভাবে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ না করলেও তার 
প্রচলন যে অনিবদ্ধ গানের পর্যায়ে অব্যাহত ছিল ত1 একদিক দিয়ে তিনি স্বীকার 
করেছেন। 
১২৮।  শীর্ষক্ষোদ্ধতা চৈব অনুবন্ধো! বিলিতা। 
আড.ডিতা চাপৰৃষ্ট। চ বট্প্রকারা ধরব! শ্বতাঃ 
_ নাট)শান্ত্র ( কাণী ) ৩২৩৫৩ 
১২১। শিরঃস্থ। নীয়তে তদ্ধি যস্মাত্ৃদ্ধি চ শীর্বকম্‌। 
উদ্ধত। রুদ্ধত। বল্মাৎ তল্মাদ্গের ফ্রবা। বুধৈঃ ॥ 
পু সঃ ০ 
অডূডিত| তৃৎকটগুণ। শৃঙ্গাররসসম্ভবা! ৷ 
ফল্মাততন্মাৎ প্রসন্ন! চ তল্মাদেবাড.ডিত। শ্বৃত! ॥ “-প্রস্ৃতি 
রঃ *-নাটাশাস্ (কাণী ) ৩২২৫৪-২৬০ 





২৯৪. | সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


স্থৃতরাং ছন্দ, বৃত্ত ও জাতিভেদে গ্রবা বিচি রূপে প্রকাশিত ছিল। পঙ্ বা 
সাছিত্যগুলি বেশীর ভাগ শন্বরস্তরতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকত। বিভিন্ন এ্ষার 
নামও বিচিন্ত্র রকমের ছিল। যেমন তটি, ধৃতি, রজনী, ভ্রমরী, জয়া, বিছ্যাৎভ্রাস্তা, 
ভূতলতন্বী, কমলমূখী, শিখা, ঘনপড্ক্তি, মালিনী, বিমলা, জলা, রম্যা, ভীমা, 
নলিনী, নীলতোয়া, কামিনী, ভ্রমরমালা, ভোগবতী, মধুকরিকা, সমুদ্র প্রভৃতি । 
সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় গ্রুবার পদগুলি রচিত হ'ত1১৩* 
ধ্বাগানের ভাষা সম্বন্বেও ভরত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন 
বায় শুরসেনী ভাষা প্রয়োগ করা হ'ত, কিন্তু তাতে মাগধীর প্রচলন বিশেষ 
স্থখকর হ'ত না। দিব্যভাষ! হিসাবে সংস্কৃতের সমাদর যথেষ্ট ছিল, অর্ধপংস্ত ছিল 
মানুষের পক্ষে উপযোগী ।৯৩১ ছন্দ ও প্রমাণযুক্ত গানকেই “দিব্য” বলে । স্ততিমূলক 
গানের ( ঞ্রবা ) নাম ছিল “সংকীর্তন' | এখানে উল্লেখযোগ্য যে “সংকীর্তন* তথা 
শৌরধ-ীর্ধ-গুণগাথা-রূপ স্ততিমূলক সঙ্গীতের প্রচলন খুটীয় ২য় শতাবীতেও ছিল, 
এটি কেবল মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব-সাধক পদ্দকর্তাদেরই স্থষ্ট ব] উদ্ভাবিত নয়। বিজয়, 
আশীর্বাদ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ও দেবতার আরাধনায় খক্‌, গাথা, পাণিকা 
প্রভৃতি সাতটি “অঙ্গগীতি' গান করার রীতি ছিল। বড়জ, গান্ধার, মধ্যম ও 
পঞ্চমাদি হ্বরযুক্ত জাতিগানগুলি দেবতাদের উদ্দেসশ্ত্েই প্রযুক্ত হ'ত ।১৩২ 
১৩০। উদ্দাহরণ যেমন, 
কক) শ্বরঃ শুলভূৎ, পাতু মাং লোককৃৎ । (- সংস্কৃত) 
(খ) সংঅন্ততো। অঙ্গঅন্মি 
বাই বাও পুল্পবাহী॥ (প্রাকৃত ) 
(গ) এ এ গঞ্জস্ত! তোওং মুচ্ছস্ত। 
লোঅং ছাঅনস্তা মেহ1 সংপত্া! ॥-_ প্রভৃতি 
১৩১। ভাব! তু শূরসেনী স্তাৎ খরবাণাং সম্প্রয়োজয়েৎ। 
ন ভাষাফৈব মাগধ্যাৎ কর্তব্যং নৎকুটং বুধৈঃ। 
দিব্যানাং সংস্থৃতাঙ্গানাং প্রমাপৈস্ত বিধীয়তে ॥ 
অর্ধসংস্বৃতমেবং তু মান্যাশাং প্রয্নৌজয়েৎ। 
সমাট্যশান্ত্র ৩২1৪০৮-৪১০ 
১৩২। যত্তেবাং সাত্বিকে ভাবঃ কর্ম সন্বীর্তনং চ যৎ। 
তৎকার্যং গানযোগে তু প্রমাণং বিধিসংশ্রয়ম্‌। 


ঞং রঃ সং নঃ 
ছন্দঃপ্রমীণসংধুক্তং দিবযানাং গানমিততে | 
গ্ত্যাপ্রন্নেণ তৎকার্ধং কর্ম সনীর্তনাদপি। 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ২৯৫ 


ঞবাগানের আস্তর প্রতি বা লক্ষণের পরিচয় দিয়ে ভয়ত উল্লেখ করেছেন, 

ূরণস্বরং তত্র বিলদ্বিবর্ণ, তরিস্থানশোভং ভ্রিতয়ং ভ্রিমাতম্‌। 

রং সমং ঈক্ষমলংকতং চ, হপ্রযুক্তং মধুরঞ্চ গানম্‌ ॥ 

গীতে প্রযত্বঃ গ্রথমং তু কাধঃ, শয্য] হি নাট্যস্ত বস্তি গীতম্‌। 

গীতে চ বাছ্যে চ হি সংপ্রযুক্তো, নাট্যপ্রয়োগে ন বিপত্তিমেতি ॥ 

ধরবগানে পূর্ণশ্বর, বিলম্বিত বর্ণ, মন্ত্রা্দি তিন স্থান ও বিলম্বিতার্দি তিন মাত্রার 

বিকাশ থাকে । গান আনন্দের উদ্বোধক ও মধুর হয়। করবা রক্ত, সম, শ্্ষ প্রভৃতি 
গুণে অলঙ্কত। নাট্য বা অভিনয়ের জন্যই ফ্রুবগান অভিপ্রেত। “সম” বল্তে 
লয়ের সঙ্গে আরোহ অবরোহাদি চার বর্ণ লয়ের সঙ্গে সঙ্গত। “রক্ত বলতে বীণা, 
বেখু ও কঠম্বর তথা গানের একীকরণ ও তিনটির সম্মিলিত আনন্দদায়ক ও 
গ্রীতিকর ধ্বনি । "রক্ষণ অর্থে মন্ত্র বা তার ( উচ্চ ) স্বরগুলি দ্রুত মধ্যাদি লয়ের মধ্যে 
প্রকাশিত হ'লেও হুক্মৃতা ও সাবলীলতার উদ্বোধক ৷ “মধুরং শবে মাধুর্য ব! 
লাবণ্য এবং এই লাবণ্য রাগত্ব-প্রকতির পরিচায়ক । মোটকথা ধরবগানগুলি 
শ্রতিরপ্রক ও মনোহরণকারী শ্বরের তথা রাগের মাধ্যম ও পরিবেশক ছিল। 
এছাড়া বাগানে গান্ধর্১৩৩ জাতিরাগগুলির প্রয়োগ করা হ'ত । যেমন শাঙ্গ দেব 
গান্ধারীজাতির ( জাতিরাগ ) প্ররুতি বা লক্ষণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন £ 
“বিনিয়োগে ফ্রবাগানে তৃতীয় প্রেক্ষণে ভবেং” | মধ্যমাজাতির বেলায় বলেছেন £ 
“বিনিয়োগো প্রবাগানে দ্বিতীয়প্রেক্ষণে ভবেং»। ষড়জকৈশিকীজাতির লক্ষণের 
পরিচয়ে তিনি বলেছেন £ *প্রাবেশিক্যাং ফরবায়াং” ; ষড়জোদীচ্যবার বেলায় £ 
“দ্বিতীয়ে প্রেক্ষণে গানে ক্রবায়াং বিনিযোজনম্”, গান্ধারোদীচ্যবার প্রসঙ্গে ঃ 
“বিনিয়োগে ফ্ুবগানে”, রক্তগান্ধাবীর বেলায় £ “ক্রবায়াং বিনিযোজনম্‌” প্রভৃতি | 
এভাবে কৈশিকী, মধ্যমোদীচ্যবা, কার্মারবী, গান্ধারপঞ্চমী, আতম্বী, নন্দয়স্তী প্রভৃতি 
জাতিরাগের বেলায়ও ঞধ্বাগানে তাদের প্রয়োগের কথা শাঙ্গদেব উল্লেখ 
করেছেন ।১৩৪ 


রত খঃ ক সং 
জয়াশীবাদযুক্তানি কাধাণ্যেতানি দৈবতে ॥ 
ধগগা খাপাণিকা হোষাং বোক্ধব্যান্ত গ্রমাণতঃ | 
বিশ্রাব্যশ্চৈব ঘন্মাতু তল্মাদূশীতেযু যোজয়েৎ । 
১৩৩। কলিনাথ উল্লেখ করেছেন £ প্ষাঁড়জ্যাদিজাতয়ো! গ্রামরাগাদয়শ্চ যড়িধা রাগ! 
গান্ধশবেপো চ্যন্তে |” : 
১৩৪ | সঙ্গীত-রত্বাকর, ১ম ভাগ ( আডেয়ার সংস্করণ ), পৃঠ ১৯৯-২৩৪ আস্টব্য। 
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সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


শাঙ্গদেব জাতিরাগগুলি স্বরন্ধূপ তথা স্বরলিপিরও আভাস দিয়েছেন। 
যেমন ধাড়জীর পরিচয় দিয়েছেন : ফড়জন্বর ম্তাসপ এবং অংশ । গান্ধার ও 
পঞ্চম অপন্তাস। ্বরক্নপ যেমন, 
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[1১৩৫ 


--প্রভৃতি 


পদ, কথা ব1 সাহিত্য ব্রহ্মপদ £ “অন্যাৎ তং ভবললাটেতি ব্রহ্মপ্রোক্ত পদাক্ষরৈঃ 


স্বরযোজনাপ্রকারম্ত * *” | সমস্ত পদটি হল, 

তং ভবললাটনয়নাম্বজাধিকং 
নগস্ম্প্রণকেলিসমুদ্তবম্‌ । 
সরমকৃততিলকপক্কান্নলেপনং 

প্রথমামি কামদেহেন্ধনানলম্‌ ॥ 


এই পদটিতে ষড়জ ৩৬ বার + খষভ ১২ বার+ গান্ধার ২০ বার+-মধ্যম ৮ বার+- 
পঞ্চম ৮ বার+ধৈবত ১৬ বার+নিষাদ ১২ বার*-* ১১২টি ব্বরসংখ্যার প্রয়োগ 
আছে। শাঙ্গদেব বলেছেন যদি শুদ্বনিধাদের পরিবর্তে ষাড়জীতে কাকলি- 


॥ গু 
১৩৫1 সম্তার-বড়জস্র্স এবং স-্মন্্র-বড়জ-্স্‌্। এভাবে স্বরচিহ অনুসরণ করতে হবে। 
প্রাচীন ম্বরলিপিপন্ধতি এই ধরণের ছিল £ 


প্উরধ্ব রেখাশিরান্ত তারঃ, মন্দ কিছুশিরা তবেৎ"। 
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নিষাদের ব্যবহার করা হয় তবে দেশীরাগ বরাটার ছায়া দেখা দেয় £ “বরাটা 
দৃশ্যতে”। অবশ্থ জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ থেকে অস্তরভাষাদি ও 
অভিজাত দেশীরাগাদির স্যটি হয়েছে । 

জাতিরাগগুলির ত্বরলিপিতে মন্ত্র, মধ্য ও তার তিন রকম স্থানের এবং 
উচ্চারণভঙ্গি হিসাবে গুরু ও লঘু শ্বরের মাত্র ব্যবহার দেখা যাঁয়। ভরতের 
সময়ে (খুষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ) স্বরলিখনের প্রচলন ছিল কিনা তার কোন 
প্রমাণের তিনি উল্লেখ করেন নি, কিন্তু টাক। বা ভাম্তকার অভিনবগুঞ্ের সময় 
তথা খুষ্টীয় ৯৫০-৯৬০ অবৰে স্বরলিখনপ্রণালীর যে উদ্ভাবন হয়েছিল তার প্রমাণ 
পাই আচাধ-লিখিত মাগধী প্রভৃতি গীতির স্বরলিখন (069005) থেকে । খৃষ্টীয 
১৩শো শতাব্দীতে শাঙ্গদেবের সময়ে অবশ্য স্বরলিখনের প্রচার ভিন্নভাবে 
হয়েছিল। তবে তা এখনকার মতো স্থঠ ও বিজ্ঞানসম্মত ন] হওয়ায় জাতি- 
রাগগুলির তদানীস্তন শ্বরলিখন আয়ত্ত কর] আমাদের পক্ষে দুরূহ। তারি 
জন্ত ধ্রবাগানে জাতিরাগগুলির ব্যবহার হ'লেও তাদের স্বররূপ দিয়ে ফ্রবাগানের 
নির্দিষ্ট রূপের পরিচয় লাভ করা কঠিন। 

কলিনাথ উল্লেখ করেছেন ঞবাগানের রাগগুলি প্রকাশের জন্য স্থায়ীন্বরকে 
আশ্রয় ক'রে ব্রহ্মণীতিতে “বণ্ট, প্রভৃতি অর্থহীন শব্গুলির ব্যবহার হ'ত লঘু 
আদি কালের মাধ্যমে তাল ব1 ছন্দের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ।১৯৩৬ বৈদিক 
অর্থহীন শব্দগুলির নাম ছিল “স্তোভাক্ষর' ৷ বৈদিক হায়ি হায়ি, হুবা হায়ি ও 
আধুনিক অনিবদ্ধগানে বা আলাপে “নেতে তারি তোম নোম, আলি আলা। 
প্রদৃতি শব এবং ব্রদ্মগীতিতে ব্যবহৃত 'বন্ট,ং বণ্ট,ং বা হৌ হৌ, হাঁ হাঃ 
শবগুলি। লৌকিক স্তোভাক্ষারেরই অমনুকৃতি। পরিশেষে ভরত উল্লেখ 
করেছেন, 

ধবাবিধানঞ্চ ময়! '্ঘরতালপদাত্মকম্‌ ॥ 
গান্ধার্বমেতৎ কথিতং ময়! হি 
পূর্ব যদুত্তং ত্বিহ নারদেন।১৩* 

গান্ধর্ব যেমন শ্বর, তাল পদযুক্ত গান ব! গীতি, ধবাও তাই । ঞ্রবাগানে 


১৩৬। 'ধ্বাদিগানেষু রাগপ্রকাশানার্ঘং স্থািস্বরাশ্রয়ণেন 
কষ্ট, মা দিবপপিরিগ্রহো। লঘখাদিকালপরিজ্ঞানায় তাঁলপরিগ্রহস্চ"। 
" »সকলিনাথ 
১৩৭। নাট্যশস্ত্র (কাশী সংস্করগ ) ৩২৪৮৩-৪৮৪ 


২৯৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


জাঁতিরাগের সমাবেশ থাকায় তা যে গাব্বর্শ্রেবীতৃক্ত সেকথা ভরত মুক্তকষ্ঠে 
পান্ধবমেতৎ শব্দের দ্বারা! শ্বীকার করেছেন। মাগধী প্রভৃতি চারটি নিবন্ধ 
গীতির সম্বন্ধে এ একই কথা। জাতিরাগগানে ক্রবাগাঁনের মতো মাগধী 
প্রভৃতি চারটি গীতির নিবিড় সম্পর্ক ছিল, সুতরাং তারাও অভিজাত দেশী 
গীতি নয়, গান্বর্ব বা মার্গসঙ্গীতেরই অপরিহার্য উপাদান। 
আতোগ্প্রকরণে প্রথমে (৩০শ অধ্যায় ) ভরত মাত্র বেধু বা বংশের কথাই 

উল্লেখ করেছেন।১৩৮ বেণুর ছিপ্রগুলিতে ( পর্দায়) অঙ্গুলি-স্থাপনার কৌশল 
থেকে পূর্ণ, অর্ধ প্রভৃতি স্বরগুলির স্ট্ি হ'ত। বেণুবাদকরা শ্রুতিজ্ঞানসম্পন্ 
ছিল, কেননা চতু:শ্রুতিযুক্ত পূর্ণ, তিনশ্রতিযুক্ত কম্পিত বা দু'শ্রতিসম্পন্ন অর্ধ 
স্বরগুলি প্রকাশের জন্য তাদের অঙ্গুলি-চালনা ছার] শ্রুতির বিকাশসাধন করতে 
হ'ত। ভরত উল্লেখ করেছেন, 

স্বরাণাং তু শ্রুতিরূতং তচ্চ মে স্নিবোধত। 

ব্যক্তমুক্তাঙ্গুলিস্তত্র ্বরো জ্ঞেয় চতুঃশ্রাতিঃ ॥ 

কম্পমানাঙ্গুলিশ্ৈব ত্রিশ্রুতিশ্চ স্বরো৷ ভবেৎ। 

দ্বিকোহ্রধাঙ্গুলিমুক্তস্ত এবং শ্রত্যাশ্রিতাঃ শ্বরাঃ ১৩৯ 
সম্পূর্ণ মুক্ত অঙ্গুলি থেকে ( অর্থাৎ অঙ্গুলি বেণুর ছিদ্র থেকে সম্পূর্ণভাবে তুলে 
নিলে ) চতুঃশ্রুতিসম্পন্ন পূর্ণন্থরের স্যষ্টি হয়। এর দ্বার! বোঝা যায় ভরত মোটামুটি 
এককলা ব1! একমাত্রার স্বরকে চারশ্রুতির স্বর বলেছেন। অঙ্গুলি কম্পিত হ'লে 
তিনক্রুতির স্বর ( এক কলা বা এক মাত্রার তিন ভাগ ), অর্ধাঙ্গুলি হ*লে অর্থাৎ 
বেগুর ছিদ্র থেকে অঙ্গুলি অর্ধেক মুক্ত করলে ছু'শ্রুতির স্বর সথঙি হয়। শ্রুতিমুখে 
স্বরের বর্ণনা ও তার কল! বা মাত্রা-নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ছিল। 
ৃষটপূর্ব যুগে এ'ধরণের স্বরস্থষ্টির কৌশল বা৷ উদ্ভাবনের স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। ভরতের সময়ে গানের ত্বরকে অন্ুগমন করত বেণু বা বাশী (বংশ) এবং 
কণ্ঠসঙ্গীতের সহচারীও হ'ত বেণুঃ “যেয়ং গীতা! (বা ষং যং গতঃ) ত্বরং 
গচ্ছেৎ তং বংশেন বাদয়ে”। শ্রতি-নির্ধারণের সময় বীণাকে ভরত মানুষের 
শরীরের সঙ্গে তুলন! কয়েছেন। বেণু বা বংশের বেলায়ও তাই । বেশুতে 
ত্বরস্থ্রির সময় শিল্পীকে তিনি বর্ণ ও অলংকার হ্ষ্টির দিকে মন দিতে 

১৩৮। প্রকৃতপক্ষে ভরত আতোছীপ্রকরণ নিষ্ধে ছুটি অধ্যায়ে (৬*শ ও ৩৩প অধ্যায়) 


হবার আলোচন! করেছেন। 
১৩৯ নাট্যশাস্ত্র (কাঁশী সং ) ৩০1৫-৬ 


নাটাশান্দ্রে সঙ্গীত ২৯৯ 


বলেছেন। বেগুতে ললিত, মধুর ও ন্গিষ্ক এই তিন রকম শ্বর স্্ট করা হ'ত 2 
“ললিতং মধুরং ন্সিধং বেপোরেবিধং বাছ্যম্*। বেণুষাগ্য ঘে গানের মাধুর্য ও 
সৌন্দর্য উৎপাদনের জন্ত সেকথা ভরত স্পষ্ট করেই বলেছেন £ “এবমেতৎ 
ত্বররুতং বিজ্ঞেয়ং গানযোক্ৃভিঃ৮ । এখানে উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন যে 
আতোছপ্রকরণে মাত্র স্থৃষিরশ্রেণীর বাছ/ সম্বন্ধে আলোচনা করলেও তিনি 
বিভিন্ন বীণার বিবরণ দিয়েছেন। নারদীশিক্ষায় নারদ বৈদিক ও লৌকিক 
গানের জন্য গাত্র ও দারবী এই ছু*টি বীণার কথ! উল্লেখ করেছেন। এদের 
মধ্যে সামগানের জন্য গাত্রবীণণ ও গান্ধর্ব বা জাতিগানের জন্য দারবীবীণা ব্যবহৃত 
হ'ত।১৪* অনেকের অনুমান যে খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈদিক যুগের 
বীণাগুলির প্রচলন লোপ পেয়েছিল, তাই ভরত সাঁমগানের জন্য একটি বীণার 
কথাই উল্লেখ করেছেন, আর গান্দর্বের জন্যও তাই । শুধু তাই নয়, বীণার নির্সাণ- 
রহস্যের পরিচয় দেবার বেলায়ও তিনি মাত্র গাত্রবীণার কথাই বলেছেন। কিন্ত 
এধরণের সিদ্ধান্ত করার কোন কারণ নাই। নারদের অভিপ্রায় হ*ল বৈদিক 
ও লৌকিক গান-ু"টির আলোচনার মাধ্যমে দু'টি পদ্ধতির মধ্যে একটি যোগস্ত্র 
স্থাপন করা, আর তারি জন্য তিনি ছু*টি পদ্ধতির মিলনমন্ত্র উচ্টারণ করেছেন £ 
“থঘঃ সামগানাং প্রথমঃ ল বেণোর্সধ্যমঃ শ্বরঃ৮| বীণা ও বেণুর মধ্যে এখানে 
নারদের সাম্য-মৈত্রীর মিতালী পাঠানোর আকুতি দেখা যায়। তার 
প্রয়োজনের অনুযায়ী তাই (১) ত্বরের বেলায় বীণা ও বেণু, এবং (২) বীণার 
বেলায় গাত্রবীণা ও দারবীবীণার আশ্রয় নিয়েছেন । নচেৎ তীর সময়েও বিভিপ 
রকম বীণার প্রচলন ছিল। 

ভরতের বেলায়ও তাই । তিনি ৩*শ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বেণুর উদাহরণ 
দিয়ে গানের জন্য (২৯শ অধ্যায়ে) সপ্ততস্্রী-চিত্রা ও নবতস্ত্রীবিপঞ্ধীর 
বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তাই ব'লে তার সময়ে অপরাপর বীণ| ও বাচ্যস্ত্রের 
প্রচলন যে ছিল নাতানয়। কেননা ৩*শ অধ্যায়ে “আতোগ্যং স্থষিরং নাম” ১৪১ 
প্রভৃতি শ্লোকের উল্লেখ ক'রে পুনরায় ৩৩শ ( কাব্যমালা-সংস্করণে ৩৪শ ) অধ্যায়ে 


১৪*। দারবী গাত্রবীণা চ ছে বীণে গান-জাতিবু। 
সামিকী গাত্রধীণা তু তশ্যাঃ শৃণুত লক্ষণম্‌ 
গাত্রবীপ। তু সা প্রো বন্যাং গাযন্তি সামগাঃ | 
১৪১। এটি কাব্যমালা-সতক্কর়ণের পাঠ । কাপী-সং্করণে পাঠ হ'লঃ “আদ্যং তু গুষিরং 
নান” প্রসৃতি। 


রীতির সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


তিনি আতোস্ বা অরনদ্ববিধিরও আলোচন! করেছেন £ “অথাতোগ্যবিধিম্বেষ 
ময়া প্রো; সমাসতঃ” (কাশী-সংস্করণ )। কিন্তু কাবামালাসংস্করণে ছুটি 
আতোগ্প্রকরণের পাঠে বেশ একটি পূর্বাপর যোঁগন্থত্রের ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। যেমন, 
ততবাগ্যবিধানং যন্ময়াবিভিহিতং পুর! । 
_ অবনদ্ধা ততম্কাপি তন্ত বক্ষ্যামি লক্ষণম্‌ ॥ 

এখানে পুরা” শব্দটি ৩০শ ও ৩৩শ বা ৩৪শ অধ্যায়-দু'টির মধ্যে পারস্পরিক 
সন্বন্ধের কথ! প্রকাশ করছে। দ্বিতীয় আতোগ্য বা অবনদ্ধপ্রকরণটি প্রথমের 
চেয়ে বিস্তৃত ও মূল্যবান । এই অধ্যায়ে ভরত স্বঙ্গ বা! পু্করের জন্সকাহিনীর 
পরিচয় দিয়েছেন যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পুর, ম্বদঙ্গ, পণব, দুর, 
ঝল্পরী, পটহ্‌ প্রভৃতি চর্মে নিমিত অবনদ্ধ ( “চর্মাবনন্ধানি” )১*২ ও অন্্ী-বাগ্চযন্থ 
বিপ্ধী, চিত্রা, দারবী, কচ্ছপী, ঘোষা বা ঘোষক প্রভৃতির আলোচনা ৩৩শ 
(কাব্যমালা ৩৪শ ) অধ্যায়ে দেওয়া আছে। এখানে বিপঞ্কী, চিত্রা ও দারবী 
বীণা-তিনটি অঙ্গ এবং কচ্ছপীও ঘোষকা প্রভৃতি প্রত্যঙগশ্রেণীভুক্ত।১৩ তত্তরী 
মতো! চর্মবাগ্যগুলির মধ্যেও অঙ্গ ও প্ররত্যঙ্গরূপ বিভাগ আছে। যেমন মৃদঙ্গ, 
দুর, পণব প্রভৃতি অঙ্গ-চর্মবাদ্য ও বল্পরী পটহ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ-চর্মবাহ্য 1১৪2 
সে'রকম শুধিরবাগ্ঘশ্রেণীর মধ্যে বেণু বাঁ বংশ এবং শঙ্খ ও ডক্বিণী প্রত্যঙ্গ ।১৪« 
এ' ছাড়া ভরত ভেরী, ছুন্দুভি, ডিগ্ডিমি প্রভৃতি গম্ভীর শবকাঁরী বাগ্যযন্ত্রেরও 
নামোল্েথ করেছেন । তিনি বলেছেন এসকল বাছ্যযস্থ গঠনে শিথিল ও আয়ত 
ব'লে এদের শব্ধ বা ধনি বেশ গভীর ।১৪৬ 


পলিপ ৯৮ শিস লি 


১৪২ । চর্মণ! চাবনন্ধাংস্তাম্‌ মৃদঙ্গান্‌ দু রাংস্তণ। | 
০ মং মং মং 
বল্লরীপটহাদীনি চর্মাবনদ্ধানি তানি তু ॥ ৩৪1১১-১২ 
১৪৩। বিপঞ্কী চৈব চিত্র। চ দারবীঘহ্ৃসংজ্জিতে । 
কচ্ছগীঘোষকাধীনি প্রত্যঙ্গানি ততৈব চ। ৩৪1১৪ 
১৪৪ । মৃদল্লো দর্ঘ'রশ্চৈব পণবেধঙগসংজ্জিতে । 
বল্পরীপটহাদীনি প্রত্যঙ্গানি তথৈব চ ॥ ৩৪।১৫ 
১৪৫ অঙ্গলক্ষণসংযুক্তে| বিজেয়ে। বংশ এর হি। 
শঙ্ছস্ত ডক্িবী চৈব প্রত্যঙ্গে পরিকীতিতে ॥ ৩31১৬ 
১৪৬ তেরীপটহ্ধাভিস্তথা ছুন্ভিডিগ্ডিমৈঃ। 


শৈধিল্যাদায়তত্বাচ্চ স্বরে গাস্তীর্বমিন্ততে ॥ ৩৪1২৬ 


নাট্যশান্তে সঙ্গীত ৩০ 


ভরত বাস্তধস্গুলির গঠন ও নির্মাণপ্রণালীরও বিবরণ দিয়েছেন। তিনি 
মৃদঙ্গের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ মৃদঙ্গের আলিঙ্গ গোপুচ্ছের মতো গঠনবিশিষ্ট হওয়া 
উচিত। বামমুখ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ অঙ্গুলি ব্যাসযুক্ত, দক্ষিণমুখ তার কিছু কম। 
মধ্যদেশ পৃথুল ও চারদিকে চার অঙ্গুলি পরিমিত গোলাকার গল সুত্রের সঙ্গে 
সংযুক্ত থাকে । তিনি মৃদঙ্গের লক্ষণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, 
ত্রিবিধ! ক্রিয়া মুদজানাং হুরিদক্রিয়বাশ্রয়!। 
তথা গোপুচ্ছরূপা চ ভবত্যেষাং স্বরূপতঃ ॥ 
হরীতক্য| তু তিত্বস্ক্যা যমযধ্যস্ততধবকঃ | 
আলিঙগঞ্ৈব গোপুচ্ছ! কৃতিরেষাং প্রকীতিতাঃ ॥ 
তালাশ্রয়ে! ধবতাশ্চ যুদঙ্গাঙ্গিত ইব্যতে। 
মুখে তন্যাঙ্ুলানি স্থযত্য়োদশ চতুর্দশ ॥ 
তয়োধ্বকশ্চ কর্তব্যশ্চতুস্তালপ্রমাণকমূ। 
মুখং তশ্য!হুলানি স্থ্যঃ অষ্টাবেব সমাসতঃ ॥১৪" 
ভরত পণবের দীর্ঘতা1 ষোল অঙ্গুলি বলেছেন। পণবের একটি মুখ আট অঙ্গুলি ও 
অন্য মুখ পাঁচ অঙ্গুলি ব্যাসবিশি্ হ'ত। দর্দর (দছুর?) ঘটের (কলসী) 
আকারবিশিষ্ট এবং মুখও ঘটের মতে! দেখতে । মধ্যদেশ পৃথুল ( মোটা) ও 
বারো অঙ্গুলি ব্যাসবিশিষ্ট হ'ত। মুখ চর্ম দিয়ে ঢাক! ( আচ্ছাদিত ) হ'ত।১৪৮ 
সেই চর্ম আবার কি ধরণের হ'ত ভরত তারও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন পণব, পুক্ষর ও ম্দঙ্গের মুখে যে চর্মের আচ্ছাদন থাকত তা৷ উত্তম হ'ত 
এবং জীর্ণ, পরিত্যক্ত, কাকের মুখের দ্বারা স্পৃষ্ মেদযুক্ত ও ধূমা্দি দ্বার! দূষিত 
প্রভৃতি ছ"টি দোষ থেকে মুক্ত হ'ত। সেই চর্মবাদ্য নির্মাণ করার আগে 
দেবতার অর্চনাদি-রূপ মা্গলিক অনুষ্ঠান করা হ'ত। প্রাচীনকালে সঙ্গীত যে 
ধর্মের সঙ্গে ওত:প্রোতঃভাবে যুক্ত ছিল তা ভরতের “দেবতাভ্যচ্নাং কৃত্বা 
প্রভৃতি কথাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝ! যায়।১৪৯» কণসঙ্গীত ও নৃত্যের সহযোগী 
১৪৭। নাট্যশান্ত্র (কাশী সংস্করণ ) ৩৩1২২৬-২২৯ 
১৪৮ | দর্দরস্য ঘট। কারে! ভরত্যষ্টিমুখন্তথ!। 
মুখং চ তন্ত কর্তব্য ঘটন্ত সদৃশং বুধৈঃ | 


ঘবাদশাঙ্গুলিবিস্তীর্দধ পীনোষ্টধ সমাসতঃ। 
-_নাট্যণান্্র (কাশী ) ৩১২৩৩ 


১৪৯। নাটাশান্ত্র (কাশী সং) ৩৩।২৩৫-২৪৫ প্লৌকগুলিতে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান্র উল্লেখ 
আছে। ৰ 


৩০২. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


হিসাবে ভাগাগ্য বা মৃদঙ্গের উপযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। গধু তাই 
নয়, “ম্বদজানাং তৃ লক্ষণম্‌” (৩৩1২৫৫)- "মদের লক্ষণ-বর্ণন1 থেকে বোঝা যায় মু 
বাগ্ঘষস্ত্র হিসাবে কত পবিত্র ও কল্যাণগ্রদ ছিল। 

মুদলক্ষণের পর ভরত সমহস্ত, কর্তরী, হল্তপাণিত্রয়, বর্তনাঘর্তনা, দগ্তহস্ত 
প্রভৃতি উপহস্তের লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন।১** তারপর বাদকের লক্ষণ। 
তিনি উল্লেখ করেছেন যিনি গীতবাত, কলাবাত ও গীতযোক্ষে বিশারদ, ধিনি 
লঘুহস্ত ও চিত্রপাণিবিধি ভালোভাবে জানেন, ঞ্রুবাগীতি ও বাগ্িকলা সম্বন্ধে 
ধার অভিজ্ঞতা আছে, ধার হম্ত মধুর, যিনি স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান তিনিই সবাক 
হবার উপযোগী ।১১ নাট্যের উপলক্ষে বাছ্য ও বাগ্যলক্ষণ বণিত হ'লেও আগম- 
শান্তর অন্যায়ী সকল লোকের ও সকল অনুষ্ঠানের জন্যই সেগুলি নির্বাচিত ছিল। 

ভরত মুদঙ্গকে বলেছেন “ভাগুবাদ্য । পুর অনেক সময় মুদঙ্গের সমানার্থক 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে । আসলে পুর মৃদ্গ শ্রেণীভুক্ত বাছ্য, কেননা ভরত নাট্য- 
শান্সের আতোছ্য বা অবনদ্ধপ্রকরণে মৃদঙ্গ ও পুক্কর উভয় শবই ব্যবহার করেছেন 
উভের সার্থকত] দেখিয়ে । তিনি উল্লেখ করেছেন, 


১৫০। তর্জন্তাঙ্ুষ্ঠযোগেন স্বত্রে জীতিগতিস্ততঃ ॥ 

পর্যাগাপতনৈজ্ঞেয়। কর্তরী হস্তয়োঙ্থয়োঃ। 

সময়োঃ সমতালেন ছয়োহত্তসমা শ্রয়োঃ ॥ 

পর্যায়তঃ প্রভাতো। যঃ সমহস্ত ইতি স্মৃতঃ ৷ 

বিভাবিতব্যা বামন্ত পাঁঞ্িনাঙ্গুলিতিস্তথা ॥ 

সকৃদ্দক্ষিশাস্তহ্ত হস্তপাণিত্রয়ং ভবেৎ। 

পূর্ধদক্গিণহত্তেন ্রমাস্থামেণ পাঁদতঃ ॥ 

চত্বারো যত্র বর্তপ্তে বর্তনাদঘর্তনাঃ স্ৃতাঃ। 

প্রথমং বামহন্তেন গৃহীত্বা দক্ষিণেন তু ॥ 

প্রহারাঃ ত্রমপাদেন দওহন্তঃ সমন্তয়োঃ। 

--নাটাশান্ত্র (কাশী ) ৩৩1২৫৭-২৬২ 

১৫১। অত উধ্ব" প্রবক্ষ্যামি বাদকানাং তু লক্ষণম্‌। 

গীতবাতকলাবাতগৃহমোক্ষবিশারদং ॥ 

ঞঃ সং ফু 

হৃবিহিতশরীরবুদ্ধিং সংসিদ্ধে! বাদক: শ্রেষ্ঠঃ। 
ৃ _নাট্যশান্ত্ (কান ) ৩৩1২৬৪-২৬৬ 


; নাটাশানে সঙ্গীত (০৩ 


“ ষতিপাণিসমাযুক্তং গুরুলঘক্ষরান্থিতম্‌ ॥ 
পৌক্ষরন্ত তু বাছান্ত মৃদ পণবাশ্রয়ম্‌। 
বিধানং তু প্রবক্ষ্যামি দুরন্ত ততৈব চ ॥ 

এ'থেকে বোঝা যায় চর্সবাছ্য পুঙ্কর মুদজ, পণব ও দদু'রের সমগোষ্টিতৃক্ত । ভরত 
পুক্রকেই কিন্তু চর্মবাদ্বন্ত্রের মধ্যে বেশী সম্মান দিয়েছেন, কেননা ষোড়শ অক্ষর, 
চতুর্ার্গ, ছ'রকম কারণ, বিলেপন, তিন যতি, তিন লয়, ত্রি-গত, ভ্তি প্রকার, 
ত্রি-যোগ, ত্রি-পাণি, ত্রি-প্রহার, পঞ্চ-পাণিগ্রহার, ত্রি-মার্জনা, কুড়ি প্রকার 
অলংকার, আঠার জাতি প্রভৃতি সাঙ্গীতিক উপাদান পুষ্কর-চর্মবাছ্ের সঙ্গেই 
সম্পকিত।১৭২ এই উপাদান বা অঙ্গগুলির মধ্যে ফোলটি অক্ষর হ'ল--কখগঘট 
ঠডচতথদধযরলহ। (১) এই ষোলটি অক্ষর তথা ব্যঞ্জনবর্ণ বাছোর অক্ষর 
(বোল) রূপে ব্যবন্ৃত হত।১৫৩ (২) ভরত উল্লেখ করেছেন পু্ষর, পণব, দদু'র ও 
সুদঙ্গে ক-ট-র-ত-ঘ-জ প্রভৃতি দক্ষিণমুখে ও গ-হ-থ প্রভৃতি অক্ষর বামদিকে হাতের 
আঘাতে উৎপন্ন হয়। আঘাত অক্ষরকে অনুকরণ ক'রেই উৎপন্ন হয়। চারটি 
মার্গ-_আলিপ্ু, আদিত, গোমুখ ও বিতস্ত।১৫৪ (৩) পুফ্ধরের বামদিকে উে্ব প্রলেপ 
দেওয়ার নাম “বিলেপন” ।১৫৫. (৪) ছ”টি করণ-__রূপ, কৃত ব! প্রতিক, গ্রতিভেদ, 
রূপশেষ, ওঘ ও প্রতিশুক্ল।১৫ ৬ (৫) ত্রিধতি হ'ল সমা, শ্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা ।১৫* 
(৬) ভ্রত, মধ্য ও বিলম্বিত তিন লয় 1১৫৮ (৭) তিন গত-_-তত্ব, ঘন ও ওঘ।১৫৯ 
(৮) তিনটি প্রচার-_সমপ্রচার, বিষম প্রচার ও সমবিষমপ্রচার ।১৬* (৭) তিনটি 
যোগ ব] সংযোগ-_গুরুসংযোগ, লঘুসংযোগ ও গুরুলঘুসংযোগ 1১৯৬১ (১০) তিন 
পাণি হ'ল সমপাণি, অব ব1 অবরপাণি ও উপরিপাণি ।১৬২ (১১) পাচটি পাণিগ্রহার 

১৫২। নাট্যশান্ত্র (কাশী সং) ৩৭-৩৯ 

১৫৩। কখগ** ইতি যোড়শাক্ষরাণি হ্যঃ। ৩৩৪০ 

১৫৪ | চতুরমার্গ নাম _আলিপ্তীদিততো মুখবিতস্তাল্সত্বানি চত্বারো মা্গ;। 

১৫৫। বিলেপনং নাম-_বামৌধর্ব কপ্রলেপাৎ। 

১৫৬1 বট্ুকরণং নাম-_রূপং কৃত (প্রতিবৃত ) প্রতিভেদে। রূপশেষমোঘ; প্রতিশুক্লেতি। 

১৫৭। ভ্রিযতি নাম__সম! স্রোতোগণ। গোপুচ্ছেতি অন্বয়াং। 

১৫৮ | ব্রিলয়ং নাম দ্রতমধ্যবিলঘ্িতযোগাৎ। 

১৫৯। ব্রিগতং নাষ-_তত্বং ঘনমোঘশ্েতি। 

১৬৯ | ব্রিপ্রচারে! নাষ- সমপ্রচারে। বিষমপ্রচারঃ সমবিষমপ্রচাঁরশ্চেতি | 

১৬১। ভ্রিসংযোগং নাম -গুরুসংযোগো! লঘুসংযোগো! গরুলঘুসংযোগশ্চেতি 

১৬২। ত্রিপাণিকং নাম--সমপাঁণিঃ অবরপাণিঃ উপরিপাঁণিশ্চেতি। 


৩০৪ | সর্গাত.ও সংস্কাতি; ধ 
ষেমন সমপাণি, অর্ধপাণি, অর্ধধিপাঁণি, পার্খপাণি ও প্রদেশিনীত।১** (১২) তিন 
প্রকার প্রহার হ'ল নিগৃহীত, অধনিগৃহীত ও যুক্ত ।১৬৪ (১৩) তিন প্রকার 
মার্জনা“ মাঘুরী, অর্ধমায়ূরী ও কর্মারবী | (১৪) আঠার-জাতি হ'ল শ্ুদ্ধা, একরপা, 
দেশাস্থরূপা প্রভৃতি | এগুলির উদাহরণ ভরত ৩৩1৪২-৯১ (কাশী সং) প্লোকগুলিতে 
দিয়েছেন। ৩৩৮৫-৯১ শ্লোকগুলিতে সমা, স্রোতোগতা৷ ও গোপুচ্ছ! ধতি-তিনটির 
পরিচয় দ্বিয়েছেন। “যতি' অর্থে হাতের তিন প্রকার সংযোগ 1১৬৫ তাও আবার 
তিন রকম ছিল £ রাদ্ধ, বিদ্ধ ও শধ্যাগত । যেখানে গান বা গীতিই প্রধান ও দক্ষিণ- 
মার্গের ব্যবহার সেখানে "শষ্যাগত' যতি বা বাছোর ব্যবহার হ'ত । যেখানে 
ক্রোতোগতা যতির ব্যবহার, মধ্য লয় ও সমপাণি সেখানে 'বিদ্ধ'-বাছ্ের প্রয়োগ 
হ'ত। আর যেখানে গানের চেয়ে বাছয প্রধান এবং পরিপাণি১৬৬ ও সমা-যতির 
ব্যবহার সেখানে “রাদ্ধ'-বাগের প্রয়োগ হ'ত। আগলে যতি, পাণি ও লয় বাচ্ঠের 
সহচারী ও আশ্রয়, বাগ্যকেই এর! পরিপুষ্ট ও সৌন্দর্ধমণ্ডিত ক*রত। 

ভরত উল্লেখ করেছেন £ “তিত্রো মার্জনা” | অর্থাৎ মাযুরী, অর্ধমাযূরী ও 
কর্মারবী ( কার্মারবী ? ) এই তিন রকম মার্জন। বা পুরে স্বরস্থাপিনা । মার্জনাকে 
ইংরাজীতে 27:28 13:90659 বলা যেতে পারে। আধুনিক যুগে তানপুরায় 
(তুম্বীবীণা ) যেমন আমরা ষড়জাি স্বরের স্থাপনা করি, খুষ্টীয় শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে তেমনি তিনটি সমান আকারের অথব1 ছু'টি সমান আকারের ও 
একটি তার চেয়ে একটু ছোট আকারের ( তিনটি ) পুরে স্বর-স্থাপনা করার রীতি 
ছিল। বর্তমানে তানপুরার চারটি তারে আমরা ষড়জ ও পঞ্চমস্বর স্থাপনা করি । 
যড়জই আধারন্বর (6০:01 ০: 12910 110%5)। ষড়জ (মধ্য) থেকে কম্পনের 
মাধ্যমে আমর! খষভ ও গান্ধার ব্বর-ছু'টির অনুরণন এবং পঞ্চম (কারু কারু 
মতে তার-য্ড়জ ) থেকে ধৈবত ও নিষাদ শ্বর দু*টির অনুরণন পাই । মধ্যম 
ষড়জ থেকে চতুর্থ স্বর; তার অনুরণন পেতে হ'লে আমাদের পঞ্চমের পরিবর্তে 


১৬৩1 পর্চপাণিপ্রহতং নাষ--সমপাণিররধপাণিররধার্ধপাণিঃ পাশ্খপাণিঃ প্রদেশিনীতঃ ইতি । 
১৬৪1 ব্রিপ্রহারং নাম-__নিগৃহীতোহর্ধনিগৃহীতো মুক্তশ্চেতি । 
১৬৫। 'বতিপাণিন! ত্রিবিধসংযোগঃ | স চ ব্রিপ্রকারে ভবতি | 'যথা-রান্বং বিদ্ধং শয্যাগতম্‌ । 
এবং ত্রিপ্রকারঃ সংযোগঃ করণেষু বিধীয়তে ।'- নাট্যশাস্ত্র (কালী সং) ৩৩৮৫ 
১৬৬। “পাঁনি' অর্থে ভরত বলেছেন লয়ের ওপর বাদ্যবিশেষ £ লয়ক্তোপরি বন্ধাদ্ং পাণিঃ স 
উপকীর্ত্যতে" । সমান লয়ের বাঁদ্যকে “সমপীণি' বলে £ প্লয়ে নক়্ং সমং বাদ্যং সমপাণিঃ প্রকীত্যতে” | 
--নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সংস্করণ, ৩১1৩২৯-৩৩১ 
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চতুর্থ স্বরে খ্বর-স্থাপন! করতে হয়। এ' নিয়েও অবশ্ত মতভেদ আছে। তবে 
তানপুরায় শ্বর-স্থাপনা করাই হ'ল আধুনিক যুগের পদ্ধতি । ভর়তের পময়ে ক্বর- 
স্থাপনা বা মার্জন। ছিল পুরে | ভরত উল্লেখ করেছেন, 


গান্ধারে! বামকে কাধঃ ফড় জে দক্ষিণপুলীরে ॥ 
উতধর্বকে পঞ্চমশ্চৈব(?) মামুরধাং তু ক্বরা মতাঃ। 
বামকে পুক্ধরে ষড়জ খষভো দক্ষিণে তথা ॥ 
উধধ্বকে পঞ্চমশ্চৈবমর্ধমায়ূযু্দাহতা। 

খবভঃ পুরে বামে ষড়জো দক্ষিণপুক্ধরে ॥ 
পঞ্চমশ্চোধ্ধকে কাধঃ কার্মারব্যাঃ শ্বরাস্ত্মী ৷ 
এতেযামন্থ্বাদী তু জাতীনাং ষঃ স্বরঃ স্ৃতঃ ॥ 
আলিঙ্গামার্জনপ্রাপ্তো নিষাদঃ সংবিধীয়তে। 
মাযুরী মধ্যমগ্রামে ষড়জে ত্বর্ধা তখৈব চ॥ 
কার্মারবী চ গান্ধারে সাধারণসমাশয়াঃ ॥ 

স্বরাঃ স্থানস্থিত] যে তু শ্ুতিসাধারণাশ্রয়াঃ ॥ 
এবং সংমার্জনকৃতাঃ শেযাঃ সংচারিণে1 মতাঃ | 
বামকে চোধর্বকে কার্ধা হার্য লেপতশ্চ সপ্তশ্বরাঃ 1১৬" 


মাঘুরী, অর্ধমায়ূরী ও কার্মারবী এতিনটি মার্জনার মধ্যে মায়ূরী মধ্যমগ্রামের 
সঙ্গে, অর্ধ্মাযুরী ষড়জগ্রামের সঙ্গে ও কার্মারবী গান্ধারগ্রামের সঙ্গে সম্পকিত। 


১৬৭। নাট্যশান্্র ( কাব্যমালা-সংস্করণ ) ৩৪1৪৬-৫২ 
কাণী-সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে যথেষ্ট পাঠভেদ আছে । যেমন, 


ত্রিল্ো মার্জনা নাম_ 
মায়ুরী হার্ধমায়ুরী তথ! কর্মারবী পুনঃ । 
তিত্রন্ত মার্জনা জ্ঞেয়াঃ পুফরেযু হ্রা শ্রয়াঃ ॥ 
গান্ধারে। বামকে কাধঃ ষড়জে দক্ষিণপুক্ধরে । 
উধ্বগে মধ্যমশ্চৈব মামু্ব্ স্বরা শ্রয়াঃ 
বামকে পুক্ধরে বড়জ খষভো দক্ষিণে তথা । 
খৈবতম্চোর্ধগে কার্ষঃ অর্ধ মাযূরকা শ্রয়াঃ ॥ 
খষভঃ পুদ্ধরে বামে ষড়জে। দক্ষিণপু্ষরে । 
পঞ্চমন্চোধ্ব'শে কার্ধঃ কর্মারব্াঃ স্বরাশ্রয়াঃ ॥ 
এতেযামনুবাদী তু জাতিরাগন্থযানিতঃ | 
আলিঙ্গে মার্জনং প্রাপ্য নিষাদন্ত বিধীয়তে ॥ 
মায়ূরী মধ্যমে গ্রামেহপ্যর্ধে ফড়জে তখৈব চ। 
কর্মারবী চৈষ কর্তব্য সাধারণসমাশ্রয়াঃ ॥ 

- নাটাশান্ত্ কোশী-সংন্বরণ) ৩৩৯২-৯৭ 


৩০৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ভরত উল্লেখ করেছেন : ফার্মারবী চ গান্ধারে সাধারণসমাশ্রনাঃ । অর্থাৎ লাধারণকে 
আশ্রপন ক'রে গাদ্ধারগ্রাম বিকশিত | দু'টি শ্বরের মধ্যবত্তা ত্বরকে “সাধারণ বলে। 
মোটকথা মধ্যবর্তা যেকোন বস্ত বা ব্যক্তিমাত্রেই “সাধারণ নামে অভিহিত হয়| 
ভরত বলেছেন £ “সাধারণং নামাস্তরদ্ঘরতা। কম্থাৎ? দ্বয়োরস্তরস্থং তৎ 
সাধারণম্‌” ।১*৮ অনেকে সাধারণকে গ্রাম (5০৪1৩ ) হিসাবে গণ্য করেন এবং 
এই সাধরণগ্রাম বর্তমান উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানীপদ্ধতির শুদ্ববিলাবল ঠাট () ও 
ইউরোপীয় ভায়োটনিক মেঙ্জর স্কেল (101901010 71910: 9016 )। সাধারণকে 
যারা গ্রাম বলেন তাদের যুক্তি হ'ল যড়জ ও মধ্যম এই গ্রাম-ছু'টিতে সাধারণও 
ছু'রকম--ষড় জসাধারণ ( ষড় জগ্রামে ) ও মধ্যমসাধারণ ( মধ্যমগ্রামে )। এছু"টি 
সাধারণকে সাধারিত ও কৈশিক কিংব1 সাধারিতগ্রাম ও কৈশিকগ্রামও বলা হ'ত। 
মধ্যমগ্রামকে “কৈশিক' বলা হ'ত তার প্রমাণ হ'ল £ "মধ্যমগ্রামেহপি সাধারণত্বং | 
অন্থস্ত প্রয়োগসৌন্ষ্যাৎ কৈশিকমিতি নাম নিষ্পগ্ভতে” | অর্থাৎ মধ্যমগ্রামেও 
সাধারণ আছে, প্রয়োগে বা ব্যবহারের সথক্ম কৌশল থাকার জন্য এই গ্রামকে 
কৈশিক বলা হ'ত। সাধারিত ও কৈশিক এই উভয় গ্রামের কথাই ভরত উল্লেখ 
করেছেন । “সাধারণরুত” শব থেকে সাধারণ বা সাধারণগ্রাম কথার স্যরি 
হওয়! সম্ভব । নারদীশিক্ষায়ও সাধারিত ও কৈশিক গ্রামরাগ এবং গ্রামের উল্লেখ ও 
তাদের বিবরণ আছে । 
॥ মায়ুরী-মার্জন1 ॥ মায়ুরী-মার্জন] সম্বন্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন, 
গান্ধারো। বামকে কাধঃ ষড়জে। দক্ষিণপুদ্ধরে ॥ 
উধর্বকে পঞ্চমশ্চৈব মাযূর্ধাং তু স্বরা মতাঃ ॥ 

বর্তমান কালে ক্লযাসিক্যাল গানে আমর! যেমন তবল ( তলমুদঙ্গ ) ও বায়া ( বাষ- 
মুদ্গ ) এই দু'টি মৃঙ্গ ব্যবহার করি, প্রাচীন ভারতে (খুষ্টায় শতাব্দীর গোড়ার 
দিক পর্যন্ত ) তেমনি গানে তিনটি স্বদঙ্গের ব্যবহার হ'ত £ ছুটি সমান আকারের-__ 
বর্তমান পাখোয়াজের মতে! দেখতে ও একটি ছোট মুদঙ্গ। সেই মৃদঙ্গকে পুফর 
বলা হ'ত। বড় পুষ্ষর-ছু'টি সোজাভাবে দাড়করানো আর ছোটটি শোয়ানো 
(শায়িত আকারে ) থাকত । পাথরের গায়ে খোদাই করা ভাক্কর্যচিত্রে কখনো 
কখনো ছু'টি পুক্ষরের প্রতিকৃতি দেখা যাঁয়।১৬৯ বেশীর ভাগ লোকের বিশ্বাস যে 
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প্রাচীন ভারতে মাত্র একটি মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল এবং বর্তমান তবল ও বায়ার 
প্রচলন মুসলমান রাঙ্জত্বের সমন পারসিফ ও আরবদের প্রভাবের ফলে হয়েছিল। 
অনেকে আবার আমীর খস্রুকেই তবলা ও বায়ার শ্ষ্টী বলে অভিমত প্রকাশ 
করেন। কতকগুলি ভারতীয় বাণ্যধন্ত্রের বেলায়ও তাই ( সেতার, রবাব, হ্বরোঘ, 
বেহাল1 প্রভৃতি )। প্ররুতপক্ষে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এ'লকল 
অভিমতের তেমন কোন সার্থকতা দেখা যায় না। বর্তমান তবল ও বায়ার গঠন, ও 
বাদনপদ্ধতি মুসলমান যুগে নতুন রূপ গ্রহণ করতে পারে এবং করাও স্বাভাবিক, 
কেননা যুগধর্ম ও পরিবর্তনশীল কালন্রোতের স্বভাব হ'ল পুরাতনের মাঝে নতৃন- 
কিছু পরিবর্তন স্যত্টি করা। সমাজবাসী মানুষের বিবর্তনশীল রুচিই অবশ্থ 
এ' পরিবর্তন এনে দেবার পক্ষপাতী । কিন্তু তাই ঝ'লে প্রাচীন ভারতে তবল ও 
বীয়ার মতে! গানে ছু'টি মুদঙ্গের ব্যবহার ছিল না একথা বল্‌লে এঁতিহাসিক 
সত্যের অপলাপ করা হয়। প্রাচীন কালে তিনটি পুঙ্ধরের মধ্যে বড় ছু*টির 
একটিকে বাম হাতে ও অপরাটিকে ডান হাতে ও ছোটটিকে লম্ভবত উভয় হাত 
দিয়ে বাজানো হ'ত। খৃষ্টীয় ৬ষ্-_-৭ম শতাবীতে ভূবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর-মন্দিরে, খৃষটীয় 
৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বোগ্বাইয়ের বাদামী-মন্দিরে ও তাছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের 
বিভিন্ন প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরগুপিতে তিনটি পুষঙ্করের প্রস্তরচিত্র উৎকীর্ণ 
দেখ! যায়। ভূবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর-মন্দিরের গাত্রে যে পুফধর-তিনটির প্রত্তর- 
প্রতিক্কতি খোদাই কর! আছে তার বিবরণ হ'ল £ নটরাজ শিব অপরূপ মুতিতে 
নৃত্যরত। তাঁর আটটি হাতে হন্তমুত্রার প্রতিফলন খৃষ্টীয় ৬্--"ম শতাব্দীর 
ভারতীয় সমাজে নাট্যশাস্ত্ের অনুযায়ী নৃত্য, মুদ্রা ও অঙ্গহারাদির অনুশীলনের 
মর্মকথা প্রকাশ করে। নটরাজের দক্ষিণে নৃত্যশীল গণপতি একটি বাশী 
বাজাচ্ছেন শিবের নুতাকে সথযমায়িত করার জন্ত। তার বাম দিকে একটি লোক 
চারটি পায়! ( পদ )-যুক্ত একটি আলনে উপবেশন ক'রে ছু'টি সমান আকারের 
পুষ্কর বাজাচ্ছে নটরাজের নৃত্যছন্দের তালে তালে। বাদামী-মন্দিরে (৬ষ্ শতাবী ) 
উৎকীর্ণ শিব-নটরাজের যোলটি হাত। প্রত্যেকটি হাতে শ্াহ্বীয় হম্তমুক্তরার 
রূপায়ণ। দক্ষিণের দিকে এক হাতে নটরাজ একটি ভ্রিশূল ধ'রে আছেন। 
নটরাজ নৃত্যভঙ্ষিতে দগ্ডায়মান। তার বামদিকে গণপতি মুক্তেশ্বর-মন্দিয়ের 
গণেশের মতে একটি বাশী বাজাচ্ছেন। গণপতির পাশে একজন বাদক দু'হাতে 
দু'টি সমান আকারের মুদঙ্গ (পুর ) বাজাচ্ছে। তার লাম্নে আর একটি 
সামান্ত ছোট আকারের মৃদঙ্গ শোয়ানো আছে। প্রাচীন ভারতের তিনটি 


৩০৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বা ছু'টি পু্ধর যে কালশ্রোতের বিবর্তনে পড়ে মুসলমান যুগে বীয়া ও 
তবলে পরিবতিত হয়নি তা কে বলতে পারে । বরং হওয়াই ত্বাভাবিক। প্রাচীন 
ভক্তের ধনু্যস্র ও মধ্যযুগীয় বা আধুনিক যুগের ভায়োলিন বা বেহালার ইতিকথাও 
তো! তাই । এছাড়া ৬ষ-_-৭ম শতাবীতে পরযেশ্বর-মন্দিরের গর্ভে যে নট ও নটাদের 
প্রতিমৃতি উৎকীর্ণ আছে তাদের একজন অদ্ভুত ধরণের ডমরু-আকরুতি একটি 
দক্ষ বাজাচ্ছে দেখা যায়। থুষ্টায় ১১শ--১২শ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে চিদাস্বরম্‌- 
মন্দিরে নট-নটা-পরিবৃত হ*য়ে তাগুবনৃত্যরত যে শিব-নটরাজের মৃত্তির প্রতিফলন 
দেখা যাঁয় তাতেও নট-নটাদের হাতে পুর ও করতাল আছে। উড়িস্যার 
কোনার্কের হ্ু্ঘ-মন্দিরেও মৃদঙ্গবাদ্যরতা নটাদের প্রতিমৃতি দেখ! যায়। স্থতরাং 
বর্তমান কালের মতে! প্রাচীন ভারতেও ছু'টি বা তিনটি পুক্ধর বা মৃদঙ্গের 
ব্যবহার ছিল গান ও নৃত্যকে ছন্দায়িত করার জন্য । বূপ-বিবতিত সকল- 
জিনিলের মধ্যেই বিদেশী প্রভাব থাক] কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু সকল সময় দেশীয় 
' স্ুষ্টি-প্রতিভার অবদানকে নি:সন্দিধভাবে বিদেশী ব'লে সিদ্ধান্ত করাও বিশেষ 
চাক্ষুক্মানতার কাজ নয়। বিশেষ ক'রে প্রাচীন ভারতের ভাঙ্কর্যচিত্রগুলিতে 
পুষ্করাদি বাছ্যযন্ত্রগুলির আকার ও বাদনপ্রণালী লক্ষ্য করলে যুক্তির সারতা ও 
অসারতার কথা অনুভব করা যায়। 
মায়ুরী-মার্জনায় তিনটি পুক্ষরের প্রয়োজন । তাদের মধ্যে ( কাব্যমালা- 

সংস্করণ অনুযায়ী ) দু'টি পুর পাশাপাশি সাজালে বামদিকের পুষ্ষরে গান্ধারস্বর, 
দক্ষিণদিকের পুফরে যড়জন্বর ও সোজাম্থজি দীড়করানে পুষ্করে পঞ্চমস্বর (?) 
বাধ! হ'ত বা পাওয়া যেত। কাব্যমালা-সংক্করণটিতে শ্লোকের ২য় লাইনটিতে 
পাঠ সম্ভবত অশ্তদ্ধ আছে। অর্থাৎ 'িধ্বকে পঞ্চশ্চৈব স্থানে “মধ্যমশ্চৈব' হওয়াই 
উচিত। কাশী-সংস্করণে এটির পাঠ শুদ্ধ আছে। যেমন, 

গান্ধারো বামকে কার্ধঃ ষড়জো দক্ষিণপুষ্ধরে । 

উধ্বগে মধ্যমশ্চৈব মাযুর্বশচ স্বরাশয়াঃ ॥ 
কাীর সম্পাদকীয় টাকায় মধ্যমের স্থানে “পঞ্চম” ত্ব' তথ! ভিরমতে 'পঞ্চমস্র: 
ব'লে মন্তব্য আছে--মনে হয় যাঠিক নয়, 'উরধ্বগে মধ্যমশ্চৈ পাঠিই হওয়া 
উচিত। 

॥ অর্ধমাযুরী-মা্জনা! ॥ অর্ধমায়ূরী-মার্জনা সম্বন্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন, 
বামকে  পুফরে ঘড়জ খষভো দক্ষিণে তথা ॥ 
উর্র্ষকে পঞ্চমশ্চৈবমধ মামুযুদাহতা । 
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অধশাযুরী-মার্জনার বেলায়ও তিনটি পুফরের প্রয়োজন । দু'টি সমান আকারের 
শায়িত পুফরের মধ্যে বামেরটিতে যড়জ, দক্ষিণ-পুফরে খষভ ও তৃতীয় পুষ্ধরে 
পঞ্চমন্থর স্থাপন! কর! হ'ত। কাশী-সংস্করণের নাট্যশাঞ্ধে পাঠ ও বিষয়বস্তরও 
ভেদ আছে। যেমন-- 
বামকে পুক্করে বড়জ খষভো! দক্ষিণে তথা । 
ধৈবতশ্চোধ'গে কাধ্ঃ অধমায়ুরকাশ্রয়াঃ ॥ 
এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় ছুটি লমান আকারের শায়িত পুষ্করে ষড়জ ও 
খষভ এবং তৃতীয়টিতে ধেবতম্বর স্থাপন কর! হ'ত। 
॥ কার্মারবী-মার্জন1 ॥ কার্মারবী-মার্জনা সন্বদ্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন, 
খষভ; পুরে বামে ষড়জৌ দক্ষিণপুষ্ষরে 
পঞ্চমশ্চোধকে কাধ কার্মারব্যাঃ হ্বরাত্মী | 


পূর্বের মতে। তিনটি পুফরের মধ্যে শায়িত ছু'টির মধ্যে বাম-পুষ্করে খাধভ, দক্ষিণ- 
পুক্ষরে যড়জ ও তৃতীয় ( উধ্ব) পুক্ষরে পঞ্চমন্র স্থাপন কর হ'ত। এখানে 
দেখ] যায় তিনটি মার্জনার দ্বার ষড়জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত এই 
ছয়টি স্বর-স্থাপনার দ্বারা ছয়টি স্বর পাওয়া যেত। আর নিষাদস্বর পাওয়া যেত 
ষড়জ ও পঞ্চমের অন্কবাদী এবং জাতিরাগের রাগস্বর (অংশ ) হিসাবে আলিঙ্গ্য- 
মার্জনার দ্বারা। ভরত উল্লেখ করেছেন, 
এতেষামন্থবাদী তু জাতীনাং ষঃ স্বরঃ স্ৃতঃ ॥ 
আলিঙ্গ্যমার্জনপ্রাঞ্চে। নিষাদঃ সংবিধীয়তে। 
স্থতরাং মাযুরী-আদি ত্রিমার্জন] ও আলিঙ্গ্য-মার্জনার ছার! পাওয়া েত-_- 
(১) মধ্যমগ্রামে মায়ুরী-মার্জনায়-_গান্ধার, ষফড়জ, মধ্যম; 
(২) ফড়জগ্রামে অর্ধমায়ুরী-__বড়জ, খধভ, পঞ্চম, 
(৩) গান্ধারগ্রামে কার্মারবী--যড়জ, খধভ ; পঞ্চম 
(৪) আলিঙ্গ্য-মার্জনায়--নিষাদ ।১৬ ৯ 
পরিশেষে ভরত মধ্যমগ্রামের সঙ্গে মায়ুরীকে, যড়জের সঙ্গে অর্ধমাযুরীকে ও 
গান্ধারের সঙ্গে কার্মারবীকে সম্পকিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঘে সকল 


১৬৯। কাবামালা-সংক্ষরণ অনুসারে__ 
(ক) গসম ॥ ৪৬ ॥ সরপ 7 8৭ 1 সরপ ॥ ৪৭-৪৮ ॥ আলিঙ্গো- নি । ৪৯৫ 


৩১, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বয় শ্রুতিসাধায়ণের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের কোন পরিবর্তন হয় না, তাছাড়া! 
গ্রামের অপর সফল শ্বরের পরিবর্তন হয় ঃ 

স্বরাঃ স্থানস্থিতা যে তু শ্রুতিসাধারণাশ্রয়াঃ 

এবং সমার্জনকৃতাঃ শেষা: সধশারিণো মতাঃ | 
কাশী-সংস্করণে পাঠভেদ আছে। এ্রুতিসাধারণ, শবটির ব্যবহারে ভরত কি 
বলতে চেয়েছেন তা সঠিক নির্ধারণ করা কঠিন। ভরত (২৮শ অধ্যায়ে) 
স্বর ও জাতি এই দু'টি সাধারণের কথা উল্লেখ করেছেন ; “দ্বে সাধারণে 
স্বরসাধারণং জাতিসাধারণঞ্চেতি”। কাকলিনিষাদ ও অস্তরগান্ধার শ্বরসাধারণ। 
এছাড়া কালসাধারণের কথাও ভরত উল্লেখ করেছেন £ “ইতি কালসাধারণ:”। 
কিন্ত শ্রুতিসাধারণের কথা তিনি নাট্যশাস্বের কোথাও আলোচনা করেছেন 
ব'লে মনে হয় না। সাধারণভাবে ছু"টি শ্রুতির অন্তর বা মধ্যবর্তা শ্রুতি এই 
ধরণের শ্রতিসাধারণের অর্থ হ'তে পারে, কিন্তু মার্জনা-প্রসঙ্গে ভরতের অভিপ্রায় 
ঠিক মধ্যবত শ্রুতি নয়। তবে মার্জনা-তিনটির পদ্ধতি থেকে বোঝা যায় 
তারা বিভিন্ন তিনটি গ্রামে (ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার ) প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনটি 
সবরের নির্দেশ করে। তিনটি গ্রামের নিরধারণপদ্ধতিও পরম্পর নিরপেক্ষ, 
অর্থাৎ একটি অপরাটির সঙ্গে সম্পকিত বা একটি অন্তটির ওপর প্রতিষ্ঠিতও 
নয়। অথচ পাঠ্যে, কাব্যবন্ধে, গেয়ে বা গানে তাদের বিকাশের কোন অসঙ্গতি 
দেখ! যায় না । প্রতিটি মার্জনায় প্রতিষ্ঠিত তিনটি ক'রে স্বর সেই পেই গ্রামের 
অংশ হিসাবে গণ্য । 

মার্জনাপদ্ধতিতে পুষ্করে মৃত্তিকালেপনের উপযোগিতা ছিল : “ম্ৃত্তিকালেপেন 

হোষাঁং যথাকার্বস্ত মার্জনম্* (৩৩১০৩ )। সেই মুত্বিক। কি ধরণের হ'ত ভরত 
তারও পরিচয় দিয়েছেন (কাশী-সংস্করণ ৩৩1১০১-১০৭)। তিনি উল্লেখ 
করেছেন, 

নদীকুলগ্রদেশস্থা শ্যামা যা মৃত্তিক! ভবেৎ। 

তোয়াপসরণগ্রক্ষা তয়া কারস্ত মার্জনম্‌ ॥ 
নদীতীয়ে স্টামবর্ণা মুত্তিকাই মার্জনাক্রিয়ার পক্ষে প্রশত্ত, তবে তার জলের 
'অংশকে বেশ ক'রে শুকিয়ে লেপনের উপযুক্ত ক'রে নিতে হ'ত। শ্তামবর্ণ ও 
লেপনের উপযোগী করার জন্য অনেক সময় মাটির সঙ্গে গোধূলি বা যবচ্র্ণ 
প্রভৃতি মিশিয়ে নিতে হ'ত ঃ “এবং তু মার্জনাযোগাৎ শ্তামা ত্বরকরী ভবেৎ" ৷ 
এর জন্ত জিসংযোগের প্রয়োজন হ'ত । “জ্রিসংযোগ” অর্থে তিন রকম সঞ্চয় 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ৩১১ 


বা সংযোগ বোঝাত : গুরুসঞয়, লঘুসঞচয় ও গুরুলঘুসঞচয় ৷ উরুস্থিতিলযবৃত্বিয় নাম 
'ওুরুসধয়' । জ্রুতলয়বৃত্তির নাম “লঘূসঞ্চয়' । ভরত উল্লেখ করেছেন মু (পু্ষর)- 
বাছে এই তিনটি সংযোগের বিশেষ উপযোগিতা থাকত। এদের 'ত্রিপ্রন্কতি'-ও 
বলা হ'ত। পদ, বর্ণ, অক্ষরাদি অনুযায়ী বাছ্ের প্রকৃতি গঠিত হ'ত। এর নাম 
বৃত্ত | বাছ্ছের বৃত্তের প্রকৃতি গানের বা! বাক্যের (কাব্যের) গুরু ও লঘু অক্ষরাদি 
অনুযায়ী হ'ত। বাদ্য সর্বদাই গানকে অন্বরণ করত। কাব্য ও গানের 
কালপ্রমাণ বা লয়কে অনুসরণ করাই ছিল মুদঙ্গ ও পুরাদি বাত্যের ধর্ম।১+০কে) 

পূর্বে পুক্ধরবাধ্যের আশ্রয় ষে আঠারটি জাতিলক্ষণের উল্লেখ কর! হয়েছে 
সে'গুলি যাড়জী প্রভৃতি জাতি তথা জাতিরাগ নয়, সে'গুলি শুদ্ধা, একরপা, 
দেশানুরূপা, পরায়, বিষম্ত, পরন্তা, সংরভ্ত, পাফ্িসমন্তা, ছুফরকারণ, উধ্ধগোট্িকা, 
উচ্চিতিক' প্রভৃতি আঠারটি লক্ষণ । এদেরই আঠার জাতি বলা হ'ত। ভরত 
এদের পরিচয় দিয়েছেন (নাট্যশাস্্, কাশী সং ৩৩।১১৬-১৫৩)। প্রাবেশিকী, 
নৈক্ষামিকী, প্রাসাদিকী প্রভৃতি পাঁচটি ঞ্রবাগান কি লয়ে গান কর! হ'ত তার 
পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন £ (১) লয় অন্থযায়ী প্রাবেশিকী-প্রবা গান করা হ'ত; 
(২) ত্রিলয় বা তিনটি লয় অনুযায়ী নৈক্কামিকী-ফ্রবা ও ভ্রতলয়ে গ্রাসাদিকী-ঞবা 
গান করা হু'ত। গানের গতিপ্রচার অনুযায়ী বাছ্ের লয় হ'ত; গান ও বাদ 
পরস্পরের মধ্যে কখনে! বৈষম্যের ভাব স্ট্টি হ'ত না। 

পুফর-প্রসঙ্গে ভরত গ্রহের কথ! বলেছেন £ “গ্রহান্‌ ভাগসমাঅয়ান্‌” 
( ৩৩/১৬৪ )। শম্যা, সন্নিপাত প্রভৃতি তালই অবশ্ঠ গ্রহের সার্থকতা সম্পন্ন 
করে। তিনি উল্লেখ করেছেন, 

তথ! চাঙ্গনিবন্ধানি শীতকানি যথাক্রমম্‌ | 
এবমেতে বুধৈজ্ঞেপ্না গ্রহ! ভাগুসমাশরয়াঃ। 

ভাগ বা ভাগুবাগ্য বলতে মুদঙ্গ, পণব, পুফ্রাদি আনদ্বযস্তর। তাগ্ুবাদি নৃত্য, 
অঙবিক্ষেপ বা অঙ্গার প্রদর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে বাস্তপ্রয়োগ কি ধরণের হ'ত 
ভরত তারও পরিচয় দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, 


যদ্ত্তন্ত পদং গানে তাৃশং বাগ্যমিস্যতে | 

গীতবা্াগ্রমাণেন কুরযাচ্চাঙ্গবিচেষ্টিতম্‌॥ 
১৭*(ক)। বংপ্রমাণং ভবেদ্গানং কলাকালপ্রমাণতঃ। 

যত্প্রমাণং তু তন্বাকাং তন তাজদমং তবে ॥ 


স্*নাটাশাস্্র (কালী সং ) ৬৩১১২ 


৩৭২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


যে বিধি বা. প্রয়োগের জন্ত গান ও বাগে নিয়মকাহ্ছন প্রয়োজন, নৃত্য ও 
অনার প্রদর্শনের বেলায়ও তাই । এথেকে বোঝা! যায় ষে নৃতা, গীত ও বাছের 
মধ্যে পারস্পারিক একটি সাম্যের যোগন্থত্র ছিল, কেউ কাকেও অতিক্রম ক'রে 
'সঙ্গীতকলার মর্যাদা ভঙ্গ করত না। ভরত উল্লেখ করেছেন, 

সমং রক্তং বিভক্ত্চ ক্ফুটং শুদ্ধপ্রয়োগজম্‌। 

নৃততাঙ্গগ্রাহি লোকজ্ৈ্বাগ্যং যোজ্যং তু তাগুবে । 

সঃ ধ গ্ বাঃ 

স্থিতে মধ্যে দ্রুতে চাপি যথ] গানং তু বাদয়েং। 

পনৃত্বাঙ্গছারে তু তেনৈব প্রক্রমেণ তু ॥ 

যে! বিধির্গানবাগ্ঠানাং পদাক্ষরলয়ান্িতঃ | 

স তু নৃত্তাঙ্গহারেযু কর্তব্যো নাট্যযোগতঃ ॥১৭ *(খ) 
ভরত এগুলিকেই ভাগুবাগ্যের জাতি বলেছেন। এই জাতি সম্বন্ধে বাদক-শিল্পীর 
জান থাক প্রয়োজন । 

জাতির পর ভরত বাছ্যের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে প্রকারের পরিচয় 
দিয়েছেন : “অত উর্ধ্ং প্রবক্ষ্যামি প্রকারান্‌ বাছাসংশ্রয়ান্৮। এই প্রকার? হ'ল প্রায় 
উনিশটি। যেমন, চিত্র, সম, বিভক্ত, ছিন্ন, ছিন্নবিদ্ব, অনুবিদ্ধ, হ্বর্ূপাহুগত, অন্ুস্থত, 
বিচ্যুত, দুর্গ, অবকীর্ণ, অর্ধাবকীর্ণ, একরূপ, পরিক্ষিগু, সাচীরুত, সমলেখ, 
চিত্রলেখ, সর্বসমবায় ও দৃঢ় । এই উনিশটি প্রকারের তিনি পরিচয়ও দিয়েছেন 
( নাট্যশান্্, কাশী সং, ৩৩।১৮৪-২০৪ )। যখন দছু, পণব, মৃদঙ্গ, আনক প্রভৃতি 
চর্মবাগ্গুলির বাছের (তালের) সঙ্গে বংশ বা বেখু অনুসরণ করত তখন তার 
নাম হ'ত পমপ্রকার” ইত্যাদি। অবশ্ঠ এসকল ব্যাপারে রসন্থষ্টির দিকে 
বিশেষ নজর দেওয়া হ'ত। 
এদের প্রয়োগ সন্বন্ধেও শিল্পীদের জ্ঞান অর্জন করতে হ'ত। নাট্য-ব্যাপারে 

এই প্রয়োগের সার্থকতা দেখা দিত। ভরত এই প্রয়োগ-রহস্তের পরিচয় দিতে 


১৭*(খ)। কাব্যমালা-সংস্করণে পাঠ-- 
"সমরজ্ঞ বিজ্তত্তং চ প্ফুটং শুদ্ধং প্রহারজম্‌ ॥ 
বৃত্তাগগ্রাহি চ তথা বাছ্াং কার্ধং তু তাওবে। 
সনৃত্েবু প্রয়োগেহু তত্বং হমুগতং তথা । 
অনুত্েষু প্রয়োগেবু তবমোঘং ক্রযেণ তু । 
যো বিধির্গান”-. প্রভৃতি ঠিক আছে। 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ৩১৩ 


গিয়ে বলেছেন : 'রঙ্গমঞ্চের পূর্বদিকে মুখ ক'রে বসে কুতপ বিম্তাস কর! উচিত. 
পূর্বে (৪র্থ অধ্যায়ে ) যে নেপথ্যগৃহের দ্বারের মাঝখানের কথা বলা হয়েছে তারি 
মধ্যে কুতপবিন্যাঁসের প্রয়োজন । রঙ্গের অভিমুখে মুদঙ্গ, পণব ও দছু'র বাদকগণ, 
গায়ক-গায়িকা, বংশী ও বীণ] বাদকর1 উপবেশন করবে । পরে গ্রাম, রাগ ও 
মৃন। অন্যাী মুদঙ্গে ( পুক্ষরে ) মার্জনা বা স্বর-স্থাপনা কর! উচিত। বাগ্যন্তরগুলি 
বাজাবার আগে প্রথমে রঙ্গের অথিষ্ঠাত্রী দেবতাদের আবাহন ও বিসর্জনমূলক 
“ত্রিসাম' অনুষ্ঠান করবে । সর্বচরাচরের স্থ্ি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা ব্রহ্মার উদ্দেস্তে 
প্রথম সাম বামপার্খে চন্দ্র ও দক্ষিণে পন্নগাদির উদ্দেশ্যে জলসাম ও বৃহৎ্সাম 
প্রভৃতি বিধিমত গান (?) করবে? প্রভৃতি ।১*১ কাব্যমালা-সংস্করণে নোট্যশাঙে) 
পাঁঠভেদ আছে, কিন্তু বক্তব্য বিবরণটি বেশ স্থুপরিষ্ফুট ৷ যেমন “* * * তত্র 
রঙ্গভিমুখো মৌরজিকঃ। তন্ত-""পাণবিকাদ্দর্দরিকো বামতঃ | এব প্রথমমবনদ্ধ 
কুতপবিন্যাস উক্ত: । তন্রোত্তরাভিমুখে! গায়নঃ। গায়নস্ত বামপার্থে বৈণিকঃ, 
তন্ত দক্ষিণে বংশবাদকৌ। গান () ভিমৃখ্যে! গায়িক1 ইতি কুতপবিস্তাসঃ” | ১৭২ 
অর্থাৎ রঙ্গের পূর্বদিকে বাহ্যযন্ত্রাদি ও শিল্পীদের নিয়ে আসর সাজানে! হ'ত। 
কৃতপবিন্যাসের বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। নাট্যশাস্স্ের ৪র্২_৫ম অধ্যায়ে 
ভরত বাছ্যযন্ত্রের বাদক ও গায়কদের সুষ্ঠু সন্নিবেশের কথা উল্লেখ করেছেম। 
তিনি পুনরায় পুষ্ধরার্দি বাছের জাতি ও প্রকারের প্রসঙ্গে কুতপবিন্যাসের কথা 
উল্লেখ ক'রে বলেছেন £ (কাব্যমাল। অনুযায়ী ) রঙ্গের নেপথ্যগৃছের ছ্বারের 
মাঝখানে কুতপবিন্তাস করা হ'ত। রঙের দিকে মুখ ক'রে মুরজবাদকর! 
উপবেশন ক'রত। তার বামে পণব ও দর্দর ( দর্দর ?)-বাদকরা আসন গ্রহণ 
করত। গোড়ার দিকেই অবনদ্ধঙ্জাতীয় বাগ্যযন্ত্রের সঙ্জার কথা বল! হয়েছে। 


১৭১। এতেষাং প্রয়োগমিদানীং বক্ষ্যামি। তত্রোপবিষ্টঃ প্রাড মুখে রঙ্গে কৃতপবিনিবেশষঃ 
কর্তব্যঃ। তত্র পুর্বো্তয়োনেপথাগৃহত্বারয়োর্মধ্যে কুতপবিস্যাসঃ। শ্বরঙ্গা ভিমুখমার্দঙ্গিকপাণবিক- 
দার্দরিকেধু গায়কগায়িকাবংশিকবৈণিকলহিতেধু অশিথধিলায়ততন্ত্রীবদ্ধান্তনিতেযু আতোদ্যেবু 
বথাগ্রামরাগমুনামার্জনাশ্লিপ্ডেযু মৃদলেবু ধারয়া নিপীড়িতনিগৃহীতার্থগৃহীতমুক্তপ্রকার়কুতেমু 
দর্দরবাদ্যমুখ্যবিষ্তত্তহন্তৈঃ বাদনকৈর্দবতানামাবাহনবিসর্জনার্ঘং প্রথমমেব ত্রিসামঃ কর্তব্যঃ। স তু 
সর্বসচরাচরোহল্নস্থিতিপ্রলয় কতুর্বি্গণোহভিসত্বেন প্রথমেন সাম্ম। বাঁমপার্থে চন্ত্রং সংগ্রীণযনতি 
দক্ষিণেন পন্নগান্‌ অর্ধান্তরেণ জলমান্প। মুনীনায়তেন বৃহৎসাম্া। দৈবতেন চ-_” ।--নট্যশান্ 
€ কাণী) ৩৩২০৬ ॥ কাব্যমালা-সংস্করণে পাঠতেদ আছে। 

১৭২। নাটাশান্ত্র (কাব্যমাল! সংস্করণ ) ৩৪1১৯৮ 


৩১৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


তার উত্তরদিকে গান্নকরা, তাদের বামপার্খে বীণাবাদকরা, তার দক্ষিণে 
শীবাধকর। এবং গানের ( গায়কদের ?) দিকে মুখ ক'রে গায়িকারা বসত। 
এরই নাম কুতপবিত্যাস। 
এক্ষণে ত্রিসাম” (“ত্রিলাম কর্তব্যঃ,) বলতে আমর] বুঝি কি? জ্রিসাম 
প্রণব বা ওষ্কারেরই অভিন্ন রূপ। ওক্কার শব্দটিকে বিভাগ বা বিশ্লেষণ করলে 
অ+উ+ম এই তিনটি অক্ষর পাই। এই তিনটি অক্ষর সমস্ত বর্ণের (শ্বর ও 
বাঞ্জন ) ও যাবতীয় শব্দের প্রকাশক | বিচিত্র বর্ণের উচ্চারণ বা সকল শব 
গ্রকাশ করার সময় প্রথমে অকার দ্বারা আমাদের মুখ উন্মুক্ত হয়, পরে উকারে 
স্থিত ও পরিপুষ্ট এবং মকারে সমাধ্ধ হয়। বর্ণবা শবের উচ্চারণে যন্ত্র বা 
মাধ্যম-রূপ মুখের এই তিনটি অবস্থ। আমরা লক্ষ্য করি। বর্ণ ই সকল শবের 
যূল। শব্ধাত্বক জগং। সঙ্গীতের অধিষ্াত্রী দেবতাকে তাই বল! হয় নাদতঙ্ 
শব্দব্রন্ধ । তন্ত্রনাহিত্যে শব্দাত্মিক। বিশ্বের রহস্তকথা বিশেষভাবে উল্লিখিত 
হয়েছে। সঙ্গীতশাস্বকাররা! শব্ধতব্ববিষয়ে তন্ত্কার ও বৈম্নাকরণিকদের সিদ্ধান্তই 
গ্রহণ করেছেন। গায়ক ও বাদকর ব্যক্ত ও অব্যক্ত শবতত্বের সাধক । মুরজ, 
পণব, মুঙ্গ, পুক্ধর, বাশ, বেণু প্রভৃতি বাদ্য শ্রুতিমধুর শব্ধতরঙ্গের হি 
হয়। গানেও তাই। তাই কুতপবিগ্ভাসে ত্রিসামের অনুষ্ঠান করার বিধি 
ছিল। ত্রিসামের অন্ুঠান অর্থে ভ্রিপাম গান (1) করা বোঝায়। ত্রিসামের 
প্রকৃতি সন্বপ্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন, 


এব শ্য়তে যন্মাৎ ব্রহ্মাণং কেশবং শিবম্‌। 

তম্মাদেতত ভ্রিসামং তু খষিভি: পরিকীতিতম্‌ ॥ 

চতুর্নামপি বেদানামাদাবোঙ্কার উচ্যতে। 

তথাত্র সর্বগীতানাং ত্রিদাম পরিগীয়তে ॥ ১৩ 
খকাদি চার বেদে যাকে প্রণব বা ওক্কার বলে, ব্রদ্ষা-বিষুল-মহেশ্বর এই 
অ্রিস্ববাদের কারন-রূপ জ্রিপাম নাট্য, গীত, বাগ্ধ ও নৃত্যে গান করা হ"ত। 
জিদাম তিনটি অক্ষরের (অ+উ+ম) পরিণতি বলে তিনটি প্রকার, তিনটি 
কল প্রভৃতি যুক্ত : “ত্রিবিধং সাক্ষরবিখিযুক্ত ** অকারশ্চ মকারশ্চ ভ্রিকৈঃ 
ত্রিগুণিতং ভবেং” ॥ 

ভরত উল্লেখ করেছেন কুতপবিস্তাসের পর ছন্দ ও অক্ষরের দ্বারা সাম্য 


১৭৩। নাট্যশান্ত্র (কাণী সংস্কার ) ৩৩।২৭৭-২*৮ 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ৩১৫ 


রক্ষা ক'রে (ছন্দসম ও অক্ষরসমের ছার] ) বাগ্য আরম্ভ করা হ'ত। তখন 
বহির্গীত হিসাবে যবনিকার১+* বাইরে আসারিত গান করা হ'ত ও তার সঙ্গে 
বানের সমাবেশ থাকত। এ+সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ভয়ত 
নাটাশান্তে বাস্ভাধ্যায়টি নাটকে ব্যবহৃত অভিনম্, গীতি ও নৃত্যের সহায়ক 
হিসাবে বিস্তৃতভাবে বর্ণন। করেছেন। 

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে সঙ্গীতের আলোচনা ২৮শ--৩৩শ অধ্যায়গুলিতে 
বিশেষভাবে থাকলেও সমগ্র নাট্যশান্ত্ের পাতাগুলিতেই তার কিছু-নাকিছু 
উপাদান ছড়িয়ে আছে। তাই নাট্যশান্কে সঙ্গীতের পরিচয় দিতে গেলে 
সমগ্র নাটশাহ্থই সকলের পড়া উচিত। নৃত্য সঙ্গীতের একটি অপরিহার্ধ 
অংশ। বিশেষ ক'রে ভরতের সময়ে নৃত্য, গীত ও বাগ্য তিনটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত ছিল, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির সার্থকতা অনুভূত হ'ত না। 
ভরত নাট্যশাস্বের তাগুবলক্ষণপ্রকরণে ( ৪র্থ অধ্যায়ে ) দু'রকম পূর্বরঙ্গবিধি, 
অঙ্গহার ও তার প্রয়োগ, ঞ্চষি তু কর্তৃক উল্লিখিত ৩২টি অঙ্গহার, ১০৮টি 
করণ ও তাদের প্রয়োগ, তাগুববিধি, নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা, বরধনানক ও 
আসারিতবিধি, গীতিছন্দকবিধি, নৃতাপ্রয়োগবিধি প্রভৃতি কারিকায় বা আধাছন্দে 
পদের দ্বারা পরিচয় দিয়েছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাহী নাট্যশাঙ্ধের 
আলোচনাপ্রনঙ্গে উল্লেখ করেছেন £ থিয়েটারের এই বইয়ে নাচের অনেক 
কথা আছে। নাচের তিনটি অঙ্গ । গ্রথম--অঙ্গহার, দ্বিতীয়__করণ ও তৃতীয় 
--নাটায। ললিত অঙ্গভঙ্গির নাম "অঙ্গহার'। ছুই তিনটি অঙ্গহার একসঙ্গে 


১৭৪ | “ধবনিকা, শব্দটির উল্লেখ আমরা আগে কয়েকবার করেছি। কিন্তু এশবাটর ধাতুগত 
বা আভিধ(নিক অর্থ নিয়ে কিছুটা মণততেদ আছে। আচার্য অভিনবগুপ্ত ববনিকার উল্লেখ ক'রে 
ঘলেছেন £ “বনিক রঙ্গপীঠতচ্ছিরসোর্মধ্যে”। দামোদরগুণ্তও ভার 'কুট্টনীমতস্‌ গ্রন্থে ববনিকা- 
শবটির উল্লেখ করেছেন £ “বডূব হর্যবনিকাস্তরিতে” ৷ ডি. আর. মানকাদ তীর 4706626 /70/4% 
7১৫৫০/০ পুষ্তিকার শ্রদ্ধের ডাঃ প্রীহণীলকুদার দে মহাশয়ের একটি অভিমত উদ্ধত ক'রে 
উল্লেখ করেছেন £ [10 0215 00001600051), 5, ১ 105 1655 6০ 206 £ 179৮০ 
£05110. 12) 90106. 0155. 0:20. 71170660. 5569 ০৫ 90016 923510110 0::910799। 26 
৮০৫৫. 15858101058) 15 21560 53 58107811105 ও ৯ 0: 500096 0786 0115 15 076 
পো টিতে, 0৫006 0:0১ 23 616 ০৫৫. 0262. 5050501920911% 01210 7126918 
৫0. 005182256 0 8. 02688) টিতো 1০০৮ 04765 09 1696:8121+.১” ছনেকে 'ঘু'-ধাতু 


থেকে 'বুনো্তি আবৃশোতি অনয! ইতি' এভাবে ববনিকাশব্ষটির হাতত অর্থ নিষ্পন্ন ফরেন। 


৩১৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


করিলে তাহার নাম হইত “করণ । অনেকগ্রলি করণ একত্র হইলে 'নৃতা, 
হইত।, চারী ও মহাচারীর সম্বন্ধে বলেছেন : 'জর্জর একটা ছেঁচা বাশ। 
তাহার ছেঁচা অংশ বাদ দিয়া ছয়টা! পাব থাকিত। প্রত্যেক পাবে ভিন্ন ভিন্ন 
রঙ থাকিত। এই জর্জর হইল থিয়েটারের দেবতা । স্থত্রধার জর্জরের পৃ্জা 
করিতেন। তারপর জর্জরকে উঠাইয়া লইয়া! যাওয়া হইত। তারপর স্থত্রধার 
ষ্রেজের উপর নানাভঙ্গীতে পায়চারী করিতেন, তাহার নাম চারী আর 
'মহাচারী'। তারপর নান্দীপাঠ |” 

ভরত উল্লেখ করেছেন £ “হস্তপাদসমাযোগে। বৃত্তস্ত করণং ভবে» (৪1৩০), 
অর্থাৎ হস্তপদের পারম্পরিক সহযোগ করণের বূপকে বিকশিত করে। করণ 
একশোটি : তপপুণ্পপুট, বতিত, বলিতোরু, অপবিদ্ব, সমনখ, লীন, স্বস্তি- 
করেচিত, মগুলম্বস্তিক, নিকুট্রক, অধননিকুষ্টক, কটিচ্ছি, অধরেচিত, বক্ষংম্থতিক, 
উত্মত্তস্বশ্তিক, পৃষ্ঠম্বব্তিক, দিক্ম্বস্তিক, অলাত, কটিসম, আক্ষিপ্তরেচিত, 
বিক্ষিতাক্ষিতক, অধন্বস্তিক, অঞ্তি, ভূজঙ্গত্রাসিত, উধ্বজান্থ, নিকুঞ্ধিত, মত্ত, 
অধমত্তল্লি, রেচকনিকুট্রত, পাদাপবিদ্ধক, বলিত, চুণিত, ললিত, দগুপক্ষ, 
ভূজক্ষত্রস্তরেচিত, নৃপুর, বৈশাখরেচিত, ভ্রমরক, চতুর, ভূজঙ্গার্চিতক, 
দগ্ডকরেচিত, বৃশ্চিককুট্রিত, কটিভ্রাস্ত, লতাবুশ্চিক, ছিন্ন, বৃশ্চিকরেচিত, বৃশ্চিক, 
ব্যংসিত, পার্খনিকুট্টন, ললাটতিলক, ক্রাস্তক, কুঞ্চিত, চক্রমণ্ডল, উরোমগ্ডল, 
আক্ষিপ্ত, তলবিলাসিত, অর্গল, বিক্ষিত আবৃত্ত, দোলপাদ, বিবৃত্ত, বিনিবৃত্ত, 
পার্খবক্রান্ত, নিশুভ্ভিত, বিদুদৃত্রান্ত, অতিক্রান্ত, বিবতিক, গজক্রীড়িতক, 
তলসংস্ফোটিক, গরুড়প্রুতক, গগুনুচী, পরিবৃত্ত, পার্বজানু, গৃধাবলীনক, সম্গত 
( সংনত ), সুচী, অধপ্চুচী, স্থুচীবিদ্ধ, অপক্রান্ত, ময়ুরললিত, সপিত, দগ্ডপাদ, 
হরিণপুত, প্রেত্খোলিতক, নিতন্ব, খখলিত, করিহস্তক, প্রসপিতক, সিংহ্বিক্রীড়িত। 
সিংহাকধিত, উদ্বৃত্ত, অপন্ততক, তলসংঘটিত, জণিত, অবহিখক, নিবেশ, 
এলকাজীড়িত, উক্ষবৃত্, মদস্থলিতক, বিষুক্রান্ত, সন্তাস্ত, বিষ্স্ত, উদ্ধট্িত, 
বৃষভক্রীড়িত, লোলিতক, নাগোপসপিত, শকটাম্ত ও গঙ্গাবতরণ। ভরত 
নাটাশান্ের ৪র্থ অধ্যায়ে (কাশী ও কাব্যমাল| সংস্করণ ) ৩৪-১৬৮ ক্লোকগুলিতে 
এই ১০৮টি করণের পরিচয় দ্িয়েছেন। যেমন তিনি বৈশাখরেচিত-করণ সম্বন্ধে 
উল্লেখ করেছেন, 

রেচিতৌ হুস্তপাদৌ চ কটিগ্রীবৌ চ রেচিতৌ। 
বৈশাখস্থানকেনৈতৎ ভবেছৈশাখরেচিতম্‌ ॥ ৪1৯৭ 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ৩১৭ 


কিংবা ললাটভিল-ককরণ-_- 

বৃশ্চিকং করণং কৃত্ব! পাদস্থানু্ঠকেন তু । 

ললাটে তিলকং কুর্যাল্ললাটতিলকং চ তত ॥ 81১১০ 
বৃশ্চিককরণ ক'রে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছার! ললাটে তিলক দেওয়ার নাম 'ললাট- 
তিলক'। বৃশ্চিককরণের পরিচয় হ'ল-_ 

বাহু নর্বাঞ্চিতৌ হস্ত পাদঃ পৃষ্টাঞ্চিতত্তথা | 

দুরসম্নতপৃষ্ঠং চ বৃশ্চিকং তত্প্রকীতিতম্‌ ॥ ৪1১০৭ 
এছাড়া ভরত ৩২ রকম অঙ্গহারের পরিচয় দিয়েছেন। অঙ্গহারে ছয়, সাত, 
আট বা নটি করণের লমাবেশ থাকে ।১* বত্রিশটি অঙহারের নাম £ 
স্থিরছস্ত, পর্যস্তক, সুচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, আক্ষিগুক, উদঘটিত, বিদ্বস্ত, অপরাজিত, 
বিদ্বস্তাপন্থত, মত্রাক্রীড়, ব্বস্তিকরেচিত, বৃশ্চিক, ভ্রমর, মতম্খলিতক, মদবিলসিত, 
গতিমণ্ডল, পরিচ্ছন্ন পরিহৃত্তরেচিত, বৈশাখরেচিত, পরাবৃত্ত, অলাতক, 
পার্খবচ্ছেদ, বিছ্যুদভ্রান্ত, উদ্ধৃতক, আলীঢ়, রেচিত, আচ্ছুরিত, আক্ষিগুরেচিত, 
সম্বাস্ত,। উপসাপিত ও অধনিকুট্রক। এছাড়া রেচক-পর্যায়ে পাদরেচক, 
কটারেচক, হত্তরেচক, শ্রীবারেচক প্রভৃতির পরিচয়ও তিনি নাট্যশান্ের চতুর্থ 
অধ্যায়ে দিয়েছেন। তাগুবনৃত্যের পরিচয়ে ভরত উল্লেখ করেছেন মুনি তওু 
গান ও ভাগ্াবাগ্ধ তথা পুরবাছ্যের তালে তালে যে নৃত্য স্স্টি করেছিলেন 
তার নাম “তাওব' ।৯** কিংবদন্তী যে মুনি তু স্থি করেছিলেন ব'লে নৃত্যের 
নাম হয়েছিল "তাণ্ডব । ভরতও একথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন £ "তস্য 
তওুমপ্রযুক্তম্ত তাগুবস্ত বিধিক্রিয়াম্‌” ( ৪২৬৬ )। ম্বদঙ্গ ব। পুরবাদ্য ও বধ মানক- 
গ্ীতির সঙ্গে তাগুবনৃত্যের অহুষ্ঠান করার বিদি ছিল। ভরত তাওবকে শুঙ্গাররস 
থেকে স্থষ্ট বলেছেন এবং এর প্রয়োগও ন্থুকুমার--.লীলায়িত গতিবিশিষ্ট ।১৭* 


১৭৫। হড়ভির্থ। সপ্তভিবাপি অষ্টভিরবভিস্তথ| | 
করণৈরিহ সংঘুক্তা অঙ্গহারাঃ প্রকীতিতাঃ 


--নাট্যশান্্র 91৩৩ 
১৭৬| হুষট ভগবতা দত্বস্তাগ্ডিনে মুরয়ে তথা। 
তাঙিনাপি ততঃ সম্গ্গানভাগসমস্থিতঃ ॥ 
নৃতাপ্রয়োগঃ শৃষ্টে।বঃ স তাগুব ইতিম্বতঃ । 
-_নাটাশাক্ (কাপী ) 81২৫৭1২৫৮ 


১৭৯ নুকুমারপ্রয়োগন্ত শৃ্গাররসসংভবঃ। 
-নাটাশান্ ( কাঁদী ) ৪1২৬৬ 


৩১৮ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ভরতের সময়ে.তাগুবনৃত্য স্থী ও পুরুষ উভয্নের জন্ত নির্বাচিত ছিল একখা 'আমরা 
পূর্বেও আলোচন! করেছি। ভরত তাগুব ও লান্জকে সষপর্যামতৃক্ত বলেছেন ।১'৮ 
'পরবর্তাধুগে তাগুৰ ও লান্তকে নৃত্যভেদে পৃধক ক'রে ভাগুবকে পুরুষের ও 
লাস্তকে নারীর জন্ত নির্বাচিত কর] হুয়েছিল। স্থতরাং তাগুব নারীর পক্ষে 
নিষিদ্ধ হওয়ায় সমাঙ্জশাস্ত্রীরা তখন সেই নৃত্যকে পুরুষেরই করণীয় ব'লে বিধান 
নিয়েছিলেন। ভরত কিন্তু তা করেন নি। বধগানক, মদ্রক প্রভৃতি নিবদ্ধ- 
গীতের বেলায় ভরত বলেছেন বে গান শুঙ্গাররসের সঙ্গে সম্পকিত তাতে 
নিবিচারে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার । তাগুবও শৃঙ্গাররম থেকে উদ্ভুত, 
স্থতরাং তা স্বী ও পুরুষের পক্ষে সমানভাবে অনুগেয়। নৃত্োর প্রয়োগবিধির 
প্রঙ্গে কোথায় কিভাবে কোন্‌ নৃত্যের বিকাশনাধন কনা উচিত ভরত তারও 
পরিচয় দিয়েছেন। উপাঙ্গবিধানে (৮ম অধ্যায়) শিরঃকর্ম, দৃষ্টি, নাসাকর্ম, 
জর কর্ম, তারাপুটের কর্ম, গণ্ডজেন, ওঠলক্ষণ, চিবুককর্ম, গ্রীবাকর্ম প্রন্থৃতিরও 
আলোচনা করেছেন। নাট্যাভিনয়ের মতো নুত্যে হস্তমূদ্রার একান্ত প্রয়োঙ্গন। 
মনের বৃত্তি বা ভাবগুলিকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করার জন্ত হস্তাভিনয় বা হস্তসুদ্রার 
উপযোগিতা । ভরত নাট্যশান্ধের ম অধ্যায়ে ২০৭টি শ্লোকে (কাশী-সংক্করণ ) 
পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অধচন্ত্র প্রভৃতি ২৪টি অসংযুতহস্ত ও অঞ্জলি, 
কপোত, কর্কট, স্বস্তিক প্রভৃতি ১৩টি সংযুতহ্ন্ত, বিভিন্ন হস্ত প্রচার, নৃত্যাশ্রয়- 
হৃপ্ত ও দশ রকম বাহ গ্রচারের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া তিনি ১১শ অধ্যায়ে 
চারী, মহাঁচারী, ১২শ অধ্যায়ে আকাশ ও ভৌম তথা পৃথিবীগামী এই ছু'রকম 
মণ্ডল, ১৩খ অধ্যায়ে রসাহ্থবিদ্ধ গতিগ্রচার প্রভৃতির বিবরণ দিয়েছেন, । চারী, 
করণ, খওড ও মণ্ডস এগুলি অঙ্গা্গীভাবে জড়িত, একটি অপরটির ওপর নির্ভর 
করে। ভরত এগুলির পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 

এবং পারস্য জঙঘায়া উর্ষো কটয়ান্ততৈব চ। 

সমানকরপাচ্ছেষ্টা সা চারীত্যভিধীয়তে ॥ 

বং ক ০ রঃ 

একপাদপ্রচারো যঃ সা! চারীত্যভিসংজিতা। 

দ্বিপাদক্রমণং যত্তু করণং নাম তন্তবেং ॥ 


১৭৮। জতিনবভারভীতে অভিনবগুপ্তও উল্লেখ করেছেন £ "তাও ধবিধিরিতি সং ৃত্যসূচাতে 
লাখে সন্লিধো৷ গৌঁধলীবর্ধায়েন শ্রবর্ততে * *”। 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ৩১৯ 


করণানাং সমাযোগাৎ খগুমিতাভিধীয়তে | 

খটৈঃ ত্রিভিশ্চতুন্ভিব! সংযুক্তং মণ্ডলং ভবেৎ 

চান্িভিঃ প্রস্ততং নৃত্তং চারিভিশ্চেষ্টিতং তথা। 

চারিভিঃ শঙ্বমোক্ষম্চ চাধো যুদ্ধে চ কীতিতাঃ ॥১৭৯ 
পাদ, জত্ঘা, উরু, কটি (বা! কটী) এই অঙ্গগুলিয় একভ্রীকরণের নাম “চারী” ৷ একটি 
পায়ের প্রচার (প্রচেষ্টা) হ'লেও তাকে "চারী' বলে। ছ্‌"টি পায়ের চেষ্টাকে 'করণ”, 
সমস্ত করণকে একত্র করার নাম খণ্ড এবং তিনটি বা চারাটি খগ্ডকে সমবেত 
করার নাম “মগুল'। চারীকে বাদ দিয়ে মণ্ডলের প্রয়োগ হয় না ১ “চারীসংযোগ- 
জানীহ মগ্ুলাঁনি” । ভরত ১২শ অধ্যায়ে অতিক্রান্ত, বিচিত্র, হচীবিদ্ধ প্রভৃতি 
মণ্ডলের পরিচয় দিয়েছেন (২-৫৭ প্লোক )। অঙ্গ-মাধুর্য ও বিচিত্র বাছোর সঙ্গে 
মগ্ডুলবিধি প্রয়োগ করা হ'ত। 

অনেকে চারী, অঙ্গহার, হস্তমুদ্রা, করণ, মণ্ডল প্রভৃতির প্রাচীনত্ব নাট্যশাস্ের- 

আগে ( পূর্ধধুগে ) স্বীকার করতে চান না। তাছাড়া কারু কার মতে অঙ্গহার 
প্রভৃতি স্বৃত্যের অপরিহার্য উপাদান ভরতেরও অনেক পরেকার যুগে বিকাশ লাভ 
করেছিল। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব যুগে নৃত্য ও অভিনয়ে অঙ্গহার, চারী, করণ প্রভৃতির 
যে প্রয়োগ ও প্রচলন ছিল রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে সঙ্গীতের আলোচনায় 
তার আমরা যথেষ্ট নিদর্শন পেয়েছি । বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে হস্তমুতাদির 
ব্যবহার ছিল দেবতাদের আবাহন, বিসর্জনাদি অনুষ্ঠানের প্রতীকহিসাবে। 
তাছাড়া, ব্রাঙ্ষণাদি সাহিত্যে বজ্জানুষ্ঠানে খত্বিকৃপত্রীদের পিচ্ছোরাবীণার 
বাদন ও নৃত্যের প্রমাণও পেয়ে থকি। বৌদ্ধজাতকে নৃত্য ও' অভিনয়ের 
চাক্ষুষ নিদর্শন আমরা পেয়েছি। ভরত যে নাট্য ও নৃত্যের উপকরণ 
পূর্বগ আচার্ধদের গ্রন্থ থেকে আহরণ ক'রে তার নাট্যশান্বকে এন্বর্যম্ডিত 
করেছিলেন সেকথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। শ্রচ্ধে় অধ্যাপক 
শ্অধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভার 4 268) 7)0০%161% ০1 17224 
7)850%90 নামক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে তক্ষশিলার ধ্বংসম্ত,প 
থেকে উর্ধতাগুব'-ভঙ্গিতে একটি নটমৃতি পাওয়া! গেছে যা প্রমাণ করে 
আনুমানিক ৫ম বা ৪র্থ খৃষটপূর্বান্ধে () মৌধবুগের পূর্ববর্তী সমাজে শাস্থীয্স ধারার 
অন্থসরণ ক'রে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নৃত্যকলার অনুশীলন কর হ'ত। একটি 


১৭৯। নাটযশান্তর (কাণী। সং) ১১1১-৫ 


৩২০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


চতুফ্ষোণ পাথরের চারপাশে কারুকার্ধ করা, তার উভয় দিকে কতকগুলি মৃতি 
দাড়িয়ে আছে। ছু'টি মৃতির হাতে বাস্তব ও তারা বাগ্রত। একটি মৃতি 
মাথায় পেটিকার মতো! জিনিস বহন করছে এবং আর একটি ভঙ্গমৃতি ( নটমৃতি ?) 
বিশ্তদ্ধ করণ আশ্রয় ক'রে উর্ধদিকে একটি পদের বৃদধানুষ্ঠ নিজের ললাটে স্পর্শ 
করিয়ে ধাড়িয়ে আছে। এই 'উিধতাগুব-করণটির সঙ্গে ভরতের নাট্যশাস্কে 
উল্লিখিত 'ললাটতিলক'-করণের হুবহু মিল আছে। ভরতের ললাটতিলক- 
করণটির ( নাট্যশাস্ব, কাশী-সংস্করণ ৪1১১০ ) পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। 
ঘৃশ্চিককরণ ক'রে পদের অন্ুষ্ঠদ্থার] ললাটদেশে তিলকদানের ভঙ্গিই 
'ললাটতিলক'-করণ ; “বৃশ্চিকং করণং কৃত্বা পানন্থানুষ্ঠকেন তু, ললাটে তিলকং 
বুরধাল্ললাটতিলকং চ তৎ৮”। চতুষ্কোণ প্রস্তরথণ্টি তক্ষশিলার যাদুঘরে রক্ষিত 
আছে। বিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক স্তার জন. মার্শাল ইংরাজী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যখন 
তক্ষশিলার ভীর-মণ্ড-ধ্বংসস্তপের খননকাধে নিযুক্ত তখন সেই প্রস্তরখগ্ুটি আবিষ্কার 
করেন।১৮* প্রন্তরখণ্ডে মৃতিগুলির বৈশিষ্টের দিকে বিশেষ কারু লক্ষ্য পড়েছিল 
ব*লে মনে হয় না। প্রত্বতাত্বিক গবেষণার বিবরণীতেও অতি সামান্তভাবেই তার 
উল্লেখ ছিল। তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়] বিভিন্ন মৃতি ও অন্থান্য 
' উপাদানকে প্রত্বতাত্বিকেরা হেলেনীয় সভ্যতারও আগেকার যুগের নিদর্শন ব'লে 
মন্তব্য করেছেন। প্রন্তরখণ্ডের কারুকার্ধ সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণের । তক্ষশিলার 
উধতাগডব-মৃতিটির সঙ্গে তাঞ্জোরের তিরুপ্পগুল ও চিদ্বাপ্ঘরম্‌ এই মন্দির-ছুটিতে 


১৮০। ভীর-মও্ড সম্বন্ধে স্তর জন।মাশীল উল্লেখ করেছেন ঃ 
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উৎকীর্ণ উর্ধতাওবভঙ্গিতে শিব-নটর়াজের ললিত মুক্তির হবু মিল আছে।১*১ 
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গ্রীঅধেস্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন ভারতীয় নৃতা-গীতের নিদ্্শন 
হিসাবে বারহুতে (খথষ্টপূর্ব ২য় শতক ) অপ্ষরাদের লীলায়িত নৃত্যছন্দ, উড়িস্তার 
উদয়গিরিগুহার রাণীগুন্ফায় (ধৃষ্টপূর্ব ১ম শতক) নটনটাদের নর্তনমূতি, 
অমরাবত্তীতে (খুষ্টায় ২য় শতাবী ) নৃত্যরত নট ও নটাদের মৃতি নিঃসন্দেহে 
ত্দানীস্তন কালের সমাজে নৃত্য-গীতের অনুশীলনের কথা প্রমাণ করে। কিন্ত 
তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত উধতাগডবভঙ্গিতে নটমৃতিটি আরো 
চাক্ষুষভাবে প্রমাণ করে যে ভরতের নাট্যশাস্্-গ্রবতিত নৃত্য ও তার করণাি 
উপকরণের অন্শীলন হবার অনেক আগেই (খুষ্টপূর্ব ৫ম বা ৪র্থ শতক ) ভারতীয় 
সমাজে শাস্থ্ীয় পদ্ধতি অনুযায়ী নৃতচ্চা অব্যাহত ছিল । তিনি উল্লেখ করেছেন £ 
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৩ 80605 7990:009£6 ০ 9০06 [00190 1510015 ঢ0010090005, 
05 731207-010000 9159 20089$5 6০ 0:05 0586 16 85 
, 28810801051 0506550, ৪150 101 606 016152100 15510109) 200. 
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নাট্যশান্তে সঙ্গীতের আলোচনায় অভিনয়, নৃত্য, অঙ্গহার, চারী, মুদ্রা ও 
মগ্ডলাদির বিবরণ গৌণ হ'লেও সঙ্গীতকলার সঙ্গে তার! অবিচ্ছোরূপে জড়িত 
ব'লে তাদের কিছুট। পরিচয় সঙ্গীতের পথচারীমাত্রেরই জান! উচিত। ভারতীয় 
সঙ্গীতের আলোচনার ক্ষেত্রে নাট্যশাস্তরের স্থান অতীব উচ্চে। বৈদিক সাহিত্যের 
মাধ্যমে যেমন সামগানের রূপ ও বিকাশ সম্বন্ধে আমর] কিছুট1 ধারণ! করতে 
পারি তেমনি ক্ল্যাসিক্যাল যুগের গান্বর্ব-সঙ্গীত যে বৈদিক সঙ্গীতের মালমশলা 
নিয়ে নতুন রূপে ও ভাবে গড়ে উঠেছিল তার সকল-কিছুর সন্ধান পাই মুনি 
ভরতের নাট্যশান্ধ থেকে । রাজা নান্তদেব তার “ভরতভাম্তম্ঠ বা “সরম্বতী- 
হাদয়ালঙ্কার”,ও আচার্য অভিনবগ্প্ত “অভিনবভারতী” ভাস্য টাকাদি রচন1 করেছেন 
নাট্যশান্বের মর্মকথাকে প্রকাশ করার জন্য। ভরতের সমসাময়িক ও তার 
পরবর্তীকালের সঙ্গীতশাস্ত্রী দত্তিল, কোহল, যাস্টিক, বিশ্বাথিল, মতঙ্গ,. আঞনেয়, 
পার্খদেব, শাঙ্গদেব প্রভৃতি সকলেই নাট্যশাস্ত্ের ভাম্ত রচনা! করেছেন বন্লে 
মোটেই অসমীচীন হবে না মনে করি । নাট্যশাস্ত্রের আলোচন] নাটযামোদী, নৃত্য 
ও সঙ্গীতশিল্পীদের দরবারে বিশেষভাবে ন। থাকায় গ্রন্থথানি এখন অবরুদ্ধ পেটিকা 
বা 5915৫. 0০৯-এর আকারে আমাদের কাছে প্রতিভাত । অথচ নাট্যশান্ত্রের 
আলোচনা ও অন্নশীলনকে বাদ দিয়ে নাটো, নৃত্যে ও অভিনয়ে ভারতীয় 
আদর্শ-প্রকোষ্ঠের চাবীকাঠি খোলা অসম্ভব। ললিতকলাঁরূপ অভিনয় ও 
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সঙ্গীতের সকল-কিছু উপাদানই বীজাকারে নাট্যুশান্ে নিহিত আছে, আর পরবর্তী 
শাস্ত্রী ও কলাবিদ্রা তাকেই ফলফুলশোভিত বৃক্ষে পরিণত করেছেন । 
নাট্যশাস্ব-রচনায় ভরত স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন নাটা, গীত ও নুত্োর তিনি 

অষ্টা নন, পূর্বপূর্ব আচার্ধদের অন্ুসরণকারীমাত্র । নাটাশাস্বের হষ্ঠ অধ্যায়ে রসের 
আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেছেন, 

অহং চ কথয়িস্তামি নিখিলেন তপোধনাঃ। 

সংগ্রহং কারিকাং চৈব নিরুক্তং চ যথাক্রমমূ ॥ 

রদ ঝা ঈং ঠ৫ 

নাটস্যান্য প্রবন্্যামি রসভাবাদিসংগ্রহম্‌। 

বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাৎ সুত্রভাত্যয়োঃ ॥ 

নিবন্ধে! ষঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদ্বুধাঃ ॥ 

রসা ভাব] হাভিনয়! ধর্মী-বৃত্তি-প্রবৃত্তয়ঃ | 

সিদ্ধিম্বরাস্তথাতোগ্যং গানং রঙ্গং চ সংগ্রহঃ ॥ 

নাং নং গং রা 

ব্রয়োদশবিধো হোষ' হযাদিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ ॥ 
রস, অভিনয়, ধর্মা (অভ্যাস ), বৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, বাছ্যযন্থাদি ( আতোগ্য ), 
গীত, রঙ্গ প্রভৃতি তেরোটি উপাদান ব্রহ্ষা বা ব্রন্ধাভরত-রচিত নাট্যবেদের 
সংগ্রহ । সংগ্রহ শব্দের প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্্ীর বিবৃতি 
উল্লেখযোগ্য | ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন £ “বৃত্তি' 
বলিয়া নাটকের আর একটা জিনিস ছিল। সেটা লেখার ভঙ্গি, অভিনয়ের 
ভঙ্গি, কিরূপ শব্ধ ব্যবহার করিতে হইবে, কোথায় করিতে হইবে না । * * 
আর “সিদ্ধি” মানে যাহাতে রস জন্মে। ** আর সিদ্ধি-যখন রস জমিয় 
ওঠে, করুণরসে হাঁছুতাঁশ করে অথব1 হাস্যরসে হাসিয়া! গড়াইয়া উঠে * %। 
ভরত মূনিকে মুনির! ৫টি কথা জিজ্ঞাস! করিলেন । সে €টি প্রশ্ন এই-_যাহারা 
নাট্যশান্ত্রের সমঝদার তাহারা রস কাহাকে বলে এবং কি হইলে রস হয়, ভাব 
কাহাকে বলে এবং তাহাতে কি ভাবাইয়| দেয়, সংগ্রহ কাহাকে বলে, কারিকা 
কাহাকে বলে, নিকুক্ত কাহাকে বলে। এ” ৫টি কথা শুনিয়া ভরত মুনি উত্তর 
দিলেন। সে উত্তরটি ৫-এর শ্লোক হইতে ৩২-এর গ্লোক পর্যস্ত ()। * * নটস্ত্রের 
মধ্যে রসসুত্র আরভ্ভ নামে তিনি এক নাটক লিখিয়াছেন এবং নিজে তাহার 
অভিনয় শিখাইয়াছিলেন। * * সুতরাং ভরতের একখানি নটস্মত্র ছিল 
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বলিয়া আমর] বিশ্বাস করিতে পারি । ভরতের আরে একখানি স্তর ছিল (? )। 
সেখানির কথ। ভবভূতি উত্তররামচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কের বিক্কস্তকে বলিয়! গিয়াছেন। 
_ পেখানির নাম “তৌধত্রিকমুত্র অর্থাৎ বাজনার হুত্র। ** এখন কথা হইতেছে 
নটস্ত্র কাহাকে বলে? পাঁণিনি আপনার স্থত্রে ছুইখানি নটস্ত্রের নাম 
করিয়াছেন। ছুইখানিই খষি “প্রোক্ত” অর্থাৎ কাহারও রচিত নয়, কৃত নয়। 
*প্রোক্ত” গ্রন্থের কথ] কহিয়! তাহার পর পাঁণিনি “কৃত” গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন । 
পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছিল, কোন খষি সেগুলি বলিয়! গিয়াছেন তাহার নাম 
এপ্রেক্ত” আর নিজের মাথা থেকে রচন। কর] হয়েছে যাহ তাহার নাম “কৃত'। 
* * স্ুুত্রকে ভাষায় ব্যাখ্য। করার নাম “ভাব? | * * স্তর ও ভাষ্যেযে লকল 
জিনিস বিস্তার করিয়] বর্ণনা! করা আছে সংক্ষেপে সেই সকল কথা বলার নাম 
সংগ্রহ । রূস, ভাব, অভিনয়, পাক্র, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, বাজনা, গান-_ 
এই হুইল রঙ্গের সংগ্রহ । অর্থাৎ এই সকল কথাই নাট্যশান্ত্রে আছে। 

"কারিক] কাহাকে বলে? সুত্রে ও ভাষ্যে যে জিনিস বিস্তার করিয়া! লেখা 
আছে, সেই জিনিস ছোট করিয়। একটি ছু'টি শ্লোকে বলার নাম “কারিকা? | * * 
“নিরুক্ত' কাহাকে বলে? নিরুক্ত শব্দের অর্থ বুৎ্পত্তি। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় 
করিয়া যে শব্দ সাধন হয় তাহার নাম 'বুৎ্পত্তি', তাহারই নাম 'নিরুক্তি” | 
কিন্ত এখানে নিরুক্ত বলিতে আরও একটু বেশী বুঝায়। ইহাতে কতকট 
ব্যাখ্যা বুঝায়, কতকট। সিদ্ধান্ত বুঝায়, কতকট]1 অন্ত অন্য প্রমাণ দেওয়া 
বুঝায় । * * “নট” বলিতে একটা পেশা বুধায়। একটা পেশ থাকিলেই 
নাটক যে তখন অনেক ছিল একথ| অন্মান করিয়া লইতে পারি। তাহ! 
হইলে একথ1 আমর! বলিতে পারি যে, পাণিনির অনেক পূর্বেও নট বলিয়া একট! 
পেশ ছিল এবং বহুসংখ্যক নাটক লেখ! হইয়াছিল। * * এবং “প্রোক্ত” হইতে 
আমরা বুঝিতে পারি যিনি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন তাহার পূর্বেও নটদিগকে 
শিক্ষা দিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, সেই চেষ্টাগুলিকে একত্র করিয়া 
শিলালী ও কশাশ্ব স্ত্রগ্রস্থ বলিয়! গিয়াছেন। * * দুইজন প্রোক্ত করিগ্নাছেন। 
স্থতরাং ছুইজনকে ২০০ বৎসর দিতে হয়। তাহারাও আবার নিজের কথা 
লেখেন নাই, পুরাণো কথা লিখিয়াছেন। তাহার আগেও নাটক ছিল, কেননা 
নট” বলিয়া! একটা পেশাই হইয়া! গিয়াছে। এখন আমাদের নাটকের আদি ৷ 
কোথায় 7১৮৩ 
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ভরত ও ত্বার ভান্তটকারগণ সকলেই ব্রন্ষ! ব' ত্রন্মাভরতকে নাট্যন্থত্র বা! 
নাট্যশাস্ব্ের প্রবর্তক বলেছেন, আর তারি জদ্ত তাঁর নাট্যশাস্বকে বেদের সম্মান 
দিয়ে তীর! “নাটাবেদ' বলেছেন। পাণিনির আগে কৃশাশ্ব ও শিলালির 'নট্ুত্র” 
যে ব্রদ্ধার নাট্যবেদেরই অন্বর্তন নয়, তা কে বলতে পারে। তাছাড়া পরবর্তী 
শাস্বকাররা প্রামাণিক পূর্বাচারদের গ্রস্থকেই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেনন। ভরতের 
নাট্যশাস্ত্ে কশাশ্ব, শিলালি বাঁ পাণিনির কিন্তু কোন নামগন্ধ নাই। তারপর 
বৈদিকযুগের পরেই ও ক্ল্যাসিক্যাল যুগের প্রারস্ভে গান্ধরবগানের প্রচলন হয় ও 
তার সংগ্রাহক বা শ্রষ্টা ও প্রবর্তক ক্রহিণ-ব্রদ্ধা। হ্থতরাং ব্রহ্ম! বা ক্রহ্মা- 
ভরতকেই আমরা! গান্ধর্ব-সঙ্গীতের মতো নাট্যাভিনয়েরও আদিপ্রবর্তক ও রচয়িতা 
হিসাবে গ্রহণ করব। 

ভরত বলেছেন রস ও ভাবই অভিনয় ও সঙ্গীতের প্রাণ। তিনি আটটি রস 
ও তাদের আট রকম স্থায়িভীবের উপযোগিতার কথ! উল্লেখ করেছেন। তার 
মতে শূঙ্গার আদিরস, কেননা রতি তার স্থায়িভাব £ “রতিস্থায়িভাব প্রভব”। 
শাস্তরসের স্থায়িভাব না থাকায় ভরত তাকে রস হিসাবে গ্রহণ করেন নি। 
অভিনবভারতীতে অভিনবগ্তপ্ত বলেছেন £ “অতএব শাস্তন্ত স্থায়িত্বেংপা- 
প্রাধান্ম্” ।১৮৪ পণ্ডিত লক্ষমীধর উল্লেখ করেছেন : “বিক্রিয়াজনক1 এব রস] ইতি, 
অক্টো রসা ভরতমতে। শশান্তত্ত নিবিকারত্বাৎ ন শান্তং মেনিরে রসম্ঠ ইতি 
শান্তন্ত রসাত্বাভাবাৎ অষ্টাবেব রসাঃ সঙ্গৃহীতাঃ-” সারদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' 
গ্রন্থে শাস্তরসের উপযোগিতা বা সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু তার 
যুক্তি স্দঢ নয়। তিনি প্রথমে বলেছেন মোক্ষ দান করে ব'লে শান্ত “রস' হিসাবে 
গণ্য এবং তার বিভাবও আছে; কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি আবার শাস্তরপের - 
বিভাব অস্বীকার করেছেন, কাজেই তার যুক্তি বিকলাঙ্গবিশেষ ৷ ধনিক 
তার শরূপকাবলোক” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : “ত্তু কেশ্িন্নাগানন্দাদৌ শমস্ত 
স্থায়িত্মূপবনিতম্, তত্ু, মলয়বত্যন্ুরাগেণ আপ্রবন্ধপ্রবৃত্তেন * *। অতো 


১৮৪। অভিনবগুপ্ত ভরত-সমধিত আটটি রসের পক্ষপাতী । কিন্তু বষ্ঠ অধ্যায়ে শেষে তিনি 
ধেন নবরস হিসাবে শাস্তের দিকে একটু নমনীয় হয়েছেন £ “এতে নবৈব রসা$, পুমর্ঘোপযোগিত্বেন, 
রঞ্জনাধিক্যেন ব। ইয়তামেব উপদেষ্টত্বাৎ। তেন রসান্তরসম্ভবেহপি * *1” ভেজরাজও তাই। 
তিনি “শঙ্গারবীরকরণরৌপ্রাদ্ভূতভয়ানকাং” প্রন্থৃতি প্লোক্ে আটটি রসের পক্ষপাতী, কিন্ত এই 
রদগুলির “বিশেষ অর্থাৎ শূঙ্গায়াদি রল থেকে অধিক হিসাবে শাস্ত, উদাত্ত ও উদ্ধত রসগুলিও স্বীকার 
করেছেন ; “শাস্তোদাতোদ্বত| রসা£"- _সরন্বতীকাতিরণ ৫1১৬৪ | 


৩২৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


দয়াবীরোৎলাহম্তাতর স্থাফিত্বম্‌। তত্রৈব শৃঙ্গারস্য অঙ্গত্বেন চক্রবতিত্বাদেশ্চ ফলত্বেন 
অবিরোধাৎ * * |” মোটকথা ধনিক শৃঙ্গারের মতে! শম বা শাস্তরসের 
উপযোগিতা পাকেপ্রকারে ম্বীকার করেছেন । কিন্তু ভরত নাট্যশাস্তরে শৃঙ্গারাদি 
আটটি রসই স্বীকার করেছেন, শাস্তকে তিনি রস হিসাবে গ্রহণ করেন নি। 
শান্ত প্রধান রসপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে পরবর্তাকালে। বৈষণব-আলম্কারিকেরা 
আবার নিবিচাঁরে শম বা শাস্তকেই প্রধান রস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 
এখানে উল্লেখযোগা যে কাব্যমালা-সংস্করণ-নাট্যশাঙ্ধে নবরসের পরিচয় 

দেওয়া আছে, কিন্তু কাশী-সংস্করণে তার কোন উল্লেখ নাই । স্থতরাং কাব্যমালা- 
সংস্করণ-নাট্যশাস্ের অধিক পাঠটি পরবর্তাঁকালের প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে হয়। ১৮ৎ 
কেননা রস-প্রসঙ্গে আলোচনার মধ্যে সেখানে যথেষ্ট অসংগতি দেখা ঘায়। যেমন 
রসের পরিচয়ে উল্লেখ কর! হয়েছে, 

শৃঙ্গারহাস্তকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ | 

বীভংসাদ্ভূতসংজ্ঞৌ চেত্যন্টৌ রসা স্ৃতাঃ ॥ 
”চেতোট্টো রসা স্বতাঃ” স্বীকারোক্তির পর আবার বলা হয়েছে “এবং নবরসা 


১৮৫। কাবামালায় অধিক পাঠ ণ। £ 'অথ শমে। নাম শমস্থায়িভাবাত্সকো! মোক্ষপ্রবর্তকঃ ৷ 
সতৃ তন্জ্ঞানবৈরাগ্যাশয়ন্তদ্ধ্যাদিভিবিভাবৈঃ সমূৎপদাতে । তত্য যমনিয়মাধ্যাত্মধ্যানধারশৌপাসন- 
লর্বভূতদয়ালিল্গগ্রহণাদিভিরনু'্ভাবৈরভিনয়ঃ  প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিণশ্চান্ত নির্ষেদশ্মতিধৃতি- 
সবধাশ্রমশৌচন্তস্তরোমাঞ্চাদয়ঃ | অনত্রার্ধাঃ শ্লাকাশ্চ ভবস্তি-_- 

মোক্ষাধ্যাঝ্বসমূখ্তত্বজ্ঞানার্থহেতুসংযুক্তঃ | 
নৈঃশ্রেয়সোপরিষ্টঃ শাস্তরসো নাম সংভবতি | 
বৃদধীন্রিয়কর্মেল্রিয়সংরোধাধ্যাত্মসংস্থিতোপেতঃ | 
সর্বপ্রাণিহথহিতঃ শাস্তরসে। নাম বিজ্ঞেয়ঃ | 
ন যত্র ছুংখং ন হুথং ন দ্বেষে। নাপি মৎসরঃ। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু স শাস্তঃ প্রথিতো! রসঃ॥ 
ভাব৷ বিকার! রত্যাগ্যাঃ শাস্তন্ত প্রকৃতির্মতত | 
বিকারঃ প্রকৃর্তেজাতঃ পুনস্তত্রৈব লীয়তে ॥ 
স্বং স্থং নিমিত্রমাসাগ্য শাস্তান্তাবঃ প্রবর্ততে | 
পুননিমিতাপায়ে চ শান্ত এবোপলীয়তে ॥ 
এবং নবরসা৷ দৃষ্ট! নাটাজৈরক্ষণান্থিতাঃ। 

ইতি শাস্তরসপ্রকরণম্‌। 

-"নাটাশারু ( ফাঁব্যমাল। ) ৬1৭৮-৮৩ 


নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ৩২৭ 


দু্ই। নাট্যজৈরলক্ষণাস্থিতাঃ”। “অথ শমো নাম” প্রভৃতি লোকে শম শাস্তরসেরই 
অভিন্ন নাম। অভিনবগুপ্ত 'শম' অর্থে 'আত্মন্বভাব' “তব্বজ্ঞানং' প্রভৃতি শব 
ব্যবহার করেছেন। ভরত শৃঙ্গারের পরিচয় দেবার সময় “বিপ্রলত্তরুতস্ত 
নির্বেদগ্লানিশঙ্কান্য়া * *" প্রভৃতি কথার প্রসঙ্গে নিরেদ তথা বৈরাগ্য বা 
তন্ুজ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করলেও তা আসলে অন্ুভাব বা অঙ্গভাব হিসাবে গণা, 
কিন্তু তিনি প্রধান বা আদিরস হিসাবে শৃঙ্গারের নাম উল্লেখ করেছেন। 
প্রত্যেকটি রসের আবার স্থায়িভাব থাকা দরকার, কেননা স্থায়িভাব বা 
স্থায়ি সঞ্চারিভাবের দ্বারাই রস সার্থক ও পরিপুষ্ট হয়। শৃঙ্গারাদি আটটি রসের 
স্থায়িভাব হ'ল £ রতি, হাঠী বা হাম্ত, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ ভয়, জুগুপ্না ও 
বিস্ময় । ভরত উল্লেখ করেছেন, 
্‌ রতির্াসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎ্সাহৌ ভয়ং তথা । 
জুগুপ্া বিশ্বয়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীতিত। ॥১৮৬ 
ভরত বলেছেন তিনি রস ও ভাবাদির পরিচয় দিয়েছেন ত্রহিণ-ত্রন্মা তথা 
্রত্ধাভরতের নাট্যবেদকে অন্ুলরণ ক'রে £ “এতে হাষ্টো রসাঃ প্রোক্তা ক্রহিণেন 
মহাতুন1” | এ'থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে শাস্বী ও গান্ধর্বসাধক ব্রন্ধা! নাট্য, 
গীত, নৃত্য ও বাস্ঠ প্রভৃতির মতো! রস ও ভাবের পূর্ণপরিচয় দিয়েছিলেন 
ৃষ্টপূর্বান্ধ সমাজে । তার রচিত নাট্যগ্রন্থ এখন লুগু হ'লেও মুনি ভরতের 
নাট্যশান্ধ-রূপ স্বচ্ছ দর্পণে তা স্থপরিস্ফুটভাবে প্রতিফলিত। প্রতিফলন বা! 
প্রতিবিস্ব বিশ্বেরই প্রকাশক, ছায়! কায়ারই প্রতিচ্ছবি । ভরত তাই নিজের 
নাট্য গ্রস্থকে বলেছেন “সংগ্রহ £ “নাট্যন্তান্ত প্রবক্ষ্যামি রসভাবাদিসংগ্রহম্” । 
স্থায়িভাব ছাড়া বাভিচারি ভাব আছে। তারা সংখায় তেত্রিশটি £ নির্ষেদ, 
মানি, শঙ্কা, অস্থূয়া, আলম্ত, 'ৈনয, চিন্তা, স্মৃতি, ধূতি, ব্রীড়া, চপলতী,, হর্ষ, আবেগ, 
জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ওঁস্ক্য, নিদ্রা, অপন্মার প্রভৃতি 1১৮* ভাব আবার সাত্বিক, 
১৮৬ | নাট্যশান্ত্র (কাব্যমাল! ) ৬1১৮) কাশী সং ৬১৭ 
১৮৭। নিরেদগ্লানিনিশঙ্কাখ্যস্তথামুয়ামদ শ্রমাঃ | 
আলম্তং চৈব দৈস্যং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতিধূতিঃ 
বীড়। চপলত। হর্ষ আবেগে জড়ত। তথ। ৷ 
গর্ষো বিষাদ উৎহুক্যং নিত্রাপস্মীর এব চ ॥ 
হুপ্তং বিবোধোহমর্ষশ্চাপ্যবহিখমথোগ্রত। | 
মতির্ব্যাধিস্তধোম্মাদস্তখা মরণমেব চ | 


ভ্রাসশ্চৈব বিতর্ষশ্চ বিজ্ঞেয়। বাভিচারিণঃ | 
অয়ন্ত্রিশদমী ভাবা? সমাধ্যাতান্ত নামতঃ | 


৬২৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


'রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন রকম | ভরতের মতে সাত্বিকভাব আটটি £ 
স্তস্ত, স্বেদ রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু বাঁ কম্পন, অশ্রু, বিবর্ণতা ও প্রলয় ।১৮৮ 
তিনি নাট্য প্রয়োগের জন্য রস এবং স্থায়ী, ব্যভিচারী ও সাত্বিক ভাবগুলির 
পরিচয় দিয়েছেন। কাব্য ও সঙ্গীতেও এদের পরিপূর্ণ উপযোগিতা আছে। 
সঙ্গীতশাম্বীগণ স্বর ও রাগের পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের আতস্তর বৃত্তিবূপ রস ও 
ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। রস ও ভাব ছুইই অস্তঃকরণের বৃত্তি। হিন্দু 
মনোবৈজ্ঞানিকেরা (1711700 75500192155) অস্তঃকরণকে ( মনকে ) প্রতিটি 
মানুষ ও প্রাণীর নিয়ামক বলেছেন । পাতগ্জলদর্শন, যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ ও তত্ত্ব 
সাহিত্য.বা যোগসংহিতাদি একথাই প্রমাণ করে । ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অস্তঃকরণের 
বৃত্তি (কর্ম)। স্বর, রাগ ও তাদের প্রয়োগ এবং প্রকাশভঙ্গি সকল-কিছুরই স্থষ্টি 
ও নিয়মন ইচ্ছা বাঁ প্রবৃত্তির বার] হয়। সঙ্গীতে রস ও বিচিত্র ভাবের বিকাশ 
শিল্পীর ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভরতের পূর্বগ আচার্ধেরা, হ্বয়ং ভরত ও 
ভরতোত্তর সঙ্গীতশাস্্ীরা একথা জানতেন । তারা জানতেন রস ও ভাবই 
ত্বর ও রাঁগের রক্ত-মাংসময় কাঠামোয় প্রাণ বা জীবনীশক্তি দান করে। তাই 
সঙ্গীতের আলোচনায় রস ও ভাবাদির পরিচয় দেওয়াকে তারা আলোচনার 
অপরিহার্ধ অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছেন । 

ভরত রস ও ভাবের প্রসঙ্গে নাট্যের আশ্রয়-রূপে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও 
সাত্বিক এই চার রকম অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন ।১৮৯ নাট্যের ছু'টি ধর্ম 
লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী ১৯০; চারটি বৃত্তি_-ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী ও 
আরভটা১৯১? চারটি প্রবৃত্তি বা লৌকিক আচার-_-আবস্তী, দাক্ষিণাত্য1, ওড়ুমাগধী 
ও পাঞ্চাল-মধ্যম1১৯২ 7; ছু'রকম সিদ্ধি_-দৈবিকী বা দৈবী ও মাহুষী১৯৩; 


১৮৮ । স্তম্ভ; স্বেদোংথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোহথ বেপথুঃ। 

বৈবর্ণযমস্র প্রলয় ইত্যষ্টো সাত্বিকাঃ স্মুতাঃ ॥ 

- নাট্যশান্ত্র ( কাবামাল। সং ) ৬।১৯-২৩ 

১৮৯। আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহাধঃ সাত্বিকম্তখ] । 

চত্বরোহভিনয়া হোতে বিজ্ঞেয়! নাটাসংশ্রয়াঃ ॥ ৬২৪ 
১৯০। লোকধর্মী নাটাধর্মী ধর্মীতি দ্বিবিধ স্মৃতঃ 1৬1২: 
১৯১ । ভারতী সাত্বতী চৈব কৈশিক্যারভটা তথ! ॥ 

চতস্তো। ৃততয়ো৷ হোত! যা নাটাং প্রতিষ্ঠিতস্‌।৬২৫-২৬ 
১৯২। আবন্তী দাক্ষিণাত্যা চ তথা চৈবোড্রমাগধী ॥ 


পঞ্চাল ( পাঁঞ্চালী ?)-মধযম। চেতি বিজ্ঞেয়ান্ত প্রবৃত্তয় ।৬।২৬-২৭ 
১৯৩। দৈবিকী মানুষী চৈব সিদ্ধিঃ শ্তান্দিবিধৈর তু॥ ৬1২৭ 
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শারীর (মানুষের শরীরজাত ) ও বৈণব (বীণাজাত ) ভেদে ফড়জাদি সাতত্বর 
ছুই শ্রেণীর ১৯৪ এবং চার রকম আতোছ্য-_-তত, অবনদ্ধ, ঘন ও সথষির | এদের 
মধ্যে তন্ত্রী বা তার ও তাতযুক্ত বাস্যন্ত্র “তত চর্মাচ্ছাদিত পুছ্ধরাদি বাছ্যযন্ত্রের 
নাম “অবনদ্ধ। করতাল মন্দিরাদি ধাতুনিমিত বাছ্যসত্রেরে নাম ণ্ঘন' ও 
ছিত্রযুক্ত ফাপা বাচ্যস্ত্ররে নাম ্ষির”১৯৫ | পাঁচ শ্রেণীর ঞ্রবাগান 
হ'ল প্রবেশ, আক্ষেপ, নিক্ষাম, প্রাসাদিক ও অন্তর । রঙ্গ বা অভিনয়মঞ্চ তিন 
শ্রেণীর-_-চতুরত্র, বিরুষ্ট ও ত্র্যত্। চতুরম্র অর্থে সমক্ষেত্র বা চারকোণযুক্ত 
ক্ষেত্র (5082: ), বিকৃষ্ট অর্থে দীর্ঘক্ষেত্র (1506:9050197 ) ও জ্যন্্র অর্থে 
ত্রিকোণক্ষেত্র (08:0£0197 )। ডি. আর. মানকাদ উল্লেখ করেছেন চতুর 
রঙ্গক্ষে্ হত ৪৮/১৫৪৮ বিকৃষ্ট রঙ্গ ৯৬৯৪৮ এবং ভ্িকোণ রঙ্গ হ'ত 
২৪' পার্বযুক্ত। সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদ মাত্র চতুরশ্র বা সমক্ষেত্র ৯৬৯৯৬ 
বিস্তৃতির রঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্ঠ এই তিন রকম ক্ষেত্র ছাড়া 
অন্তান্য আকারেরও রঙ্গমঞ্চ তৈরী কর! হ'ত। রঙ্গমঞ্চ সাধারণ প্রধান ছু'ভাগে 
ভাগ করা হ'তঃ (১) নেপথ্যগৃহ ও (২) রঙ্গশীর্ষ+রঙগপীঠ +মত্তবারণী। 
শেষোক্ত রঙ্গশীর্যাদিই রঙ্গমঞ্চের প্রধান অংশ । নেপথ্যগৃছে ছু'টি দরজ1 থাকত 
রঙ্গশীর্ষে যাবার জন্য ।১৯৬ রজশীর্ষ ও নেপথ্যগৃহাদির বিস্তৃতি ও নির্মাণ ব্যাপারে 
আচার্য অভিনবগুপ্ত “অভিনবভারতী+ টাকায় উল্লেখ করেছেন £ “দ্বাত্রিংশৎকরং 


১৯৪। শারীরাশৈব বৈণাশ্চ সপ্ত বড়জাদয়ঃ স্বরাঃ | ৬২৮ 
১৯৫। ততং চৈবাবনদ্ধং চ ঘনং সুষিরমেব চ ॥ 
চতুবিধং চ বিজ্ঞেয়মাতোদ্যং লক্ষণান্থিতম্‌। 


ততং তন্তীগতং জ্ঞেয়মবনদ্ধং তু পৌক্ষরম্‌॥ 
ঘনস্ত তালো! বিজ্ঞেয় সৃঘিরো! বংশ এ বচ। ৭২৯-৩০ 
১৯৬ | (ক) ৬1০০ 70. 3. 10.9111590 : 4765167061172101% 11155606 (1950), 
0. 12, 23-43. 
(খ) 'শিল্পরত্ব' গ্রন্থে রাজপ্রাসাদ-নির্মাণ করার রীতি ও গন্ধতির উল্লেখ আছে। তাতে 
নাট্যমণ্ডপেরও পরিচয় আছে £ 
প্রাসাদসম্মুথে কুযান্মগুপানা; চতুষ্টয়ম্‌। 
মুখমণ্ডপমাদৌ তু প্রতিমীমণ্ডপং ততঃ। 
ন্নানমণ্ডপমন্তং হি নৃত্যমণ্ডপমেব চ। 
নাট্যমও প সম্বন্ধে 'শিল্পরত্র' (পৃঃ ২০১); সারদাতনয়-কৃত 'ভাবপ্রকাশন' (১৩৩৯ ), ডাঃ পি. কে, 
আচা্ং-সংপাদিত 'মানসার' (১৯১৪ ) ও জভিনবগুপ্তের 'অভিনবভারতী' টাক। জষ্টব্য। 


৩৩০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


্ষত্রং গৃহীত্বা মধ্যে সথত্রং বিস্তারেণ দগ্যাৎ। তন্ত্র বংপ্রযোক্,ঃ পৃষ্ঠতো৷ ভবিত্যতি 
তদেব পৃষ্ঠম্‌। তন্য মধ্যে বিস্তারেণ স্থত্রং দগ্যাৎ। তত: যোড়শহন্তোৌ ছ্োঁ 
ভাগৌ ভবতঃ। পৃষ্ঠগতং মধ্যমধেন বিভজ্যাষ্টহস্তং রঙ্গশির: প্রবিশতাং পাত্রাণীং 
চাস্ত-স্থানং নাট্যমগ্ডপন্য হা,তবানস্থ্াপ্তবদবস্থিতন্য রঙ্গপীঠমুখ্যং তান্টহত্তং শিরঃ ৷ 
তৎপৃষ্ঠে তু দৈর্ঘ্যা্ধি যোঁড়শহম্তং নেপথ্যগৃহং ভবতি বিস্তারাত্ত,দ্াত্রিংশখকরমেব। 
নথ নৈপথ্যাদিকং চ তত্র গৃহাতে পশ্চিমে চেতি। তত্র রঙ্গপীঠং বিস্তারতঃ 
যোড়শ দের্ঘ্যততৃষটহন্তা ইতি কেচিৎ। অন্যে ত্বেতদেব বিপর্যাসয়স্তি সর্বথ]। 
তবন্রঙ্গপীঠশ্যাপি বিুপটত্বং বিধেয়মিতি তাপর্ধমূ। যদক্ষ্যতে রে বিকৃষ্টো ভরতেন 
কাধ ( ১২-১৯ ) ইত্যাদি ।” 

অর্থাৎ নাট্যমগ্ডপের ৬৪ হাতকে দু'ভাগে বিভক্ত করলে পরিমাপ হয় 
৩২৯৩২ হাত। অভিনেতাদের সন্মুখের অংশ “প্রেক্ষাগৃহ” ৷ সেখানে শ্রোতারা 
আসন গ্রহণ করত । অভিনেতাদের পিছনের অংশের নাম ছিল “পৃষ্ঠ” ৷ এ"ছুটির 
পরিমাপ হ'ত ৩২৮৩২ হাত। পৃষ্ঠাংশ আবার সমান দু'ভাগে অর্থাৎ ১৬৮৩২ 
এবং ১৬৯৩২ হাত ক'রে ভাগ করা থাকত। এই ছু'ভাগের মধ্যে প্রথম 
১৬১৩২ হাত পরিমিত অংশকে 'পৃষ্ঠগত” ও অপর ১৬১৩২ হাত পরিমিত 
ভাগকে 'পিশ্চিম” বল! হ'ত। পৃষ্টগত বা! প্রথমাংশকে আবার ৪১৯৩২ হাত 
পরিমিত ভাগ করা হ'ত। সেখানে ৮ হাত পরিমিত স্থান নিয়ে “রঙ্গশীর্য” ও তার 


০৯-০৯-৮০০০. পদ পপ 


(গ) এ' ছাড়। বিকুধর্মে ত্তরপুরাণে (১২১1৪ ) উল্লেখ কর! হয়েছে, 
লাস্তং স্বচ্ছন্দতঃ কার্যং মণ্ডপে যদি বা বহিঃ। 
নাট্যং মণ্ডপ এব স্তান্মগুপং দ্বিবিধং ভবেৎ। 
আয়তং চতুরত্রং তু দ্বাবিংশদ্বন্তসম্মিতম্‌। 
চতুরঅং তু কর্তবামায়তং ছ্িগুণায়তম্‌ । 
হীনাধিকং ন কর্তব্য দৃষ্টাদৃষ্ট শুভপ্রদম্‌।' 
এখানে পুরাণকার নাটামণ্ডপের বিস্তৃতি নিয় করেছেন ৩২» ৩২' (ঘ) নাটাসর্বন্বীপিকা” 
্রন্থেও ( পাণুলিপি নং ৪১।১৯১৮-১৯ ) নাট্যমওপের ঝর্না আছে। সারদাতনয় চতুরশ্র, ত্র্যত ও 
বৃ এই তিন রকম রঙ্গমধ্চের কথা বলেছেন, : 
“রাজ্ঞঃ সঙ্গীতকং ত্র বৃত্তাখো। রঙ্গমণ্ডপঃ ॥ 
মং ০ সঃ ৮ 
ঘত্র সঙ্গীতকং রাজ্ঞঃ, চতুরশ্রঃ স কথ্যতে | 
খাত্বিক্পুরো হিতাঁচার্ধৈঃ সহাস্তঃপুরিকাজনৈঃ। 
 মহিষ্তা সহ হত স্তাৎ স্ান্োহসৌ রঙ্গমণ্ডপঃ | 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ৩৩১ 


পিছনে ১৬ ৮৩২ হাত পরিমিত স্থানে “নেপথ্যগৃহ' তৈরী করা হ'ত। স্থৃতরাং 
নেপথ্যগৃহের সামনে রঙ্গশীর্ষের পরিমাণ ৮৯৩২ হাত ও তার সামনে ১৬১৮ 
হাত স্থান নিয়ে হন্ত '্রঙ্গপীঠ'। অভিনবগ্প্ড বলেছেন অনেকে রঙ্গপীঠের 
পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন রকম করত, যেমন দৈর্ঘ্যে ৮ ৯ প্রস্থে ১৬ হাত কিংবা দৈর্ঘ্যে 
১৬ ৯প্রস্থে ৮ হাত । প্রেক্ষাগৃছের সামনের অংশ ৮১১৬ হাত ক'রে ছু'ভাগে 
বিভক্ত থাকত। তাদের সামনে ১৬১৮৮ হাত পরিমাণ স্থান রঙ্গপীঠ নির্দিষ্ট হ'ত । 
রঙ্গগীঠের উভয় দিকে ৮১৯৮ হাত ক'রে ছুটি 'ত্তবারণী” থাকত। রঙ্গপীঠের 
মতে! মত্তবারণীও কারু কারু মতে বিভিন্ন হ'ত, অর্থাৎ তখন রঙ্গপীঠের পরিমাণ 
হ'ত ৮ * ১৬ হাত ও মত্তবারণীর পরিমাণ ১২ ৮৮ হাত । এধরণের পরিমাণ হলে 
ভরত ও টাকাকার অভিনবগ্তপ্ত বলেছেন রঙ্গপীঠের অধেক অংশ ৮৯৮ হাত 
পরিমিত স্থান প্রেক্ষাগৃহ বা দর্শকদের ঠিক সামনে নির্দিষ্ট থাকত। এস্ছাড়া 
বৃত্ত বা অর্ধবৃত্তের আকারেও রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ কর] হ'ত ও তাদের মধ্যে রঙ পীঠ, 
রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্যগৃহ, মতৃবারণী, প্রেক্ষাগৃহ সমস্তই থাকত 1১৯৭ 
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৩৩২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ভরত নাট্যশাস্তের ছিতীয় অধ্যায়ে নাটামণ্ডপ, রঙ্গ পীঠ, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতির 
বিভভৃত পরিচয় দিয়েছেন । তিনি উল্লেখ করেছেন, 
ত্রিবিধঃ সন্নিবেশশ্চ শাস্ত্রতঃ পরিকল্পিতঃ ।, 
বিরুষটশ্ততুরঅশ্চ ত্র্যঅশ্চৈৰ তু মগ্ডপঃ ॥১৯৮ 
চতুরন, বিকষ্ট ও ত্র আকারের নাট্যমণ্ডপগুলির মধ্যে আবার উত্তম, মধ্যম ও 
ফনিষ্ঠ তিন রকম ভেদ ছিল £ “তেষাং ত্রীণি প্রমাণাণি জোষ্ঠং মধ্যমং তথাবরম্‌” 
€২/৯)। বিকৃষ্ট ছিল জ্যেষ্ঠ বা উত্তম, চতুরত্্র মধ্যম ও ত্র্যক্র কনিষ্ঠ £ 
"কণীয়স্ত স্বতং ত্র্যত্রং চতুরত্রং তু মধ্যমম্ জোো্টং বিকুষ্টং বিজ্ঞেয়ংত ( ২১০-১৫ )। 
এদের মধ্যে দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল জ্যেষ্ঠ, মানুষের জন্য মধ্যম ও প্রকৃতিদের 
জন্য কনিষ্ঠ ।১৯৯ প্রেক্ষাগৃহ দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত, ৬৪ হাত ও ৩২ হাত তিন 
রকমেরই হ'ত । এদের মধ্যে ১০৮ হাতকে জষ্ঠ, ৬৪ হাতকে মধ্যম ও ৩২ 
হাতকে কনিষ্ঠ বল| হ'ত।২০* রাজ! ও রাজন্যবর্গের জন্য মধ্যম-মণ্প নির্টিষ্ট 
থাকত £ প্ৰৃপানাৎ মধ্যমং ভবেৎ” (২।১১)। ভরত নাট্যমগ্ডপের পরিমাপ 
করার জন্য বিভিন্ন প্রমাণের পরিচয় দিয়েছেন । যেমন, অণু, রজঃ, বাল, লিক্ষা, 
যুকা, ষব, অঙ্গুলি, হস্ত ও দণ্ড।২০১ এদের পরিচয় £ ১ দণ্ড. ৪ হাত, ১ যব-৮ 


৯ 








শপ পিিস্লিীশিশীশি 
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১৯৮ । নাটাশান্ত্র ( কাব্যমালা-সংস্করণ ) ২৮ 


১৯৯। দেবানাং তু ভবেজ্জ্েষ্ং নৃপাণাং মধ্যমং ভবে ॥ 
শেধানাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে। 
-__নাটাশান্ত্র ( কাবামাল ) ২।১১-১২ 
২৯১। শতং চাক্টো চতুংতন্তিহ্্ত। দ্বাত্রিংশদেব চ। 
অষ্টাধিকং শতং জ্যোে্টং চতুঃবষ্িন্ত ধ্যমম্‌ ॥ 
কনীয়ন্ত তথা বেশ হস্ত। দ্বাত্রিংশদিত্ততে | ২1১*-১১ 
২৭১ । অণু রঞ্জশ্চ বালশ্চ লিক্ষা যুক। যবস্তখ। ॥ 


অঙ্গুলং চ তথ! হস্তে। দণ্ডশ্চৈব প্রকীতিতঃ 1২1১৬-১৭ 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ৩৩৩ 


বুকা, ১ বাল-৮ রজঃ, ১ হাত-*২৪ অঙ্গুলি, ১ যুকা-*৮ লিক্ষা, ১ রজ: -*৮ 
অণু, ১ অঙ্গুলি -*৮ যব, ১ লিক্ষা--৮ ব্যাল।২০২ তবে সাধারণত লোকে মধ্যম়- 
পরিমাণ প্রেক্ষাগৃহই (৬৪ ৮৩২ )পছন্দ করত, কেননা তাতে নাটক ভালভাবে 
শোনা যেত 1২ ০.৩ 
ভরত নাটকের জন্য পাঁচ রকম ভূমির পরিচয় দিয়েছেন : সমা, স্থিরা, কঠিনা, 

কৃষ্ণা ও গৌরী 1২০৪ প্রেক্ষাগৃহে আসন-রচনার (95৪.0-910:910851150% ) মধ্যে 
একটু বৈশিষ্ঠ্য ছিল। চার শ্রেণীর স্তস্ত থাকৃত £ সাদা, লাল, হল্দে ও কাল 
প্রভৃতি রডের । সাদা রঙের থামের নাম ছিল '্রাক্মণন্তস্ত'--ব্রান্ষণেরা সেই 
সীমায় বসতেন । লাল রঙের থামের নাম ছিল ক্ষত্রিয়ন্তভ', _ক্ষত্রিয়েরা সেখানে 
বসতেন। হুল্দে রঙের থামের নাম ছিল “বৈশ্ঠন্তস্ত',-_বৈপ্তেরা সেখানে বসত, 
আর গাঢ়নীল বা কালোরঙের থামের নাম ছিল 'শূত্রন্তভ”-_শৃদ্রের সেখানে 
আসন গ্রহণ ক'রে অভিনয় দেখত ২০৭ ত্রাক্ষণন্তস্ভের নীচে স্বর্ণ, ক্ষত্রিয়ন্তত্তের 
নীচে তামা, বৈশ্বস্তস্ভের নীচে রূপ। ও শূত্রস্তস্তের নীচে লোহা দেওয়া থাকৃত। 
২*২। অণবোহষ্টৌ-রজঃ প্রোক্তং তাগ্যাষ্টো বাল উচ্যতে 

বালান্বস্টৌ ভবেমিক্ষা। যুক| লিক্ষাষ্টকং ভবেং। 

যুকাস্তষ্টৌ যব জ্ঞেয় ববন্তষ্টৌ তথাঙ্গুলমূ ॥ | 

অন্গুলানি তথা হৃস্তশ্চতুবিংশতিরুচ্যতে । 


চতুহন্তো ভবেদ্দণও নিদিষটন্ত প্রমাণতঃ 
_ নাট্যশান্ত্র ( কাব্যমাল| ) ২১৭-১৯ 
২*৩। [প্রেক্ষাগৃহাশাং সর্বেষাং প্রশস্তং মধ্যমং স্মৃতম্‌ ॥ 
তত্র পাঠ্যং চ গেয়ং চ নুখশ্রাব্যতরং ভবেৎ। ] 
চর রং সৎ সং 
চতুঃযষ্টিকরান্‌ কুর্যাদদীর্ঘত্বেন তু মওপম্‌॥ 
দ্বাত্রিংশতং চ বিস্তারান্‌ মত্যানাং যো৷ ভবেদিহ। 
- নাট্যশান্ত্র ২১২, ২*-২১ 
২*৪। নাট্যশান্ত্র ( কাব্যমাল! ) ২।৩০ 
২০৫। (ক) প্রথমে ব্রা্গণত্তস্তে সপিংসর্ষপসংস্কৃতে । 
সর্বশুক্লো বিধিঃ কার্ষো *' * | 
ততশ্চ কষত্তিত্তন্তে * *। 
সখংরভ্তং পদাতব্যং * * ॥ 
বৈগ্যত্তন্থে বিধি কাধে! দিগৃভাগে পশ্চিমোত্তরে । 
সর্ধং গীতং পদাতব্যং % * ॥ 


২৩৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি « 


এই বদনা থেকে বোঝা ধায় ভরতের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টায় ২য় শতাববীর ভারতীয় 
সমাজে জাতিভেদপ্রথ! পুরোদস্তরভাবে প্রচলিত ছিল । শ্রোতাদের জন্য থাক্‌ থাক্‌ 
ক'রে আসন সাজানো খাঁকত। আসনগুলি হয় ইট-_নয় কাঠ দিয়ে তৈরী হ'ত । 
সামনের রঙ্গের (80৪8০) পাশে চারটি স্তম্ভের ওপর একটি বারাণ্ডা থাকৃত, 
সেখানে সম্ভবত সম্থাস্তবংশীয় দর্শকেরা আসন গ্রহণ করতেন । রঙ্গ (5225) চিত্র ও 
বিভিন্ন মৃতি দিয়ে সুসজ্জিত থাকত এবং এথেকে বোঝা যায় তখনকার সমাজে 
চিত্তরবিদ্যা ও ভাস্কর্ষশিল্পের যথেষ্ট সমাদর ছিল। বঙ্গের শেষের দিকে অবস্থিত 
রঙ্গশীর্ষটিও নানান্‌ মৃতি দিয়ে সাজানো! থাকত। রঙ্গশীর্ষে ছ'টি কাঠের স্থান্থ বা 
খুঁটি থাকত ও সেখানে রঙ্গদেবতাঁর পুজা হ'ত। বঙ্গশীর্ষের গর্ভ কালোরওের মাটি 
দিয়ে ভরাট করা থাকত ।২*৬ রঙ্গপীঠের পাশে মত্তবারণী থাকত। রঙ্গপীঠে যে 
চারটি থাম (স্তম্ভ ) থাকত তাই দিয়ে রঙ্গগীঠকে বোঝা যেত। মণ্ডপকে এমনই 
চাতুর্ষের সঙ্গে নির্মাণ করণ হ'ত যাতে বাছ্যনত্রগুলির শব্ধ বেশ গভীর ও সুস্পষ্টভাবে 
শোনা যায়: “গমীরম্বরত1 যেন কৃতপন্ত ভবিষ্যৃতি” € ২৮৮ )1২*৭ 


শৃদরস্তত্তে বিধি কাধ? সম্যক্পুর্ধোত্তরাশ্রয়ে। 
নীলপ্রায়ং প্রযত্রেন * * ॥ 
পুবোজংব্রাহ্গণন্তত্ভে * * নিক্ষিপেৎকনকং মূলে *। 
তাত চাধঃ প্রদাতব্যং স্তস্তে ক্ষত্রিয়সংজ্ঞকে ॥ 
বৈগ্ঠন্তস্তন্ত মূলে তু রজতং সম্প্রদাপয়েৎ। 
শূদ্রত্তস্তস্ত মুলে তু দদ্যাদায়সমেব চ॥ -_নাটাশাস্ত্র ২।৫৩-৫৯ 
২৬। রঙ্গশীর্যং তু কর্তবাং ষড়দীরুকসমহ্িতম্‌ । 
কারধং দ্বারদ্য়ং চাত্র নেপখ্গৃহকম্ঠ তু ॥ 
পূরণে মৃত্তিক! চাত্র কৃষ্ণ দেয়! প্রযতৃতঃ | 
--দাঁট্যশান্ত্র (কাবামাল! সং) ২।" ৫-৩৬ 
২*৭। নাট্যমণ্ডপ নাট্যাভিনয় ও ছায়ানাট্য সম্বন্ধে নিয়লিখিত প্রবদ্ধগুলি দ্রষ্টব্য ঃ 
(ক) অশোকনাথ শান্ত্রীঃ “প্রাচীন ভারতীয় ছায়ানাট্য'_ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৬ পৃ 
৬৪৬-৬৬* এবং 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা”__ উদয়ন, শ্রাবণ ১৩৪০, চৈত্র ও বৈশাখ ১৩৪১ 
(থ) অমূল্যভূষণ বিদ্যাভূষণ £ “ভারতীয় নাটাশালার গোড়ার কথা'._্রবাসী, ১৩৩৬, 
পৃ” ৩৬২-৩৭৯ 
(গ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী £ “ভরতের নাট্যশাস্',- পঞ্চপুষ্প, আষাঢ়, ১৩*৬ এবং 
প্রবাসী, ভাত্র, ১৩৩৬. পৃ” ৬৯৫ 
ঘে) অমুল্যভূষণ বিষ্ঞাভৃষণ ১ 'আদি-নাটাশান্ত্র/--প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৬ 


নাট্যশান্ত্রে সীত ৩৩৫ 


পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে নেপথখ্যগৃছের দ্বারের মাঝখানে ভাগুবান্ত বা 
কুতপবিন্তাস করা হ'ত। ভরতও উল্লেখ করেছেন ; “যে নেপথ্যগৃহদ্বারে ময় 
পূর্বং প্রকীতিতে, তয়োর্ভাগুস্য বিন্যাসে মধ্যে কারধঃ প্রযোক্ভভিঃ”। জেমস্‌ 
ফাগুন, অধ্যাপক মিভিপ্টন, অধ্যাপক হজ্সন, অধ্যাপক র্যাপসন্, অধ্যাপক 
কিথ, প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীর। বলেছেন প্রাচীন গ্রীকদের রঙ্গমঞ্চও প্রাচীন ভারতীয় 
অভিনয়গুহ বা নাটাযমগ্ডপের মতে] তৈরী করা হ'ত। মাননীয় ফাগুপন উল্লেখ 
করেছেন £ “7105 00659615 ৮2৩ 1)% 100 105205 220 85561210121 ৪. 102: 
0 6115 5০0:10199 0£ ৪, [30120 010 95 16 25০0 2. (9160190. 
(০০. ডাচ 005 1565 16 95 01016 29 11091510510758016 25 125 
(5121016 7 220. 117 006 99107101520 0105 ০01 72700019111) 07519 
2.9 015) 2100. 21 7১01171)11 ডেো০১ 010. 2, 50915 00105 ৪009 €০ 60056 
০৫ (05506 * * *।২০৮* গ্রীকদের রঙ্গমঞ্চগুলি কখনে। কখনে। উন্মুক্ত স্থানে 
তৈরী করা হ'ত ও আকার হ'ত অর্ধবৃত্তাকার কিংব| বুত্তাকার। অন্য 
আকারের রঙ্গগৃহও তৈরী হত। প্রেক্ষাগৃহগ্ডলি ( 220169110) ) বিশেষভাবে 
অর্ধ-বৃত্তাকার ৪১০ ফিট ব! ৩৪০ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট (018795057 ) হ'ত। 
অরেঞ্জের রঙ্গমঞ্চটি অর্ধ-বৃত্তাকার ছিল। ফ্রলেবিয়ান-এম্পিথিয়েটারটিও অর্ধ- 
বৃত্তাকার, তবে কিছুটা চাপা ধরণের ছিল। মাননীয় ফাগু পন উল্লেখ করেছেন ঃ 
40106 ০01 6068 17956 5121151706 13.01719.11 1009100191 01182055 15 
(020 0৫601210555 110 005 50000]. 01 77121009, % *%163 80016021012] 
15 340 16, 21) 0129075651, 1006 10001] 1011150) * ৯. 0:17 56285 
15 515 (012791015 1:5967৮০0.৮ শাট্যশাস্্অনুমোদিত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে 
এদের রেখাচিত্রও গ্রস্থের শেষের দিকে দেওয়! হ'ল। 

যাহোক রসের আলোচনায় ভরত বলেছেন বিভাব, অন্থুভাব ও ব্যভিচারি 
ভাব দ্বার রস-শিষ্পত্তি হয়, রসের পরিপুষ্টি ও সচ্ছল বিকাশ বিভাবাদি 


(ও) অমূল্য বি্ভাতৃুধণ £ “ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা",.প্রবাসী, আবাড়, 
১৩৩৬ সাল। 

(চ) রামদাস সেন ; 'হিন্ুুদিগের নাট্যাভিনয়',__-ধতিহাসিক-রহম্য, ১ম ভাগ €১২৮১ সাল ), 
 ৫৯-৭০ 

২০৮ 205 1]. 77512859992. 2 4315079 ০1 470756506165 ৬০, 7 (1893), 
100. 334-535, 


- ৩৩৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


 অস্তঃকরণ বৃত্তিগুলি না থাকলে হয় না।২*৯* কিন্তু এই 'রল' কি পদার্থ? 
ভরত বলেছেন “আম্বাদন' মাত্র। লোকে ব্যঞ্জনাদি আন্বাদন 'ক'রে যেমন 
তার কটুতা, মিষ্টত1 প্রভৃতি ধর্ম বা প্রকৃতির অনুভব করে তেমনি রস আস্মাছ্ট 
বস্ত, আম্বাদন বাতীত তার সঠিক স্বরূপ মোটেই অনুভূত হয় না। ভরত বলেছেন ঃ 
“অত্রাহ- রস ইতি কঃ পদার্থ: । উচ্যতে। আ্বাছ্যত্বাৎ ৷ কথমাস্বাছতে রসঃ। যথা 
হি নানাব্যঞ্নসংস্কতমন্ং ভূঞ্জান! রসানাম্বাদয়স্তি স্থমনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্যাদীংস্চাধিগচ্ছস্তি 
তথ! নানাভাবাভিনয়ব্যঞ্িতান্‌ বাগঙ্গসত্বোপেতান্‌ স্থায়িভাবানাম্বাদয়স্তি স্থমনসঃ 
প্রেক্ষকাঃ, হর্যাদিংশ্চাধিগচ্ছন্তি তন্মান্নাট্যরস| ইত্যভিব্যাখ্যাতাঃ” । এখন রস 
ও ভাবের পারম্পরিক সম্বন্ধ কি তা জানা উচিত। রস থেকে ভাব হয়-_ 
ন| ভাবই রসের উদ্বোধক ? ভরত উল্লেখ করেছেন, 

ন ভাবহীনোহস্তি রসে! ন ভাবো রসবজিতঃ | 

পরম্পররুত! সিদ্ধিন্তয়োরভিনয়ে ভবেৎ ॥ 

সং গং রঃ সং 

এবং ভাবা রসাশ্চৈব ভাবয়স্তি পরম্পরম্‌ 

যথা বীঁজাতবেছুক্ষো বৃক্ষাৎপুষ্পং ফলং যথ]। 

তথ] মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো! ভাব] ব্যবস্থিতাঃ ॥ 
সুতরাং রস থেকেই ভাবের স্থাষ্টি। রস জনক ও ভাব জন্য, রস ও ভাবে জন্ত-জনক 
ব1 কার্ধ-কারণমন্বন্ধ | 

প্রকৃতপক্ষে ভরত মূলরস হিসাবে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও. বীভত্সকে গ্রহণ 
করেছেন এব এদের চারটি মূলভাব থেকেই সকল ভাব জন্মলাভ করে £ “তথা মূলং 
রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা! ব্যবস্থিতাঃ | * তদ্যথা শঙ্গারো রৌন্রো বীরো বীভংস 
ইতি” । চারটি যূলরস থেকে অনুকৃতি বা প্রধান অঙ্গরস হিসাবে হস্ত, করুণ অদ্ভুত 
ও ভয়ানক রসগুলির স্থষ্টি £ "শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেন্ধান্তো * **, কিংবা “শৃঙ্গারাস্থকুততির্ধ' 
তুল হান্তস্ত প্রকীতিত:*। এখানে মূল ও অনুরুতি এই উভয় রসের পর্যায়ে 
শৃঙ্জারাদি চারটি মূলরস হাস্যাদি অঙ্গরসের কারণ হিলাবে গণ্য । এ+প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য যে ভরত পরবর্তী সঙ্গীতশাস্্রীদের মতো! স্বর ও রাগের বর্ণ, অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতাদের নামোল্লেখ না করলেও রসের বর্ণ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের পরিচয় 
দিয়েছেন £ “অথ বর্ণাঃ”, “অথাধিদৈবতানি” । তিমি আটটি রসের বর্ণ ও 
দেবতাদের পরিচয়-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 
২*৯। “তত্র বিভাগানুভাবব্যভিচারিনংযোগাদ্রসনিষ্পত্তি; ।'-_নাট্যশান্থব (রাধ্যষাল1 ) ৬1৩৩ 


/ 






































সংখ্যা রস বর্ণ অধিদেবত। 

১ শৃঙ্গার শাম বিষুঃ 

২ হাস্য সিত (শুরু) প্রমথ রা 

৩ ্, করুণ কপোত রুদ্র 

৪ রৌদ্র রক্ত যম 

৫ বীর গৌর, মহাকাল 
৬.0 ভয়ানক |. ক্ষ: কাল 

রর বীভৎস নীল মহেন্দ্র 

৮ ও অদ্ভুত পীত ্রন্ধা 





পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভরত রসের মতো ম্বর ও রাগের কোন বর্ণ ও দেবতার 

পরিচয় দেননি বটে, কিন্তু স্বর ও রাগ যে আটটি রসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
সন্বন্ধযুক্ত সেকথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন £ “জাতয়ো রসসংশ্রয়াঃ” (২৯।১৬)। 
তিনি উল্লেখ করেছেন, 

ষড়জোদীচ্যবতী চৈব ষড়জমধ্যা তখৈব। 

ফড়জমধ্যমবাছুল্যাৎ কার শৃঙ্গারহাস্যয়োঃ ॥ 

আর্ধভী চৈব ষাড়জী চ বড় জর্ধভগ্রহস্বরান্‌। 

বীরাদ্ভূতে চ রৌদ্রে চ নিষাদঙ্গপরিগ্রহাৎ ॥ 

গান্ধার্ধংশোপপত্ত্যা চ করুণে যড়জকৈশিকী । 

ধৈবতী ধৈবকাংশা চ বীভৎসে সভয়ানকে ॥২১* 
এভাবে তিনি অন্তান্ত জাতিরাগগুলি যে রসে অহ্বিদ্ধ হ'য়ে ভাব, অনুভাব, 
বিভাবাদি প্রকাশ করে তাজেখ করেছেন। এছাড়া তিনি ম্বরগুপির নিদিষ্ট 
রসেরও পরিচয় দিম্লেছেন, 


২১*। নাট্াশান্ত্র (কাণী সংস্করণ ) ২৯।১-৩ 
২২ 


তস্্ 


৩৮ সঙ্গীত ও সস্কতি 


 হান্তশৃঙ্গারয়ো: কাধৌ হ্বরৌ মধ্যমপকমৌ। 
ষড়জর্যতৌ চ কর্তবে) বীররৌন্রাগ্ভতৃতেঘখ ॥ 
গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ কর্তবৌ করুণে রসে। 
ধৈবৃতশ্চ গ্রযোক্তব্যো বীভংসে সভম্নানকে ॥২১১ 
এছাড়া নৃত্যে, অভিনয়প্রদর্শনে, বর্ধমানক আসারিত মদ্্রকার্দি গীতিতে, কৃ 
পাঁণিক| সাম ও ষাড়জীকপালাদি ব্রন্ষগীতি, এবং মাগধী প্রভৃতি গ্লীতির বেলায় 
রলনের অন্প্রবেশের কথাও ভরত উল্লেখ করেছেন। 
শৃঙ্গারাি রসের স্থায়িভাব বিভাব, অন্ভাব, ব্যাভিচারিভাব প্রভৃতির 
পরিচন্ন দেবার প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন, 
(১ ॥ শৃঙ্গার ॥ শুঙ্গারের স্থাফিভাব রতি। সংযোগ ও বিপ্রলম্ত দু'টি 
অধিষ্ঠান ২১২ 
(২) ॥ হান্ত ॥ হান্তের স্থার়ীভাব হাস। এর আত্মস্থ ও পরস্থ দু'টি প্রকাশ। 
নিজে হাস্ত করার নাম “আত্মস্থ” ও পরকে হাসালে তা “পরস্থ' ।২১৩ 
(৩) ॥ করুণ ॥ করুণের স্থায়িভাব শোক। ক্লেশাদি ভাব। নির্ধেদ, গ্লানি 
প্রভৃতি ব্যাভিচারী ভাব ।২১৪ 
(8) ॥ রৌদ্র ॥ রৌদ্রের স্থায্লিভাব ক্রোধ ।২১৫ 
(৫) ॥ বীর ॥ বীরের স্থায়িতাব উংসাহ। ধূতি, মতি প্রভৃতি ভাব ।২১৬ 
(৬) ॥ ভয়ানক ॥ ভয়ানকের স্থায়িভাব ভয়। স্তত্ত, স্বেদাদি ভাব।২১ 
(৭) ॥ বীভৎস ॥ বীভংসের স্থায়িভাব জুগ্ুগ্াা। অপসম্মার প্রভৃতি ভাব ।২১৮ 
(৯ ॥ অদ্ভূত ॥ অস্তুতের স্থায়ীভাব বিশ্বয়। স্তত্তাদি ভাব।২১৯ 


২১১। এ এঁ ২৯1১৭-১৮ 

২১২ । “তত্র শুঙ্গার! নাম রতি হায়িভাবপ্রতব উদ্দ্বলবেবাত্বকঃ | * * ল চস্ত্রীপুরুষহেতুক উত্তমঘুব- 
প্রকৃতিঃ | তন্ ছ্ধে অধিঠানে-_সংভোগঃ বিপ্রলন্তশ্চ। * * বিপ্রলম্তকৃতত্ত নিবেদগলানি শঙ্কানুয়! * *। 
২১৩। “অথ হান্তো। নাম হাসস্থারিভাবাজ্বকঃ | * * স্থিবিধশ্চারম্--আত্মন্থঃ পরস্থশ্চ। যদ| স্বয়ং 
হসতি তদাত্বস্থঃ | দা তু প্রত কাসয়তি তদ পরস্থঃ | * *।' 

২১৪ | 'জথ করণে! নাম শোকস্থারিতাবপ্রভবঃ | স চ শাপরেশবিনিপতিতেষ্টঙ্গনবিপ্রয়োগ « *' | 
২১৫ “অথ রৌজে। নাম হ্রোধস্থা রিভাবাত্মকো রক্ষোদানবোদ্ধতমনুতরপ্রকৃতিঃ সংগ্রামহেতুকঃ | * * 
ভাবাশ্চান- _অসংমোতহাৎসাহাবেগামর্ধচপলতো গ্রাগর্ববিকৃতেক্দণক্েবেপথুরোমাধগাদ্গদীদয়ঃ * * | 
২১৬। 'অথ বীরো। নামৌত্তমপ্রকৃতিরৎসাহজবকঃ। ** ভাবাশ্চান্য ধৃতিমতিগর্বী * *। 

২১৭ দভয়ানকে। নাম ভয়ন্থারিতাবাজকঃ । * * ভাবশ্চান্ তন্বেদ ক +। 

২১৬। “অথ বীভৎসে। নাম জুঙখল্দান্থানিতাবাত্বকঃ | * * ভাবাশ্চাত--অপন্মারোহেগাবেগ” 
মোহব্যা ধিমরণাদয়ং ।' 

২১৯। অদ্ভুতে। দাম বিশ্বয়াস্থারিভাবাক্মকঃ। ** তাঁবাশ্চান্ব- শস্কো শুহেদা 1 


১৯৯৯ 
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৩৪০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


রস অস্তঃকরণ-বৃত্তির পরিণতি । বৃত্তি কর্মবিশেষ ও কর্ম কম্পনের সমট্টি। বর্ণও 
তাই। বর্ণ নির্ধিই কম্পনের পরিশতি | সকল শ্রেণীর শ্বর বা ধ্বনিও তাই। 
পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে ( ড/ 562: 255০7910955 ) পাঙ্গীতিক স্বর ও বর্ণের 
কম্পনসংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে ।২২* রসেরও গতি, আকার ও বর্ণ আছে। 
ভন্নত রসের বর্ণ স্বীকার করেছেন । 

ভরত ভাব অর্থে বলেছেন £ “বাগঙ্গস্বোপেতান্‌ কাব্যার্থান্‌ ভাবয়ন্তীতি 
ভাবা ইতি”। বিভাব হ'ল: “বিভাবো নাম বিজ্ঞানার্থ। অন্থভাব £ 
“অন্ুভাব্যতেহনেন বাঙ্গসত্ব্কতোইভিনয় ইতি” স্থৃতরাং দেখা যায় আটটি 
স্থায়িভাব, তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব। আটটি সাত্বিক ভাব আবার তিন রকম। 
এভাবে ভরত ৭ম অধ্যায়ের ১ম-_-১৩০ শ্লোক (কাব্যমালা-সংক্করণ, ১ম-১২৪ 
শ্লোক কাশী-সংক্করণ ) পর্যস্ত ভাব, বিভাব, ব্যাভিচারি-ভাবগুলির বিস্তৃত 
পরিচয় দিয়েছেন । 

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ভরত আটটি রসের পরিচয় দিয়েছেন তার পূর্বগ 
আচার্দের অনুসরণ ক'রে £ “এতে হাষ্টো রসাঃ প্রোক্তা ভ্রুহিণেন মহাত্মনা” 
(নাট্যশাস্ধ ৬।১৫-১৬ )। “ভাবপ্রকাশন? গ্রন্থে সারদাতনয়ও উল্লেখ করেছেন 
পদ্মুব ব্রন্মাই আটটি রসের প্রবর্তক £ “তম্মান্নাট্যরসা অষ্টাবিতি পদ্মতূবে। মতম্‌” 
(২য় ভাগ, পৃঃ ৪৬-৪৭)। অবশ্ত সারদাতনয় “ইত্যুচুঃ শংকরাদয়:”-_রসাদির 
কথা শংকরাদিও উল্লেখ করেছেন। এই শংকর নিশ্চয়ই প্রলয়কর্তা শিব নন, 
তিনি ব্রহ্মাভরতের পরবর্তী গুণী সাশিবভরত।২২১ পার্খশদেবও তার “সঙ্গীত- 
সময়সার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন £ “সকলং নিফলং চেতি * *, কথিতং শংকরেণদম্‌ 
একতন্ত্রীসমাশ্রয়ম্” ।২২২ এছাড়া শংকর ব] সদাশিবভরতের নাম ব্রন্মাভরতের 
মতো ভরতোত্তর সকল সঙ্গীতশাহ্বীই তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শৃঙ্গারাদি 
আটটি রসের প্রবর্তন যে মুনি ভরত করেন নি তা রামায়ণের বালকাণ্ডে 
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হ২১। ডাঃ রঘবনও একথাই বলেছেন  “597159159. 2195 0588. 9152. 103009616 
210. 11219 0010. 37591) 61196 05 592055150.7131879:69. 28 (106 9০:0৪ ০£ 
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২২২। লঙ্গীতসময়সার (ব্রিবা্রম সংস্বরণ ), পৃঃ ৪২ 


নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত | ৩৪১ 


(৪র্থ সর্গ) কুশী-লবের রামায়ণগান-সম্পর্কে শৃঙ্গারাদি রসের উল্লেখই নিঃসংশয়ে 
প্রমাণ করে। মুনি বাল্সিকী রামায়ণে উল্লেখ করেছেন, 
রসৈঃ শুঙ্গারকরুণহাস্তরৌদ্রভয়ানকৈঃ | 
বীরাদিভি রসৈযুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্‌ ॥২২৩ 

বান্সিকী রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন আহ্মানিক ৪০* খুষ্পূর্বাবে। ভরত 
নাট্যশাঞ্ছে রসের পরিচয় দেবার শ্চনায় উল্লেখ করেছেন : “এতে হাষ্টো 
রসাঃ প্রোক্ত। ভ্রহিণেন মহাত্সনা”। এই ক্রহিণ-্রন্মা বা ক্রহ্জাভরতই রসতত্ের 
আর্দি-প্রবর্তক এবং তিনি রামায়ণকারেরও পূর্ববর্তী গুণী। স্থৃতরাং অন্গমান 
করা যেতে পারে শুঙ্গারাদি আটটি রসের প্রচলন ৬৯*-৫০* খৃষ্টপূর্বাব্ধের 
সমাজেও প্রচলিত ছিল। তারপর ব্রহ্ধাভরতও তার নাট্য ও সঙ্গীতগ্রন্থের 
সকল-কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছেন ( িদঘিষ্টং ) বৈদিক গান সামগান থেকে, 
কুতরাং আভ্যুদ্রয়িক বৈদিক সামগানেও যে রসের লীলায়ন ছিল তা অন্যান 
করা যায়। ভরতও উল্লেখ করেছেন £ “যজুর্বেদাদভিনয়ান্‌ রসানাথ্বণাদপি" 
( নাট্যশাস্ব ১১৭ )। | 

খৃষটপূর্ব ৩য়-২য় শতক থেকে থৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী ভারতীয় সঙ্গীতকলার সমাজে 
একটি ম্মরণীয় যুগ বললেও অতুযুক্তি হয় না। এই কালপরিধির মধ্যে একটি ক্রম- 
বিবর্তনের ভাব লক্ষ্য করা যায়। থৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক থেকে -২য় শতক পর্যস্ত রামায়ণ 
ও মহাভারত-হরিবংশে সঙ্গীতের রূপ ও বিকাশ সম্বন্ধে আমর! আলোচনা করেছি । 
সঙ্গীতানুশীলনের ধারা ও সমাদর তখন অক্ষুপ্নই ছিল। কিন্তু তদানীস্তন ত্রা্গণ্য 
সমাজের সামাজিক ও কৌলিন্ত দৃষ্টি ক্রমশই যেন নাট্য ও সঙ্গীতাহুশীলনের প্রতি 
ধীরে ধীরে কিছুট1! বিসদৃশ ভাব পোষণ করতে আরম্ভ করে। খৃষ্টগুর্ব ৫ম 
শতকের আগে (?) শিলালি ও কৃশাশ্ব যে নটস্ৃত্রের তথ! নাটকের ধার! 
প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি পাঁণিনির ভিক্ষু ও নটস্থৃত্রে, 
তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে ধর্মস্ত্রকার 
আপন্তস্ত এক নিষেধাজ্ঞা (স্ত্র ১১।৩।১১-১২ )জারী করিলেন যে শিক্ষাসেবীরা 
কোন রকম নৃত্য দর্শন করতে বা কোন আমোদাহুষ্ঠানের সভায় যোগদান 
করতে পারবে না। খুষ্টপূর্ব ২য় শতকের মাঝামাঝি সময়ে মহধি মন্গ আবার 
আপন্তস্ভকারকে অনুসরণ ক'রে মধু-মাংসের মতো নৃত্য-গীত বর্জন করতে 


২২৩। রামায়ণ (বন্ধে-সংক্ষরণ ) ১181৯ 


৪২ | সঙ্গীত ও দংস্কৃতি 


বিধান দিলেন £ “বর্জয়েসধুমাংসঞ্চ গন্ধং মালাং রসান্‌ হিয়া, * * নর্তনং 
গীতবাদনম্‌* (যু ২১৭৮)। শুধু তাই নয়, নৃত্য ও গ্লীতশিল্পীদের গোপালক ও 
পাচকদের পর্যায়ের অস্তডূক্তি ক'রে শূল্রপ্রেণী ছিসাবে তাঁদের সমাজে অপাঙ্ক্তে 
করতেও তিনি পশ্চাম্‌্পদ্ ছন নিঃ “গোরক্ষকাষ্‌ * * কাকুকুশীলবান্‌। * * 
শুযবদাচয়েং (মনু ৮১০২ )। ম্মার্তগণ রক, চর্মকার প্রভৃতি লাত শ্রেণীর 
অস্তজবেয দলে নট, নটা ও শৈলুষদের অন্তভূক্ত করেছিলেন £ “রজকশ্চর্মকারন্চ 
নচীবরড় এর চ* (-_যমসংহিত1)। হারীত, পরাশর প্রভৃতি সমাজনিয়ন্তর 
নৃত্য, গীত ও বাদ্য অভিনয়কারীদের মোটেই নুনজরে দেখতেন না। খৃষটীয় ২য় 
শতকে নাট্যশান্কার ভরতই বরং সমাজ-সংস্কারকের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। 
তিনি তার নাট্যশাঙ্ধ রচনা করলেন সমাজের লকল বর্ণের সর্বসাধারণের জন্য £ 
“ভম্মাৎ হ্জজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববণিকম্”। কাজেই অস্তজ ও অভিজাতদের 
ঘধ্যে আর কোন বিধি-নিষেধের বালাই থাকল না। খুষ্টীয় ৩য়-এর্থ থেকে 
১*ম--১২শ শতাক্ষী পর্বন্ত পুরাণকারের! নাট্য ও সঙ্গীতকলার মর্ধাদাকে আরো 
মার্জিত ও উন্নত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন; স্বী-পুরুষ__পতিত ও অভিজাত 
লকলেই নিবিচারে গান্ধরববিষ্ঠার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছিল ও সমাজে 
তাদের অবদান তখন শ্রদ্ধার আসনই লাভ করেছিল । 

মুনি ভরতের পর লঙ্গীতশাস্বী হিসাবে শ্বাতি, কোহল, শাগ্ডল্য, বিশ্বাথিল, 
দত্তিল, নন্দিকেশ্বর যাঠিক, বিশ্বাবন্থ, হুর্গাশক্তি, শাছুল প্রসৃতির নাম পাই। 
এদের মধ্যে অনেকে ভরতের সমসাময়িক ও অনেকে কিছু পরবর্তী । দিল 
প্রণীত ধভিলম্‌” গ্রন্থে প্রামাণিক আচার্য হিসাবে নারদ, কোহল, বিশ্বাখিল 
গ্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখি। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে তেমনি কশ্তপ, দত্তিল, 
ফোহল, ছর্গাশক্তি, নদ্দিকেশ্বর, ত্রন্ধা, ভরত, যাক, বিশ্বাবন্থ, শাদুল প্রভৃতির 
নাম পাই। দত্ত আহছ্ছমানিক থুটটায় ২য় অন্যের গুধী ও মতঙ্গ খৃ্টীয় ৫ম-৭ম 
শতান্বীর সঙ্গীতশান্ধী। এছাড়া ভরতের নাট্যশান্ধে শাগ্ডিল্য, কোহল, দ্বাতি, 
নারদ, ব্রা গ্রভৃতি গুদীদের উল্লেখ আছে। সুতরাং বোঝা ঘায় হ্বাতি, কোল, 
শাগ্ডিঙগা, বিশ্বাখিল, দিল, নন্দিকেশ্বর, যাঁরিক, বিশ্বাবস্থ, ছুর্গাশক্তি, শাছুলল এর| 
দৃ্টায় ২য় শতান্ধী থেকে খৃষ্টায় ৫ষ-৭ম শতাবীর মাঝামাঝি সময়ের সঙ্গীতশান্ধী। 


চা 
সি 
৮ 


॥ স্বাতি ॥ 
ভরত শ্বাতির নামোলেখ ক'রে বলেছেন, 
স্বাতির্ভাগুনিযুক্তস্ত সহ শিল্ঠেঃ শ্বয়ংভূবা ॥ 
নারদাগ্াশ্চ গদ্ধর্বা গানযোগে নিয়োজিতাঃ | 
নং শী গা 
শ্বাতিনারদসংযুক্তে| বেদবেদাঙ্গকারণমূ । 


উপস্থিতোইহং লোকেশ প্রস্বোগার্থং কৃতাঞ্তলি: ॥৮ 
এখানে হ্বাতি সঙ্গীতাচার্ধ হিসাবে পরিচিত । ভরত উল্লেখ করেছেন ইন্দ্রধব্জ 
মহোতৎসব-রূপ প্রথম নাট্যাভিনয়ে তিনি স্বাতিকে ভাগুবাগ্ ও নারদকে গায়ক 
হিসাবে সঙ্গে নিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন £ “অয়ং ধ্বজমহ্ঃ 
শ্রীমন্মহেন্্স্ত প্রবর্ততে ; অত্রেদীনীময়ং বেদে! নাট্যসংজ্ঞং প্রযুজ্যতাম্‌ *। 
ভাগুবাচ্যের সঙ্গে স্বাতির নাম যুক্ত থাকায় আচার্য অভিনবগ্ুপ্ত স্বাতিকে 
পুষ্করবাছ্যের আবিষ্কারক ব'লে মন্তব্য করেছেন। ভরতও সে'কথা স্বীকার 
করেছেন। তিনি আতোগ্যপ্রকরণে স্বাতি যে পুক্করিণীর জলধারার গন্ভীর 
শব্দের অন্গকরণে মুদঙ্গ বা! পুদ্রবাছ স্থঙ্টি করেছিলেন তা উল্লেখ করেছেন £ 

যথোক্তং মুনিভিঃ পূর্বং স্বাতিনারদপুক্কবৈঃ | 

নং সং না নি 

অনধ্যায়ে কদাচিত্ত, মুনির্মতি দুর্দিনে 

জলাশয়ং জগামাথ সলিলানয়নং প্রতি ॥ 

টা গা নী সঃ 

গস্ভীরমধুরং হৃগ্মাজগামীশ্রমং ততঃ | 

গত্বা স্থইং মুদঙ্গানাহ পুক্ষরানস্থজততঃ ১ 
ভরতের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় স্বাতি বিশ্বকর্মার সাহায্য নিয়ে মুদঙ্গ বা পুফর়ের 
মতো! পণব, দছুর, এবং দেবতাদের প্রিয় বাগ দুন্দুভির অন্থকরণে মুরজবাগ্যাও 
নির্মাণ করেছিলেন : 

পণবং দছ্'রাংশ্চৈব সহিতো বিশ্বকর্মনা ॥ 

দেবানাং দন্দুভিং দুষ্ট] চকার মুরজং ততঃ ।৩ 


১। নাটাশাস্ত্র (কাব্যমালা-সংস্করণ ) ১৫*-৫২ 
হ। রি | ফি ৩৪1৪-৯) 


৩] টি রি 1081৯--১৬ 


৪88 সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


'অভিনবগুপ্ত ভরতের বর্ণনার প্রতিধ্বনি ক'রে স্থুললিত কাব্যছন্দে উল্লেখ 
ফরেছেন : "ম্বাতি খষিবিশেষঃ যেন জলধরসময়নিপতৎসলিলধাত্বাবৈচিত্র্যাভিহন্ত- 
মানপুদ্রদলবিলসিতরচিতবিচিত্রবর্ণীনুহরণয়ো জনয়া যথাস্বং বৃতিনিয়মেন পু্ষর- 
বাস্যনির্যাণং কৃতমিত্যর্থ:* | 

অনেকে স্বাতিকে এতিহাঁসিক বাক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্গীতে রাগ-রাগিণী ও বাগ্ভার্দির স্যষ্টিরহসম্তের পিছনে 
ইতিহাসের পরিবর্তে পৌরাণিকী কাহিনী ও উপকথারই প্রচলন দেখা যাঁয়। 
স্ট্টিকথার সঙ্গে জলধারার ও সঙ্গে সঙ্গে নির্মাতা শ্বাতির নামের সম্পর্ক থাকায় 
অনেকে বৃষ্টির কারণীভূত নক্ষত্রের সঙ্গে স্বাতিকে যুক্ত করেন। অথচ অভিনবপ্তপ 
বলেছেন : "ম্বাতি: খধিবিশেষঃ”। স্বাতিকে একজন এঁতিহাসিক ব্য্তি 
হিসাবে গ্রহণ করলে তিনি যে পুক্ষর, প্রণব, দছুর ও মুরজ বাগ্যগুলির উদ্ভাবক 
ও আস্টা ছিলেন এই মাত্রই বোঝা যায়। 


॥ কোহল ॥ 


ভরত তার নাটাশাস্্ে কোহলের নামোল্লেখ করেছেন : “কোহলং দত্তিলং 
তথা” (১।২৬)। শাঙ্ডিল্যাদির মতে! ভরত কোহলকে তার শিহ্যশ্রেণীর 
অস্তন্ূক্ত করেছেন। মনে হয় কোহল খুষ্টায় ২য়-৩য় শতাবীর গুণী। দত্তিল 
তীর 'দত্তিলম্‌ গ্রন্থে তালের প্রসঙ্গে কোহলের নাম উল্লেখ করেছেন, 
অযুগ্মোথঃ প্রৃতাগ্ধস্তস্তথা চাহাভ্র কোহলঃ 
ঘ্বৌ তু চাচগুটো কৃত্বা দ্বিতীয়োপাস্ত্যকে ক্রমাৎ ॥১ 
কোহল যে একজন ভরতের অন্থবর্তা সঙ্গীতশাত্ী ছিলেন তা দত্তিলম্‌, 
বৃহন্দেশী, সঙ্গীত-রত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রমাণ হয়। দিল, মতঙ্গ, শাঙ্গ দেব 
প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ববিদ্রা কোহলকে প্রাচীন আচার্য হিসাবে সম্মান দিয়েছেন । 
'অভিনবভারতী” থেকে জানা যায় কোহল “সঙ্গীতমেরূ' নামে একটি সঙ্গীতের 
গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । কল্পিনাথও সঙ্গীত-রত্বাকরের নর্তলাধ্যায়ে এই গ্রন্থের 
ইঞিত করেছেন। সঙ্গীত-রত্বাকরের ৭২৮৭ ক্লোকের টীকায় কজিনাথ উল্লেখ 
করেছেন : “নাপ্যেত এব কোহলাদিভিরণোষাং দর্শনা” । পুনরায় ৭৩৫১ 
ক্লোকের টীকায় তিনি বলেছেন : “হ্বরূপপরিজ্ঞানার্থং কোহলোক্তাঃ কাঞ্চন 


১। দতিলমু (তরিবাজ্্রম্‌ সং), পৃ" ১২ (১২৮ ক্লোক)। 


কোহল . ৩৪৫ 


বর্তনাঃ কথ্যন্তে”। ৭1৩৫২ গ্লোকের টাকায় তিনি আবার উল্লেখ করেছেন * 
“তেষাং কেবাংচিতস্বরূপপরিজ্ঞানান কোহলোক্তানি লক্ষণানি লিখ্যস্তে”। এখানে 
মুনি শাছল প্রশ্নকর্তা ও কোহল বক্ত1।। এ'প্রসঙ্গে কল্লিনাথ কোহলাচাধের 
সঙ্গীতমেরূর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুক্ত ও অযুক্ত হন্তের আশ্রয় চাঁলক প্রভৃতির 
প্রভেদের কথ! উল্লেখ করেছেন। বর্তনার পরিচয় দেবার প্রসঙ্গেই অব্য 
কল্লিনাথ কোহলের মত উদ্ধত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন £ “যথা 
শাদু'লমুনিন! পৃষ্টঃ কোহুল উবাচ 

স্বরূপং চালকানাং বৈ সমাহিতমনা শৃখুঃ। 

তত্র ক্রিয়া মনোহারী বাছ্যে চালনমুচ্যতে ॥ 


গং সং নং ৬০ 


অন্তেইপি বহবঃ পূর্বং প্রযুক্ত। ভট্টততুনা ॥ 

৬ গা সঃ সঃ 

হৃত্মমঙ্গলশাস্ত্রে তু শতং সন্ত্যেব চালয়াকাঃ ॥ 

নারদেনাপি মুনিন। তথা সপ্তশতং মুনে । 

টং সং না ক 

সহস্রং চালয়ান্তন্যে তাগুবে শভ়ুনোদিতা । 

সং ষং নং ঁ 

নবরত্বমুখং তত্র প্রাহ লোহিতভট্টকঃ ॥ 

সং ঃ রং নী 

প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গেন কোহলেন ময় দিশ ()। 

যথালক্ষণমাখ্যাত মুনি-শাছু'ল তত্বতঃ ॥ ূ 
ইতি কোহলশাছবলসংবাদে সংগীতমেরৌ যুক্তাযুক্তনৃত্তহস্তাশ্রয়চালয় (-ক)-ভেদ- 
প্রভেদলক্ষণং নাম দ্ধিতীয়মাহ্িকং সমাঞ্তম্” | সঙ্গীত-রত্বাকরের ৭৩৫১--৩৫২ 
শ্লোক-ছু'টিতে শাঙ্গদেব ষে বর্তনা-প্রসঙ্গের সুচন1] করেছেন (“বর্তনাশ্চতু- 
রৈরুহ্াস্তাঃ শোভাভরসংভূতা” ) তাতে আলোকপাত করার জন্য কল্লিনাথ 
কোহলের 'সঙ্গীতমেরূ” থেকে সুদীর্ঘ একটি প্রমাণবাক্য উদ্ধাত করেছেন দেখা 
ষায়। কোহলাচার্ধের গ্লোক গুলিতে সঙ্গীতাচার্ধ হিসাবে ভট্টতও শাছুল, নারদ, 
ক্ষেমরাজ২, হ্ুমন্তণ লোহিতভট্ট, শস্ু প্রভৃতির নামের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং 

২। “তৎস্স্তিকত্রিকোণাখ্যং ক্ষেমরাজেন লক্ষিতম্‌।' 
৩। “তির্গগগত্স্তিকাগ্রং তদুিকউং সুমস্তন। 1” 


৩৪৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


'লেই উল্লেখ খেকে এরা যে কোলের কিছু পূর্বব্তা বা সমলামদ্গিক লঙ্গীতাচার্ধ 
একথা স্পট বোঝা যায়। শু সম্ভবত স্াশিরভরত। করিনাথের উদ্ধৃতি তথা 
কোলের গ্রন্থ খেকে আমরা পতাকা, অরাল, শুকতুণ্ড, গ্ছলপন্নব, খটকামৃখ, 
“মকর, উ্ধ্া, আবিদ্ধ, রেচিত, নিতন্ব, কেশবন্ধ, ফালব, কক্ষ, উরো, খড়গ, পদ্ম, 
তু (ততুদণ্ড?), পল্লব, অধন্গুল, ঘাত, ললিত, বরিত, গাত্র, প্রাতি 
প্রস্থৃতি বর্তনা বা বর্তনিকার পরিচয় পাই। কোহুল বিস্তৃতভাবে এদের 
গ্বর্ূপের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি কররেচকেরও বিস্তৃত বিবরণ 
দিয়েছেন £ “ইতি কররেচকরত্বম্” । কররেচকের প্রগঙ্গে কোহল বিশ্লিবৈতিত, 
বেপথুব্যঞ্ক, অপবিদ্ধ, লহরীচক্রহুন্মর, বর্তনান্বস্তিক, সম্মুধীনরথাঙ্গ, পুরোদগুত্রম, 
ত্রিভঙ্গীবর্পরক, দোল, নীরাজিত, স্বস্তিকাশ্লেষচালয়ন, মিথোসংবীক্ষ্যবাহ, 
বামদক্ষবিলাসিত, মৌলিরেচিত (ক), বর্তনাভরণ, আরদিকৃর্মাবতার, অসংবর্তনক, 
মণিবন্ধাসিকর্ষ, কলবিষ্কবিনোদ, চতুষ্পত্রাজ, মগুলাগ্র, বালব্যজচালন, বীরুধবন্ধন, 
শৃগাটকবন্ধন, কুগুলিচার, মুকুজাভম্বর, দ্বারদামবিলাসক, ধন্ুরাকর্ষণ, সাধারণ, 
সমপ্রকোষ্ঠবলন, দেবোপহারক, তির্গ্গতম্বস্তিকাগ্রঃ, মণিবন্ধগতাগত, অলাত- 
চক্রক, ব্যস্তোত্প্রুতনিবর্তক, উরভ্রসংবাধ, তির্ধক্রাগুবচালন, ধন্ুবল্লীবিনামক, 
তাক্ষযপক্ষবিলসক প্রভৃতি । এ'ছাড়! কোহল শরপন্ধান, মগ্ডলাভরণ প্রভৃতি 
আরে! কয়েকটি লেছিতভট্ের নির্দেশিত কররেচকের পরিচয় দিয়েছেন । 
কোহলও ভরতের মতো! আদি-আচার্ধ দ্রহিণ-ত্রহ্মার নাম উল্লেখ ক'রে বলেছেন £ 
ব্রহ্মা যা পূর্বে উল্লেখ ক'রে গেছেন তার লক্ষণই আমি প্রতিপাদন করছি। 
এগুলির যথাষথ প্রয়োগ হ'লে কীতি ও কল্যাণ লাভ হয়? ঃ 

ইতীদং তপতাং শ্রেষ্ঠ যদাদিষ্টং শ্বয়ংতৃবা । 

লক্ষণং চালয়! (-কে1) নাং বৈ প্রত্যপাদি ময়হিধুনা ॥ 

বঃ গং নি খ 

যথা তে প্রোজাঃ ম্ম্যঃ কীতিমঙ্গলদায়কাঃ। 
সঙ্গীতমের গ্রন্থটি অনুষ্ভ-ছন্দে লেখ'। গ্রস্থাটিতে মাত নাট্য ও সঙ্গীতের আলোচনা 
আছে। তাল সম্বন্ধে তিনি নাফি পৃথকভাবে একটি গ্রন্থ রচল! করেছিলেন ও 


৪ | এটি নাকি সঙ্গীতীচার্ধ মুমস্তর উদ্ভাবিত কররেচক | 

৫1 কোলের 'দঙ্গীতমের' বন্বন্ধে ডাঃ রাখবন তার 5০176 2185125 17% 252710 
597/8160 1.16672216 নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন 26 19 28:2505001017 55555, তা 65 
হি৪6 0816 05৪6৭ ০ বৈুচেছ। ৪7010061802 096 9005 0৫6 982828- 205 
0 1৪9 109 30 005. 5151 ০৫ 116 832016106 */০07909১ 30.438910896 8:5৩ 


কোহল ১৪৭ 


তার নাম ছিল 'তাললক্ষণ' | আচার্য অভিনব্তও নাট্যাধিকার ও গেয়াধিকারে 
কোহলের জনেক প্রযাথবাকা উদ্ধৃত করেছেন। বিশেষ ক'রে নাট্য ক্িংহা 
ছন্দের ব্যাপারে পরবর্তা গ্রস্থকারের! কোহলের উক্ভিক্ষে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করেছেন দেখা যায়। কোহাল নাকি নাট্যের উপরূপক এবং তোটক, স্টক 
প্রভৃতি সাধারণ কতকগুলি ধারা স্ছি করেছিলেন। ভাঃ রাখঘবন উল্লেখ 
করেছেন ঘে বিশেষ ক'রে নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীতের ইতিহাসে কোছলের না 
ল্মরণীয় হওয়া উচিত ।* 

'সঙ্গীতমের' ছাড়! কোহল “তাললক্ষণ নামেও নাকি একটি গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন ত] উল্লেখ করেছি। তাছাড়। মান্জ্রাজ গ্রন্থন্ছচীতে “কোহলীয় অভিনয়" 
শাহ” নামে একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (১২৯৪৯ নং)। মান্দ্রাজ গ্রন্থসচীতে 
“তাললক্ষণ, গ্রন্থটিরও উল্লেখ আছে (১২৯৯২ নং)। মাদ্রাজ গ্রন্থাগারের 
্রস্থনুচীতে “কোহলরহম্ম্‌” নাষেও একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়! যায়।” গ্রন্থাগারে 
কোহলরহস্তের মাত্র ১৩শ অধ্যায়ের পাঙুলিপি রক্ষিত আছে। পূর্বোক্ত 
কোহলীয় অভিনয়শান্ত্রের তেলেগুভাষায় একটি ভাস্বেরও সন্ধান পাওয়া যায়। 
“কোহলরহস্তম্‌* শ্রস্থটি নাকি সঙ্গীতমেকর মতে কথোপকথনের আকারে 
লিখিত । কথোপকথনের কুশীলব কোহল ও মতন্ব। কোহ্লরহস্তে কোহল ও 
মতঙ্গের নাম একসঙ্গে ঘুক্ত থাকায় সাধাণতই কোহলকে যমতঙ্গের মতো থৃষটীয় 
£ম-পম শতাবীর গুণী হিসাবে মনে হ'তে পারে। কিস্তু নাট্যশাহন্থে কোহলের 
নামোক্েখ থাকায় কোহুল যে ভরতের সমসাময়িক একথা মনে হওয়া 


৪10 11050 1170 211111055.১7--1156 10772) 01 876 118510 4 6206780, 
8194:89, ৬০1. যা, 1932, 7, 17. | 

৬ 175 1970750£. 03017919 15 29 81586 10. 055 1180015 0£ 1018205 820 
[28171907515 85 3615 গা (1190 ০1 20510, ৮ 01010108025 80 
চ২116/0110) 7017919, 13 ৪1955 00650 5618 105 12061 ড7110819 25 01৩ সবা052 
110 ঠি56 117600800 02 010-1%4108:05, 12311191 5065 06 702817958, 
40210, ৪০৫০০%০ ৪৮০,৮74, ৮০1, 200 1932) 10, 12, 

৭ 17122 1100125 021210£22, ৬০1], 20, 

৮ (9) ৬:05 471275710) 191019116০0 1912-1913. 

(৮) ডাঃ কৃষ্মাচারিয়ার উল্লেখ করেছেন কোহল চরিত গ্রন্থের তালাধ্যায়ের কিছুটা! অংশ 
08651088 ০£ 9215591016 01800507106 00106120019 02805, 140130010) 005 
চ2£861158, ০. 3025, 3089 এবং 10520130155 ০81085 0£ 5813510716 
19500501115 20 0005 018520091 018100501015 141010415) 20931555 ৩1, সস, 
০. 8725 (111) 5156 00201776116915) এবং এছাড়া 25255013615 ০86819868 
09691980151, 0, 7) (07910518) ০. 130 প্রভৃতিতে পাওয়া যায় । 


. ৩৪৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


স্বাভাবিক এবং সে'জন্ত “কোহলরহন্ত' গ্রস্থটির এতিহাসিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ আছে। তাছাড়া ভরত নিজেই ইঙ্গিত করেছেন যে 
নাট্যশাস্ত্ের শেষাংশ কোহলের রচিত। মান্দ্রাজ গভণমেন্টের পাুলিপিসংগ্রহে 
(8150755 (০ড৮5:203606 00910050105 14012 ) স্থরেশখ্বর-কৃত 
'সাহিত্যসার' নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখ যায়। তাতে ভরত-প্রণীত 
"ভরতবিস্তর' গ্রন্থেরও (? ) উল্লেখ আছে, 
আহতং ভরতাং কিঞ্চিৎ উত্তরা কিঞ্চিছুদ্ধতম্‌। 
কলিতং কৌহলাৎ কিঞ্চিং কিঞিৎ ভরতবিস্তরাৎ ॥৯ 

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে নাট্যশাস্ষের শেষাংশ কোহল নাকি রচনা করেছিলেন । 
নাট্যশাশ্ত্ের যে অংশটি কোহ্‌ল রচন1 করেছিলেন তাকে বলা হ'ত 'উত্তরতন্ত্র' ও 
ভারত-রচিত বাকি অংশের নাম ছিল 'পূর্বতত্ত্র | নাট্যশান্ে ভরত উল্লেখ করেছেন, 

যুস্মাকং বৈ সংক্ষেপাৎ নহ্ষস্ত মহাত্মনঃ | 

আঞ্চোপদেশসিদ্ধশ্চ নাট্যে প্রোক্তা৷ হ্বয়ংভূবা ॥ 

শেষমুত্তরতন্ত্রনে কোহল: কথয়িস্ৃতি | 

প্রয়োগঃ কারিকাশ্চৈব নিরুক্তানি তখৈব চ ॥১* 
অর্থাৎ নহুষের অভিপ্রায় অনুযায়ী ভরতের নাট্যশাস্বকে সর্বসাধারণের দরবারে 
প্রচার করার জন্য ( এতচ্থাস্বং প্রযুক্তস্ত নারাণাং বুদ্ধিপূর্বকম্” ) খষি কোহল স্বর্গ 
থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। ভরত পূর্বতন্ত্রে যে সকল জিনিস 
লিপিবদ্ধ করেন নি, কোহল নাকি উত্তরন্ত্রেসে সকলের আলোচনা করেছেন। 
নাট্যশাস্ে উল্লিখিত বিবরণটির এঁতিহাসিক সত্যতা কতটুকু তা নির্ণয় করা ছুরূহ। 
তবে আমাদের মনে হয় নাট্যশাস্তের শেষের দিকে কতকগুলি শ্লোক নানা কারণে 
পরবর্তাকালে প্রক্ষিপ্ত হওয়া! স্বাভাবিক । কেনন৷ পূর্বোক্ত স্থরেশ্বর-কৃত 
সাহিত্যপারে “আহ্বতং ভরতাং” প্রভৃতি শ্লোক থেকে প্রমাণ হয় ষে নাট্যশাস্বের 
উত্তরত্ত্রের সঙ্গে কোহলের কোন সম্পর্ক নাই ।৯১ 

ডাঃ কঞ্চমারারিয়ার উল্লেখ করেছেন কোহল তাঁর “তাললক্ষণ' গ্রন্থে “তাল, 


৯) ৬105 5. 5, 7120725 1167/501£05 271725127)10৫/0)05%/6, 1916-1919, 
সং, 2432. 

১০1 নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ ) ৩৬1৬৪-৬৫ 
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কোহল ৩৪৯ 


শব্দটির বুৎপা্ত নিন করতে গিয়ে একদিকে দার্শনিক তত্রূপ স্্টিরহস্কের 
অবতারণা করেছেন । কোহল উল্লেখ করেছেন, 

তকারঃ শংকরঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরুচ্যতে। 

শিবশক্কিসমাষোগাতালনামাভিধীয়তে ॥১২ 
প্রাচীন নাট্যসম্প্রদায় হিসাবে কোহল-যতঙ্গের নামও শোন] যায়। ভরত ও 
নন্দিকেশ্বরের মতো কোহল এবং মতঙ্গেরও নাট্য স্ধদ্ধে একটি বিশিষ্ট মত. 
ছিল। পূর্বরঙ্গের শ্রেণী হিসাবে কোহল নাকি শুদ্ধ, চিত্র ও মিশ্র এই তিন 
রকম বিভাগ ম্বীকার করতেন। ভাব, রস ও তাদের প্রয়োগ স্বন্ধেও কোহুলের 
একটি নিজন্ব অভিমত ছিল। নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশ রচনা-করার দায়িত্ব নাকি নন্দি 
বা নন্দিকেশ্বরও নিয়েছিলেন। অবশ্ত এর মধ্যে এঁতিহাসিক সত্য কতটুকু আছে 
তা” নির্ণয় করা দুরূহ। 

এক্ষণে বিভিন্ন গ্রন্থে আচার্য কোহলের সঙ্গীত-সন্বন্বীয় অভিমত যে উদ্ধৃত 
ও আলোচিত হয়েছে তাদের কিছুট! একত্রিত ক'রে দেখব তার সত্যকারের 
আলোচনার বিষয়বন্ত ও প্রকৃতি কি ধরণের ছিল। তিনি যড়জাদি সাত স্বর 
ও বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শ্রুতিসংখ্যারও পরিচয় 
দিয়েছেন। শ্রুতির প্রসঙ্গে কোহল উল্লেখ করেছেন, 
দ্বাবিংশতিং কেচিছ্দাহরস্তি ( শ্রুতীঃ ?) শ্রুতিজ্ঞানবিচারদক্ষাঃ | 
ষট্যষ্টিভিন্নাঃ খলু কেচিদামামানস্ত্েব প্রতিপাদয়স্তি ॥ 
ভরতাদি শ্রতিবিচারবিদ্র1 বাইশ শ্রুতির পক্ষপাতী । কিস্ত অনেকে চৌধটি শ্রুতি 
ও অপরে অনস্ত শ্রুতির কথাও উল্লেখ করেছেন। মোটকথা কোহল সাতম্বরের 
অস্তবর্তা সুঙ্সস্বর ব! শ্র্তিবিবেক সমর্থন করন্তেন ও তীর সময়ে অন্যান্ত আচার্ধর] 
যে বিভিন্ন সংখ্যার শ্রুতি মানতেন সেকথারও তিনি উল্লেখ করেছেন। 
শ্রুতি বা শ্রবণযোগ্য হুক্স্বরের সমষ্টি লৌকিক স্বরের স্থ্টি সন্বদ্ধেও কোহল 

পরিচয় দিয়েছেন । তিনি উল্লেখ করেছেন, 

আত্মেচ্ছয়! মহিতলাদ্‌ (? ) বাযুকুগ্া্সিধার্যতে । 

নাড়ীভিতৌ তথাকাশে ধ্বনিরুক্তঃ স্বর: স্মতঃ ॥ 
মানুষের ইচ্ছা-ন্ূপ শক্তির আঘাতে বায়ু যখন নাভি থেকে ওঠার সময় কদেশে 
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; ৫৩ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


' প্রতিহত (আধাতপ্রাপ্ত ) হয় তখনি তা ধধনি বা শব্ের আকারে বাইকে 
, (স্থুলভাবে ) অভিব্যক্ত হয়। বায়ু আকাশেরই ভিন্ন পরিভাষা । লৌকিক 
সাত স্বর ধ্বনি ছাড়া অন্ত কিছু নয়। মতঙ্গও বৃহঙ্গেীতে কোছলের অভিমত বা 
সিদ্ধান্তকে অনুসরণ ক'রে বলেছেন £ “নস্থ স্বর ইতি কিম? উচ্যতে। রাগজনকো 
ধ্বনিঃ স্বর ইতি” | পঙ্গীতের ধ্বনি মধুর ও রক্তিজনক এবং রাগকে মৃতিযান 
করার মাধ্যম বাকারণ। 
ধ্বনি, শব্ধ বা স্বরের ত্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে কোহল স্ফোটবার্দী পতঞ্জলির 

মতো অব্যক্ত নাদকে ( স্ফোট ) নিত্য বা অপরিবর্তনীয় ও আকাশের মতো 
ব্যাপক বলেছেন। কোহল প্রাচীন মতের পক্ষপাতী হ'লেও তাতে নব্য- 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের স্ফুত্তি দেখা যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন, 

জাতিভাষাদিসংযোগাদনস্তঃ কীতিতঃ ম্বরঃ। 

নাদৈষুক্তস্তালমিতি কৃতৌ যোজ্যো! রসেঘপি ॥ 
সাঙ্গীতিক স্বর অবিনাণী ও অনস্ত এই বিচারের প্রসঙ্গে কোহল জাতিরাগ ও 
ভাষারাগের উল্লেখ করেছেন। ভরতেরও উল্লিখিত জাতি বা জাতিরাগ তার 
সময়ে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের বিকাশও তার সময়ে 
হয়েছিল, স্তর সেদিক থেকে তিনি ষে ভরতের সমসাময়িক ও ভরতের 
তিরোভাবের পরেও কিছুদিন জীবিত ছিলেন তা অন্থমাঁন করা যায়। কেননা 
জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ থেকে অন্তরভাষাদি রাগের সৃষ্টি ও সে 
স্থির বিকাশকাল ভরত ও মতঙ্গের তথা খৃষ্টান ২য় থেকে খুষ্টীয় ৫ম শতাবীর 
মধ্যবর্তা সময়। কোহল 'নাদৈযুক্তন্তালমিতি” শের দ্বারা বাদ্চকেও (তালকে) 
নাদের অভিব্যক্তি ব'লে স্বীকার করেছেন । তাছাড়া গীত ও বাস্ত-ূপ নাকে 
পরিপুষ্ট করার জগ্ত তিনি ভরতের মতে! রাগে রসম্ফতির (“যোজ্যো রসেঘ্পি' ) 
উপযোগিতা ত্বীকার করেছেন । 

স্বরগুলিও ব্যাপক । ধ্বনি মৃছিত হ'য়ে অতিব্যক্ত হয় এবং প্রক্কতির প্রজা 

জীবজস্তর ধ্বনির শেষ (অন্তিম) শ্রুতির সঙ্গে তাদের এঁক্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া 
যায় একথা কোহল উল্লেখ করেছেন ; 

তর্ধ্বনাড়ীগ্রযত্েন সর্বভিত্বিনিঘট্টনাৎ । 

মৃছিতো ধ্বনিরামূষ্ঃ স্বরোহসৌ ব্যাপকঃ পরঃ ॥ 

ষড়জং বদতি ময়ূর খবভং চাতকো বদেং। 

অজা বস্তি গান্ধারং ক্রৌঞ্চে! বদতি মধ্যমম্‌.। 


কোহল ৩৫১ 


গুষ্পসাধারণে কালে কোকিল: পঞ্চষঃ বদেৎ। 

প্রারটকালে তু সম্প্রাপ্তে ধৈবতং দছরো! বদেহ ॥ 

সর্বদা চ তথ] দেবি, নিষাদং বদতে গজঃ | 
শ্লোকগুলি “দেখ ও “বদ্দতি' ক্রিয়া থাকার জন্য অনেকে ভুলক্রমে ব্যাধ্যা 
করেন যে মুর থেকে ষড়জ, চাতক থেকে খধভ, অজ! থেকে গান্ধার প্রভৃতি 
স্বরের স্ষ্টি হয়েছে। কিন্তু শ্লোকের অর্থ তা নয়। সাঙ্গীতিক স্বর কেন, 
সকল রকম শ্বরের কারণই বানু (আকাশ )। শিল্পীর অভ্যস্তরস্থ বায়ু কণ্ঠে 
প্রতিহত হয়ে সাঙ্গতিক ধ্বনি বা স্বরের আকারে প্রকাশ পায়। শিল্পীর 
প্রত্রই শ্বরকে সৃষ্টি করে, ইচ্ছা! ও বায়ু তার কারণ। পরবর্তী (এমন কি 
শিক্ষা-প্রতিশাখ্যের যুগেও চাক্ষুম্মান শিল্পীরা অভিনিবেশ সহকারে দেখেছিলেন 
কণঠনির্গত সাত ব্বরের প্রতিধ্বনি বা স্বরকম্পনের সঙ্গে কতকগুলি জীবজন্ত ধবনির 
(ডাক বা শবের) সাদৃশ্য আছে ও তারি জন্ত তারা “দে” বা 'বদতি+ ক্রিয়াশব- 
গুলির ব্যবহার করেছেন। খব্প্রাতিশাখ্যকার “চাষস্ত বদতে মাত্রাং ছ্িমাত্রাং 
বায়পোহব্রবীং” প্রভৃতি শ্লোকে বাগ্চি বা তালের মাত্রার অনুভূতিও যে জীবজন্তর 
ডাকে বা ধ্বনিতে পাওয়! তা স্বীকার করেছেন । সম্ভবত কোহলাদদি আচার্য 
সাত স্বরের ধ্বনিসাম্য নিরীক্ষণের বেলায় বৈদিক রীতির অনুসরণ করেছেন। 

কোহল মৃছনার উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 

যোজনীয়ে! বুধৈনিত্যং ক্রমে! লক্ষ্যান্সসারতঃ 

'স্থাপ্য মৃছনা জাতিরাগভাষাদিসিদ্ধয়ে ॥ 
জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের প্রকাশের সার্থকতা ও পরিপু্টির জন্য 
মুছনার প্রয়োজন । কোহল উল্লেখ করেছেন রাগের লক্ষণ ও প্রকৃতি অহ্সারে 
মৃনার প্রয়োগ কর! দরকার । অলংকারের প্রসঙ্গে মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে কোহলের 
মতান্যায়ী 'নিষুজিত' অলংকারের নিদর্শন দিয়েছেন দেখ] যায়। মতঙ্গ যেখানে 
নিষুজিত অলংকারের পরিচয় দিয়েছেন : ণআগ্িং তৃতীয়ং ততো দ্বিতীয় 
ততশ্চ চতুর্থমনেনৈব ক্রমেণান্তানপ্যারোহা মন্্রানিকুজিত:* সেখানে কোহল 
বলেছেন £ “একাম্তরব্বরারোত্রাহরিকৃজিতঃ”, অর্থাৎ “সগারিগমপা। মধাপনী | 
ধসা* এই হ'ল নিফ.জিত অলংক্কারের নিদর্শন । কোহলের মতে একান্ত বা 
একটি স্বরের অন্তরে (পরে) অপর' শ্বরের আরোহণকে নিছুজিত অলংকার হুয়। 
তার নিদর্শন যেমন £ যায় (১) ষড়জের পর খবভকে বাদ গিয়ে গান্বারের 
সমাবেশ ) (২) মধ্যমের পর পঞ্চমকে বাদ দিয়ে ধৈৰত এবং (১) ধৈবতের 


৮৫২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


পর নিষাদকে বাদ দিয়ে ষড়জের সন্নিবেশ । অলংকারের নাম একক হ'লেও 
মতঙ্গের সঙ্গে কোহলের মতের পার্থক্য আছে। 


॥শাঙিল্য ॥ 


ভরত নাট্যশান্কে ছু'বার শাণ্ডিলোর নাম উল্লেখ করেছেন ; (১) "শাঙ্ডিলাং 
চাপি বাধ্স্তং চ কোহলং দস্তিলং তথা” (১২৬) এবং (২) “কোহুলাদিভিরেতৈর্ব! 
বাংস্তশাপ্ডিলধৃতিলৈ:” (৩৬,৭১)। এই ছৃবারই ভরত কোহুল, বাৎ্ত, 
ধৃতিল তথা দত্তিলের সঙ্গে শাগ্ডিল্যের নামোল্লেখ করেছেন। ভরত শাণ্ডিল্যকে 
তার একশো! পুত্র তথা শিষ্তের অন্যতম ব'লে স্বীকার করেছেন। শাঙ্ডিলোর 
নাম কিন্তু আর কোথাও বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামায়ণের ১ম 
অধ্যায়ের ৪র্থ সর্গে স্থান ও মৃছনার প্রসঙ্গে 'তিলক'-টাকাকার .রাম শাঙডিল্যের 
প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন দেখা যাঁয়। যেমন, 
যদূধ্বং হৃদয়গ্রন্থেঃ কপোলফলকাদধঃ। 
প্রাণসঞ্চারণাস্থানং স্থানমিত্যভিধীয়তে ॥ 
উরুঃ কণ্ঠঃ শিরশ্চেতি তৎপুনস্থিবিধং ভবেহ। 
মন্ত্র, মধ্যং চ তারংচ * * * | 
ইতি শাগ্ডিল্যঃ। 
পুনরায় রামায়ণের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ সর্গে যেখানে কৃশী-লবের শুদ্ব-সচজাতিরাগের 
বিকাশের সঙ্গে রামায়ণগানের উল্লেখ আছে £ “সপ্তভিঃ জাতিভিযুক্তং” (১1৪1৮) 
সেখানে রামায়ণের অন্ত টীকাকার জাতিরাগ সম্বদ্ধে শাঙ্ডল্যের প্রমাণবাক্য 
উদ্ধত করেছেন দেখা যায়, 
সর্বগীত-সমাধারো জাতিরিত্যভিধীয়তে । 
যাড়জী ঠচবাথ নৈষাদী ধৈবতী পঞ্চমী তথা । 
মাধ্যমী চৈব গান্ধারী সধমীত্বার্ধভি মতা ॥ 
শাশ্ডিল্যের এই ছু'টিমান্ত্র প্রমাণবাক্য থেকে জান! ঘাঁয় তিনি ভরতের মতের 
অন্থগামী ছিলেন । রামায়ণ-টাকাকার কুশী-লব কর্তৃক গীত শুদ্ধ সাতটি জাতিরাগের 
অনুযায়ী শাণডিল্য-অনগুমোদিত যাড়জী, আর্ধভী প্রভৃতি মাতটি শ্ুদ্ধজাতির উল্লেখ 
করেছেন, বিকৃত কোন জাতিরাগের কথা বলেন নি। কিন্ত মনে হয় 
ভরতাঙ্গগামী শাঙ্ল্যি নিশ্চয়ই বিকৃত জাতিরাগের বিষয় জানতেন? তবে সে 


বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবন্ু ৩৫৩ 


সম্বন্ধে তার কোন শ্বীকৃতি কোথাও পাওয়। যায় না। সম্ভবত শাঙ্িলোর সঙ্গীত- 
গ্রন্থ অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছে, আর তারি জন্ত অপরাপর প্রামাণিক সঙগীত- 
্স্থে তাঁর উদ্ধৃতি বিশেষ পাওয়া যায় না। 


॥ বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবন্থু ॥ 


বিশ্বাখিলের নাম দত্তিল, অভিনবগুপ্ত এর! উল্লেখ করেছেন । অভিনবগুপ্ত গ্যাসের 
প্রসঙ্গে বিশ্বাখিলের নাম উল্লেখ করেছেন £ “তস্তান্তেহ্থসমান্তি চ ন্যাসং চাহ 
বিশ্বাখিল:” | দৃত্তিলের গ্রন্থে বিশ্বাখিলের নাম উল্লেখ থাকায় তিনি যে খুষ্টায় 
২য়-৩য় শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী একথা অনুমান করা অসমীচীন নয়।১ 
বিশ্বাবস্থুর নাম আমরা মহাভারতে পেয়ে থাকি । সেখানে তিনি গন্ধবরাজ 

এবং সঙ্গীতজ্ঞানে গুণী। মনে হয় গন্ববরাজ বিশ্বাবস্থ ও সঙ্গীতশাস্থী বিশ্বাবস্থ 
দু'জন পৃথক ব্যক্তি। বিশ্বাবস্থ যদি ভরত-পূর্ব কালের গুণী হিসাবে পরিচিত 
থাকতেন তবে অবশ্যই শিক্ষাকার নারদ ও ভরত তাঁর নামোলেখ করতেন। 
কিন্ত তারা তা করেন নি। পরবর্তী গ্রস্থ হিসাবে বিশ্বাবন্থুর প্রথম উল্লেখ পাই 
বৃহদ্দেশীতে স্বরের প্রসঙ্গে । স্বর, শ্রুতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশ্বাবস্থ বলেছেন, 

অবণেক্দ্রিয়গ্রাহ্ত্বাদ্‌ ধবনিরেব শ্রুতির্বেৎ। 

সা চৈকাপি দ্বিধ! জ্ঞেয়! স্বরাস্তরবিভাগতঃ ॥ 

নিয়তশ্রতিসংস্থানাদ্‌ গীয়ন্তে সপ্ত-গীতিষু । 

তম্মাৎ স্বরগত] জ্ঞেয়াঃ শ্রুতয়; শ্রুতিবিদেভিঃ ॥ 

অস্তঃশ্রতিবিবতিন্তে। হৃস্তরশ্রুতয়ো মতাঃ । 

এতাসামপি চেশ্বর্ধং ক্রিয়া গ্রামবিভাগতঃ ॥ 
বিশ্বাবস্থ উল্লেখ করেছেন যে ক্স স্বরগুলি কাণে শোন] যায় তাদের "শ্রুতি বলে। 
শ্রুতি ধ্বনি বা শববিশেষ। তবে গীতি বা গানের ধ্বনি মধুর ও মনোরঞ্চনকারী । 
আসলে শ্রুতি একটি, কিন্ত স্বর ও অন্তর-ভেদে তা ছু'টি ব'লে প্রতিভাত হয়। 
সাতটি গীতিও শ্রুতির সঙ্গে সর্বদ1 সম্পর্কযুক্ত । গ্রামরাগের আশ্রয় ছ”টি গীতির 
কথা আমর! হরিবংশে সঙ্গীতের আলোচনায় উল্লেখ করেছি । হরিবংশকার 
যেখানে বলেছেন : "্ষড়গগ্রামরাগাদিসমাধিযুক্কাম্‌*, টাকাকার নীলকণ্ঠ সেখানে 


১। ডাঃ রাখবন বিশ্বাধিলকে দত্তিলেরও পুর্ববর্তা গুণী ব'লে মন্তব্য করেছেন 2 “4339 
011 ৪5৩ 8115526০60৪ 06 70500015, 19 59655 17105770144. ৮০1, হে, 
10. 20. 


১৬৩, 


৩৫৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


উল্লেখ করেছেন ; “তে চ মধ্যশ্ুদ্ধভিন্নগোড়মিশ্রগীতরূপাঃ* ৷ মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে 
বলেছেন £ “ইদানীং সম্প্রবক্ষ্যামি সপ্চগীতির্মনোহ্রাঃ” | এই সাতটি গীতি হ'ল £ 
শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগগীতি, সাধারণী, ভাষাগীতি ও বিভাষা। অবশ্ 
নীলকণ্ঠের সঙ্গে মতঙ্গের গীতিনামের বিশেষ পার্থক্য নাই । যাক, শাছুলি, 
হুর্গাশক্তি প্রভৃতি আচার্ধের] বিশ্বাবস্থ ও মতঙ্গের চেয়ে গতির সংখ্যা কম 
বলেছেন । মতঙ্গ সম্ভবত বিশ্বাবস্থকে অন্ুনরণ করেছেন । সঙ্গীত-রত্বাকরে শ্রুতির 
আলোচনায় টীকাকার সিংহভূপাল বিশ্বাবস্থর উপরি-উক্ত প্রমাণটি উদ্ধৃত করেছেন। 

বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবস্থ দু'জনেই নাট্য, নৃত্য, গীত ও বাগ লকল বিষয়ে 
কৃতবি্য ছিলেন মনে হয়। শাঙদেব সঙ্গীত-রত্বাকরে বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবস্থ 
উভয়ের নাম প্রাচীন সঙ্গীতাচার্ধ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, 

বিশ্বাখিলো দত্তিলশ্চ ক্লোহম্বতরস্তথা ৷ 
বায়ুবিশ্বাবস্ু রস্তার্জুনো৷ নারদতথুরু ॥ 

দেবেন্র তার 'সঙ্গীতমুক্তাবলী' গ্রন্থে বিশ্বাথিলের নাম উদ্ধত করেছেন £ 
“প্রোক্তঃ সোহপি বিশ্বাথিলণ্চ মুনয়ঃ সঙ্গীতবিগ্যেশ্বরাঃ” | অভিনবগ্তপ্ত টাকায় ব 
ভাষ্ের গেয়াধিকারে অন্তত ছ"বার বিশ্বাখিলের নামোলেখ করেছেন । এছাড়া 
শাঙ্গ দেব সঙ্গীত-রন্্াকরের বাগ্যাধ্যায়ে নির্গত আশ্রাবণবাছ্যের প্রপঙ্গে শাঙগ দেব 
উল্লেখ করেছেন £ “আশ্রাবণং শুবা্যমত্র ত্বাহ বিশ্বাখিলঃ৮ (৬১৮৩ )) অর্থাৎ 
নিত আশ্রাবণবাছ্চকে বিশ্বাখিল "শুক্ষবাছ্” বলেছেন। কঙ্লিনাথ ও সিংহ- 
ভূপাল আচার্ধ বিশ্বাথিলের কথা উল্লেখ করেছেন। এ'থেকে বোঝা! যায় 
বাগ্ভবিষয়েও বিশ্বাথখিলের একটি নিজন্ব অভিমত ছিল। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে কোহল 'নঙ্গীতমের' গ্রন্থে শাদু'ল, ভট্টতওু, 
ক্ষেমরাজ, লোহিতভট্ট, স্থমন্ত গ্রভৃতি সঙ্গীতচার্ধের নামোল্লেখ করেছেন। নৃত্যের 
করণপ্রসঙ্গে কোহলও তাদের প্রামাণিক গুণী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কোহল 
উল্লেখ করেছেন ভট্টতণু ২৪ রকম বর্তন! স্বীকার করতেন ₹ “চতুবিংশতিবিত্যুক্তা 
বর্তনা ভট্টুতওুনা” কিংবা “অন্যে২পি বহবঃ পুর্বং প্রযুক্তাভট্রতগুনা”, “ধন্রাকর্ষণখ্যং 
ততিরীতং ভট্টতওুনা"। হুমন্তর বেলায়ও তাই £ পনির্ধগ্গত্ব্তিকা গ্রং তদুর্িষ্ 
স্মন্তনা”। স্বস্তিকত্রিকোণ-বর্তনার প্রসঙ্গে কোল ক্ষেমরাজের নামোল্লেখ 
করেছেন : “তংস্বস্তিত্রিকোণাখাৎ ক্ষেমরাজেন লক্ষিতম্”। নবরত্বমুখ-বর্তনার 
প্রসঙ্গে তিনি লৌহিতভট্টের নাম করেছেন : “নব্রত্বমুখং তত্র প্রাহ লোহিত- 
ভট্টকঃ*। মুনি শাছুলের উল্লেখ যেমন : “য্থালক্ষণমাখ্যাত! মুনিশাছুল তত্বতঃ”। 


শাহুল ৩৫৫ 


॥শাদুল॥ 


আচার্য শাছুলকে মাঝে মাঝে 'ব্যাল” নামেও অভিহিত করা হয়। 
মতক্গ বৃহদ্দেশীতে ভাষাদি গীতির প্রসঙ্গে শাদুলের মতের উল্লেখ করেছেন £ 
“ভাষাগীতিস্তথৈকৈব শাছু লমতদন্মতা” (২৯০ ক্লোক )। তাছাড়া দেবালবধনী, 
পৌরালী, ভ্রাবণী (ভ্রিবেণী ?), তানললিতিকা, দেহ] (?), শাছু'লী, ভিন্নবলিতকণ 
রবিচন্ত্রা, ভিন্নপৌরালী, ভ্রাবিড়ী, পিঞ্জরী, পার্বতী প্রভৃতি অভিজাত দেশী ভাষা- 
রাগের রূপের পরিচয় দেবার সময় মতঙ্গ শাছু'লের নাম উল্লেখ করেছেন £ 
“অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শাদু'লমতে ভাষালক্ষণম্চ | শুধু তাই নয়, বৃহদ্ধেশীর 
€ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ ) ভাষারাগ-পর্ধায়ে পর পরই শাদু'লের মতের উল্লেখ দেখা 
যায়ঃ (১) প্টক্করাগে শাছুলমতে ভাষ]সমপ্তা”, (২) “ইতি শাছলমতে 
পঞ্চমভাবাঃ সমাপ্তাঃ” 7 (৩) “ইতি শাছুলমতে ভাষা; ষোড়শ সমাঞ্তাঃ” | তা'ছাড়া 
শাহু'লীরাগটি আচার্য শাছলের উদ্ভাবিত কিন! কে বলতে পারে! মতঙ্গ 
বলেছেন শাছুলের মতে শাছু'লীর রূপ-পরিচিতি হ'ল £ 
“নিষাদাংশা তু ষড়জেন বিহীন! পঞ্চমস্বর]। 
টক্করাগে তু শাছুলী + + খধভ হূর্বলা (জ্ঞেয়া )॥ 

উন্নাহরণ-_নীনিনি | সারীরীমারীরাপানিধাপানিপারিরিমধামারিধানিরিসা।* অবশ্য 
শাহুলীর এই স্বররূপের নিদর্শন দিয়ে তার সত্যিকার পরিচয় লাভ করা এখন 
কঠিন। শাছুলের সমধিত কোন কোন দেশীরাগে নারদ ও তন্বুরুর নামের উল্লেখ 
আছে। যেমন (১) নিষাদবতীরাগের বূপ-বর্ণনায় ঃ “৫ধবতাগ্ন্তসংযুক্তা ষাড়ব 
তুম্বুরু স্বতা”, কিংবা মধ্যমারাগের বর্ণনায় ঃ “কালিঙ্গা * * গীয়তে নারদ- 
তৃথ্বক (1)”। মতঙ্গের উল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শাছুল দেশজ রাগগুলি 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং তার সময়ে গান্বর্ধের পরিবর্তে অভিজাত 
€ মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন ) দেশজ রাগগুলির সমাজে প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। আচার্য 
কোহলও১ শাদু'লের সম্বন্ধে জানতেন, কেনন] তার “সঙ্গীতমের” গ্রন্থে শাদু'লকে 
তিনি অন্যতম বক্তারূপে গ্রহণ করেছেন £ “ইতি কোহলশাছু লসংবাদে 
সঙ্গীতমেরৌ” প্রভৃতি । টাকাকার কল্পিনাথ উল্লেখ করেছেন £ “যথা শাছলমুনিনা 


১। কোহল শাছু'লের নামোলেখ করেছেন এবং দত্তিল কোহুলের নাম ও তার প্রমাণবাক্য 
উদ্ধত করেছেন, কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় দৃত্বিল ঠার গ্রন্থে শার্ঘুলের কোন নামের উল্লেখ করেন নি। 
কাজেই প্রত্যেকের সঠিক অভ্যুদয়কাল নির্ণয় কর! কঠিন। 


৩৫৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


পৃষ্টঃ কোহল উবাচ” । সুতরাং শাছুলের অভ্যুদয়কাল খুষ্টায় ২য় থেকে ৫ম শতান্বীর 
মাঝামাঝি সময়ে ব'লে অনুমান হয়। 
রাজ! রঘুনাথ (১৭শ শতাব্দী ) তাঁর 'সঙ্গীতন্ধা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 
আচার্ধ শাছু'লের মতে শ্রুতির জাতি পাচটি__দীপ্চা, আয়তা, করুণা, মুত ও মধ্যা। 
শাঁচুলের এই বিবরণ ও বিভাগ শিক্ষাকার নারদের (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী ) সঙ্গে 
মেলে। পূর্বেই আমর! শিক্ষাকার নারদের মতে দীষ্তাদি পাঁচটি জাতি ও জাতি 
অশ্যায়ী বাইশটি শ্রুতির কথা উল্লেখ করেছি। জাতি যেন বীজ বা কারণ ও 
শ্রুতি তার কাধ । নারদ ( ১ম) অবশ্ বর্তমান শ্রুতির কথা বলেন নি বা সে সন্বক্ধে 
কোন আলোচন1 করেন নি। তিনি দীপ্তাদিকেই শ্রুতি বলেছেন : 
দীপ্টায়তাককুণানাং মুছ্মধ্যময়োস্তথা । 
শ্রুতীনাং ষোহবিশেষজ্ঞো ন স আচার্য উচ্যতে ॥ 
দীপ্তা মন্দরে দ্বিতীয়ে চ প্রচতুর্থে তৈব তু। 
অতিম্বারে তৃতীয়ে চ কষ্টে তু করুণা-শ্রুতিঃ ॥ 
শ্রতয়োইন্য] দ্বিতীয়ন্তয মৃদুমধ্যায়তা' স্বৃতাঃ | 
নারদ বৈদিক প্রথমাদি স্বরের শ্রুতি (পরবর্তাকালে শ্রুতির জাতি) নির্ণয় করেছেন, 
লৌকিক যড়জাদির নয়। অথচ একথ ঠিক যে খুষ্টপূর্ব যুগে শ্রুতির কোন ব্যবহার 
ও উল্লেখের কথা আমরা কোন বৈদিক সাহিত্যে পাই না। 
রাজা রঘুনাথ সঙ্গীতন্থুধায় শাছু'লের উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 
“ততঃ শ্রতীনামপি পঞ্চ জাতীর্বক্ষ্যামি শাছু লমতানুসারাৎ? ॥ 
শাছুলি দত্তিলের পূর্ববর্তী ও কোহলের পরবর্তা গুণী, অর্থাৎ শাদু'লের 
অভ্ভ্দয়-কাল পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে থুষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দীর মধ্যে। 
স্ৃতরাং দেখা যায় শিক্ষাকার নারদের ও শাছুলের সময়ের বাবধানে (খৃষটীয় ২য় 
থেকে ৫ম শতাব্দী ) নারদে শ্রুতি জাতিতে রূপাস্তরিত হয়েছে । অবশ্ঠ ভরত বাইশ 
শ্রুতির কথাই বলেছেন (লৌকিক যড়জাদি ন্বরের), শ্রুতির কারণীভূত জাতির উল্লেখ 
তিনি করেন নি। শাছু'ল দীপ্ডাদি পাচটি জাতির অন্তর্গত বাইশটি শ্রুতির উল্লেখ 
করেছেন ("শাহ লমতাহুসারাৎ” )। কশ্ঠপ, ছুর্গাশক্তি, যাটটিকাদি প্রাচীন শাস্বীরা 
তা সমর্থন করেছেন : “উক্তং কিল কাশ্ঠপেন” ( কশ্ঠপেন ? ), “ছাবিংশতিঃ 
কাশ্তপযাষ্টিকা্ৈঃ শ্রুতিপ্রভেদাঃ কথিতাঃ স্থ্যরেব”। রঘুনাথের শ্লোকগুলি হ'ল £ 
দীায়তা ্তাৎকরুণ' মৃদুশ্চ মধ্যেতি নামানি চ কীতিতানি। 
জাতিম্ব্ূপে কথিতে চ পশ্চাত্প্রত্যেকমাসাং কথ্য়ামি 'ভেদান্‌ । 


শাল ৩৫ 
চতুবিধাগ্যা খলু তত্র দীঞ্ত। তীব্রা চ রৌদ্রীতি চ রঞ্িকোগ্রা!। 
তত্রাইয়তা পঞ্চবিধা৷ প্রসিন্ধা! কুমুদ্ধতী প্রাথমিকী দ্বিতীয়] ॥ 
ক্রোধা প্রসারিণ্যপরা চতুর্থী সন্দীপনী স্তাদথ রোহিণীতি। 
জাতিস্তৃতীয়! করুণ! ত্রিধ স্তাঙ্গয়াবতী প্রাথমিকী দ্বিতীয় ॥ 
আলাপিনী চৈব মদস্তিক1 চ ত্রেবিধ্যযুক্তং কিল কশ্ঠপেন। 
মুশ্চতুর্থী কথিতা চ মন্দা তত্রাদিম স্তান্রতিক1 দ্বিতীয়া ॥ 
প্রীতিঃ পর! ক্ষমা কথিতা চতুর্থ ছুর্গামতজ্জেঃ কথিতং কিলৈবম্‌। 
মধ্যা চ ষোঢ়া পরকীতিতাস্ঘ1 ছন্দোবতী রঞ্জনিক দ্বিতীয়া ॥ 
্ন্সার্জনী তত্র চ রক্তিকাহন্তা রম্যাপর] ক্ষোভিণিকা তথাহন্তা। 
স্বাবিংশতিঃ কাশ্পযাষ্টিকা্ঘৈঃ শ্ুতিপ্রভেদাঃ কথিতাঃ স্থ্যরেবমূ্‌॥* 


স্তরাং দেখা যায়, 
7. জাতি শ্রুতি 

(১) দীপ্তা . | দীঞ্থা, তীব্রা, রৌদ্রী ও রগ্রিক]1 ( বস্তি? )-"৪টি 

(২) আয়তা *** | কুমুদ্ধতী, ক্রোধা, প্রসারিণী, সন্দিপনী ও রোহিণী- ৫টি 

(৩) করুণা *** | দয়াবতী, আলাপিনী ও মদস্তিক। ( মদস্তী ?)-- ৩টি 

(৪) মু '* | মন্দা, রতিকা, গ্রীতি ও ক্ষমা (1)-৪টি | 

(৫) মধ্যা ... | ছন্দোবতী, রঞ্ানিকা ( রঞ্জনী? ), মার্জনী, রক্তিকা 
(রতিক1? ), রম্য ও ক্ষোভিণীক1 ( ক্ষোভিণী )-৬টি 


মোট --২২টি 


ৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকরে শ্রুতির জাতি সম্বন্ধে যা 
উল্লেখ করেছেন তা শাছুলের সঙ্গে মেলে। শাঙ্গদেব জাতিগুলিকে শ্রুতির 
হেতু বা “কারণ বলেছেন £ “পূর্ব অপ্যত্র হেতব:”। এই শ্রতি-জাতিসস্বনধ 
স্থাপন করার সার্থকতা কি সেকথা শাঙ্গদেব কিছু বলেন নি। টীকাকার 
কলিনাথ বলেছেন ( শাঙ্গদেবের পরবর্তী যুগে )£ “এতেন 'কুলানি জাতয়' 
ইত্যাদিক্রমন্্বিবক্ষিত ইতি মন্তবাম্চ। কন্পিনাথের কুলান্ুযায়ী জাতি নির্ণয়ের 
মন্তব্যটি আমাদের মতে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রীতিপ্রদ নয়। বরং লিংহতূপাল 
তীর “্থুধাকর'-টাকায় যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ৷ কল্পিনাথ বলেছেন ঃ 





২। 'সঙ্গীতন্ধা (006 015510 £১58067%, 180795), 1940), ১১৬১ 


৩৫৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


'প্নস্ছ কিং শ্রুতিজাতিনিবপণেন প্রয়োজনম্‌? উচ্যতে-_ততজ্জাতিকাঁং শ্রুতিং 
জ্রত্বা মনসো নামসাম্যেন তথা তথা বিকার উৎপদ্ত ইতি হুচগ্নিতুং ্রুতিজাতি- 
নিরূপণম্‌। ততশ্চ দীপ্তাং ক্রুতিমাকর্ণ্য মনসো দীপ্তত্বমিব ভবতি , আয়তাং 
শ্রুতিমাকণ্যায়তত্বমিব, এবং করণত্বাদি জ্ঞাতব্যম্‌” | "আমরা পূর্বেও এভাবে শ্রুতি- 
জাতিসম্বন্ধের সার্থকতার কথা উল্লেখ করেছি। শাঙ্গদেব নিম্নলিখিত ভাবে শ্রুতি- 
জাতিসম্বন্ধ বর্ণনা করেছেন, 


-০৯পপি সি াপপাপসপাপসপীপিিদিসপীশি সফি শপ সপ 





স্পা পাস পাল মাসল পাশা আদ অপ 


৮ 
শ্রুতি (জা, ুমনতী মন্দা, হন দরাবতী, পক রতিকা, রৌনদ্রী, 
জাতি | দীপ্তা আলতা, মৃদু, মধ্যা, করশী, মধ্যা, মৃদু, দীপ্চা 

৯ ১৩ ১৫ 


শ্রুতি ক্রোপা, বজিকা, ্রসারিণী, ্লীতি ার্শনী, শত, রক্তা, স্দীপনী, 
ক্বাতি আয়তা, দীপ্ত, আয়তা, মহ, মধ্যা, মহ, মধ্যা, আয়তা। 


মাপ ৯, শপ পপি? লা পপ সপ পপ সাত আাপাসপদাপপপাসপাাকা পপালাাশপোসপাি 


১৮ ২০ 


১ 
শ্রুতি আলাগিনী, মদস্তী, রোহিগী, রম্যা, উগ্রা, ক্ষোভিণী। 
জাতি করুণা, করুণা, আয়তাঁ, মধ্যা, দীপ্তা) মধ্যা। 


॥ দত্তিল ॥ 


দরত্তিল বা দস্তিলের পরিচয় মনে হয় মাচার্য কোহলের পরেই দেওয়া উচিত, 
কেননা বেশীরভাগ সময় প্রাচীন আচার্দের অনেকে কোহল ও দত্তিলের নাম 
একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।৯ বিশেষ ক'রে অভিনবগ্ুপ্ত তার অভিনবভারতীর 
গেয়াধিকারে কোহল ও দত্তিলের নামের উল্লেখ অনেক সময় এক সঙ্গে করেছেন 
দেখ যায়। 

ভরত নাট্যুশাস্ধে দত্তিলের নামোল্লেখ করেছেন । তার "ত্বং পুত্রশতসংযুক্ত 
প্রভৃতি শ্লোক থেকে জানা যায় দত্তিল কোহলাদির মতো! ভরতের পুত্র তথা 
শিত্স্থানীয় ছিলেন (পপুত্রানধ্যাপয়ং যোগ্যান্” )। ভরতের নাম নাট্যশাঙ্কে 
ছু*বার ছু'জায়গায় 'দস্ভিল' ও 'ধৃতিল” এই ছু'রকম নামে উল্লেখ করা হয়েছে : 
(১) “শাগ্ডিলাৎ চাপি বাংস্তং চ কেহালং (?) দত্তিলং তথা” (১২৬) ও 

১1 ডাঃ রাখবনের অভিমতও তাই । তিনি উল্লেখ করেছেন £ “15513 93 1652205 (25 


01508] 1086018) 1৮ 2097 106 01315 1367 60 1:01916.+১-7144, ০1, বু? 
1932, 0, 18. 


দত্তিল ৩৫৯. 


(২) “কোহলাদিভিরেতৈর্বা বাত্ন্তশাগ্ডিলাধৃতিলৈঃ* (৩৬1৭১ )। ছু'বারই 
দৃত্তিলের নাম শাপ্তিল্য ও কোহলের নামের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এ” থেকে 
মনে হয় শাণ্ডিল্য, কোহুল ও দত্তিল প্রায় সমসাময়িক | 

ত্রিবান্দ্রাম-সংস্কত-সিরিজ ( ০. ০ ) থেকে ১৯৩০ খুষ্টাবে দত্তিলাচার্ধ-কৃত 
“ত্তিলম্‌ গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে, সম্পাদন! করেছেন কে. সান্বস্বামী শাস্ত্রী। কিন্ত 
এই গ্রস্থটি মুনিং দত্তিলের রচিত হ'লেও যে অসম্পূর্ণ তা বোবা যায়। ডাঃ 
রাঘবনের অভিমত তাই । তিনি বলেছেন প্রধানভাবে নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীত 
সম্বন্ধে দত্তিলাচার্ধ-প্রণীত একটি স্ববুহ্‌ত গ্রন্থ ছিল। অভিনবগ্ুপ্তের আলোচন! 
থেকে বোঝা৷ যায় সে'টি ভরতের নাট্যশান্ব ও কোহলের সঙ্গীতমেরুর মতো 
অনুষ্টভছন্দে লেখা ছিল। দত্তিলের বড় গ্রস্থটি এখন পাওয়া যায় না।* ত্রিবান্দ্রম- 
সংস্করণ গ্রন্থটির সম্পাদক কে, সাস্বশিব শাস্বী অবশ্ঠ একথা ঠিক মেনে নিতে পারেন 
নি। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন £ “৮ 2255 ০ 00010690. 1010৫ 
016 1950 1103 অকরোদ্‌ দত্তিলঃ শাস্বং গীতং দত্তিলসংজ্জিতম্‌” 0721 006 
[01550116 02] 15 0015 810 2011055106116 105 2, 1965] 12970. 
00 ৪, 18155 0 00. 100510 705 1086012. 306 ৮0০ ০৮ 
11786 09 51817285 0009650. 05 11869129. 10 1715 717721068? 2120 
15৮ 75775৮81110 110 1115 00101761721 ০ 44771011505 915 | 2 
090691015 10 0116 701655610% ৮7011 12190555 16 0610910 00286 16 15 
606 1521 ৮০:15 ০ 1090619.৮ | তিনি সর্বানন্দ-রুত অমরকোষের ঠীকাসবক্ম” 
ভান্তে উল্লিখিত “যদ্‌ দত্তিল:__মুখং প্রতিমুখং চৈব গর্ভো বিমর্শ এব চ” প্রভৃতি 
দতিল-নামাক্কিত শ্লোকগুলি “দত্তিলম্‌” গ্রন্থে না পাওয়ার জন্য দত্তিলাচার্ধের 
অপ্রকাশিত একখানি নাটাগ্রস্থ ছিল ব'লে অন্রমান করেছেন ("]ু (010 


২। “মুনি' জ্ঞানবৃদ্ধ আচীর্ধদের উপাধি-বিশেষ ব'লে মনে হয়। 

৩ 17700566121 01101151750 200৬7 21] 06 5 হাতা 96115515011] & 
1৮ 186 29277610091 56165060207 092106175961010 0£ 005 52015 ০11£1091 
8170 115 ৮0215 ০0 7096019) 17301) 15 206 55৮ 85923151016. 102600815 আও 
27115 10855) 116 06261 82115 0115, 06916 ৮16) 102:006 820. 10:8177810018 
1৮ 10056 159৮6 10651 1016. 1105 গুিচহ্রাণহছ্া। 60 704£6027% 03 চাস 
0০017 90191] 5৮10 95 15£8199 10510. 1 185 150 5506100 0 1018179 9200 
[081106. ৮1751615009 05012 006 1206 0086 108661575০1 €58:650 ০ 
209 ৪19০.,১--116 701161107৮০ 11510 46566790, 11808955 ৬০৫. 2, 
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৩৬০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


00516 10056 106 ৪, 0:580155 2150 00 02910261155 0% 1080009 )। 
আমাদের অনুমান দত্তিল-্কত পৃথক নাটযগ্রন্থ থাকলেও বিশেষভাবে নৃত্য, 

. গীত ও নাট্যগন্বদ্ধে বৃহৎ একটি গ্রন্থ অবশ্তই ছিল এবং বর্তমান “ত্তিলমঃ সেই 
গ্রন্থের সঙ্গীতাংশের সংক্ষেপ বা সারাংশ মাত্র। 'দত্তিলম্‌ গ্রন্থের মুখবন্ধ-শ্লোকেও 
তার আভাস পাওয়া যায় £ 


(প্রথমা পরমেশানাং ) ব্রদ্ধাগ্যাংশ্চ গুরুংভ্যথ]। 
গান্ধর্বশাজ্ঞসংক্ষেপঃ সারতোহয়ং ময়োচ্যতে ॥ 
দ্রত্তিল ভরতকে অনুসরণ ক'রে নাট্যের উপযোগী গান্বর্-সঙ্গীতেরই আলোচনা 
করেছেন। গান্ধর্গানকে তিনি বলেছেন “অবধান” £ “প্রযুক্তশচাবধানেন” বা 
“প্রসিদ্ধমবধানং তু” । ভরত যেমন স্বর-তাল-পদাত্মক গানকে গান্ধর্ধ বলেছেন : 
_ পগান্ধমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম” (২৮৮), দত্তিলের পরিচয় দেবার 
ভঙ্গিও ঠিক তেমনি। দৃত্তিল বলেছেন, 
পরস্থস্বরসভ্ঘাতন্তালেন সমিতস্তথ। 
প্রযুক্তশ্চাবধানেন গান্ধবমভিধীয়তে ॥ 


পদমধ্য্থ স্বরসমূহ ও তালের দ্বারা যে গান অবধানের সঙ্গে প্রযুক্ত হয় তাকেই 
গান্ধর্+ বলে। এখানে “অবধান, শবে মন:সংযোগ ও তদন্ুসঙ্গী একাস্ত 
যত ও অধ্যবসায়। উপরি-উক্ত শ্লোকটিতে দত্তিলাচার্যের আমল বক্তব্য হ'ল 
একান্ত মনঃংযোগ সহকারে ও সত্ব্বের সঙ্গে পদের মধ্যে যে সাত স্বর ও তালাদি 
আছে তাদের স্থপরিষ্ফুটভাবে প্রকাশ করতে ন৷ পারলে গান্বর্গানের রূপ বাস্তবে 
পরিণত হয় না। উপাদান হিসাবে স্বর, তাল ও পদ থাকলেও সাধকের (শিল্পীর) 
অবধান বা মনসংযোগই তাদের পিছনে মূলকারণ, আর তারি জন্য সমগ্র 
জিনিসটিকে 'অবধান' নাম দেওয়] যেতে পারে । দত্তিল তাই উল্লেখ করেছেন £ 
“প্রসিদ্ধমবধানং তু সম্যগ্বুদ্যাদিযোজনম্* (৪র্থ শ্লোক)। গান্ধর্গানকে যে 
উপাদানগুলি পরিপুষ্ট ও পূর্ণ করে সেগুলি হ'ল : শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মৃহনা, তান, 
স্থান বৃত, শুষ্ক বা নিরাঁত বাছা, সাধারণ, জাতি, বর্ণ, অলংকার ও রস। 
গান্ধর্বের বর্ণনায় দৃত্তিল ভরতকে অনুসরণ করেছেন। তিনি বাইশটি শ্রুতির 
পক্ষপাতী ; "ঘ্বাবিংশতিবিধৌ ধ্বনি: শ্রুতিকে দত্তিল অবশ্য ধ্বনি” বলেছেন। 
প্ররুতপক্ষে শ্রুতি ধ্বনি বা স্বরই, তবে তা হুক্ষ্স। শ্রুতির অনুভূতি (আবিষ্কার ) 
ব্যাপারে বীণার কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন। মন্দ্র থেকে পরপর ( উত্তরোত্তর ) 


দণ্তিল ৩৬৮. 


তার তথ! উচ্চের দিকে গতিযুক্ত ধ্বনিই শ্রুতির স্বরূপ জানিয়ে দেয়। দৃত্ভিল 
বলেছেন, 


উত্তরোত্তরতারম্ত বীণায়ামধরোত্তরঃ | 
ইতি ধ্বনিবিশেষান্তে শ্রবণাচ্ছ তিসংজ্বিতাঃ ॥ 


ধত্তিল শ্রুতির অন্ুভূতি-ব্যাপারে বাণার তন্ত্রীতে ( তারে ) স্বরের উত্তরোত্তর 
আরোহণ-অবরোহণের কথাই বলেছেন । ফড়জাদি স্বর সাতটি । ফড়জ ও মধ্যম 
ছু"ট গ্রাম। অনেকে (নারদাি ) গান্ধারগ্রামের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্ত 
ধতিলের সময় গান্ধারগ্রামের অপ্রচলন হয়েছিল ।* 
শ্রতির অনুভূতির জন্য দৃত্তিল ভরতের মতো যড়জগ্রামের ফড়জ থেকে 

স্বর ক্রমশ উর্ধে (তার-যড়জের দিকে ) উিত হ'লে খষভাদি অন্যান্য ত্বর 
নিবূপিত হয় একথাই বলেছেন। সাত শ্বরকে তিনি বলেছেন “হ্বরমণ্ডল' £ 
ব্যবস্থিতান্তরান্‌ বেতি লস বেত্তি শ্বরমগ্ুলম্”। শিক্ষাকর নারদের স্বরমগ্ডল 
কিন্তু শ্রুতি, স্বর, মূনা গ্রাম, তাল প্রভৃতি নিয়ে সার্থক £ “সপ্ত স্বরাহয়ো 
গ্রামা মূহ্নাস্ত্েকবিংশতি:, তানাএকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমগুলম্” ৷ টীকাকার 
ভট্টশৌভাকর অনেকট1 দর্ভিলের মতো! বলেছেন : “ম্বরণাং সমূহ মগুলম্‌. । 
শ্রুতি অনুসারে দত্তিলের সাত স্বরের নিরূপণপ্রণালী একটু নতুন (বা অদ্ভুত) 
ধরণের, কেননা যড়জগ্রামের বেলায় ষড়জ থেকে ভ্রমোচ্চ ধারার অনুসরণ 
করলেও তিনি খষভকে বলেছেন তৃতীয় সংখ্যক স্বর, গান্ধার দ্বিতীয়, মধ্যম 
চতুর্থ, মধাম থেকে গান্ধারের অন্কুভূতি হয়, (তার-যড়জ থেকে ?) নিষাদ দ্বিতীয়, 
€ধ্বত তৃতীয় ( এবং তার-ষড়জ চতুর্থ )। দত্তিল উল্লেখ করেছেন, 

ষড়জত্তবেন গৃহীতো যঃ ষড় গ্রামে ধ্বনির্ভবেৎ। 

তত উধর্ব, তৃতীয়: স্যাদ্‌ খষভো নাত্র সংশ্রয়ঃ () ॥ 

ততো! দ্বিতীয়ে! গান্ধারশ্চতুর্থে! মধ্যমন্ততঃ | 

মধ্যমাৎ পঞ্চমন্তদ্বৎ তৃতীয়ে! ধৈবতন্ততঃ ॥ 

নিষাদোহতো! দ্বিতীয়: স্যাৎ ততঃ ষড় জশ্চতুর্থকঃ। 


“দেখ যায় মধ্যম ও তার-যড়জ উভয়েই চতুর্থ স্বর। সুতরাং দত্তিলের স্বরমগ্ডলের 
নঝ্সাটি হ'ল £ 


৪1 বর! বড়ুজাদয়ঃ সপ্ত গ্রামী স্বৌ৷ ফড়জমধামৌ। 
কেচিদ্‌ গান্ধারমপ্যাহঃ স (তু ) নেহোপলভ্যতে ॥ 


৩৬২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


স রি গ ম পূ ধ নি সপ 
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দত্তিলের প্লোকাহ্যায়ী শ্বরমগ্ডলস্থিতির নক্সা অনেকটা এ" ধরণেরই গ্লাড়ায় ও 
তা ভরতের শ্রুতি অনুযায়ী শ্বর-নির্দেশ প্রণালী থেকে অভিনব, কিস্তু রহস্থাপূর্ণ । 

বিরৃত স্বর হিসাবে দত্তিল ভরতের মতো! অন্তরগান্ধার ও কাকলিনিষাদের 
নামোল্লেখ করেছেন £ “নিষাদ: কাকলীসংজ্ঞে। * * গান্ধারত্তঘ্দেব শ্যাদস্তরম্বর- 
সংক্রিত:” | নিষাদের কাকপ্রিত্ব নিষ্পন্ন করার জন্য দত্তিল বলেছেন £ “ছিশ্রত্যুৎ- 
কর্ষণাদ্‌ ভবেৎ” ; অর্থাৎ ষড়জ চারটি শ্রুতিযুক্ত ও নিষাদ ছুট শ্রুতিসম্পন্ন হবে । 
এক্ষণে নিষাদ ষড় জের দু'টি শ্রুতিকে নিয়ে যদি চারশ্রুতিসম্পন হয় তবে ষড়জন্বর 
চ্যুত বা বিরুত (মাত্র দু'টি শ্রুতিসম্পন্ন ) হয় ও নিষাদের নাম হয় “কাকলি? । 
তেমনি গান্ধারও ছৃ'টি শ্রুতিযুক্ত এবং যদ্দি তা চারশ্রুতিসম্পন্ন মধ্যম থেকে ছু'টি 
শ্রুতি নিয়ে চারশ্রতির (গান্ধার) হয় তবে মধ্যম হয় চ্যুত বা বিরূত ও গান্ধারের 
নাম হয় তখন "অন্তর । শ্রুতিসংখার হ্বাস-বৃদ্ধিই ( উৎকর্ষ-অপকর্ষ ) শুদ্ধ-বিরুত 
অথবা কাকলি-অস্রত্থের কারণ। শ্রুতি অন্থরণনাত্মক সুক্ক্ধবনি এবং সাতস্বর 
স্থুল, কিন্তু তাহ'লেও সাতন্বর শ্রুতির মতে! অন্রণনাত্মক ও রঞ্চনাশক্তিবিশিষ্ট | 

দত্তিল বলেছেন যে স্বর গানে ও আলাপে বেশী ব্যবহৃত হয় তাকে “অংশ” 
বা “বাদী” বলে।৬ ভরতের মতো তিনি অংশ ও বাদীকে লমশ্রেণীতৃক্ত 
বলেছেন, কিন্তু একই রাগের যে অনেকগুলি ক”রে অংশ হবে তার কোন নিদর্শন 
দেন নি। তিনি সংবাদী, অন্থবাদী ও বিবাদী শ্বর-তিনটিরও উল্লেখ করেছেন 
ও বলেছেন : “ম্বরাংশ্চতুবিধানেব জানীয়াৎ” । 

দরত্তিল ভরতের মতো মৃছনা 'প্রভৃতির সংখ্যা ও নাম উল্লেখ করেছেন। 
তিনি চতুরশীতি (৮৪টি) তানের কথাও বলেছেন এবং শিক্ষাকার নারদ যেমন 
তানগুলিকে যঙ্ঞনামের সঙ্গে সম্পফিত করেছেন দত্বিলও তেমনি “অগ্রিষ্টোমা- 


৫1 রাজা রঘুনাথ “সঙ্গীতহৃধা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 
এবং ন্বতো রঞ্লকতামবাণ্ডঃ স্বরাহ্বয়োহসৌ কথিতো! মুনীনৈঃ 
শ্রতিদ্বূপং রণনায্বকং শ্যাৎ্স্বরগ্যতঃন্যা দমুরণরূপঃ | 

৬। যোইত্যন্তবহুলো যত্র বাদী বাংশশ্চ তত্র সঃ। ১৮ 


দত্তিল ৩৬৩ 


দিনামানঃ” প্রভৃতি ব'লে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যজ্ঞনামীয় তানগুলি 
দেবতাদের আরাধনায় ও পুণ্যোৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় : "দেবারাধযোগেন 
তৎপুণ্যোৎপাদ্দকা! যতঃ”। সাত স্বরযুক্ত (সম্পূর্ণ) তান ছাড়াও তিনি ঘাড়ব 
ও গুঁড়ব তানগুলির কথা উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন, 

ক্রমমৃতস্থজ্য তস্ত্রীণাং তননৈমৃছনাস্ত যাঃ। 

পূর্ণাশ্চৈবাপ্যপূর্ণাশ্চ কূটতানাস্ত তে স্ৃতাঃ ॥ 

পূর্ণীঃ পঞ্চসহম্রাণি ত্রয়স্তিংশচ্চ সংখ্যয়!। 

কথয়স্তি প্রতি গ্রামমূ্পায়ো গণনেহধুন] ॥ 
বীণার তন্ত্রীতে বাঁ তারে আঘাত প্রাপ্ত হ'য়ে যে সকল স্বর ( শ্রুতিমধুর ধ্বনি ) 
বিস্তৃতি লাভ ক'রে মুছিত হয় তাদেরই “তান' বলে। তান পূর্ণ, অপূর্ণ 
ও কুট ভেদে তিন রকম। ফযড়জ ও মধাম এই ছুটি গ্রামের পূর্ণতান সংখ্যায় 
পাচ হাজার তেত্রিশটি (৫০৩৩)। মুনি কোহল ও মকরন্দকার নারদ পূর্ণ, 
যাড়ব ও ওঁড়ব তানগুলির চাক্ষুষ কার্কারিতার কথাও উল্লেখ করেছেন । 
কোহলাচাধ বলেছেন, 

আমুধর্মে। যশ:কীতিবৃদ্ধিসৌখাধনানি চ। 

রাজ্যাভিবৃদ্ধিসন্তানঃ পূর্ণরাগেষু জায়তে | 

সংগ্রাম-রূপ-লাবণ্যাবিরহং গুণকীত্তনম্‌। 

ষাড়বেন প্রগাতব্যং লক্ষণং গদিতং যথা ॥ 

ব্যাধিনাশী শক্রনাশী ভয়শোকবিনাশন । 

ব্যাধিদারিদ্র্য সস্তাপে বিষমগ্রহমোচনে 

সঃ চে না 
ওঁড়বেন প্রগাতব্য গ্রামশাস্ত্যর্থকর্মাণি ॥ 
শুদ্ধ ও বিরুতভেদে দৃত্তিল আঠারটি জাতিরাগের উল্লেখ করেছেন।, 
রাগত্বধর্ম বা রাগপ্রকৃতির নিয়ামক গ্রহ, অংশ, তার, মন্ত্র, ষাড়ব, ওুঁড়ব, অল্লত্ব, 
বহুত্ব, ন্তাস ও অপন্যান এই দশটি লক্ষণের তিনি পরিচয় দিয়েছেন । তিনি ৫৭ 
থেকে ৬৩ গ্লোকগুলিতে ভরতের অন্থরূপ দশলক্ষণের আভিধনিক অর্থ নির্ণয় 
করেছেন । তাছাড়া তিনি আঠারটি জাতিরাগের অংশ গ্রহাদিরও উল্লেখ করেছেন । 
তিনি আরোছাদি চারটি বর্ণ, প্রসপ্নাদি অলংকার প্রতৃতিরও বর্ণনা! করেছেন। 
"অথ তালং প্রবক্ষ্যামি' ব'লে ১০৯ গ্লোক থেকে দর্তিল কলা, পাত, 

পাদভাগ, মাত্রা, পরিবর্ত, বস্তু, বিদারী, অঙ্গুলি, পাণি, যতি প্রভৃতি বাঘের 


৷ ৬৬৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


অপরিহার্য উপাদানগুলির পরিচয় দিয়েছেন। তারপর তিনি আবাপ, নিক্ষাম, 
বিক্ষেপ, প্রথেশন (প্রবেশ ), শম্যা, তাল, সন্নিপাত এই লাতটি তালের 
নামোজেখ ক'রে তাদেরও প্রত্যেকটি পরিচয় দিয়েছেন। “কলার উল্লেখ ক'রে 
তিনি বলেছেন নিমেষকালকে অনেকে কলা” বলেন। মার্গতাল আবাপারি 
কলাঘুক্ত হ'য়ে প্রকাশ পায়। কলা তিনটি--চিত্রা, বাতিক ও দক্ষিণা। 
 চিত্রায় ছু'টি, বাতিকে চারটি ও দক্ষিণায় আটটি কলার সমাবেশ থাকে ; 
“ছ্বিমাত্র। স্তাৎ কল! চিত্রে চতুর্মাত্র! তু বাতিকে, অষ্টমাত্রা তু বিত্প্তি্ক্ষিণে 
সমুদ্ধাহতা” | মাত্রাযুক্ত হ'য়ে কলা' বিকাশ লাভ করে। আবার অনেক সময় 
কলা ও মাত্রাকে সমান অর্থে ব্যবহার হ'তে দেখা যায়। 

দর্তিল “'আবাপ'-কে বলেছেন উখিত অন্গুলির কুঞ্চন। নিক্ষামণ” হাতের 
অধন্তলের প্রসারণ ; হাতের অধস্তলকে দক্ষিণবিকে প্রসারিত করার নাম “বিক্ষেপ' 
ও আকুঞ্চণের নাম 'প্রবেশ'। দক্ষিণহন্তে ছটিকার দ্বারা তাল দেওয়ার নাম 
“শম্যা ও বামহন্তে তাল দেওয়ার নাম “তাল', উভয় হন্তে তাল দেওয়ার 
নাম “লঙ্গিপাত' ৷" তালের বিবরণে 'দরতিলম্‌ঃ গ্রন্থে অনেক পাঠ লুণড হয়েছে 
দেখা যায়। তারপর দত্তিল বিদারী। বস্ত, অবগাঢ়, অন্তরমার্গ ; সামুদগ, 
অর্ধপামুদগ, বিবৃদ্ধ; তিন রকম বিবিধ--সম, মধ্য ও বিষম; ত্রুত মধ্য ও 
বিলদ্বিত লয়; তিন রকম পাণি? সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা' তিন যতি; 
কুলক, ছেদক; নিযুক্ত ও অনিযুক্ত পদ প্রভৃতি সাঙ্গীতিক উপাদানের বিবরণ 
দিয়েছেন দত্তিলমের ১৪২ থেকে ১৭ শ্লোকগুলিতে। 

এর পর নাট্যে প্রযুক্ত নিবদ্ধগীতি হিসাবে মদ্রক, অপরাস্তক, উল্ল্যোপক বা 
€ উল্লোপ্য ), প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক, উত্তর, বর্ধমানক (বা বর্ধমান ), 
আসারিত এবং মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতিরও তিনি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ।” 


ণ। আবাপসংজ্ঞকং জেয়মুত্তানাঙুলিকু্চনম্‌ | 
অধস্তলেন হস্তেন নিক্রামাখ্যং প্রসারণম্‌ | 
তন্ত দক্ষিণতঃ ক্ষেপো৷ বিক্ষেপঃ পরিভাবিতঃ ॥ 
অথ চাকুঞ্চনং জ্ঞেযং প্রবেশাখ্যমধস্তলম্‌ । 
শম্য দক্ষিণপাতন্ত তালে! বামন্ত কীতিতঃ 
উভয়োহম্তয়োঃ পাত: সন্নিপাত ইতি স্মৃতঃ | 
--দত্তিলম্‌ ১১৮-১২১ 
৮1 'ত্বিলম ১৫৫ থেকে ২৪৩ শ্লোক । 


দত্তিল' ৩৬৫ 
অবস্থা এসকল গীতির বিষয় আমরা! 'নাটাশান্ছে সঙ্গীত" পর্ধায়ে আলোচনা 
করেছি। মাগধী; অর্ধ্াগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা গীতিগুলির স্বরূপ ও প্রয়োগ 
সম্বন্ধে আচার্য দত্তিল উল্লেখ করেছেন, 


তত্র স্যান্মাগধী চিত্রে পদৈঃ সমনিবৃত্তকৈ: | 

অর্ধকালনিবৃত্তৈ্ত বর্ণাছ্া চার্ঘমাগধী ॥ : 

বৃতৌ লঘ ক্ষরপ্রায়া গীতিঃ সম্ভাবিতা স্তা। 

গুরবক্ষরৈস্ত পৃথুল] বর্ণাঢ্যা দক্ষিণে সদা ॥ 

মার্গেযু তা যথাযোগং চত্তম্রে] গীতয়ঃ শ্থতাঃ | 

অথ মার্গা য উদ্দিষ্টান্তেযাং মূলং ঞুবঃ স্ত: | 

মাত্রিকঃ স প্রযোক্তব্যঃ সুবিবিক্তলয়ান্থিতঃ | 

তত: স্যাদ্‌ দ্বিগুণশ্চিত্র উত্তরৌ দ্বিগুণোত্তরো ॥ 

জ্ঞাত্বিবং সর্বগীতানি সর্বমার্গেযু যোজয়েৎ ॥৯ 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নৃত্য ও নাট্য সম্বন্ধে দত্তিলের আলোচন! সম্ভবতঃ 
দণ্ডিলমের আসল (বৃহৎ) সংস্করণে নিবন্ধ ছিল। সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'লে 
আচার্ধের অন্তান্ত প্রতিভার অবদানও আমাদের জ্ঞানভাগারকে সমৃদ্ধ করবে। 
শোনা যায় দতিল নাকি ্প্রয়োগস্তবক, নামে নৃত্য ও গীতের 
ওপর টাকাও রচনা করেছিলেন।১* মান্দ্রাজ-গ্রস্থাগারের পাতুলিপি-তালিকায় 
(015,099 1155. 14101215, 0০969198£106, ৬০1, 22017, ০5. 13914 
810 13015) 'রাগসাগর' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ দেখ! যায়। গ্রন্থের 
তিনটি তরঙ্গ (অধ্যায়) আছে ও তিনটি তরঙ্গের বিষয়বস্ত হ'ল 'রাগবিমর্শ” 
শ্রুতিম্বররাগবিমর্শ, ও “রাগধ্যানবিজ্ঞানম্‌” । তিনটি তরঙ্গের প্রথমটির শেষে 
নিয়লিখিত কথাগুলির উল্লেখ দেখা যায় £ “ইতি শ্রীরাগসাগরে নারদদত্িল- 
সংবাদে রাগবিমর্শকো নাম প্রথমন্তরঙগ:” 1১১ এথেকে অনেকে অনুমান করেন 
যে 'সাগরসাগর' গ্রন্থটির সঙ্গে আচাধ দত্তিল ও নারদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। 
কিন্তু আমাদের তা মনে হয় না । কেনন। রাগসাগরের শেষ বা তৃতীয় তরঙে 


৯। এ ২৬৮-২৪২ ক্লোক। ট 
১৯। সিংহতুগাল সঙ্গীত-রত্বাকরের টাকার একস্থানে উল্লেখ করেছেন ঃ 
“বিকৃতং চৈতদ্‌ প্রয়োগত্তবককা খ্যায়াং দ্রতিলটীকায়াম্‌”। 
১১। 505 7%2 7০%7154) ০7 65 11510 4 52227700, )180155, ০], 1175 1932, 
0, 18. 


৩৬৬. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


“রাগধ্যানধিজ্ঞানম্‌ বিষয়ের আলোচনায় নাকি প্রত্যেকটি রাগের ছন্দ, খবি 
" ও ধ্যানবূপ দেওয়া আছে। কিন্তু একথা ঠিক যে খুষটীয় ১৬শ--১৭শ শতাব্দীর 
আগে কোন সঙ্গীতগ্রন্থেই রাগের রূপ ও ধ্যানকল্পনার নিদর্শন পাই না এবং 
স্থললিত ছনে ধ্যান-রচনার বোধহয় প্রথম উল্লেখ পাই পণ্ডিত সোমনাথের 
€ খৃষ্টীয় ১৯০৬ ) 'রাগবিবোধ? গ্রন্থে । 


তুুরু, যাঞ্চিক, নদ্দিকেশ্বর, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি ভরত ও মতঙ্গের মধ্যবতী 
সময়ে, অর্থাৎ থুষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-ণম শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী। এর! সকলেই 
বৃহদেশীকার মতঙ্গের পূর্ববর্তী । যাষ্টিক, তুম্বু, দুর্গশক্তির গ্রস্থগুলির না পাওয়ার 
জঙ্ক সাধারণভাবে আমর] মতঙ্গকেই দেশীরাগের সংগ্রাহক ও প্রবর্তক ব'লে গণ্য 
করি$ ভরতের পর ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে নবজাগরণের অগ্রদূত হিসাবে মতঙ্গকেই 
সর্ধাগ্রে সন্মান প্রদর্শন করি, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ভরতের নাট্যশাস্থ 
যেমন একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ তেমনি মতঙ্গের- বৃহদ্দেশীও একথানি সংগ্রহপুস্তক । ভরত 
উল্লেখ করেছেন : “নাট্যশান্ত্ং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যছ্দাহতম্” এবং “নাট্যবেদং 
ততশ্চন্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্” শ্লোক-ছু'টি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ত্রক্ষা বা 
ব্রদ্মাভরত নাট্যবেদ-ূপ 'ব্র্মভরতম্” গ্রন্থ ' রচন! করেছিলেন চতুবেদ থেকে 
সাঙ্গীতিক উপাদান আহরণ ক'রে এবং ভরত নাট্যশাস্থ রচনা! করেছিলেন ব্রহ্মার 
'নাট্যবেদ থেকেই উপাদান সংগ্রহ ক'রে । এখানে গুরুপরম্পর৷ বা পারম্প্ষধারার 
একটি নিদর্শন পাওয়া যায় এই শ্লোক ব] উক্তিগুলি থেকে । মতঙ্গের বৃহদ্দেশীও 
তাই। মতঙ্গ কোহল; যাট্টিক, ছুর্গাশক্তি প্রভৃতি গুণীদের কাছ থেকে যে তার 
গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন তা তার বৃহদদেশী প্রমাণ করে। মতঙ্গ অন্তত 
সাতবার যাষ্িকের; পাঁচবার কোহলের ও চারবার হুর্গাশক্তির নামোল্লেখ 
করেছেন। এছাড়া তিনি ভরতকে চৌদ্ববার, শাদুলকে দু'বার, দৃত্তিলকে 
দু'বার, কশ্তুপকে সাতবার, নন্দিকেশ্বরকে একবার ও নারদকে চারবার উল্লেখ 
করেছেন। জায়গায় জায়গায় সামান্তভাবে যাকের নামোল্পেখ ছাড়া ভাষারাগ- 
'লক্ষণপ্রকরণে “এত যাষটিকেন প্রযুক্তাঃ” প্রভৃতির অবতারণ! ক'রে প্পর্বাগম- 
ংহিতায়াং যাট্টিক প্রমুখ্যভাষালক্ষণাধ্যায়ঃ চতুর্থঃ* প্রভৃতি ভণিতায় মতঙ্গ যে 
বিশেষ পরিমাণে যাষ্টিকের কাছে খণী তাঁতিনি শ্বীকার করেছেন। তেমনি 


যাগ্টিক ৩৬৭, 


আবার “অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শাছুলমতে ভাষালক্ষণম্‌” বা “টকরাগে শাহলমতে” 
প্রভৃতি সমাপ্তি-ভণিতায় শাছুলের কাছে ও মতঙ্জ খণী ছিলেন দেখা যায়। 
মোটকথা! ভাষারাগের বেলায় মতঙ্গ সম্পূর্ণভাবে" যাট্টিক, শাছুলার্দির কাছে 
খণী এবং একদিক থেকে রাগাধ্যায়টি তাহা সংগ্রহাংশ হিসাবে গণ্য হ'তে পারে। 
ডাঃ রাঘবন তার 22719 59%28£. 1.49724%76  নিবদ্ধে উল্লেখ করেছেন 
মহামহোপাধ্যায় রামকুষ্ণ-কবির মতে ত্রিবান্দ্রাম থেকে দর্তিলমের ছ'টি অধ্যায় 
মাত্র প্রকাশিত হয়েছে, বাকী অংশ অপ্রকাশিত । মতঙ্গ ভাষারাগের বেলায় 
যেমন যাকের গ্রন্থ থেকে প্রমাণবাক্য হিসাবে অনেক অংশ উদ্ধৃত ক'রেছেন 
তেমনি শাছুদলের গ্রন্থ থেকেও প্রমাণবাক্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই 
প্রমাণবাক্যের গ্রহণ বা উদ্ধৃতি থেকে সিঙ্ধান্ত কর! সমীচীন নয় যে মতঙগের 
বৃহদদেশীর শেষাংশটি যাষ্টিক বা শাছুল রচনা করেছেন।১ যাইহোক বুহদেশীর 
ভাষালক্ষণপ্রকরণের সমাপ্তি-ভণিতায় যেখানে “সরবাগমসংহিতায়াং যাট্টিকপ্রমুখ্য- 
ভাষালক্ষণাধ্যায়ঃ চতুর্থ: প্রভৃতি কথা উল্লিখিত আছে সেখানে তা থেকে অহ্মান 
কর। অসঙ্গত হবে না! যে যাষ্টিক-রচিত 'সর্বাগমসংহিতা” নামে নৃত্য, নাট্য ও দেশী- 
সঙ্গীতের একখানি আলাদা] গ্রন্থ ছিল। সঙ্গীত-রত্বাকরের রাগবিবেকাধ্যায়ে 
কল্লিনাথ অভিজাত দেশীরাগের আলোচনায় যাকের নাম উল্লেখ করেছেন ঃ 
“্যাষ্টিকে ত্রাবণী” (২১৮৬) এবং “সংকীর্ণোতি পূর্ব ভাষাণাং সম্পূর্ণা দেশজ! 
মুহা ছায়ামাত্রেতি নামভিরিতি যাক্িকমতেন চাতুবিধ্যং দগিতম্চ। কল্লিনাথের 
এই লামান্ত, উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় প্রমাণ হয় যে গ্রামরাগের ছায়ারাগ ব। 
ভাষারাগ অভিজাত দেশীরাগদের সম্বন্ধে যার্টিক বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং 
তার দেশীরাগ সম্বন্ধে উক্তিও প্রামাণিক হিসাবে গণ্য। ভারতীয় সঙ্গীতের 
ইতিহাসে অভিজাত দেশীসঙ্গীতের ক্ষেত্রে যাষ্টিক, কোহল, শাদুলি, বিশ্বাখিল 
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৭০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ভিন্রতান, গান্ধারপঞ্চম প্রভৃতি প্রায় ৭৩টি দেশী তথা দশলক্ষণপরিশুদ্ধ অভিজাত 
দেশীরাগের নামোজেখ করেছেন ।৬ 
পুনরায় এ ভাষালক্ষণপ্রকরণে মতঙ্গ “এতা বাষ্টকেন গ্রযুক্তাঃ” গ্রভৃতি কথার 
উল্লেখ ক'রে ম্বররূপের উদ্াহরণসহ ককুভ, মধ্যমগ্রামিকা, সাতবাহিনী, ভোগবর্ধণী, 
যধুকরী, শকমিশ্রিতা, ভিরপঞ্চমী, প্রথমমঞ্জরী, ছেবাটা প্রভৃতি হিন্দোলরাগের 
ভাষারাগ ; ভাবিনী, মাঙ্গালী, সৈন্ধবী, গুর্জরী, প্রভৃতি পঞ্চমের ও গাম্ধারী, 
পৌরালী, বেগমধাম] প্রভৃতি সৌবীরকের ভাষারাগ ; শুন্ধাভিন্না, বরাটা প্রভৃতি 
ভিন্নপঞ্চমের ও মাঙ্গালী, দ্রাবিড়, নাদাখ্যা, রেবগ্ুপ্তা গ্রভৃতি পঞ্চমষাঁড়বের 
ভাষারাগগ্ুলির পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়গুলি সমস্তই যাষ্টিকের মতাহ্্ষায়ী 
মতঙ্গ যাষ্টিকের অধুনালুপ্ত 'সর্বাগমসংহিতা" গ্রন্থ থেকে সেগুলি উদ্ধৃত করেছেন। 
রত্বাকরের রাগাধ্যায়ে দেজশ ব1 দেশীরাগের পায়ে কল্পিনাথও এদের উল্লেখ 
করেছেন ঃ “যাষ্টিকমতেন” ব1 প্যাষ্টিকোদিতা”। তাছাড়া গ্রামরাগ 'থেকে স্থষট 
ভাষারাগগুলির রঞ্জনাশক্তি বা রাগত্বধর্ম আছে কিন] তার উত্তরে কল্পিনাথ যাস্রিকের 
প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। সেখানে যাষ্টিককে তিনি "মুনি" আখ্যা দিয়েছেন । 
কল্পিনাথ উল্লেখ করেছেন ; 'রঞ্রনান্রাগতা ভাষারাগাঙ্গাদেরপীষ্যতে” ইতি। 
তাসাং জনকা৷ যাঠিকোদিতা৷ ভাষাজনকতয় যাষ্টিকমুনিনোক্তা:”। 


 তুনুরু ॥ 
তুম একজন গন্ধর্বজাতীয় সঙ্গীতশান্বী ছিলেন। নারদ্দ এবং বিশ্বাবস্থও তাই। 
অনেকে বলেন কোন একটি তাত্রলিপি থেকে জানা যায় তু্বুরুর চারটি মুখ ছিল ও 
তাদের নাম বিনাশিক, নয়োত্তর, সম্মোহন ও শিরোচ্ছেদ। আসলে এই 
চারখানি তন্ত্গরস্থ।১ বিভিন্ন পুরাণসাহিত্যে গন্ধর্বগুণীদের মধ্যে তুন্বুরুর নাম 
 পাওয়! যায়। তাছাড়া সঙ্গীত-রত্বাকরের স্বরাধ্যায়ে ধ্বনি, নাদ বা? শের প্রসঙ্গে 
কিনা তুথ্ুরুর একটি প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। প্রমাণবাক্যটি হ'ল, 

৩। 'বৃহদেশী' (তিবা্রম-সংস্করণ ), পৃ ১*৫-১৮ 

১11116৮7010. 120010205 (0£ 01009 2000:01128 ০ 05 17907100020, 
6 1001 6565 00135110065 006 1081 19068) 19 005 1301716 06 ৪. 28130179158, 
9150 001০ 19 8, 09130119175 9.-1:81709 10 075 15281051765 20010, 0, 


731150, 75] 017866101 :-1%01616 0416176) 170487,06 16 027/00016 (09108005, 
1928), 121. 273-274. 


তুম্ুরু ৩ 


উচ্চৈস্তরো। ধবনি রুক্ষ বিজ্ঞেয়ো বাতজো বুষৈঃ। 
গম্ভীরে! ঘনলীনস্ত জেয়োহলৌ গিতজে| ধবনিঃ ॥ 
জিধ্শ্চ স্থকুমারশ্চ মধুরঃ কফজে! ধ্বনিঃ | 
্রয়াণাং গুণসংযুক্তো বিজ্ঞেয়: সর্নিপাতজঃ ॥ 
বাতজ, পিত্বজ ও কফজ এবং উচ্চ, গম্ভীর ও শিপ্ধ এই ছুই শ্রেণীর তিনটি ক'রে 
ধ্নি। আহত বা ব্যক্ত সাঙ্গীতিক একটি ধ্বনি হ'লেও গুণযুক্ত হ'য়ে তা বিভিন্ন 
আকারে ও নামে প্রকাশিত হয়। তুম্কুক আসলে রুষ্স, ঘন ও মধুর এই তিন 
রকম শব্দের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যক্ত শব্ধ শ্রুতি ও যড়জাদি ম্বরের কারণ। 
স্বর শ্রতিমধুর তথা মাধুর্ধগুণযুক্ত হ'লে নিপ্ধ ও স্থকুমার হয় এবং সেই মধুর ও 
লাবণাপূর্ণ শব্ধতরঙ্গ বা স্বরসন্দর্তই 'রাগের বিকাশসাধন করে। তত্বজ্ঞ তুমুরুর 
“উচ্চস্তরে] ধ্বনি” প্রভৃতি শ্লোকগুলির মর্মকথ1 এই | 
শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকরের বাগ্যাধ্যায়ে তুন্বরুর নামোল্পেখ করেছেন £ “চক্রে 
কৌতুকতো নন্দিস্বা তিতুম্বরুনারদৈঃ” ( ৬১৯ )। তিনি শুষ্ক, গীতামুগ, নৃত্তান্থগ ও 
বৃত্তগীতামুগ এই চারশ্রেণীর বাদ্যের প্রসঙ্গে নন্দিকেশ্বর, স্বাতি ও নারদের 
পাশাপাশি তুম্বরুর উল্লেখ করেছেন। নৃত্য-গীত ছাড়। স্বতন্তরভাবে বাছ্ের 
প্রয়োগের নাম “শুফবাচ্য*। গীতের সঙ্গে বাছ গীতান্ুগ, নৃত্যের সঙ্গে নৃতানূগ 
এবং নৃত্য ও গীতের সঙ্গে বাগ্ধের প্রয়োগের নাম নৃত্যগীতানুগ বায । শাঙ্গ দেব 
পুনরায় বাগ্যাধ্যায়ে ঘনবাদ্যের প্রসঙ্গে তুস্ৃরুর নামোল্পেখ করেছেন £ 'দেবত] 
তুম্রুযু্মে শক্তিঃ শক্তৌ শিবে শিবঃ” (৬/১১৮০)। কম্বোজে সিসোফোন-অঞ্চলে 
আবিষ্কৃত 'মদোক্-কক্‌-থোম্,-লেখামালার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 
লেখামালাটি হ'ল, 
শাস্বং শিরচ্ছেদ-বিনাশিকাখ্যম্‌ 
সম্মোহনামপি নয়োত্তরাখ্যম্‌। 
তত তুদ্বুরোবক্ত, চ চতুষ্ষমস্থয 
সিধ্যেব বিপ্রস্সমদর্শয়ৎ সঃ ॥ 
ডাঃ প্রবোধকুমার বাগ্চী লেখামালায় উল্লিখিত চতুমুখ তুম্বুরুর সঙ্গে গান্বর্বতত্ববিদ 
তুম্থুুর অভিন্নতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন £ “80 035 ০0163 
1795 700 10622115010. 209 70170 20207020650. "100 005 25056 ০1 
77881” হেমচন্দ্র তার 'অভিধানচিস্তামণি' গ্রন্থে (১1৪১) তুত্বুকে 
২1 ভাছাড়। ডাঃ বাগ.চি তুদ্ুরুর চতুর্মখের রহন্তটিকে কম্বোজে দেবয়াজ-জনুষ্ঠানের সঙ্গে 


৩৭২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


জিনের উপাসক একটি বক্ষ ব'লে বর্ণনা করেছেন। হেমচন্ের ভায়কায় উল্লেখ 
করেছেন ; “তুগ্বৃতি অর্ধতি বিজ্গান্‌ তুম্ুরুঃ” | বৌদ্ধগ্রন্থে তুস্বুরুকে "ন্বর্বরাজ' 
ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে । বৌদ্ধ “মহাসময়স্থত্তস্ত' গ্রন্থে গন্বর্বশেঠী হিসাবে 
পঞ্চশিখের সঙ্গে তিম্বরুর কন্যা সথরিয়বচ্চসার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুবরায় 
সিক্ষপড্হসথততস্ত' গ্রন্থেৎ এ একই ধরণের উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে পঞ্চশিখ 
সঙ্গীত হ্থারা বৃদ্ধকে বিমুগ্ধ করছে এবং গন্ধবব-কন্! ভন্দী সুরিয়বচ্চসাও বিদ্যমানা । 
পঞ্চশিখের কাহিনীতে পঞ্চশিথকে “বেলুবকাষ্ঠে তৈরী বীণার বাদনপ্রণালীতে 
বিশেষ দক্ষ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে । 'পাসাদিকস্থত্ত্ত' পালিগ্রন্থেও গন্ধবব- 
তিত্বরুর নামের উল্লেখ আছে । এই স্ৃত্ত তথা শ্ৃত্রগ্রন্থগুলির চীনা-সংস্করণে গন্ধবব 
তথা গন্ধর্ব তিম্বরুর নাঁম অনুবাদ করা হয়েছে 72%-090%-1%- (20040165010 
"" 6759 নামে । পালিস্থত্েও তুন্বুরুকে “তিম্বর' নামে উল্লেখ করা হয়েছে, 
কিন্তু চীন-অনুবাদে 'তুমুরু' নামই দেখা যায়। 
মহাভারতের আদিপর্বে ( ১/৬৫।৫১) তুস্বুরুকে গন্বর্বসত্বম” বলা হয়েছে : 
প্রিয়! চাতিবাছুশ্চ বিখ্যাতৌ চ হাহাহুহুঃ | 
তুস্বরু: চেতি চত্বারঃ স্থৃতাঃ গন্ধর্বসত্তমাঃ | 
মহাভারতের আদিপর্বের ১৫৯৫৪ শ্লোকেও পুনরায় উল্লেখ আছে : “গন্বর্বৈঃ 
সহিত, শ্রীমান্‌ প্রাগায়তঃ চ তুম্ুরু;” | প্রথম গ্লোকটিতে সুপ্রিয়া, অতিবাহ, হাহা? 
ও হু এই চারজন গন্বর্ষের সকলকে তুম্বুরু ব'লে সন্বোধন কর] হ'ত, কিন্ত 
ঘিতীয় প্লোকটিতে সঙ্গীতবিদ্‌ হিসাবে তুস্ুক্ু একজন স্বতন্ত্র গন্র্ব।* ননদিকেশ্বরের 


সম্পর্কিত বলেছেন। দেবরাজ লিঙ্গরাজ-শিবেরই একটি তাস্ত্রিক প্রতীক । এই তান্তিকানু্ঠানট 
ভারতবর্ষ থেকে খুষ্ঠীয় ৭“ম-_৮ম শতাবীতে কন্বোজে প্রবর্তন কর! হয়। খ্বীয় ৮*২ অন্দে রাজা! 
দ্বিতীয় জয়বধন দেবরাজ-মন্দিরটি নির্মাণ করেন । ডাঃ বাগ.চি উল্লেখ করেছেন ঃ 
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তুর ভিন 


অর্থ বেখাঁনে "শিব, সেখানে অনেকে তৃণুরুকে শিবের অস্থচর ব'লেও উল্লেখ ক'রে 
খাকেন। গদ্ধর্ব তুস্বরু শিবের অস্থচর হওয়াও স্বাভাবিক । সঙ্গীতশান্ছে তুম্ুরুকে 
একজন প্রামাণিক গুণী হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। সঙ্গীত-রত্বাকয়ে 
শাঙ্গদেব আচার্ধতালিকায় উল্লেখ করেছেন £ “বায়ুবিশ্বাবন্থ রম্তাইজুনে| নারদ- 
তৃন্বকঃ* (১১৬ )। আমাদের মনে হয় নারদ উপাধিধারী গন্ধরব-সঙ্গীতশাস্ীর 
মতো তুমবক্ও একজন এঁতিহাপিক আচার্য ছিলেন। তবে তুমবরুবীণাঁ, তনুর! বা 
তানপুরার সঙ্গে খধি বা গন্ধর্ব তুষ্বুকুর নামের যে সম্পর্ক দেখা যায় তার 
এঁতিছাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা তুম 
খষি, মুনি বা গন্ধর্ব যে শ্রেণীর সঙ্গীতশাস্বী হোন, তার অভ্যুদ্যয়-কাল নানান্‌ 
দিক দিয়ে খুষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বলে অন্গমান 
করতে পারি। কিন্তু তুম্বীবীণার উল্লেখ খৃষ্টপূর্ব যুগে মহাঁভারত-হরিবংশের সময়েও 
(খুষ্টপূর্ব ৩০০-২০০ ) পাওয়া যায়। তুম্বীবীণাই পরবর্তী যুগে ( থৃষীয় যুগে ) তুস্থুরা, 
তত্থুরা বা তানপুরা নামে প্রচলিত হওয়! স্বাভাবিক । অনেকের অভিমত নাকি 
ুষ্টায় অন্ধের গোড়ার দিকে ( থুষ্টীয় ২য-_€৫ম-৭৫ শতাবী ) সঙ্গীতশিল্পী ও শাস্্ী 
তুম্ুরুর নামের সঙ্গে তুম্বীবীণাটিকে সম্পকিত ক'রে তুমুরুবীণ। তথা তানপুরার নাম 
ভারতীয় সমাজে প্রচলন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অভিমতের সপক্ষে 
এখনে! কোন এঁতিহাসিক নথিপত্র পাওয়া যায় নি। 

কবি লোচন (১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ) তার 'রাগতরঙ্গিণী'" গ্রন্থে 
'তুম্বরুনাটক' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। অনেকে এই নাটকটির সঙ্গে 
গন্ধর্ব তৃথ্ুরুকে সম্পকিত ক'রে বলেন 'তুগ্থুরুনাটক" গ্রন্থটি সঙ্গীতশাহ্বী তুুরুর 
রচিত। পণ্ডিত লোচন রাগ-রাগিণীদের গানের সময় নির্দেশ করতে গিয়ে উল্লেখ 
করেছেন £ “অথ রাগাণাং গানকালাঃ । তুম্কুরুনাটকে 1” উদ্ধৃতির ভঙ্গি থেকে 
মনে হয় লোচন তুম্ুকুনাটক থেকেই প্রমাণ দিয়েছেন। “অথ রাগাণাং” তথা 
রাগগুলি হ'ল : মালশ্রী, দেশাখ, পটমঞ্ররী, বিভাস, ভৈরবী, ললিত, গণ্ুকরি . 
(গোগুকিরি), কামোদ, মালব, নাট, হিন্দোল, বসন্ত, গোড়, বরাড়ী, গুর্জরী 
প্রভৃতি | তিনি উদ্ধত করেছেন, 

শীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবংস্তাচ্ছয়নং হরেঃ। 
তাবদসস্তরাগস্য গানমুক্তং মনীষিভিঃ ॥ 


৭। দ্রাগতয়ঙগিণী' (ছারভাগ।-সংস্করণ )--সম্পাদক বলদেব মিশ্র । 


. ৩৭৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ইন্ছোখানং সযারভ্য ধাবন্ধ,গাযহোৎসবমূ। 

_ 'ঙেয়া তাবছ,খৈনিত্যং মালল্রী সা নোহ্রা ॥ 
প্রাতর্গেযস্ত দেশাখো ললিত: পটমঞ্জরী ৷ 

। বিভাসে৷ ভৈরবী চৈব কামোদে গণ্ডকর্ধযপি ॥ 
একা বরাড়ী মধ্যান্ছে লায়ঙ্কার্ণাট মালবৌ। 
নাটশ্চৈৰ বিশেষেণ শেষ গেয়ন্ত সর্বদা ॥ 


০ ০ সঃ ০ 


শুদ্ধ শালগ সখীকর্ণ ধাতুমাতুবিভেদতঃ | 

দেশভাষা বিভেদাচ্চ রাগসংখ্যা ন বিচ্যাতে ।-_ প্রভৃতি 
এখানে আলোচনার বিষয় যে পণ্ডিত লোচন রাগের কাল-নিরধারণের ব্যাপারে 
ঘে প্রমাণবাক্য উদ্ধত করেছেন তা যদি সত্যই গম্ধর্ব তুম্বুর-রচিত নাটকের 
অস্ততভুক্ত ব'লে গণা হয় তবে তুথুরুকে আমরা অনেক পরবর্তাকালের গ্রন্থকার 
ও কলাবিদ্‌ বলে মনে করিব, কেনন! প্রমাণক্পোকগুলিতে-_-বিশেষ ক'রে 
মালপ্রী, ললিত, নটমঞ্জরী, ভৈরবী প্রভৃতি দেশী রাগ বা রাগিণীগুলি খুষ্টীয় ৯ম 
থেকে ১১শ শতাববীর আগেকার অবদান নয়। তাছাড়া গানের অবয়ব বা অংশ 
ও রাগকে বোঝাবার জন্য ধাতু” ও “মাতু' পরিভাষাগুলিও এ সময়ের সথষটি, খৃষটায 
২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর নয়। আবার নানান্‌ দিক দিয়ে বিচার করলে শাস্্ী 
তুম্বরু কোহল, যাট্টিক, শাছুল প্রভৃতি আচার্ধদের প্রায় সমসাময়িক তথ খৃষ্টীয 
২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের গুণী ব'লে ধারণ! হয়। 

পুনরায় তথাকথিত তুস্বুরুনাটকের গ্লোকগুলির সঙ্গে মধাযুগীয় সঙ্গীতশাহী 

পর্ডিত শুভঙ্করের রচিত 'সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থে উল্লিখিত ক্লোকের হবু মিল 
দেখা যায় এবং থাকাও ম্বাভাবিক। শুভঙ্কর সঙ্গীত-দামোদরে রাগের সময়- 
নির্ধারণের বেলায় তুস্বরুনাটকের নজির দিয়েছেন : "তথাচ তুমরুনাটকে”। 
মোটকথা সঙ্গীত-দামৌদরের উদ্ধৃতি ও রাগতরঙ্গিণীর উদ্ধৃতি একই, পার্থক্য 
কেবল শেষের গ্লোকটি নিয়ে । লঙ্গীত-দামোদরে শেষের শ্লোকটি হ'ল 

রাগান্‌ দধতি গোবিন্দে রাগান্‌ দধতি চেতসি। 

গোপিকা গোপিকাঃ পত্যো ভাবানাং ভাবিনামানি ॥ 
লোচন যে সম্ভবত তুম্বরুনাটকের ক্লোকগুলি শুভন্করের 'সঙ্ীত-দামোদর' থেকে 
গ্রহণ করেছেন তা তীর ১৩২ পৃষ্ঠায় ('রাগতরঙিণী'-দারভাঙ্গা-সংস্করণ) “অর্বাচীনাস্ত”- 
পর্যায়ে “তত দামোদরঃ* (পৃঃ ১৩৩) শবগুলি থেকে বোবা ..ধায়।. কবি লোচন 


নন্দিকেশ্বর ৩৭৫ 


নায়িকার বর্ণনায় "শুজারেযু ভবস্ত্যেতে” প্রভৃতি ্লোকগুলি সঙ্গীত-দামোদর থেকে 
উদ্ধৃত করেছেন। সঙ্গীত-দামোদরের ১ম ত্বকে "অথ নায়িকাঃ” পর্যায়ে 
উল্লিখিত গ্সোকগুলির সঙ্গে রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধত শ্লোকগুলির মিল আছে। 
সুতরাং বোঝা যায় কবি লোচন সঙ্গীত-দামোদরকার শুভম্করের পরবর্তী গ্রন্থকার 
তাছাড়া শুভঙ্কর সঙ্গীত-দামোদরে তুমবুরুনাটকের বে “রাগান্‌ দধতি গোবিন্দ * * 
গোপিঞ্কা গোপিকাঃ পত্তযো” প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তা সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় 
ভাবধারাপুষ্ট, স্থতরাং তুম্বরুনাটকটি খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি 
সঙ্গীতগুণী তুথুরুর রচিত নয় এই আমাদের ধারণা। তুমুরুর নামাঙ্কিত ক'রে 
মধ্যযুগের কোন সঙ্গীতশান্্ী তুন্বুরুনাটক গ্রন্থখানি রচন1 ক'রে থাকবেন । 


॥ নন্দিকেশ্বর ॥ 


নন্দি ব নন্দিকেশ্বরের নাম ভরতের নাট্যশান্কে উল্লেখ পাওয়া! যায় না। 
দত্তিলও তাঁর গ্রন্থে (দত্তিলম ) নন্দিকেশ্বরের নামোল্লেখ করেন নি, অথচ তিনি 
ভরত, কোহল, বিশ্বাখিল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। তবে মতঙ্গের 
বৃহদেশীতে নন্দিকেশ্বরের নামোলেখ ও প্রমাণবাক্যের নিদর্শন পাওয়1 যায়। 
স্থতরাং নন্দিকেশ্বরের অভ্যুদয়-কাল খুষ্টায় ২য়-৩য় থেকে ৫ম-৭ম শতাবীর 
মাঝামাঝি এবং কোহল ও দৃত্তিলের পরবর্তী সময়ে ব'লে অনুমান করি। 
মতঙ্গ হাদশন্বরমূঙ্ছনার আলোচনায় নন্দিকেশ্বরকে কোহল প্রভৃতির মতো! 
প্রামাণিক শাস্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছেন । মৃছনার প্রসঙ্গে বৃহদেশীতে নন্দিকেশ্থরের 
প্রমাণবাকাটি হ'ল £ নন্দিকেশ্বারেণাপৃযুক্তং-_ 
দ্বাদশম্বরসম্পন্না জ্ঞাতব্য মূছনা বুধৈঃ। 
জাতিভাষাদিসিদ্ধার্থং তারমন্ছ্াদিসিদ্ধয়ে ॥' 
নন্দিকেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মতঙ্গ কোহলের অভিমতও উদ্ধৃত করেছেন । যেমন, 
যোজনীয়ে বুধৈনিত্যং ক্রমে লক্ষ্যান্থুসারতঃ | 
সংস্থাপ্য মুনা! জাতিরাগভাষাদিসিদ্য়ে ॥ 
কোহলের 'জাতিরাগভাষাদিসিদ্ধয়ে শবগুলির সঙ্গে নন্দিকেশ্বরের “জাতিভাযাদি- 
সিদ্ধ্যর্থং, কথাগুলির মিল আছে । কোহল ও নন্দিকেশ্বরের প্রমাণবাক্যের নজিরে 
মতঙ্গ সিদ্ধান্ত করেছেন মন্ত্র মধ্যাদি তিনটি স্থানকে প্রতিপাদনের জন্য আচার্ধেরা 
সাতটি ম্বরের মতে। বারোটি ম্বরের মৃছ্নারও প্রয়োগ করেছেন, সুতরাং 


৩৭৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ক্রম-আরোহ্ণনূপ বারোটি শ্বরের মূঙ্ছনা প্রতিপন্ন হ'ল: “বন্থাপ্যাচার্ষৈঃ 
সগুহ্থরযৃছনাঃ প্রতিপাদিতাঃ স্থানত্রিতযপ্রাপ্তার্থ, হাদশন্বরৈরেব মৃছনাঃ প্রযুক্তা 
ইতি*। এই ঙ্লোকটি থেকে বোঝা যায়, নন্দিকেশ্বর জাতিরাগ, গ্রামরাগ 
ও ভাষারাগাদি গান্ধর্ব ও অভিজাত দেশী উভয় সঙ্গীতের বিষয়েই সুশিক্ষিত 
ছিলেন। অবশ্ত তার সমম্বে সমাজে অভিজাত দেশীসঙ্গীতের অন্ুশীলমেরই সমাদর 
ছিল। তখন আঞ্চলিক ও জাতীয় স্থরগুলিকে দশলক্ষণে সংস্কৃত ক'রে অভিজাত 
করার কাজ পুরোমাত্রায় চলেছে। সাত ও বারো! এই উভয় শ্রেণীর স্বর-মূনাই 
তিনি স্বীকার করতেন। তা'ছাড়া শ্রুতি, তান, অলংকার, দশলক্ষণ, রাগের বিকাশে 
বিচিত্র রস ও ভাব প্রভৃতির উপযোগিতাও যে স্বীকার করেছেন তা 
বোঝা যায়। 

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নন্দিকেশ্বরের নামের 
উল্লেখ নাই । নাট্যশাস্ত্রের কাশ-সংস্করণে কোন নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না 
কিন্তু কাব্যমালা-সংস্করণের পরিশেষে “সমাধিশ্চায়ং [গ্রন্থঃ |] নন্দিভরতসংগীত- 
পুস্তকমূ” কথাগুলির উল্লেখ থাকায় সাধারতণই মনে হয় নন্দি বা ভরত, 
উপাধিধারী নন্দিকেশ্বর নাট্যশাস্ত্-রচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নাট্যশাস্বের 
আলোচনার সময় আমরা একথ1 সামান্তভাবে আলোচনা করেছি । বিশেষ 
বিচার-বিঙ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বল! বোধহয় অসমীচীন হবে না যে কাব্যমালা- 
সংস্করণ-নাট্যশাস্বের পরিশেষে “নন্দিভরতসংগীতপুস্তকম্‌” শব্গুলি আসলে প্ররক্ষিপ্ত। 
কেননা আমর1 পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে অনেকের মতে নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশ 
রচনা! করেছিলেন আচার্য কোহল নাট্যশাস্ত্রের সকল সংস্করণে তার সামান্ত 
ইঞঙ্গিতও আছে। স্থতরাং নন্দি, নন্দিকেশ্বর ব৷ নন্দিভরত নাট্যশাস্ত্রকে “সঙ্গীত গ্রন্থ 
নামাঙ্কিত ক'রে কেন শেষাংশ রচন1 করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন () তা 
বোবা যায় না। আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে নন্দিকেশ্বর নাট্যশাস্ত্রে 
শেষাংশটি সঙ্গীতের উপযোগী ক'রে ভরতোত্বরকালে রচনা করেছিলেন, কিন্তু 
তারই বা চাক্ষুষ নিদর্শন আমর! পাই কোথা? নাটাশান্বের ( কাব্যমালা- 
সংস্করণ ) শেষাংশে ৬৭শ অধ্যায়ে১ ব! তার ছু'তিনটি পূর্ববর্তা অধ্যায়েও প্রত্যক্ষ- 
একমাজ সঙ্গীতের আলোচনা নাই, যতটুকু আছে তা নাট্য-আয়োজনের অন্থসঙ্গী 
১1 কাণী-সংস্খরণ-নাটাশান্রটি ৬৬শ অধায়ে সমাপ্ত ঃ “ইতি ভারতীয়ে নাটাশান্্রে 


নাট্যাবতারো। নাম হট্রিংশোহধ্যায়ঃ 1 ৩৬1” কিন্তু কাব্যমালার ৩৭শ ও কাশীর ৩৬ অধ্যায়ের 
বিষয়বন্ত প্রীয় এক। 


নন্দিকেশ্বর ৩৭৭ .. 


ছিসাবে। মাননীয় রাইস সাহেব মহীশৃূর ও কৃর্গের গ্রস্থতালিকায় নন্দিভরতম্‌? 
নামে একটি গ্রন্থের নাকি সন্ধান পেয়েছিলেন। মান্জ্াঙ্ের পুন্তকতালিকায়ও 
নন্দিভরতের কথার উল্লেখ দেখা যায় £ “নন্দিভরতোক্ত সংকরহস্তাধ্যায়১” | এছাড়া 
তামিলভাষায় একটি টীকাসহিত “ভরতার্থচক্রিক?” নামে নন্দিকেশ্বর বা নন্দিভরতের 
গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ভরতার্থচন্দ্রকার প্পরশ্নকর্তা পার্বতী ও সিদ্ধান্তী 
নন্দিকেশ্বর । গ্রন্থের নানার্ঘপ্রকরণের শেষে উল্লেখ দেখা যায় ; “ইতি নন্দিকেশ্বর- 
বিরচিত পার্বতী প্রযুক্ত ভরতচন্দ্রিকা নানার্থপ্রকরণং সমাধচমাসীৎ* | কিন্ত তাঞ্জোর 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত “ভারতার্ণব” গ্রন্থের পাওুলিপিতে এই ভরতচন্জিকার €) 
'নানার্ঘপ্রকরণটিকে ১*য অধ্যায়-বূপে উল্লেখ দেখা যায়। 

ডাঃ কষ্জমাচারিয়ার “ভরতচন্দ্রিক?, অর্থাৎ 'ভরতার্থচন্দ্রিক” গ্রস্থটিকে 'ভরতার্ণব' 
গ্রন্থের সারসংকলন বলেছেন। “ভরতার্ণব* গ্রস্থটিতে নাকি ৪০ গ্লোকের 
সমাবেশ ছিল-_নন্দি ও স্ুমতির মধ্যে কথোপকথনের আকারে লিখিত। 
তাঞোর-গ্রস্থাগারে রক্ষিত পাওুলিপিতে নাকি ৫ম থেকে ১৪শ এই দশটি 
অধ্যায় মাত্র আছে এবং সে অধ্যায়গুলির নাম 'গুহেশভরতলক্ষণ-_অভিনয় 
সম্বন্ধে আলোচনা । ১৪শ অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত দেখা যায় £ “ইতি 
শ্রনন্দিকেশ্বরবিরচিতে ভরতার্ণবে নাট্যার্ণবে স্থমতিবোধকে সগ্তলান্তপ্রকরণং নাম 
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ” 1২ ভাঃ রাঘবন উল্লেখ করেছেন “গুহেশভরত' নামটি শুদ্ধ 
নয়, পরিশুদ্ধ নাম 'গুহকেশভরত', কেনন। স্থমতি ছিলেন গন্ধর্বজাতীয় গুহকদের 
রাজা আর তারি জন্য তার নাম ছিল গুহাকেশ । নন্দিকেশ্বর গুহ্‌কেশ-সথমতিকে 
লক্ষ্য ক'রে নাট্যবিষয়ের আলোচন| করেছিলেন 1৩ 

তাঞ্জোর-গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকায় নন্দিকেশ্বরের নামাঙ্কিত “তাললক্ষণ 
নামে আর একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থটির সচনায় উল্লিখিত 
হয়েছে £ “নন্দিকেশ্বরায় নমঃ” | কিন্তু এই নন্দিকেশ্বর কে? নন্দিকেশ্বর নিজেকে 
কখনো! 'নন্দিকেশ্বরায় নমঃ, বলে প্রণাম করতে পারেন না। অনেকে 
বলেন প্রণম্য নন্দিকেশ্বর "শিব" ; গ্রন্থকার নন্বিকেশ্বর শিব-নন্বিকেশ্বরকে প্রণাম 


২ ড185 72569 ০1 004555620 :52%516726 16061967650. 82548206, 
৩। (ক) ৬1৭৩ 176 1০%%6) ০1 65০ 11565 4226760, 11801595৬০1, 27 
8952) 0. 16. 
(ধ) 'তবতার্ণৰ, পাওুলিপি সম্বন্ধে (৫) ৮126 706527126656 ০£2198%6 ০1545, 
1155. %% 66 07718271755. 149719, 0188285, ৮০], অতো, ০, 8735; 
(৮) 7782%72) 0285708%61 05285. 5455. 25107127645 22070795  0180199, 
501. 2, ০, 1360, ০1, 771 2০. 2435. 


প)৭৮- সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ক'রে তবে 'তাললক্ষণ, গ্রন্থটি আরম্ভ করেছেন । যুক্তিটি সাবলীল হ'লেও বিশেষ 
সুদৃঢ় নয়, তাই “তাললক্ষণ, গ্রন্থটি সত্যই অভিনয়দর্পণকার বা! “ভরভার্রব” রচয়িতা 
নন্দিকেশ্বরের রচন1 কিন! সে? বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
একথা ঠিক যে নন্দিকেশ্বর সঙ্গীতের চেয়ে নাট্যের আলোচনাই 
বিশেষভাবে কয়েছেন। কবি রাজশেখর তর “কাব্যমীমাংসা” গ্রন্থে সাহিত্যের, 
উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচন! করতে গিয়ে নন্দিকেশ্বরকে রসশাস্ত্ের রচ্লিতা ব'লে 
উল্লেখ করেছেন। “অভিনয়দর্পণ” গ্রস্থখানি আলোচনা করলে অবশ্য সে'কথা 
চাক্ষুষভাবে প্রমাণ হয়। “অভিনয়দর্পণ' ছাড়া তাঞ্জোর-গ্রস্থাগারে সংরক্ষিত 
'ভরতার্ণব' গ্রন্থের পাওুলিপির ১০ম অধ্যায়ে যেমন নাটযসম্বন্ধীয় “ভরতচন্দ্রিকা' 
গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনি তার ১৩শ অধ্যায়ে খষি যাজ্ঞবন্্ের সঙ্গে 
সম্পকিত আর একখানি নাটাগ্রস্থেরও নিদর্শন পাওয়। যায়। ভরতার্ণবের ১৩শ, 
অধ্যায় উল্লিখিত অংশটি হ'ল £ 
স্থমতে শ্রয়তাং সম্যক্‌ যাজ্ঞবক্ক্ে! যহামুনিঃ | 
তাগুবানাং গতীনাং চ ভরতার্ণবলক্ষণে ॥ 
নাট্যশাস্্ক্রমং সম্যক উক্তবান্‌ ক্রমপূর্বকম্‌ । 
অনেকে নন্দিকেশ্বর ও খাষি তওু এই দু'জনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলেন (?) | সঙ্গীত- 
রত্বাকরে নর্তনাধ্যায়ের টাকায় কল্লিনাথ অন্ততপক্ষে পাঁচবার তুর নাম উদ্ধৃত 
করেছেন। সেখানে তণু 'ভট্টতওু, নামে পরিচিত : “অন্যেইপি বহুবঃ পূর্বং প্রযুক্তা 
ভট্টতওুনা”। কল্জিনাথ অবশ্য কোহলের 'সলীতমেরু' থেকে পাঠ উদ্ধত করেছেন 
ও সেখানে নন্দিকেশ্বরের কোন নামের উল্লেখ নাই। কাজেই তওু বা ভট্টততু 
নদ্দিকেশ্বর থেকে পৃথক আচার্য ছিলেন ব'লে আমাদের ধারণী। 
আচার্য অভিনবগুপ্ত নন্দিকেশ্বর সম্বন্ধে অভিনবভারতীতে আলোচন করেছেন, 
কিন্তু নন্দিকেশ্বর সম্বন্ধে তীর ধারণা প্রত্যক্ষ নয়, কেননা কীতিধরাচার্ধের মতবাদই 
তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রত্যক্ষভাবে নন্দিকেশ্বরের কোন বিষয় নিয়ে তিনি সম্ভবত 
আলোচনা করেন নি। তাছাড়া তিনি স্বীকারও করেছেন ; "যত্তৎ কীতিধরেণ 
নদ্দিকেশ্বরতন্মাত্রগামিত্বেন (?) দগিতং তদন্যাভিঃ ( তদম্মাভিঃ ) ন দৃষ্টং, তত 
্রত্যয়াত্ত, লিখ্যতে*। আচার্য কীর্তিধর নদ্দিকেশ্বরের গ্রন্থ থেকে নাট্যের 
পূর্বরঙ্গে অনুষ্ঠেয় মার্গ-আসারিতনৃত্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে যা আলোচনা করেছিলেন 


৪। অনেকে আবার তণু তথ! খবি তণুকে তট্টতণ থেকে পৃথক ব্যক্তি বলেন। 


নন্িকেশ্বর ৩৭৯ 


অভিনব তারই উল্লেখ করেছেন মাত্র।* তবে অভিন্বগুপ্ের “অভিনব- 
ভারতী” থেকে বোঝা যায় তিনি “নন্দিত নামে একটি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছিলেন 
ও সে*সন্বন্ধে তিনি উল্লেখও করেছেন, 

“তথা চ নন্দিমতে উক্তং-_- 

রেচিতাখ্যোইঙ্গহারো যো ছিধা তেন হাশেষতঃ | 

তুস্যস্তি দেবতান্তেন তাগুবে তে নিয়োজয়েৎ ॥, 
নন্দিকেশ্বরের অভ্যুদয় ও রচনা-কাঁল প্রভৃতি নিয়ে বিচিত্র মতবাদের প্রচলন আছে। 
অনেকে তাঁকে নাট্যশাস্বকার ভরতেরও পূর্ববর্তী বলেন ও অনেকে আবার 
ভরতের সমসাময়িক ব*লেও উল্লেখ করেন। তীরা বলেন নন্দি বা নন্দিকেস্বর 
প্রথমে শিবের ( সদ্াশিবভরত ?) কাছ থেকে নাট্য ও সঙ্গীতবিজ্ঞান শিক্ষা 
করেন এবং পরবর্তী গ্রন্থকারেরাও ভরত ও নন্দিকেশ্বরের নামও একই সঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন দেখা যায়।৬ যেমন দামোদর-মিশ্র তার “কুট্িনীমত, গ্রন্থে (খৃষ্টায় ৮ম 
শতাব্দী ) প্রাচীন শাস্ধবী হিসাবে ভরতের পাশাপাশি নন্দিকেস্বরের নামোল্পেখ 
করেছেন।" সারদাতনয় তার “ভাবপ্রকাশন, গ্রন্থে (৩য় অধ্যায়ে) উল্লেখ 
করেছেন যে নন্দিকেশ্বর মুনি ভরতকে নাট্যকল। শিক্ষা দিয়েছিলেন । কিন্ত 
সারদাতনয় এই ধারণা কোথা থেকে পেলেন তার কোন প্রমাণপঞ্জতীর কথা 
তিনি উল্লেখ করেন নি। বাহশ্তায়ন নন্দিকে আবার শিবের অন্থচর ব'লে উল্লেখ 
করেছেন । নন্দি তথা নন্দিকেশ্বর নাকি 'কামশাস্ত্র নামে একটি গ্রনস্থও রচন 
করেছিলেন । বাশস্তায়ন উল্লেখ করেছেন : “মহাদেবাহুচরশ্চ নন্দী সহন্রেণাধ্যায়ানাং 
পৃথক্কামন্যত্রং প্রোবাট”। কিন্তু নন্দিকেশ্বর-প্রণীত কোন কাযশাস্ত্রের উল্লেখ 
কোন গ্রন্থে আজ পর্যস্ত পাওয়! যায়না । নন্দিকে অনেকে আবার তুম্কুকুর মতে! 
শিব বা মহাদেবেরই অভিন্ন মৃতি বলেন।” কিন্তু সঙ্গীত-রত্বাকরে শাঙ্গ দেব 


শিস পি সপ আপস শশাপিসপাচা শশী পাপী 
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৩৮২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


কতটুকু তা বিচার কর! প্রয়োজন । নন্দিকেশ্বরই বরং উল্লেখ করেছেন +“নাট্যবেদং 
গ্দৌ পূর্বং ভরতায় “তুমুখ: ৷ চতুমুখ ক্রহিণ-্রদ্জারই গৌরবন্ুচক উপাধি | 
তাছাড়া নন্দিকেশ্বর-সন্প্রদায়কে যে তিনি ভরতের সম্প্রদাম্নের চেম়্ে প্রাচীন 
বলেছেন তাও কতটুকু সমীচীন তা আলোচনার বিষয় ।৯ৎ 
পরবর্তী গ্রন্থকাররা উল্লেখ করেছেন যে ভরত ও নন্দিকেশ্বর উভয়ের মতের 
অধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হষ্টি হয়েছিল। অভিনবগুপ মৃদঙ্গের প্রসঙ্গে নদ্দিমতের 
উল্লেখ ক'রে উভয়ের ( ভরত ও নন্দিকেশ্বর ) মতের পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন £ 
“যথোক্তং নন্দীশ্বর মতে-_ 
যোড়শস্বপি বর্ণেষু ভেদাঃ পঞ্চদশোদিতা; | 
তাড়নে গ্রহসন্ধানমোক্ষে মুখচতুষ্টয়ম্‌ ॥ 

“নন্বীশ্বরসংহিতা' গ্রন্থের উল্লেখ ক'রে রবুনাথও এ পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। 
তিনি বলেছেন আচার্য উমাপতি তার “ওমাপতম্‌, গ্রন্থে নাট্যের আলোচনায় 
ভরতের মতের সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নি। কল্পিনাথ অবশ্ত অনৈক্যের 
পরিবর্তে নন্দিকেশ্বর, ভরত ও মতঙ্গের মতের তুলন1 করেছেন : “যদি পুনর্মতঙ্- 
নান্দকেশ্বরাদ্ভিঃ প্রয়োগে স্থানত্রব্যাপ্তিসিন্ধার্থৎ লক্ষ্যান্নরোধেন ছ্বাদশস্বরমৃছন। 
অপৃযুক্তা * * | কুতোহয়ং নিয়মঃ। ভরতারদিনিয়মিতত্বাত্তাসাম্‌। যথাহহ 
ভর্তঃ-_মধামম্বরেণ বৈণবেন মৃছনানির্দেশঃ; ইতি । মতঙ্গোইপি__মধাসগুকেন 
মূছনানির্দেশঃ কার্ধো মন্ত্রতারসিদ্ধযর্থমূ* ইতি ।”১৫ শদ্ধেয় অশোকনাথ শাহী তার 
বাঙ্গালাসংস্করণ অভিনয়দর্পণের ভূমিকায় ভরত, নন্দিকেশ্বর ও শাঙ্গ দেবের মধ্যে 
শিরংকর্ম, দৃষ্টি, গ্রীবা, হ্ত, অসংযুত-হস্ত, সংষুত-হস্ত, নৃত্তহস্তঃ পাদভেদ, মণ্ডল, 
উৎপ্রবন, ভ্রমরী, চারা, স্থান, গতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় যেথানে তারের 
মধ্যে মত-পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন । তার অভিমত যে, সঙ্গীত- 
রত্বাকরের নর্তনাধ্যায়টি ভরত-সম্প্রদায়ের অন্থবতী। আবার অনেকে বলেন 
যে শাঙ্গ দেব বিশেষভাবে নন্দিকেশ্বরের মতেরই অনুগামী ছিলেন। 

নন্দিকেশ্বর নাট্য, বৃত্ত ও নৃত্য তিনটির পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন ; যা! নাট্য 
তাই নাটক। নাট্য পুজার উপযোগী ও গ্রাচীন কথাযুক্ত £ "নাট্যং তন্গাটকঞ্চেব 


১৪। শ্রদ্ধের অশোকনাথ শাস্ত্রী ভার অতিনয়দর্পণের বাঙ্গালা-সংস্করণে নন্দিকেখ্বর, ভরত ও 
কোহ্‌ল-মতন্গ সম্প্রদায় তিনটির আলোচনা করেছেন ।-__জভিনযদর্পণের ভূমিকা, পৃ” 1/০-৮/* টব 
১৫। 'সঙলগীভ-রত্বাকর' (পুনা-সংস্বরণ ), পৃ ৪৭, এবং (আওয়ার সংস্করণ ) ১ম ভাগ, পূ ১*৪। 


নন্দিকেশ্বর ২৮৩ 


পুজ্যং পূর্বকখাঁযূতম্‌* | 'নৃত্ত' ভাববিহীন ও 'নৃত্য' রস ও ভাবধুক্ত ।১৬ সারদাতনয় 
বলেছেন 'নৃত' নট-কর্তৃক রসাভিনয়কর্ম, আর “নৃত্য ভাব ও রসাশ্রিত কর্ম । প্ররুত- 
পক্ষে আঙ্গিকাদি চারটি অভিনয়বিহীন গাজ্রবিক্ষেপের নাম “নৃত্ত' । নৃত্যবিদ্গণ 
বৃত্যকে মার্গ ও বৃত্তকে দেশীতেণীতৃক্ত বলেছেন। সারদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে 
নৃত্ত ও নৃত্যকে মধুর ও উদ্ধত-_লাম্য ও তাণ্ডব ভেদে ছু'ভাগে ভাগ করেছেন । 
শাঙ্গদেব তাণ্ব ও লান্তের পার্থক্য বিশেষভাবে শ্বীকার করেছেন। 
তিনি সঙ্গীত-রত্বাকররের নর্তনাধ্যায়ের (৭ম) স্থচনায় উল্লেখ করেছেন, 

প্রয়োগমুদ্ধতং স্বত্ব স্বপ্রযুক্তং ততো! হরঃ। 

তঙুনা স্বগণাগ্রণ্যা তরতায় নুদীর্দিশং । 

লাস্তম্তাগ্রনঃ প্রীত্যা পার্বত্য] সম্দীদিশৎ। 

বুদ্ধাংথ তাগ্ডবং তণ্ডোমত্যেভ্যে মুনয়োহবদন্‌ ॥ 

পার্বতী ত্বুশান্তিম্ম লাশ্তং বাণাত্মজাহ্যাম্‌। 

তয়। ছ্বারবতীগোপ্যস্তাভিঃ সৌরা্রযোধিত; | 

তাভিস্ত শিক্ষিতা নাধো নানাজনপদাম্পদ] ॥ 

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমেতল্লোকে প্রতিষ্ঠিতম্‌। 

এখানে দেখা যায় তাগরকে উদ্ধত ও উগ্র নৃত্য হিসাবে তওুর তথা পুরুষের 

মাধ্যমে, আর লান্ত স্থকুমার কোমল ব'লে পাবতী তথা নারীর মাধ্যমে প্রচার 
করেছিলেন। দ্বারাবতী, সৌবাষ্ট্র প্রভৃতি জনপদের নারীরা পাবতীর কাছ থেকে 
নৃত্য (লাশ্ত ) শিক্ষা করেছিলেন। তাণ্ডব ও লাস্কের মধ্যে এখানে 
যথেই পরিমাণে ভেদ স্থষ্টি হয়েছে। অথচ আমরা আলোচনা করেছি ষে 
ভরত নাট্যশাস্কে তাগডব ও লান্তের মধ্যে ঠিক ভেদ স্বীকার করেন নি ও 
তারি জন্য স্ী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে তিনি তাগুবনৃত্যের বিধান দিয়েছেন । 
কিন্তু খুষ্টীয় ৯ম-১ম থেকে ১৩শ শতাব্দীর সমাজে তাণ্ডব ও লাস্তের প্রয়োগে 
বেশ পাথক্য স্ষ্টি হয়েছিল। তখন যে নৃত্য অঙ্গহার, লয় ও ললিতভাবযুক্ 
এবং কৈশিকীবৃত্তিসম্পন্ন তাকেই “লাস্ত' বল| হ'ত, আর যে নৃত্যের করণ ও 
অঙ্গার উদ্ধত ও বীররসের গ্যোতক এবং বৃত্তি আরভটা তাকে “তাগুব” বল! 
হ'ত। অবশ্ত এনিয়ে মতভেদও আছে। বিষম, বিকট ও লঘু ভেদে 
নৃত্যকে শাঙ্গদেব আবার তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। সঙ্গীত-দামোদরে নারদ 


১৬। ভাবাভিনযহীনং তু বৃত্তমিত্যভিধীয়তে ॥ 
রসভাবব্যগলাদিষুততং নৃত্যমিভীর্যতে | 


৩৮৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


(২) তাগডবকে পেবলি ও বহরূপ এই ছ'ভাগে এবং লান্তকে ছুরিত ও যৌবত 
দু'ভাগে বিভক্ত বলেছেন। পেবলিতে অক্গবিক্ষেপের প্রাধান্ত .থাকে। 
বহুরূপে ছেদন, ভে্ন প্রভৃতি এবং বীররসের ও উদ্ধতভাবের প্রকাশ থাকে । 
ছুরিতনৃত্যে নাক ও নায়িকার মধ্যে ভাব ও রসের বিকাশ ও বিনিময় থাকে। 
যৌবত মধুর ও লীলায়িত নৃত্য । 
নর্দিকেশ্বর নৃত্যের স্থানকে “রঙ্গ” বলেছেন £ “তদগ্রে নটনং কু্ধাৎ তৎস্থলং 

রঙ্গ উচ্যতে”। এই রঙ্গ বা নৃতামগ্ডপ কিভাবে সাজানো উচিত ও কিভাবে 
সেখানে শিল্পী-লমাবেশ কর! হ'ত তার পরিচয় দিয়ে নন্বিকেশ্বর বলেছেন, 

রঙ্গমধ্যে স্থিতে পাত্রে তৎসমীপে নটোত্তমঃ ॥ 

দক্ষিণে তালধারী চ পার্খন্ন্দে মুদ্জকৌ । 

তয়োর্মধ্যে গীতকারী শ্রুতিকারস্তদস্তিকে ॥ 

এবং তিষ্টেৎ ক্রমেণৈব নাট্যাদে রঙ্গমগ্ডলী। 
নর্ভকী যখন রঙ্গমধ্যে স্থান গ্রহণ করত তখন তার কাছে একজন উত্তম অভিজ্ঞ 
নট থাকত। তার দক্ষিণে করতালধারী ও দু'পাশে দু'জন মুদঙ্গী বা মুদক্ষবাদক 
আসন গ্রহণ করত। মৃদগীদের মাঝখানে থাকত গানকারী বা গায়ক ও তার কাছে 
শ্রুতিকার বা একজন বাছ্যন্ত্রী থাকত । নাট্যের স্চনায় রঙ্গের যারা প্রযোজনা 
করত তারা এই ক্রম অনুসরণ ক'রে বসত। এখানে দেখা যায় ভরতের 
কুতপবিস্তাসের বা আসর-বিছানোর পদ্ধতি থেকে নন্দিকেশ্বরের আসরসজ্জার 
ধারা একটু ভিন্ন। তবে নৃত্যে ও নাট্যে গায়ক ও বাদকের উপযোগিতা যে 
প্রাচীন ভারতে অপরিহার্য ছিল তা ভরত ও নন্দিকেশ্বরের বর্ণনা থেকে বোঝা 
যায়। পূর্ববঙ্গের বিধানের পর ভাব ও তালের দিকে লক্ষ্য রেখে নৃতা, গীত ও 
অভিনয় আরম্ভ করা হ'তঃ “এবং কৃত্ব! পূর্বরঙ্গং নৃত্যৎ কার্ধং * * নৃত্যং 
গীতাভিনয়নভাবতালযূতং ভবেং”। কণ্ঠে স্বরের অপরূপ লীলায়ণের সঙ্গে 
হাতের ইঙ্গিতে গানের অর্থ বোঝানো হ'ত । চোখের ভঙ্গিতে ভাব ও পদহুয়ে 
তাল প্রদর্শন করা হু'ত।১" এই সকল-কিছুর পিছনে থাকত কিন্তু মনের 
খেলা, ভাবের বিকাশ ও রসের শ্বত-স্ফর্ত ধারা ॥। মোটকথা রস ও ভাবের 
বিকাশসাধন করাই ছিল নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের মুখ্য-উদ্দেশ্য । নন্দিকেশ্বর এঁ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 


১৭। আন্তেনালম্বয়েদ গীতং হথ্োনার্থং প্রদর্শয়েৎ । 
চ্ু্যাং দ্যেস্তাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেখ। 


নন্দিকেশ্খর ১৩৮৫ 


যতো। হস্তস্ততো! দৃষ্টিতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ। 
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবন্ততো রসঃ ॥ 
ভরতও নাট্যশাস্ত্ে রব ও ভাবের ওপরই জোর দিয়েছেন নৃত্য, গীত, বাছ্ধ ও 
অভিনয়ের বেলায়। নন্দিকেশ্বর অভিনয়ের পরিচয়-প্রসঙ্গে আঙ্গিকাভিনয়, 
বাচিকাভিনয়, আহার্ধাভিনয়, সাত্বিকাভিনয়, অভিনয়ের সাধন-রূপ অঙ্গ, গ্রাত্্গ। 
উপাঙ্গ, শিরোভেদ, সমশির, উদ্বাহিতশির, অধোমুখশির, আলোলিতশির, ধুতশির, 
কম্পিতশির, পরাবৃততশির, উৎক্ষিপ্ডশির, পরিবাহিতশির, আলোকিতাদি দৃ্টিভেদ, 
কুন্দরী প্রভৃতি গ্রীবাভেদ এবং অসংযুত, পতাকাদি হস্তভেদ ও তাদের প্রয়োগের 
পরিচয় দিয়েছেন। ভরতের সঙ্গে এসকল করণের কিছু কিছু ভেদ 
আছে। যেমন পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্ত্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, 
শিখর, কপিখ, কটকামুখ, সুচী, পল্মকোশ, সপ্রশীর্ষ, মুগশীর্ষ, হংসবক্, হংসপক্ষ, 
সন্দংশ, মুকুল, তামচুড় প্রভৃতি হস্তমুদ্রার বর্ণনাভেদ নাট্যশান্ষের তুলনায় 
অভিনয়দর্পণে লক্ষ্য করা যায়।১৮ হন্তমুদ্রার পরিচয় দেবার সময় নন্দিকেশ্বর মাঝে 
মাঝে “ভরতাগম” শান্কের নামোলেখ করেছেন ঃ 'ভ্রমরাখ্যশ্চ হস্তোহয়ং 
কীতিতো! ভরতাগমে” ; "পিধানে হংসপক্ষোইয়ং কথিতে ভরতাগমে" ; 
"মুকুলা ভিধহস্তোহয়ং কীত্যতে ভরতাগমে” প্রভৃতি ৷ এছাড়া তিনি ভরতবেদিভিং, 
বা 'ভরতাগমকোবিদৈঃ, শব্গুলির ব্যবহার করেছেন । "ভরতাগম” বলতে মনে 
হয় ভরতের নাট্যশান্বকে তিনি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু পূর্ব-পূর্ব আচার্য ব্রন্ধা, 
সদাশিব, কোহল সকলেরই উপাধি “ভরত”, স্থৃতরাং তাদের আগম বা নাটাশাঙ্গ 
তথ! নাট্যবেদকেও বোঝাতে পারে । তবে অভিনয়দর্পণের প্রারভে নন্দিকেশ্বর 
যখন উল্লেখ করেছেন £ “নাট্যবেদং দদৌ পূর্বং ভরতায় চতুমুখঃ” তখন খৃষটীয 
২য় শতাব্দীর মুনি ভরতের নাট্যশান্্কেই ভরতাগম” শবের দ্বারা লক্ষ্য করেছেন 
ব'লে অনুমান হয়। 
নন্দিকেশ্বর ভ্রমরীর লক্ষণ ও ভেদ, চারিভেদ, গতিভেদ প্রভৃতিরও পরিচয় 
দিয়েছেন । ভ্রমরী বোল রকম আকাশিকী-চারির অন্যতম । অবশ্থ এর অঙ্গবিক্ষেপের 
প্রণালী একটু ভিন্ন। ভরত ১৬টি ভৌম ও ১৬টি আকাশিকী-চারির পরিচ়্ 
দিয়েছেন। শাঙ্গদেব ৩৫ রকম দেশী ভৌমচারী ও ১৯ রকম দেশী আকাশিকী-চারি 
এবং কোহল ২৫ রকম “মধুপ*-চাত্ির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে 
১৮ । ৮18৩ 17670005107 €০ 20100555700 82079179177 (50166005702, 11০০০ 
209019070 ₹513096)5 007 161-15, 
২৫ 


৩৮৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ভরত, কোহল ও শাঙ্গ দেবের বর্দিত চারিগুলির সঙ্গে নন্দিকেশ্বরের ৮ রকম 
চারিভেদের কোন মিল নাই ।১৯ নন্দিকেশ্বর-বণিত আটটি চারির নাম ঃ চলন, 
চঙ্ক্রমণ, সরণ, বেগিণী, কুটরন, লুঠিত, লোলিত ও বিষমসঞ্চার। গতিভেদ আবার 
দশ রকম । ভরতও গতিভেদ স্বীকার করেছেন (১২শ অধ্যায়)। শাঙ্গদেব গতিভেদ 
'্বীকার করেন নি, তিনি চারিকেই গতিশ্রেণীতৃক্ত বলেছেন ।২* 
বিকানির-গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিক1 থেকে (75076 381521067 088102506) 
0. 519) 01519501176 ০. 1107 ) নন্দিকেশ্বরের নামাঙ্কিত “ুদ্রুডমকুত্তব- 
স্ত্রবিবরণম্‌ নামে একখানি পাঙুলিপির সন্ধান পাঁওয়] যায়। ডাঃ রাঘবন তার 
2066 52142. 268706%76 নিবন্ধে২১ এবং এ্যালেন দানিয়েলু 4 0০7৮ 
?6?5601”/ 01 £76  11770$5014-5%? প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। শ্চুত্র- 
বিবরণটি বিখ্যাত মহেশ্বরস্থত্রের ওপর ভাম্তবিশেষ। “মহেশ্বরস্থত্র” সংস্কৃত ব্যাকরণের 
অবিচ্ছেন্ অংশ ও এ*সম্বদ্ধে আমরা “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি গ্রন্থের ১ম খণ্ডে “পাণিনীয়- 
শিক্ষা সঙ্গীত আলোচনায় উল্লেখ করেছি ।২৩ ম্বর ও ব্যঞুন বর্ণগুলির 
সুষ্টিরহস্তের পরিচয় দিয়েছে “হেশ্বরস্থত্র' | নন্দিকেশ্বর সেই রহস্ত উদ্ঘাটনের 
জন্য “কাশিকাবৃতি' রচনা করেছিলেন। কাশিকাবৃত্তির কথা নাগোজীভট্ট তার 
'মহাভাস্ত প্রদীপোগ্ঠত” ও উপমন্্য তার “তন্ববিমশিনী* ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। 
বিকানিরের পুস্তকতালিকা থেকে জানা যায় 'নন্দিকেশ্বর'-নাম! জনৈক ভাগ্তকার 
'িদ্রেডমরন্তবস্ত্রবিবরণ'-ও রচনা করেন মহেশ্বরস্থত্রের অক্ষর-স্্িরহস্যকে পরিস্ফুট 
করার জন্য । এখানে প্রশ্ন এই যে কাশিকাবৃত্তিকার ও ভমক্গুবস্থত্রবিবরণকার এই 
দুই নন্দিকেশ্বর এক ব্যক্তি__কি ছু'জন পৃথক ব্যক্তি এবং থুষ্টীয় ২য়--৫ম শতাব্দীর 
নাট্য ও সঙগীতশাস্বকার নন্দিকেশ্বরের সঙ্গে তার্দের কোন ষোগস্ত্র আছে কিনা, 


১৯। “অভিনয়দর্পণ' (শ্রদ্ধেয় অশো কনাথ শান্ত্রী-সংপাদিত ), পৃ” ১১৬-১২* 

২*। শীর্গদেব সঙ্গীত-রত্বাীকরের ৬ষ্ঠ বাগ্াধ্যায়ে নন্দিকেশ্বরের অভিমতে কোণাহত, সন্ত্ান্ত, 
বিধষ ও অর্ধসম এই চার রকম হত্তপাটের উল্লেখ করেছেন ঃ “ইতি নন্দিকেখরোক্তশ্ত্বারে। হস্ত- 
পাটা । কল্লিনাথও উল্লেখ করেছেন ঃ “নন্দিকেম্বরোক্তানাং পাটানাং দ্বরূপং বাদনগ্রকারপূর্বকং 
দর্শয়তি”। এ'থেকে মনে হয় নম্দিকেশ্বরের-রচিত একটি সঙ্গীতগ্রন্থ ছিল। 

২১। 106 776 708711101০7 276 11%5£0 4 ০027/9/, 01901855 ৮০1. 1৬১ 1933, 
0.78. 

২২1 206 776 00251767০71 072 11550 41 6229789, 3150155, ৮০, এনা, 
1951, 00. 119-128. 

২৩। প্রজানানন। £ “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', ১ম ভাগ, পৃ ১৭০১ ১৮২-১৮৩ 


নন্দিকেশ্বর ৭ ৬৮৭ 


কিংবা বৃত্তিকার, বিবরণকার ও অভিনয়দর্পণ-প্রণেতা নন্দিকেশ্বর একই ব্যক্তি 
কিনা । | 

মাননীয় দানিয়েলু “হথত্রবিবরণ'-ভাস্তটির রচনাকালের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন 
হত্রটির পাওুলিপিতে প্রাচীন আচার্য হিসাবে মাত্র ভরত ও পাণিনির নামই 
উল্লিখিত হয়েছে £ “তেষু পাণিনীয় মুনীশ্বরৈঃ* এবং “তাসাং নামানি প্রোক্জানি 
ভরতেন ৮” সুতরাং তা থেকে অনুমান করা যায় সুত্রবিবরণকার নন্দিকেশ্বর 
পাণিনি ও ভরতের (কোন্‌ ভরত তার কোন সঠিক উল্লেখ নাই ) পরবর্তী 
এবং পাণিনি ও ভাস্তকার পতঞ্জলির তথা খুষ্পূর্ব ৫ম ও খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকের 
মাঝামাঝি সময়ের গুণী।২৪ অবশ্য সুত্রবিবরণকারের সময়-নিধারণে মাননীয় 
দানিয়েলু ধরেই নিয়েছেন যে কাশিকাকৃত্তিকার ও স্ুত্রবিবরণকার নন্দিকেশ্বর 
এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, আর অভিনয়দর্পণকার কিংবা নাট্য ও সঙ্গীতকার 
নন্দিকেশ্বরের কোন কথাই তিনি উল্লেখ করেন নি। নাট্যশান্কার ভরতের 
অভ্যু্দয়-কাল সন্বন্ধেও তার অভিমত সুস্পষ্ট নয়। ভা: রাঘবন স্থত্রব্বিরণকারের 
অত্যুদয়-কাল বলেছেন অজ্ঞাত ।২ৎ | 

মাননীয় এযালেন দানিয়েলু যে কিদ্রভমরস্তবন্থত্রবিবরণম্‌, স্যত্রভাস্তটি প্রকাশ 
করেছেন তার হুচনায় আছে “( শ্রনন্দিকেশ্বর-প্রণীতম্‌ ?)৮। শ্ৃত্রভানতটি কিন্ত 
অসন্পূর্ণ; তার ১ থেকে ১৫নং শ্লোক নাই এবং ১৬ থেকে ৪৫নং শ্লোক পর্যস্তই 
আছে। তাও ২৯, ৩৬১ ৪০, ৪১ ক্লোকগুলি সম্পূর্ণ নয়। স্ত্রবিবরণটি বিশেষভাবে 
আলোচন1 করলে সাধারণত মনে হয় যে ভান্তটি খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
ই,লেও খুষ্টীয় ৩য়-৪র্ঘ ও ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা, তার আগে নয় । 
সেদিক থেকে অভিনয়দর্পণকার নন্বিকেশ্বব ও স্থত্রবিবরণকার নন্দিকেশ্বর বরং 


২৪ | 47116 11191705011 00017610175 01115 ০ 1810059 (170১6 01 7311286, 2100 
1১171771, 511009 1:24715. 00010591500 195 95366110100 77960101911) 82301066028. 
51500107105 9100950. 1১61/5010. 72101712100. 009101011. 40001017600 00০ 
[0755601 05021 01210201095 115 ৮/০০]এ [01206 17107 10০0/6618 0১5 50 ৪0৫. 
075 2200 06176070155 73,00৮ 5200 131781965 25 08055 19 04 00০ 
£550556 ৪001081 81017059617 059 25581191015 12176 :50510 81)0855১ 0০ 105 
ও. 001100112602, 10906 110 60৩ 619 061351259 ০0£ 070 01311561917 018. ক 

২৫1 51055 0210 10 11051 206109) 12. 0176 1340212-1)01701144917424- 
১92/670-17/450721/0 9661779 €0 £755 211 83009911100. 0৫6 0106 16250 ০0 15 
গাদা! ০৫ 00০55576765 ৮ ৮ 25 2৪৮০: ০6 ৮5 আগার 22০6 আহত? 
"1714, ০91, 0৮১ 1933, 12, 78. | 


৩৮৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


একই ব্যক্তি এফ মনে কর! যেতে পারে (?)1 কিন্তু যদিও সুনে পাণিনি 
ও ভরতের নামোল্পেখ আছে তাই ব'লে মোটেই তিনি খৃষ্টপূর্বান্ধের রচয়িতা 
নন। অবশ্ত বিকানির-গ্রস্থতালিকায় শুত্রবিবরণকারের কোন সময়ের উল্লেখ 
নাই। তাই বেশীর ভাগই মনে হয় রুদ্রডমরত্তবন্ত্রবিবরণকার কাশিক ও অভিনয়- 
দর্পণ এই উভয় ব্যাখ্যাকার ও রচয়িতা থেকে ভিন্ন একজন গুণী । তবে সঙ্গীত বিষয়ে 
তিনি যে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন একথা শ্বীকার্য। আমাদের কথা এই যে 
যখন সঠিক নির্ধারণের হবার চাক্ষুষ গ্রমাণপঞ্জীর অভাবে অবরুদ্ধ তখন অভিনয়- 
দর্পণকার নন্দিকেশ্বরের আলোচনা প্রসঙ্গে নন্দিকেশ্বর নামের সাদৃশ্য থাকায় তার 
অমূল্য অবদান “হুত্রবিবরণম্*-ভাস্তের কিছুটা পরিচয় দেওয়া অসমীচীন নয় । অন্তত 
সাঙ্গীতিক. জ্ঞান ও সঙ্গীতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার মূল্য যথেষ্ট। 

স্থত্রবিবরণ-ভাঙ্তের পরিশেষে উল্লিখিত হয়েছে £ “ইতি শ্রীমার্গসঙ্গীতে 
শ্ীরুত্রডমক্ধন্তবস্থত্রবিবরণং সমাধম্চ | এক্ষণে এই সমাঞ্থিপাঠটি যদি বিকানির- 
পুস্তকতালিকায় উল্লিখিত পাওুলিপির অস্তভূক্ত হয় তবে ভাস্তটির কাল নির্ধারণ 
কর! যেতে পারে খুষ্টীয় ২য় শতক থেকে ৫ম-"ম শতাব্দীর মধ্যে, কেননা 
বৈদিকোতর ক্ল্যাসিক্যাল যুগের গোঁড়া তথা খৃষ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ থেকে থৃষ্টীয় শতাব্দীর 
প্রারস্ত পর্যস্ত গান্বর্ব বা মার্গনঙ্গীতই একমাত্র ভারতীয় সমাজের অন্থুশীলনের বস্ত 
ছিল। কল্লিনাথের “জাত্যাগ্থস্তরভাষাস্তং যছুক্তং তদ্গান্ধর্মিত্যার্থ* কথাগুলি 
থেকে বোঝা যায় জাতিরাগ থেকে অন্তরভাষা পর্যস্ত রাঁগগীতিগুলি গান্বর্ব বা 
মার্গশ্রেণীতৃক্ত ছিল। জাতি, গ্রাম, ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষা রাগগুলি গান্ধর্- 
লঙ্গীতের উপাদান। ভরতের পর কোহল, দত্তিল, যাট্টিক, শাণ্ডিল্য ও অভিনয়- 
দর্পণকার নন্দিকেশ্বরের সময়ে দেশীরাগ ও রাগগীতিগুলি সমাজে বিকাশ লাভ 
করলেও গাদ্বর্ব বা মার্গসঙ্গীতের একেবারে বিলোপ ঘটে নি, স্থৃতরাঁং সে*দিক 
থেকেও স্ুত্রবিবরণকারের সময় থুষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-ণয শতাব্দীর মাঝামাঝি 
লময়ে নির্ধারণ করা যেতে পারে। 

সত্রবিবরণের ১৬শ ক্লোকে তত্ব, মন্ত্র, ভূত, রৌব্র, সারম্বত ও পাট এই 
ছণরকম স্থৃজ্রের উল্লেখ আছে। ছত্রিশটি অক্ষর তত্বস্ত্র এবং ত্রন্মা (ব্রন্মাভর়ত ?) 
এই তত্বস্থত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন £ “ত্রক্গপ্রভাষিতম্” | সুত্রকার লৌকিক 
ষড়জাদি সাত স্বর স্বীকার করেছেন। মহেশ্বরস্ত্রের প্রারগ্ডিক প্রধান হুত্র 
বারটি। তাদের মধ্যে ত্বিতীয়টি অর্থশৃন্য । প্রথমটি লঘুুত্র-_বড়জ, খবভ ও 
গান্ধারের, তৃতীয়টি গুরুস্থজ__মধ্যম ও পঞ্চমের এবং চতুর্ঘটি পুতম্ত--ধৈবহও 


নন্দিকেশ্বর : | . ৮৯ 


নিষাদ স্বয়ের সোতক। এ'ভাবে তিনটির অক্ষর বা ম্বরহ্ত থেকে সাতটি 
সাঙ্গীতিক ত্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। হ্ত্রকার উল্লেখ করেছেন । 

জিবিধং স্বর তু নামাক্ষরস্বরাজ্মকম্‌ ॥ 

তিহ্জৈস্তে স্বরাঃ প্রোক্তা দিতীয়ং তু নিরর্৫থকম্‌। 

লঘুস্থত্রং তু প্রথমং গুরুতুত্রং তৃতীয়কম্‌ ॥ 

চতুর্থং গ্ুতচত্রং স্তাদইউ৭, সরিগাঃ স্বতাঃ। 

এআঙ্‌ মপৌ ধনী এঁওঁচ দ্বেধা সপ্তস্বরা মতাঃ ॥ 
অর্থাৎ 

[| অইউণ, এ আড্‌ এ চা 
১ হ্‌ ৩ |. 
সরিগ ৮ মপ ধনী 

স্মক্রকার বলেছেন সাতটি স্বরবর্ণ ও সাঙ্গীতিক স্বর ছু'রকমভাবে বিকাশ 
লাভ করে £ “অন্মাদ্‌ যৎ দবিগুণং () প্রোক্তম্” | এভাবেই (ছিগুগ অন্থসারেই ) 
মন্ত্র, মধ্য ও তার স্থান-তিনটির স্ষ্টি. হয়েছে। স্ত্রকার আবার শিক্ষাকার 
যাজ্জবন্ধ্য প্রভৃতির মতো উদাত্ত, অন্ুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি স্থানস্বর থেকে 
ষড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বরের স্থ্টির কথ] বলেছেন, 

উদাত্তে নিষাদগান্ধারান্বহদাত্ত (? ) খবভধৈবতৌ ॥ 

শ্বরিতপ্রভবা হতে ষড়জমধ্যম ( -পঞ্চমাঃ )1২৬ 
এরপর স্ুত্রবিবরণকার শ্রুতি ও তার বিভাগের কথ! উল্লেখ করেছেন। তিনি 
বলেছেন : “চতুঃসপ্তাঙ্ববিধিসপ্তদশবিংশতিদ্বাবিংশতিরিতি সপ্বস্থানসংস্থিতাঃ শুদ্ধাঃ। 
যেষাং শুদ্ধত্বহানিঃ স্যান্তে স্বরা বিকৃতা মতা: |” অর্থাৎ একটি সপ্তকে বাইশটি 
শ্রতির সমাবেশ থাকে এবং ষড়জাদি সাত স্বরের স্থিতিস্থান 9৪, ৭, ৯, ১৩, ১৭, 
২০ এবং ২২ সংখ্যক শ্রুতিতে নির্দিষ্ট থাকে । এই শ্রুতি ও শ্বরস্থানের বিভাগকে 
প্রকৃত বা শুদ্ধ বলে। শুদ্ধত্বের হানি হ'লে বিরত স্বরের স্্টি হয়। 

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে স্থত্রবিবরণকার ভরতের অন্নযায়ী বাইশ শ্রুতি ও 

স্বরস্থানের পরিচয় দিয়েছেন এবং শুদ্ধ ও বিরুত স্বরের কথা উল্লেখ করেছেন । 
শুদ্ধ স্বর যে সাতটি সে'কথাও তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্ত বিকৃত ম্বরের কোন 
সংখ্যার কথ! বলেন নি। তবে নাট্যশাস্বকার ভরতের যখন তিনি অশ্নগামী তখন 


খা» কৃ 











২৬1 হুরবিবরণের পাওুলিপিতে (10915850:100) পক্ষের স্থানে নাকি 'খধৈবৈতাঃ' শব্ধ আছে, 
মনে হয় তা সঠিক নন । 


খঞ্ পন্টিক্ছেি 


॥ গুপ্ত ও ভার পরবর্তী যুগ 
( খুষীয় ৩২০--৬** শতাবী ) 


মৌধধুগের পর গুপ্তযুগের সুচনা হয় আহুমানিক ৩২৭ থুষ্টাঝে ও গুপতরাজারা 
রাজত্ব করেন খৃীয় ৬ঠ শতাব্দী পর্বন্ত। এই ছৃ'শো আনী বছর ভারতের 
সংস্কৃতি তথা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাত্বর্য প্রভৃতির ক্ষেত্র যথেষ্ট পরিমাণে 
প্রমারিত হয়েছিল। এই সময়েই বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্ষণ্য দেব-দেবীদের নিধু'ৎ 
মৃতিশিল্লের বিকাশসাধন হয়। মৌরধযুগেই বিশেষ ক'রে মগধ ও মালোয়ার 
(মালব ?) শাসক ও রাজন্যবর্গ গ্রীন ও রোম প্রভৃতি বিদেশী সভ্য জাতিদ্রে সঙ্গে 
মৈত্রীপ্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ভারতীয় দার্শনিক, ব্যবগায়ী ও পরিব্রাজকরা 
এথেন্দের বিদ্বংসমাজের সঙ্গে মেলামেশার ভাব বঙ্গায় রেখেছিলেন। ভারত ও 
ভারতেতর় দেশগুলির মধ্যে শিক্ষা, শিল্প ও সভ্যতার আদান প্রদান ছিল। 
গুপ্যুগের স্থচনায় চীনাদশের সঙ্গে ভারতের মৌখাসম্পর্কেরও আভাস পাওয়া যায়। 

গুপ্তধুগ আরম্ত হয় শ্রীগুপ্ত ও তার পুত্র শ্ীঘটোৎকচগ্প্ত থেকে । “মহারাজ 
উপাধি লাভ ক'রে প্রী্তধ ও শ্রীঘটোতকচগ্ুপ্ত মগধে () পর পর রাজস্ব করেন। 
পরে শ্রীবটোৎক5গুপ্তের পুত্র মিহার|জাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হয়ে 
রাজনিংহালনে অধিরোহণ করেন। খৃইীয় ৬৭১-৬৯৫ অব্ধে চৈনিক পরিব্রাজক 
ইৎ্সিড তার ভ্রমণকাহিনীতে মহারাজ প্রঞ্তধের নামোল্পেখ করেছেন। 
মহারাজ শগধ ও শ্রীঘটোৎকচণ্প্ডের নির্দি্ট তারিধ বা তাদের সবিশেষ কাহিনী 
কিছু পাওয়া যায় না। ডাঃ শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন তাদের 
সম্বন্ধে ছু'টি প্রমাণপক্জী নাকি পাওয়া যায় £ (১) দ্বিতীয় চন্পতপ্রের কন্তা! 
বাকাটকরাজমহিষী গ্রডাবতীগপ্তার, এবং (২) শ্লীওয়! থেকে আবিষ্কত-_এই 
ছু'টি নথিপত্র থেকে জানা যায় মহারাঙ্জ প্ীঘটো২কচগুপ্তই ছিলেন গুপ্তবংশের প্রথম 
রাজা। তবে আনলে মহারাজ প্ধটোৎকচের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মহারাজা ধিরাজ 
চজগুধই (১) ছিলেন গুপ্তবংশে উল্লেখষোগা নৃপতি। চন্্রগ্প্ত (১ম) 
লিচ্ছবিবংশের কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। শ্মার্ড মনু উল্লেখ করেছেন" 
লিচ্ছবিরা ছিল ত্রাত্য-ক্ষত্রিয়। গৌতম-বুদ্ধের সময়ে কেন--ঙার আগে থেকেই 
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লিচ্ছবির! হ্বাধীন রাজা হিসাবে বৈশালীনগরে রা্ত্ব করত। লিচ্ছবি-শাসকরা 
ছিল এক একজন ধনী শ্রেছী ব1 গোষ্ঠিপতি | নেপালের উপত্যকায়ও লিচ্ছবিবংশের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। লিচ্ছবিরা ছিল রুচিতে সৌহীন ও শিল্প-সংস্কৃতির পূজারী । 
সঙ্গীতান্শীলন ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। তারা বিচিত্ত 
রকমের উৎসবের অনুষ্ঠান করত। বোৌদ্ধজাতকে সঙ্গীতের আলোচনায় আমরা 
তাদের আমোদানুষানের কথা কিছু উল্লেখ করেছি। তাদের উৎসবগুলির মধ্যে 
সব্বরত্তিবারো! বা সব্বরত্তিচারে! ছিল প্রধান ও উল্লেখযোগ্য । সেই উৎসবে নৃতা, 
গীত, ও বাছ্যের আয়োজন থাকত । বিচিত্র রকমের গীতির সঙ্গে নানাবিধ 
বাগ্চবন্ত্রের সমাবেশ থাকত । বৈশালীতেই প্রায় সে ধরণের উৎসব অনুষ্ঠিত হত । 
স্বী-পুরুষ সকলেই স্বাধীনভাবে সেই সন্বরত্তিচারো-উৎসবে যোগদান করত । 
পৌরাণিকী প্রমাণপত্রী থেকে জানা যায় মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুধ (১ম) 
অযোধ্যা (সাঁকেত ), প্রয়াগ ( এলাহাবাদ ) ও মগধে ( দক্ষিণ-বিহার ) রাজত্ব 
করতেন। এতিহাসিকেরা বলেন আনুমানিক খৃষ্টীয় ৩২* শতাবীর ২৬শে 
ফেব্রুয়ারী থেকে গুপ্ত অন্যের স্থচন! হয়।১ স্থুতরাং সম্ভবত এ সময়েই 
চন্ত্রগুপ্ত (১ম) সিংহাসনে আরোহণ করেন। খুষ্টায় ৩য় শতাব্দীর শেষভাগে 
ভারতবর্ষ কতকগুলি স্বাধীনরাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত 
(১ম) ও মহারাণী কুমারদেবীর পুত্র মহারাজাধিরাজ সমৃদ্রপ্ুপ্ত সম্ভবত থু্টীয় ৩২০ 
শতাব্দীতে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।২ এতিহাসিকদের মধ্যে এ' নিয়ে 
অবশ্ মতভেদ আছে। তিনি সমগ্র বিহারে, উত্তরপ্রদেশে ও বাঙ্গালায় (উত্তরবঙ্গে 
ও পূর্ববঙ্গে কামরূপ থেকে তাত্রলিপ্ত পর্ধস্ত ) বাজাবিস্তার করেন। তিনি 
উড়িস্তায় এবং দক্ষিণদেশেও (দাক্ষিণাত্য) অভিযান করেছিলেন । শক ও. কুষাণ 
রাজাদের সঙ্গে তার বেশ সম্প্রীতি ছিল। কাজেই ত্াানীস্তন গুপ্তরাজো শক ও 
কুষাণদের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিল ব'লে মনে হয়। 
যহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত একজন আদর্শ নৃপতি ছিলেন। তাঁর সময়ে 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন যুগ স্ষ্টি হয়েছিল বলা যায়। বিভিন্ন মুদ্রা বা 


১। অনেকের মতে ৩১৮ খৃষ্টাবে ২*শে ডিসেম্বর । 

২। “চনত 93120811360. 1719 1770755960 1১057৩18170 00101101 105 09128- 
116 105 606 71127572516, 58400650105 1115 900৩7 8100 £190906 10৫ 
55 1212167 1000601191 0615 067571270277716, 80৫ 10810158150 চি 
10211017158 518. 00 00111177510015651715 00110729602 ঠ &নু০- 920১১278 
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৩৯৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি :. 


শীলমোহর ও শিলালিপি থেকে প্রমাণ হয় যে তিনি বৈদিক সংস্কার ও ত্রাঙ্মণাতর্মের 
পুনরুদ্ধার. ক'রে অশ্বযেধ্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। একটি শীলমোহরে 
এর চাক্ষুষ নিদর্শনও লক্ষ্য কর! যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর শীলমোহরের মধ্যে 
পঁচটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পঞ্চম শীলযোহরটির একপীঠে একটি তেজন্বী অশ্বকে 
যক্জীয় যুপের লামনে দণ্ডায়মান দেখা যায় ও অন্তপীঠে রাজমহিষীর প্রতিকৃতি 
অস্কিত।* অশ্ব ও যূপ অশ্বমেধ-হজ্ঞান্্ঠানেরই ম্মারক চিহৃ। অশ্বমেধযজ্ঞের 
অনুষ্ঠানে বৈদিক গান বা সামগানেরও পুনরাবৃত্তি হয়েছিল অহ্মান করা 
যায়। তাছাড়। শিল্প, কাব্য ও সাহিত্যসেবী হিসাবে তীর যথেষ্ট স্থনাম ছিল। 
বিভিন্ন শিল্প ও তাত্রলিপি থেকে জানা যায় তীকে 'কাব্যশ্রেঃ উপাধিও দান কর 
হয়েছিল। সঙ্গীতশিল্পের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং নিজেও অভিজাত 
(ক্ল্যাসিক্যাল ) সঙ্গীতে কৃতবিছ্ধ ছিলেন। এলাহাবাদ শিলালেখা থেকে অবশ্য 
সেকথা নিঃশংসয়ে প্রমাণ হয়।* একটি স্থবর্মুদ্রায় সমুদ্রগুপ্ণের বীণ।-বাঙ্জানে! 
প্রতিকৃতিও উৎকীর্ণ দেখা যায়। মহারাজাধিরাজ একটি সিংহাসনে আসীন, 
তার জান্ুর ওপরে শায়িত একটি বীণা, তিনি দু'টি হাত দিয়ে সেটি বাজাচ্ছেন। 
বীণাটি দেখতে অনেকটা হার্পের মতে]। বীণা বাজানোর রীতি থেকে অহ্মান 
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করা যায় মহারাঁজাধিরাজ সমৃত্রগুপ্ত সঙ্গীতবিষ্ঠায় ও বিশেষ ক'রে বীণাবাদ্ে 
পারদর্শী ছিলেন।ৎ রায় বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন এর উন্লেখ ক'রে স্ুললিত 
ভাষায় বলেছেন £ “যে সময়ে সমূদ্রগ্ুপ্ড বীণা বাজাইতেন তীহার সেই সরলহরী 
নারদ ও তুম্বরু প্রভৃতি সঙ্গীত-সম্াটদ্িগকেও লজ্জা! দিত বলিয়া তাশ্্র- 
শাসনে উল্লিখিত আছে । এই বীণাতে তিনি একসপ সুদক্ষ ছিলেন যে 
মুদ্রায়ও তাঁহার মৃতি বীণাবাদক-বূপে অস্কিত হইয়াছিল” ।৬ এলাহাবাদ- 
লেখামেলা থেকে জান! যায় ব্রাক্মণ্যধর্মের কলেবরে আবার নতুন প্রাণসঞ্চার 
করার জন্য মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তকে দেবতা বলেও সম্বোধন করা হয়েছিল। 
, মনে হয় সমৃত্রপ্ুপ্ত সঙ্গীত-সাধনার সংস্কার পেয়েছিলেন তার মাতৃবংশ লিচ্ছবিদের 
কাছ থেকে। তার মাতা মহারাণী কুমারদেবীও ছিলেন সঙ্গীতের সাধিকা ও 
একাস্ত পৃষ্ঠপোষক । সে'জন্ত সমুত্রপগুপ্তের সময়ে সমাজে দ্্রী ও পুরুষ সকলেই 
স্বাধীনভাবে সঙ্গীতের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করত। সঙ্গীতের প্রসারের জন্য 
আমোদাহলাদ ও ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থার মতো রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রঙ্গমঞ্চ 
এবং সঙ্গীতশালাও নিমিত হয়েছিল। রাজ্যের অধিবাসীর!' বিভিন্ন নাট্য 
ও সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার স্যোগ লাভ ক'রে ললিতরুচির সৌষ্ঠব 
ও সৌনর্ধ বুদ্ধি করত । মোটকথা মহারাজাধির'জ সমৃদ্রগুপ্ডের সময়ে সকল দিক 
দিয়ে ভারতবর্ষে আবার নবজাগরণের স্চনা হয়েছিল।" সমৃদ্রগ্প্তের মৃত্যু 
হয় আহ্কুমানিক ৩৮ৎ খুষ্টাব্ধে | 
সমৃদ্রগুণ্ের মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য তার জ্যোষটপুত্র রামগ্প্ত যগধের রাজা 
হন। শক ও কুষাঁণরা তখন ভারতে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল । বিশেষ ক'রে 
কুষাণদের দ্বারা শিক্ষা সংস্কৃতি ও শিল্প গ্রভাবিত হয়েছিল । শকজাতির সাংস্কৃতিক 
দানও কম ছিল না। শকরাও যে চারুশিল্প সঙ্গীতের একান্ত অনুরাগী ও 
অনুণীলক ছিল ভারতীয় সমাজে তাদের অবদান শক, শকমিশ্রিত প্রভৃতি রাগই 
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তা প্রমাণ করে। শক ও কুযাঁখরা যাঝে মাঝে আক্রমণ-অভিযা্ন চালাত । 
মহারাজ রামগুপ্ডের সময়ে শকরা একবার মগধ আক্রমণ করে। রামগুপ্ত শকদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজিত হুন। পরে নানান কারণে কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
চন্দ্র (২য়) “বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে সম্ভবত ৩৮০ খৃষ্টান 
পাঁটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহারাজাধিরাজ সমূদ্রণধ ও তার 
পূর্বপুরুষেরা সকলেই সম্ভবত শৈব ছিলেন, কেননা তখনকার ভাস্বর্ষশিল্পে 
শৈবধর্ষের প্রভাব স্পরিস্ফুট দেখা যায়। কিন্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্য চন্জগুপ্তের 
পরমভাগবত” পদবী থেকে বোঝা যায় কিন্তু তিনি বৈষ্কবধর্মাবলদ্বী ছিলেন। 
চম্রগুধু তার জোষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা-পত্রী ফবদেবীকে বিবাহ করেন ও পুনরায় 
নাগবংশের দেবী কুবেরনাগারও পাণি গ্রহণ করেন। কুবেরনাগা ছিলেন জনৈক 
নাগরাজার (শ্রেষ্ঠ?) কন্তা। নাগ ও ভাকাটকর! তখন গ্রবল প্রতাপশালী 
ছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ধ (২য়) নাগরাজার কন্তাকে বিবাহ ক'রে নাগবংশের 
সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বনথত্রে আবদ্ধ হন। পুনরায় রাণী কুবেরনাগার গর্ভে প্রভাবতী- 
গুপ্ত! নামে যে কন্তা জন্মগ্রহণ করে ভাকাটকরাজ কুদ্রপেনের (২য়) সঙ্গে তার 
বিবাহ দিয়ে ভাকাট কবংশের সঙ্গেও তিনি নিকট সম্পর্ক স্থাপন করেন। মহারাঙ্গ 
সমুদ্রগুপ্ত শক, হন, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীদের আক্রমণ অনেক পরিমাণে প্রতিহত 
করেছিলেন, কিস্ধ ভারতীয় সমাজে তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্গপ্রবেশকে বাঁধ! 
দিতে পারেন নি তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মহারাজ চন্্রগুপ্তের (২) সময়েও 
শক ও কুষাণর1 তাদের আক্রমণ চালাতে কম্থুর করেনি, কিন্তু তিনি নাগ ও 
ভাকাটক রাজাদের সহায়ত নিয়ে তাদের অভিধান ব্যর্থ করেছিলেন। কুস্তলের 
প্রবল পরাক্রান্ত কদদ্ব-নুপতি কাকুস্থবর্মনের প্রন্তরলিপি থেকে জানা যায় 
গুপ্তরাজারা কদম্থ কেন, বস রাজ। ও সামন্ত রাজাদের সঙ্গেও মৈত্রী-সম্পর্ক 
স্থাপন করেছিলেন। তাতে ক'রে একদিক দিয়ে গুপ্ত, নাগ, ভাকাটক, ও 
কাদন্ব প্রভৃতি দেশীয় ও শক, হণ, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সঙ্গীতের বেলায়ও তাই । দেশী ও বিদেশী তথা হিন্দু ও 
তথাকথিত যধন শিল্প-সংস্কৃতির সংমিশ্রন ভারতীয় সঙ্গীতের কলেবরকে তখন 
আরো স্বাস্থাবান ও সমৃদ্ধ করেছিল। মহারাজ চন্দরগুপ্ের (২য়) রাজনের সময় 
চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দশ বছর (খৃষ্টান ৪০* বা! ৪০৫-৪১১ ) ভারতবর্ষে 
পরিভ্রমণ ক'রে যে ইতিবৃত্তান্ত রচনা করেছিলেন গুপুযুগের শিল্প ও সংস্কৃতির 
গৌরবোজ্জল কাহিনী তার অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। 
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এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে, মহারাজাধিয়াজ সমুদ্র ও তার স্থাযোগা 
' উত্তরাধিকারী মহারাজ মিরার যাও শিক্ষা, ভাব্বর্ষশিল্প ও সঙ্গীতের বিশেষ 
স1&] সঙ্গীতও তখন সম্বন্ধ ও উন্নত 
ণর ছিল। থুষ্টীয় ১ম শতাব্দী 
মুনি ভরত, কোহল, 
পা সঙ্গীত-অব্দানের কথা 
/ সিন রদ বৈদিক ও লৌকিক ছু'রকম 
সঙ্গীতের আডীন দখেঞ্লিদাস-লীমা কাবগাস্তে নাটযপ্রয়োগে লৌকিক গান 
। সঙ্গীতেরই পরিচয় দিয়েছেন । ভর.বিস্ঠময়ে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ অংশ, গ্রহাদি 
" দশটি লক্ষণ, রস ও ভাব সমস্থিত হয়ে শাস্বীয় মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে সেই 
সময় (খুষ্টীয় ২য় শতাব্দী) গান্ধর্গানের একরকম সায়াহুকাল বলা যায়। 
কোহল, শালা, যাক, বিশ্বাথিল, ছুর্গাশক্তি প্রভৃতির সময়ে গান্র্ষের 
পাশাপাশি অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের অভিযান শুরু হয়েছিল। গুপুযুগে (আহুমানিক, 
ুষ্টায় ৩২০ থেকে খৃষ্টীয় ৬ঠ শতাবী) গান্ধর্বগানের প্রচলন বিলুপ্ত বল্পেই চলে এব 
গান্ধর্ব বা মার্গপ্ররূতিসম্পন্ন দেশীয় ও জাতীয় স্থরগুলি তখন অভিজাত “রাগ”- 
পদমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে । দেশীয় ( আঞ্চলিক ) ও জাতীয় স্থর বা 
স্বরসংগঠনগুলি গাদ্র্বের দশলক্ষণ দ্বারা শাসিত (7) বা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ভারতীয় 
সঙ্গীতের বিস্তৃতি ও প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। নাট্য বিচিত্র গীতি, রঙ্গসঙ্জা, 
নট-নটাদের নৈপুণ্য ও কলামাধূর্য, অঙ্গহার, মুদ্রা, নৃত্য, হাব-ভাব ও রস-পরিবেশন 
ললিতকলার কলেবর ও পরিবেশকে এঁশবর্যমপ্ডিত করেছিল। রাগ তখন নির্দিষ্ট 
অভিধান, গঠন ও বিকাশ নিয়ে এখনকার মতো! আলাপে, অলংকারে,..তানে, 
মুছনায়, ছন্দে, তালে, যতিতে, বৃত্তে, রসে ও ভাবে মানুষের সমাজে স্পষ্টতর 
হয়ে উঠেছিল। বাগ্যযন্ত্র ও নৃত্যছন্দের কথাও তাই । খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টীয় শতাবীতে 
পাথরে খোদাই করা বাগ্যষন্ত্র ও নট-নটাদের নৃত্যছন্দের মৃতি ও প্রতিকৃতি লেই 
সেই লময়কার ভারতীয় সমাজের বাছ্যন্ত্র, বাদনপ্রণালী ও নৃত্যকলার মর্মকথা 
নিঃসন্দেহে প্রকাশ করে। 
মহারাজ বিক্রমাদিতা-চন্দ্রগুধ্ধ শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন ও সে*দিক থেকে তিনি. তাঁর হ্থযোগ্য পিতার (মহারাজ সমূদ্রগুপ্তের ) 
গৌরব ও আদর্শকে অক্ষু্ন রেখেছিলেন ৷ তিনিও তার প্রজাদের সুখ-ন্বাচ্ছন্দ্ের 
জন্য বিভিন্ন সমাজ, আপনক, উদ্ভানযাত্রা, সঙ্গীতশালা, নাট্যগৃছ, চিত্রগুছ, 
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চি্রশালা প্রভৃতি নির্ধাণ ক'রে দিয়েছিলেন । নাগরিকরা দৈনন্দিন কর্মজীবনের 
অবসরকালে সায়াহে স্থবেশিত নাট্যশালা ও সঙ্গীতশালা! গ্রভৃতিতে স্বাধীনভাবে 
গমন ও আনন্দ উপভোগ কর$ হন। পরে -নানান্শ্পনন্দাহুষ্ঠানের আয়োজন । 
তাছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে সম্ভবত ৩৬৮* খ্ব্যবস্থা 
ছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য-] করেন। মহারাজাধিরাজ সমূত্রগুপ্ধ দের প্রতি 
পরমশ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা তার ধ্ব ছিলেন, কেননা তখনকার ভান্ছমান কর! 
যায়। মহাকবি কালিদাস, বরাহুমি। কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য চা অলংকৃত 
করতেন। কিন্তু তিনি বৈ” 
শস 
॥ মহাকবি কালিদাস ও জঙ্গীত ॥ 


মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও নাট্য গ্রন্থে আমর! গুবযুগের সঙ্গীতের রূপ ও 
অনুশীলনের কিছুটা পরিচয় পাই। মহাকবির অভ্যুদয়-কাল নি মাতর অনৈক্র্য ৃ 
শ্ষখেষ্ট। অনেকে মহারাজ অগ্নিমিত্রের (খৃষ্টপূর্ব ১৫০ ) সময়ে তার অত্যুদয়-কাল 
নির্ণয় করেন। আবার যে'জন্ত ুষ্টীয় ৪৭৩ শতাব্দীর মান্দাসোর ও খৃষ্টায় ৬৩৪ 
অন্বের আইহোল এই উভয় শিলালেখায় কালিদাস ও তার গ্রস্থাবলীর উল্লেখ 
পাওয়া যায় সেজন্য অনেকে তাঁকে খুষ্টীষ্ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কবি ব'লে 
নির্দিষ্ট করেন। কারু কারু অন্থমান যে কালিদাসের কাব্য ও নাটকের প্রভাব 
বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনের (খুষ্টীয় ১ম শতাকা) গ্রন্থে বিশেষভাবে পাওয়া যায়, আর 
তারি জন্ত কালিদাস শৃন্তবাদী নাগার্জুনের পূর্ববর্তী ও তাঁর অভ্যুদয় ভাস্তকার 
পাতঞ্জলি ( খুষ্টপূর্ব ২য় শতক ) ও নাগার্জুনের (খৃ্ীয় ১ম শতাব্দী ) মাঝামাঝি 
সময়ে অর্থাৎ খুষ্টপূর্ব ১৫* অবে হয়েছিল । অনেকের মতে কামস্ত্রকার বাংস্তায়ন 
(ৃষটপূর্ব ২য় শতক) ও নাট্যশাস্বকার মুনি ভরত (গৃষ্ীয় ২য় শতাবী) এই দু'জনের 
গ্রন্থসমূছের প্রভাব কালিদাসের রচনায় নাকি সুস্পষ্ট, তাই মহাকবির আবির্ভাব 
হয়েছিল এ ছু'জন মহামনীষীর পরে, অর্থাৎ থুষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর পরবর্তীকালে। 
বেশীর ভাগ এতিহাসিক নানান্‌ দিক দিয়ে বিচার ক'রে মহাকবি কালিদাসের 
অভ্যদয়-কাল নির্ণয় করেছেন খুষ্টপূর্ব ১০* থেকে খুষ্টীয় ৪* অথবা ৪৫০ শতাব্দী | 
ডাঃ দাসগুধ এই অভিমত ঠিক স্বীকার করেন না।+ 
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পয 


মহাকবি কালিদাদ ও সঙ্গীত ৯৯ 


ভাঃ কষণমাচারিয়ার তীর ক্ল্যাসিক্যাল-সংস্কত-সাহিত্যের ইতিহাপে টি, এপ. 
নারায়ণ-স্বামীর সিদ্ধান্তের নিদর্শন দিয়ে বলেছেন উতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে আমরা 
পাই আট নয় জন কালিদাস । খৃ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্ীর মাঝামাঝি সময়েই তিনজন 
কালিদাসের নামোক্জেধ পাওয়1 যায়। সুতরাং কালিদাসের নামান্িত সকল কাব্য 
ও নাট্য গ্রস্থই মহ্ীক্কবি কালিদাদের রচিত নয়। তাদের অভিমত যে ্বাত্রিংশৎ- 
পুত্তলিকা, শুঙ্গারশতক ও নলোদয়নাটক রঘুবংশকার কালিদাসের রচিত নয়। 
বিশেষ ক'রে ঘাত্রিংশৎপুত্তলিক। সম্ভবত খুষ্টায় ৭ম ও ১১শ শতাবীর মাঝামাঝি 
সময়ে অন্ত কোন কালিদাস-নামা কবির দ্বারা রচিত। আসলে কালিদাস 
শকুন্তলানাটক, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী, রঘুবংশ, কুমারিসম্ভব, খতুসংহার 
প্রভৃতি কাব্য ও নাটক রচনা করেন। এগুলির ভিতর নাটক হিসাবে 
কালিদাস নাকি শকুস্তলার আগে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্ধণী নাটক-ছু'টি 
রচনা! করেন। মহাকাব্য হিসাবে সম্ভবত কুমারসম্ভব আগে ও রঘূবংশ তার 
পরে রচন! করেন। কারু কারু অভিমত যে খতুসংহারকাব্যই তাঁর প্রথম রচনা 
অনেকে আবার খতুসংহারবে মহাকবির রচনা ব'লে সন্দেহ প্রকাশ করেন।ৎ 
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৪০০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


কালিদাসের নাটকে ও কাব্যে 'সঙ্গীত” ও “রাগ” শবা-ছু'টি বিশেষ ন্মর্থবোধক 
ও মূল্যবান । তার সময়ে গান্ধর্ব ও মার্গ-সঙ্গীতের অন্গশীলন সমাজ থেকে একরকম 
বিলুগ্ধ হয়েছিল বলা! যায়, আর অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের রূপ ও অনুশীলন তখন 
সমাজ-মনকে অধিকার ক'রে বসেছে। জাতিরাগগান ও গ্রাযরাগগানের প্রচলন 
থাকলেও তা বৈদিক অনুষ্ঠানে সামগানের মতে! সচরাচর লৌকিক প্রয়োগেরই 
অস্তভূক্ত হয়েছিল। 

“সঙ্গীত” শবটির উল্লেখ আমরা রামায়ণের কিছ্ষিন্ধ্যাকাণ্ড (২৮৩৭) প্রড়ৃতিতেও 
পেয়েছি। কালিদাসের গ্রন্থগুলিতেও “সঙ্গীত” ও 'রাগ' শব্দ-ছু*টির উল্লেখ পাই ; 
(১) “বনাস্তসঙ্গীতস ্বীররোদৎ (কুমারসম্ভব ৫1৫৬ ), (২) +সঙ্গীতার্ষো নঙ্ছ” 
(মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ৫৭), (৩) 'অহো, রাগাপহচিত্তবৃত্তিরালিখিত ইব" (অভিজ্ঞান- 
শকুস্তলম্‌ ), (৪) 'সঙ্গীদসালবভস্তরে কণ্পৎ দেহি, ( অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌ ), 
(৫) “তবাশ্মি গীতরাগেণ হরিণ” (এ ), ৬) 'সঙ্গীদে অবভন্তর দ্ধ” বা “কদবাতে 
পাঙ্গীদসহআরিণী রুচ্চদি' (মালবিকাগ্রিমিত্রম্‌) প্রভৃতি। এছাড়া গীতি, গান, 
গান্বর্ব, নৃত্য, ম্বদঙ্গ, মুরজাদি চর্মবাগ্য, বীণ] প্রভৃতির উল্লেখ তার গ্রন্থগুলিতে 
পাওয়া! যায়। চিত্রবিষ্ঠা, তার বর্ণ ও লাবণ্যাদি গুণের পরিচয় দিতেও কালিদাস 
কার্পণ্য করেন নি। যেমন-_-“চিত্রেইপ্যালপতীব * * মিশ্র। অন্দো এসো! 
রান্্রসিণো বর্তিআলেহানিউণদা * * | তথাপি তম্ব! লাবণ্যং লেখয়] কিঞ্িদাস্থিতম্‌। 
* * অঙ্গে চ গ্ররতিভাতি মার্দবমিদং শিগ্ণপ্রভাবাচ্চিরং * ** (-_-অভিজ্ঞানশকুস্তলম্)। 
পুনরায় “অঙ্গে চ অতিভাতি মার্দবমিদ্ং স্ষিগ্বপ্রাবাচ্চিরম্” । বর্ণনাটি হ'ল £ 
“তৈলাক্ত বর্ণের শক্তিগুণের জন্য অঙ্গের কোমলতা যেন স্থায়িরূপে প্রতিফলিত 
হচ্ছিল" । চিত্রশিল্পে তৈলচিত্রের এই স্সিষ্কতা বা লাবণ্য বুদ্ধি করার কৌশল 
তখনকার সমাজবাসী শিল্পীরা ভালোভাবেই জানত, এবং কালিদাসও তা 
হবু বর্ণনা করেছেন । 

মহাকবি মেঘদূতকাব্যে উত্তরমেঘ-বর্ণশায় যে গান্ধারগ্রামের মৃষ্ছনার কথা 
উল্লেখ করেছেন তা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি।* টীকাকার মল্লিনাথ 
কালিদাসের 'যৃহ্থনাং' শবটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'তদুক্তং, তথা প্রমাঁণিক সঙ্গীতশাস্তীর 
কথ! উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 

ঘড়জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়স্তি মনিবাঃ । 
ন ভু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ ॥ 


৪। প্রজানানন্ : “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, ১ম ভাখ, পৃ ২২-২৩ 


মহাকবি কালিদালগ ও দজীত স্ট*১ 


গান্ধারধীমের হুঙ্ছনা দেবযোনিদের জন্য নিদিষ্ট ছিল। গাক্কারদেশবাসী গন্ধ্বরা 
দেহযোনিশরেনীদুত্ক ছিল কাজেই গান্ধারগ্রাম ও তার মৃছনাগুলির ওপর 
গৃদ্ধর্দের অধিকার ছিল এ'কথাই যেন মল্লিনাথ বলতে চেয়েছেন । নারদীশিক্ষার 
বক্তব্য কিন্ত থেকে একটু পৃথক । নারদ (১ম) বলেছেল £ “উপজীবস্তি গন্ধ 
দেবানাং সগ্রমূদ্ছনাঃ* ; অর্ধাৎ ষড়জগ্রামিক উত্তরমন্ত্রাদি সাতটি মৃছন। দেবতাদের 
জগ্ত নিদিষ্ট আর দেবযোনি গন্ধরবরাও এ ড় জগ্রামিক মৃছনাগুলি ব্যবহার করত। 
শিক্ষাকার নারদ দেবযোনিদের জগ্ত গান্ধারগ্রামের মুছন! নির্বাচন করেন নি । কিন্তু 
মল্লিনাথের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন । উত্তরমেঘের ৯১ গ্লোকটি হ'ল ঃ 

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং 

মদ্‌গোত্রাঙকং বিরচিতপদং গেয়মুদগাতুকাম!। 

তস্তীরার্্া নম়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথংচিৎ 

ভূয়োঃ ভূয়ঃ স্বয়মধিরুতাং মৃছনাং বিন্বরস্তী ॥ 
কালিদাস “গেয়' পদের দ্বারা নিবদ্ধ প্রবন্ধগানের কথ! বুঝিয়েছেন। মজিনাথ 
তার উল্লেখ ক'রে বলেছেন ঃ “বিরচিতানি পদানি যস্ত তত্তথোক্তং গেয়ং গানার্হং 
প্রবন্ধা্দি” | “গেম ও “পদ” শব্ধ ছু'টির ব্যবহার আমর! রামায়ণ এবং মহাভারতে ও 
পেয়েছি । কাজেই নিবদ্ধ তথ। ছন্দ, তাল, লয়, যতি, স্থান, গ্রাম ও রসের দ্বারা 
অন্্বিদ্ধ প্রবন্ধগান গান্বর্ব ব1 মার্গশ্রেণীর অস্তভূক্ত ছিল। তবে প্রয়োগ ও 
পন্দতি হয়তো ছু'টিতে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কালিদাসের যুগে অভিঙ্গাত 
দেশীগানের প্রচলন ছিল তা আগেই উল্লেখ করেছি । কালিদাস সঙ্গীতশান্তের 
অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিশ্য়ই সচেতন ছিলেন, তাই গন্ধর্বশ্রেণীভূক্ত ষক্ষপত্বীর 
বীণার তারকে গান্ধারগ্রামের সঙ্কে তিনি সম্পকিত কারছেন। তাছাড়! 
ক্ষপত্রী পতিবিরোহিণী, নায়কের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকন্তিতা। তিনি বীণার 
তন্ত্রীতে তাই আভিচারিক প্রয়োগ করেছিলেন, কিস্তু অভিপ্রায় তার সিদ্ধ হয়নি, 
কেননা প্রয়েগ বিধি-বহিভূ্তি হয়েছিল। তার চোখের জলে বাঁণার তারগুলি 
পিক্ত হয়েছিল, তারের কম্পনে সুরের নিটোল নক্সা রূপায়িত হয় নি। কাজেই 
প্রয়োগের ফল প্রতিহত হয়েছিল। অভিচার-প্রগ্নোগে নাম ও গোত্র পুটিত 
করার বিধি ছিল। সঙ্গীত ও মন্ত্র উভয়ের বেলায় একই কথ! । তদানীস্তন 
সমাজে শিল্পীরা একথা জানতেন । গান্ধারগ্রামের মৃহ্নাগুলির নাম নন্দা, 
বিশাখা, স্থমুখী, চিত্রা, চিন্রবতী, সখা! ও আলাপা। পতিশোককাতর! ঘক্ষিণী 
এই মৃছনাগুলির প্রয়োগ-রহম্ত বিস্বত হয়েছিলেন। গান্ধারগ্রামের মুছুন! যে সাতটি 


১৬, 


৪৯২ : জঙ্গীত ও সাস্কতি.. 


সেকথা কালিদাস জানতেন। টীকাকার অবস্ক অনেক, পরেকার যুগের 
গুণী (খু্টী় ১৩শ শতাব্দীর পরবর্তী ) এবং “ইতি লঙ্কীতরস্বাকরে” কথাগুলি 
থেকে তা স্পষ্ট বোবা যায়। তারপর “মুছনাং বিশ্বরস্তি” শব্দগুলি থেকে একথা 
অনুমান কর! যায় থে মহাকবি কালিনাসের সময়ে ঠা্ট, যেল বা মেলকর্তার 
প্রচলন ছিল না, মৃছনাই রাগরূপের গঠনে সহায়তা করত। কালিদাস একথাও 
বিশেষভাবে জানতেন । 

কুমারসম্ভবে ( ৮/৮৫ ) কালিদাস পুনরায় উল্লেখ করেছেন, 

সব্যবুধ্যত বুধস্তবোচিতঃ 
শাতকুস্তকমলাকরৈঃ সমমূ। 
মুছনাপরিগৃহীতকৈশিকৈ: 
কিন্নরৈরুষসি গীতিমঙ্গলঃ ॥ 

'উধাকালে কিন্নরগণ মৃছনার সঙ্গে রাগবিশেষের দ্বার1 শিবের উদ্দেশ্তে মঙ্গলগীতি- 
গানে প্রবৃত্ত হ'লে বিহ্বদগণের ত্যবনীয় মহেশ্বর কনকপল্লাকরের সহিত জাগ্রত 
হলেন” । এখানেও কিন্নরগণের কে মৃছনা-পুটিত ক'রে গীতমঙ্গল তথা মঙ্গল- 
' শ্লীতের কথা উল্লিখিত হয়েছে । “ইকশিকৈঃ* অর্থে কৈশিকরাগ দ্বার। টৈশিক- 
রাগ মৃছনাযুক্ত ছিল এবং রাগের সুষ্ঠ বিকাশের পক্ষে তা মুছনাযুক্ত থাকাই 
স্বাভাবিক মল্লিনাথ এই গ্নোকটির অর্থ করেছেন : “তয়া মুছনয়া পরিগৃহীত- 
কৈশিকৈঃ স্বক্ৃতরাগবিশেষৈঃ কিন্নরৈঃ গীতমঙ্গলঃ সন্” । অনেকে গীতমঙ্গল” শব্দটি 
যুক্ত থাকায় কৈশিককে 'মঙ্গলটৈশিকরাগ” বলেন। কিন্তু তা সমীচীন নয় ব'লে 
আমাদের ধারণা । মঙ্গল ও কৈশিক দু'টি পৃথক রাগ, মঙ্গলার্থে বা মাঙ্গলিক 
প্রয়োগে কৈশিকরাগের ব্যবহার হয়। মল্লিনাথ “রাগবিশেষৈঃ' বলতে কৈশিককে 
স্বতস্ব রাগ হিপাবে গণ্য করেছেন। মনে হয় কালিদাসের অভিপ্রায়ও তাই । 
কৈশিকরাগের বিস্তৃত পরিচয় আমরা “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের পূর্বভাগে 
(পৃ” ২৪*-২৪২ ) দিয়েছি । কালিদাস যে “গেয়” পদ হিসাবে নিবন্ধ প্রবন্ধ- 
গানের লক্ষণ ও পরিচয় জানতেন তা উল্লেখ করেছি। 'প ব্যবুধ্যত' প্রভৃতি 
শ্লোকের অর্থও তাই । 

গীতমঙ্গজল তথ! মঙ্গলগীতির নিবদ্ধ গ্রবন্ধন্ূপের টির, পরিচন্ব আমরা 
শাঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্তাকরে পাই। শাঙ্গদেব মঙ্গলগীতিকে বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের 
পর্ধায়ভৃক্ত করেছেন । নাট্যশান্ধে নৃত্য, গীত, বাগ্ধ ও নাটযারস্তের আগে 
আনীর্চনসহথ “মঙ্গলন্বতি' গান করার বিখি ছিল । ভরত উল্লেখ করেছেন, . 


মহাকবি কালিদাস ও জঙ্গীত ৪৯ 


বাচযিত্ব! হিজান্‌ স্বস্তি দা পূরণপ্রক্ষিণান। 
পুজরিত্বা ভু গন্ধর্বান্‌ পণ্চাদ্‌ বা্যং সমাচরেৎ ॥ 


ছে 


আবীর্বাদনযুজৈরমধুরৈবাকোশ্চ স্বমঙ্গলাচারৈঃ | 
সর্ব স্যোতি হি লোকং যস্াততম্মাস্তবেদ নান্দী ॥ 

মহাভারতে মঙ্গলসীতির প্রণঙ্গে গ্রন্থকার ব্যান উল্লেখ করেছেন £ (১) “হৃতমাগধ- 
বন্দীনাং সংস্তবৈগাঁতমঙ্গলৈ:* ( ভ্রোণপর্ব 18১ ), “মঙ্গলানি চ গীতানি নাগ গাস্তি 
পঠস্তি চ” ( দ্রোণপর্ব ৬৯১১)। সত, মাগধ ও বন্দীর! মঙ্গলগীতি করতো 
রাজ্যাধিপতির মঙ্গল তথা কল্যাণ কামন1 ক'রে । তবে তখনকার পরিশুদ্ধ 
গীতির রূপ ও প্রক।শভঙ্গি ঠিক কি ধরণের ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। সঙ্গীত- 
রত্বাকরে শঙ্গল'-প্রবন্ধের যে গঠন ও ধারার পরিচয় দেওয়া আছে ত1 থেকে 
রামায়ণ-মহাভারতে মঙ্গলগীতির রূপের কিছুট1 ধারণা করা যেতে পারে। 
পরিবর্তনই জগতের ধর্ম। জাগতিক সকল সামগ্রীর রূপে ও বিকাশে 
পরিবর্তন স্বাভাবিক । তাহ'লেও বিচিত্র পরিবর্তনের মর্মস্থলে লক্ষ্য করলে 
একটি অপরিবর্তনীয় ধারার অবশ্যই সপ্ধান পাওয়া যায়। খৃীয় ১৩শ শতাব্দীর 
মঙ্গলপ্রবন্ধের দর্পণে তাই খুষ্টপূর্ব মঙ্গলগীতির প্রতিক্তির কিছুটা সন্ধান লাভ 
করা সম্ভব । 

মঙ্গলগীতি মনে হয় ক্যাণবাচক আতাদয়িক নিবন্ধ মঙ্গলাচরণগীতি ছিল। 
শাঙ্গদেব কিন্তু মঙ্গলাচার ও মঙ্গলপ্রবন্ধ ছু'টিকে পৃথক শ্রেণী হিসাবে পরিচয় 
দিয়েছেন। মঙ্গলাচারে কৈশিকীরাগের ও নিঃসারুতালের সমাবেশ থাকত, আর 
মঙ্গলপ্রবন্ধগীতি কৈশিকী বা বোট্ট (ভোট)-রাগে গাওয়! হ'ত। তবে এর লয় ও পদ 
ঙ্গলাচার থেকে ভিন্ন। শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন £ 
'প্রবন্ধাস্ত্িবিধাঃ-_-হুড় বা মার্গন্থড়। আলিসংশ্রিত ও বিপ্রকীর্ণ। বিপ্রকীর্ণপ্রবন্ধ 
আবার ছস্রিশ রকম ছিল। তাদের মধ্যে চর্চরী, চর্ধা, পদ্ধড়ী, ধবল, মঙ্গল বা মঙ্গল- 
গীতি অন্যতম । কালিদাসের নাট্য ও কাব্যগ্রস্থে এসকল প্রবন্ধের কয়েকটির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। কালিদাল কুমারসম্ভবে যেমন কৈশিকরাগের লঙ্গে সম্পকিত ক'রে 
গীতমঙ্গল-মঙ্গলগীতি ৯মঙ্গল প্রবন্ধগীতির উল্লেখ করেছেন তেমনি “বিক্রযোধণী, 
নাটকে ককুভরাগের উল্লেখের সঙ্গে জন্তালিকা, চর্চরী, দ্বিপদিকা প্রভৃতি 
প্রবন্ধগীতির পরিচয় দিয়েছেন। চর্চরী বা চর্চরিকাপ্রবন্ধ বসম্তকালে নবপঞ্পবিত 
কুম্থ্মাচ্ছাদিত প্রকৃতিকে অভিনন্দন জানিয়ে হোলি-উৎসবে গান কর! হ'ত £ 


০৪ ূ সঙ্ধীত এ সস্কৃতি 


লা বসন্তোৎলবে গেয়া চর্দরী প্রারতৈঃ পটদঃ। , 
... চর্চরীচ্ছন্দসেত্যন্ে ক্রীড়াক্ধালেন বেত্যপি $১ . 
টীকাকারগণ চর্চরীর আরো হু রূপের পরিচয় দিয়েছেন । চর্চরী প্রৰন্ধগীতি। 
চর্চরী আবার তালও (ছন্দ) বটে। চর্চরীর পদ্দে দেশীভাষা! লংযুক্ত থাকে । একে 
ক্রীড়াতালে অনেক গান করে। কল্জিনাথ ক্রীড়াতালের পরিচন্ন দিয়ে বলেছেন 
“ক্রীড়াঙ্রতৌ বিরামাস্তৌ* । অনেক সময় চর্চরীতে হিন্দোলরাগের সমাবেশ দেখা 
যায়। ককুভ, হিন্দোল, ৫কশিক (কৈশিকীজাতি নয়) এগুলি খৃষ্টপূর্ব যুগে ছিল না, 
তখন যাড়জী প্রভৃতি শুদ্বজাতিরাগের অনুশীলন ছিল, কাজেই রামায়ণ 
মহাভারতের যুগে মঙ্গলাদি গ্রবন্ধে ( অভিজ্গাত- ) দেশীরাগের সমাবেশ ছিল না, 
জাতি বা গ্রামরাগের সহযোগই থাকত । বিপ্রকীর্ণপ্রবন্ধ চর্যাগীতি সম্বন্ধে 
শা্শদেব বলেছেন £ “অধ্যাত্বগোচরা চর্ধা” ।২ চর্যাপ্রবন্ধ যে অধ্যাত্ব-সাধনার 
সাবী বা সহকারী ছিল ১*ম-১১শ শতাবীর বাঙ্গলায় বজ্রযানীদের বৌদ্ধ গোহাগুলি 
তার প্রমাণ। প্রবন্ধগানের আভিজাত্যসম্পন্ন চর্ষা' বৌদ্ধযোগীর1 গান করতেন। 
ধবল ও মঙ্গল গান সম্বন্ধে শাঙ্গদেব বলেছেন £ "আশীভিধবলো গেয়ে। 
ধবলার্দিপদাদ্িত:* 1০ প্রবন্ধগান- হিসাবে ধবলগানে বিধি-নিষেধ ছিল, কেননা 
ধবলাদি পদ যুক্ত ক'রে রাগে ও তালে ধবলপ্রবন্ধ গান করা হু'ত। এছাড়া 
ধবলের একটি লৌকিক রূপও ছিল, শিল্পী ইচ্ছান্ুসারে বন্ধনহীনভাবে লোক প্রসিদ্ধ 
ধবলগীতি গান করতে পারত । প্রবদ্ধরূপের অবশ্য তিনটি বিকাশ ছিল : কীতি, 
বিজয় ও বিক্রম ।* চারটি চরণ ব। পদযুক্ত হ'লে “কীতিধবল”, ছ'টি পদযুক্ত 
হ'লে 'বিজয়ধবল” ও আটটি চরণযুক্ত হ'লে বিক্রমধবল' হ'ত। এদের আবার 
মাত্রাবৈচিত্র্য ছিল। 
মঙ্গল,-প্রবন্ধগানের উল্লেখ ক'রে শাঙ্ষদেব বলেছেন, 
কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙগলং মঙ্গলৈঃ পদৈ:। 
বিলদ্বিতলয়ে গেয়ং মল লছন্দসাঁথবা ॥« 
১। সলীত-বতাকর £1২৯*---২৯১ 


* ব। এ 81২৯২ 

ও। সঙগীত-রয়াকর ৪1৩২ 
৪। ভ্রিবিধো ধবলঃ কীতিবিজয়ে। বিক্রদন্তথ|। 
চতুতিশ্চ়ণৈঃ ড়ভিরষ্টরভিশ্চ ক্রমাঘসৌ । 


স্কা্জীত-রধাকর ৪1২৯৮ 
৫1 জ্লীত-য়রাকর ৪1৩ 


মহাকবি কালিদাপ ও সঙ্গীত 8৭৫. 


কালিনাসের অভ্যুদয় হন গুপ্তরাজাদের সময়ে । একমাত্র মহারাজ চুপ 
(১ম) ছাড়া সমুস্রপুপ্ত প্রত্থৃতি শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন । সম্ভবত মহাকবি নিজে 
শিবোপাসক ছিলেন এবং কুমারসম্তবই তার পরিচন্ন। কুমারসম্ভবে গীতমঙ্গল 
তথা মঙ্গলগীতিও শিবোপালনার সঙ্গে সম্পকিত। বিলম্িত লয়ে কিংবা 
মঙ্গলপদে (ছন্দে) কৈশিক বা বোট রাগে মঙ্গলপ্রবন্ধ গান করা হাতি। 
সিংহভূপাল টাকায় আলোকপাত ক'রে বলেছেন £ “কৈশিকীবাগে বোট্রাঁগে বা 
কল্যাণবাচিকৈং পদৈধিলম্বিতেন লয়েন মঙগলো গেয়ঃ। অথবা মঙ্গলনায় 
ছন্দসা।” মঙ্গলগানের সঙ্গে ভোটদে্ীয় ( তিব্বত ) বোট্টরাগ কিভাবে সম্পকিত 
হ'ল তা এখন নির্ণয় কর দুরূহ । তবে দেশীরাগে মিশ্রণ অনিবার্ধ। বাণিজ্যিক ও, 
ধর্মপ্রচারব্যপদেশে ভারত ও ভারতেতর কিংবা জাতীয় ও বিজাতীয় রাগগুলির 
এক সময়ে মিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল, আর তারি জন্য পবিজ্র মঙ্গলগীতিতে ভোটদেশীয় 
রাগের সমাবেশ থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয় মনে করা যেতে পারে। 
মঙ্গলপ্রবন্ধের সম্পর্কে “কল্যাণবাচিকৈ পদৈঃ” প্রভৃতি কথার উল্লেখ কর! 
হয়েছে। পৃবেই উল্লেখিত হয়েছে যে, মঙ্গলাচরণ গানও» মঙ্গলবাচী গন্য, পদ্ভ ও 
গগ্ঘপগ্ধ মিশ্রিত ছিল। তিন রকম পদেই মঙ্গলাচরণ গাওয়া হ'ত £ “যস্ত গন্ভেন 
পছ্েন গগ্যপঞ্চেন বা কৃতঃ*। কৈশিকীরাগের সমাবেশ উভয় গীতে থাকলেও 
তাদের সামাণ্ত পার্থক্যেরও পুর্বে উল্লেখ করেছি। রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে 
এবং কালিদাসের গ্রন্থগুলিতে মঙ্গলগীতি ও মঙ্গলাচরণগীতি এই দু'রকমেরই উল্লেখ 
দেখ] যায়। অনেকের মতে খৃষ্টপূর্ব যুগের মঙগলগীতি মঙ্গলাচরণ তথা মঙ্গলাচার- 
গীতিরপ ছিল। 
গ্লীতিমর্গল বা মঙ্গলগীতে যে কৈশিকর্লাগের বিকাশ থাকত তা গ্রামরাগ--ক্ি 
অভিজাত দেশীরাগ এ'নিয়েও মতভেদ আছে। “কৈশিক'"-গ্রামরাগটির পরিচয় 
নারদীশিক্ষায় পাই, মুনি কশ্তপ মধ্যমগ্রামে লীলাপ়িত ক'রে এর প্রবর্তন করেন। 
এই গ্রামাগ ঞ্বাগানেও প্রয়োগ কর] হ'ত £ “্রবায়াং বিনিযোজনম্”। শাঙ্গ দেব 
সঙ্গীত-রত্বাকরে শুদ্বকৈশিকের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, 
কার্মারব্যাশ্চ কৈশিক্যাঃ সঞ্জাতঃ শুদ্ধকৈশিকঃ ॥ 
তারঘড় জগ্রহাংশশ্চ পঞ্চমাস্তঃ সকাকলী । 
সাবরোহিপ্রসঙ্গান্ত; পূর্ণ: বড় জাদিমৃছনঃ ॥ 
৬ “কৈপিক্যা। মঙ্গলাচারঃ স নিঃসার নবরাহ্ধিতঃ ।' 
- সঙ্গাত-রধাকর ৫২৯৭ 


৪০৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বীররৌভ্রাদ্ভূতরসঃ শিশিরে ভৌমবল্পভঃ। 

গেয়ো নির্বহণে যামে প্রথমেহঙ্কে! মনীষিভিঃ ॥ 
কার্ষারবী জাতিরাগ। “কৈশিকী তু মধ্যমগ্রীমসন্বন্ধা”, অর্থাৎ গ্রাময়াগ কৈশিকী 
কার্মারবী-জাতিরাগ থেকে স্ষ্ট ও মধ্যমগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এতে পঞ্চম 
নাস, কাকলিনিষাদের ব্যবহার । বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস-তিনটির সহযোগে 
কৈশিকী আলাপ করার নিয়ম । বোট্রটরাগ সঙ্থন্ধে শাঙ্গদেব বলেছেন, 

বোট: স্যাৎপঞ্চমীষড় জমধ্যমাভ্যাং গ্রহাংশপঃ ॥ 

মান্তোহল্পগঃ কাকলিমান্পঞ্চযমাদিকমূছলিঃ | 

শী সং বা গা 

উৎসবে বিনিযোক্তব্যে। ভবানীপতিবজ্পভঃ ॥ 
বোট্রাগের গ্রহ-ও অংশ পঞ্চম, মধ্যম ন্যাম । এতে গান্ধারের ব্যবহার অল্প ও 
কাকলিনিষাদের সংযোগ আছে। বোট্ররাগটি পূর্ণজাতির । উৎসব-ব্যাপারে 
এই রাগের প্রয়োগ হয়। ভবানীপতি শিবের সঙ্গে এর সম্পর্ক। এমন কি 
মঙ্গলবাচী বোট্টরাগের ছায়! বা অঙ্গরাগ মাঙ্গলীও কল্যাণবাচক £ “বোট্টজ। 
রিধসঞ্চার! গীয়তে সর্বমঙ্গলে” । স্থৃতরাং একথা! ঠিক যে কালিদাসের সময়ে তথা 
গুপতযুগেও মঙ্গলগীতি মজলছন্দে আনন্দোৎসবে ও অন্তান্ত পবিভ্র অন্থষ্ঠানে গান 
করা হ'ত। সিংহ্ভূপাল বিষয়টিকে আরো প্রাঞ্চল ক'রে বুঝিয়ে উল্লেখ 
করেছেন £ “কৈশিকরাগে বোন্ট্ররাগে বা কল্যাণবাচিকৈঃ পরৈবিলঘ্িতেন লয়েন 
মঙ্গলে! গেয়ঃ। অথবা মঙ্গলনায়াছন্দস1।” মঙ্গলছন্দের লক্ষণসম্বত্ধে কল্লিনাথ 
বলেছেন মঙ্গল শঙ্খ, চক্র, পন্মার্দি সংজ্ঞাযুক্ত পদ £ “মঙ্গলৈঃ পদৈরিতি। 
শঙ্খচক্রাজকোককৈরবাদিশংসিভিরিত্যর্থঃ | * * পঞ্চ চকারগণাঃ প্রতিপার্- 
গতাশ্চেম্মঙগলমাহরিদং সুধিয়ঃ খলু বৃত্তমচ। উদাহরণকে তিনি পুর্ব, অর্থাৎ 
ধবলগ্রবন্ধগীতির মতো ( মঙ্গলছন্দে ) বলেছেন। এই ছন্দে পাঁচটি চারমাত্রাযুক্ত 
গণবিশিষ্ট পাদ ও প্রতিটি পাদে ( চরণে ) কুড়িটি ক'রে মাজার সমাবেশ এবং 
প্রতি পাদে “মঙ্গল'-শব্দটির উল্লেখ থাকে । পদগুলি আবার পাঁচভাগে বিভক্ত। 
স্থতরলাং কৈশিক বা৷ বোট্টরাগযুক্ত গীতমঙ্গল ( মঙ্গলগীতি ) মজলকৈশিকরাগ নয়, 
আসলে তা কল্যাণবাচী বিচিত্র পদ, তাল ও বিলম্িত লয়যুক্ত বিপ্রকীর্ণ 
প্রবন্ধগান । 

কালিদাস চর্চরী, জস্ভালিকা প্রভৃতি গীতিরও উল্লেখ করেছেন। 'বিক্রমোর্নী? 

নাটকে (নাটিকা ?) আছে £ “অনস্তরে চচরী”, "পুরশ্চচরী” প্রভৃতি । বাঞ্গালাদেশে 


মহাকবি কালিদাস ও সঙ্গগিত ৪৯৭ 


পাল ও সেন রাজস্বের সময় মঙ্গলগীতিগুলি আবার নতুনভাবে রূপারিত 
হয়। অবস্ঠ থৃষ্ীয় ১৩শ থেকে ১৮শ শতাবীকেই বাঙ্গালায় য্গলকাব্যের 
(গান) যুগ বলা যায়। তাহলেও ১৩শ শতাব্দীতে মঙ্গলকাবাগুলি বিশেধভাবে 
রূপগ্রহণ করতে পারেনি, চাক্ষুষ রূপ নিয়েছিল ঠিক ঠিক ১৬শ শতাব্দী থেকে 
এবং তখনি কাব্যরচনার মধ্যে নৃতনত্ত্ের ভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী মঙ্গল- 
কাব্যগুলি ১৬শ শতাব্দীরই অন্থ্বর্তন বললে অসমীচীন হয় ন1। মঙ্গলকা ব্য-গীতিগুলির 
আগে অর্থাৎ খুষ্ীয় ৮ম শতাব্দী থেকে প্রায় ১১শ-১২শ শতাব্দী প্যস্ত পালরাজাদের 
রাজত্বের সময়ে বাঙ্গলাদেশে নাথযোগীরা “নাথগীতিকণ' রচনা করেছিলেন । ১১শ 
শতাব্দীতে চর্ধা” প্রবন্ধের রূপ নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করলো সাধকসমাজে । 
নাথগীতিকার ভিত্তিতেই সম্ভবত চর্বাপদগীতির উৎপত্তি হয়। মঙ্গলকাব্যে্ 
গান বা মঙ্গলগীতিগুলি নাথগীতি, চর্ধা ও অন্যান্ত দেশীয় বা আঞ্চলিক গীতিরূপের 
উপাদানকে নিয়ে ছন্দ বাঁ তাল, স্থুর (রাগ) শব্বিন্তাস, বিচিত্র ধ্বনি 
( উচ্চারণভঙ্গি ) ও বিলদ্িতাদি লয় ও মন্দ্রাদি স্থানকে নিয়ে রূপায়িত হয়েছিল । 
মঙ্গলকাব্য হিসাবে শিবমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামজল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, 
কাপিকামঙগল, যঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, হুধমঙ্গল গ্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । ভারতচন্দ্ের 'অন্দামঙ্গল' ই সম্ভবত মঙ্গলকাব্যের শেষ রচনা। 
তবে মনে রাখতে হুবে যে মঙ্গলগীতি রামায়ণের যুগ (খৃষ্টপূর্ব ৪০০ ) থেকে 
কালিদাসের সময় পর্বস্ত একইভাবে অব্যাহত ছিল। বাঙ্গালায় মঙ্গলগীতির 
প্রবর্তন পূর্বন্থত্রকে ধরেই হয়েছিল। বাঙ্গালাদেশের সঙ্গীতধারার ইতিহাস 
আলোচনার সময় আমর] বিস্তৃতভাবে এ+সম্বন্ধে আলোচন1 করতে চেষ্টা করব। 
বাঙ্গালাদেশেও সঙ্গীতের বিচিত্র প্রবন্ধরূপের সন্ধান পাই। তাছাড়া অপর 
দেশেও আছে। বাঙ্গালায় চণ্তীদাস, বিদ্যাপতি, উমাঁপতি ধর প্রভৃতির সময়ে 
কীর্তনগানের পাশাপাশি পাচালীগানের যথেষ্ট নিদর্শন পাই | পাচালী সম্ভবত, 
কীর্তনেরই একটু ভিন্ম রূপ। অনেকের অভিমত যে মঙ্গলগানই পরে কাব্যগীতি 
পাচালীতে রূপাস্তরিত হু"য়ে নাটগীতির শ্রেণীতৃক্ত হয়েছিল । অবশ্য এনিয়ে 
মতভেদ আছে। ডাঃ গ্রক্থকুমার সেন উল্লেখ করেছেন £ “শ্রীরুষ্ণকীর্তন কষ 
মঙ্গল-পীঁচালী, তবে মালাধর বন্থর শ্রীরুষ্ণবিজয় অথবা যাধব আচার্ধের শ্রীুফমঙগল 
ইত্যাদির মতো পুরাপুরি পৌরাণিক পাঁচালি-কাব্য নয়। প্রাচীন যাত্রানাট ও 
পাচালীর মাঝামাঝি কূপ পাই চণ্তীদাসের এই কাব্যে । আগাগোড়া পদের 
সমক্টি, কেবল মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ক্লোকের দ্বার কাহিনীর খেই 'গীথা হুইয়্াছে। 


৪৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


জয়দেবের ঈগোবিনের এবং শ্য়দেবের নাহার ( হোড়ণ শতকের 
মধ্যভাগ ) গাখনিও কতকটা এই রক্ষম। পৌরাণিক শ্রীরফম্ষল-পাচালী 
হয় সম্পূর্ণ বরশামুলক বা 29:0:20৩, নয় বর্ণনামালাহ্থত্রে গ্রঞ্িত পদ্দাবলীর 
হাটি ।** প্রকৃতপক্ষে পাঞ্চালী-পদগান নিবন্ধ প্রবন্ধগীতিরই পরিস্তদ্ধ অথবা 
বিবতিত রূপ। পাঁচালীর আসল নাম “পঞ্চালিকাপ্রবন্ধ ৷ খৃষ্টায় ১৮শ 
শতাব্দীর বাঙ্গালার সঙ্গীতগুলি নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্তামদাস “ক্তিরত্বাকর' 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 
তাল-ধাতুষুক্ত বাঁকা মাত্র হ্ষুত্র গীত। 
ধাতু পূর্বে উক্ত উদ্গ্রাহা্দি থোচিত ॥ 
শুদ্ধ সালগের প্রায় কুত্রগীত হয় । 
ইথে অন্তাম্তপ্রাস প্রশস্ত শাহকে কয় ॥ 
ক্ষুদ্রগীত-ভেদ চারি চিত্রপদা আর । 
চিত্রকল ঞ্ুবপদ! পাঞ্চালী প্রচার | 
ক্ষুত্রগীতি চিত্রপদা, চিত্রকলা, ঞ্বপদা ও পাঞ্চালী এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত । 
পাঁচালী, পাঞ্চালী বা পঞ্চালিকা প্রবন্ধ বিষমফ্রবা-গীতির অন্তর্গত । মঙ্গলগানও 
তাই। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীহরেরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন ; *“বাঙ্গালার 
মঙ্গলগানগুলি পাচালীর অন্তত্ক্তি। কৃষ্ঃমঙ্গল, শিবমঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল,। মনসা- 
মঙ্গল সব গান একই ধরণে গাওয়া হয়।”৮ মোটকথা মঙ্গল, পাঁচালী বা 
পঞ্চালিকা, জন্তালিকা, চর্চরী বা চর্টরিকা, দ্বিপাদিক।, খগুধার-দ্বিপাদদিকা, 
বলস্তিক। প্রতি গীতি-__ফে'গুপি মহাকবি কালিদাসের পময্নে প্রচপিত ছিল তারা 
নিবন্ধ পদগীতি তথা বিপ্রকীর্ণ-প্রবন্ধগীতি | সঙ্গীত-রত্বাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে শাঙগ দেব 
ঘ্বিপদদী বা ছিপাদ্দিকা, ভ্রিপদী, চতুষ্পনী, ষটুপদী, চ্চরী, বর্ণ, গন্ প্রভৃতি প্রবন্ধগীতির 
পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস “বিক্রমোর্ধশী” নাটকের ৪র্থ অঙ্কে প্রবদ্ধগীতি ও 
মার্গনৃত্যগুলির উল্লেখ করেছেন । চতুর্থ অস্কের কতকাংশ যেমন, 
1 "€ নেপথ্যে সহঙ্জন্তা চিত্রলেখয়োঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্থিকা ) 
পিঅপহি-বিজোঅবিমন! সহিসহিআ] বাউলা সমুললবই | 
সুয়করপস্সবিঅসিঅতামরসে সরবরুস্সঙ্গে ॥ 
(ততঃ প্রবিশতি সহজন্তা চিজলেখা চ ) 
৭) 'বাঙ্গাগা লাহিত্যের ইতিহাল', ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬৯-১৭৯ 
৮1 “গ্দাবলী-পরিচয়', পৃঃ ৬ | 


মহাকবি কালিদাস ও স্্গিত 8০৪ 


চিত্র। (প্রবেশান্তরে ধিপাদিকম1 দিশোহহলোক্য ) 


গা খর খা এ 
চিত্। তো সোবি তপিলং জ্জেব কাণণে পিঅনহীং অগ্নেসঅস্তো 
উদ্বত্তীডৃদে! ইন্দো! .উব্বলী তদে] উত্বপী ত্তি কহম অহোরতাইং অদিবাছেদি 
(নভোইবলোকা ) এদিখা উ৭ নিব্বিদাধং পি উত্তঠাআরিণা মেহোদয়েণ 


অগ্নদীআরে৷ ভবিদ্সদি তি তকেমি | 
( অত্রান্তরে জন্তালিক। ) 
% ১ গং চর 


সহ। ণঈদিস। আকিদিবিসেল। চিরং * * ( প্রাচীং দিশং বিলোক্য ) ভা এহি 
উঅআহিবদ্ন ভঅদো স্জ্জন্স উবখাণং করেন্ধ। 
( অত্রাস্তরে খগুধার। ) 


(ইতি যৃছিতঃ পততি। পুনস্বিপদিকয়! উথায় নিশ্ব্য ) 
১৬ সঃ ক খা 
( অনস্তরে চর্চটরী ) 


গন্ধুম্মাইঅ মহ অরগীএহিং, বজ্জস্তেহিং পরহঅনূরেহিং ।”-_ প্রভৃতি ॥» 
এ'ভাবে 'পুনশ্চ্চরী", “পাঠন্ান্তরে ভিন্নকং, দ্বিপাদিকয়| পরিক্রম্যাবললোক্য 


৯ (নেপথ্যে নজহ্গ্ঠ। ও চিত্রলেখার প্রবেশস্থচক গীত ) 

সহজগ্নাক়্ী সবীর সহিত চিত্রলেব। প্রি্নথী উর্ববীর বিরহে উৎকন্টিতচিত্ত হ'য়ে, ধে সরোবরে 
হুর্বকিরণন্পর্শে পদ্সমসমূহ প্রক্চুটিত হ'য়ে প্রকাশ পাচ্ছে, তার তীরে বসে বিলাপ করছে ॥ 

( সহজগ্। ও চি্লেখার প্রবেশ ) ৃ 

চিত্রলেখা ৷ (প্রবেশ ক'রে দ্বিপদিক নামক গীতি গান করতে করতে চারদিকে দৃষ্টিপাত 
করে) । ধ »ং ষং 

চিত্রলেখ! ৷ রা্জবিও সেই কাননে প্রিক্সসখীকে অন্বেষণ করতে করতে উন্মততপ্রায় 'এখানে 
উবনী-_ওখানে উ্বনী' বলতে বলতে অহণিশি অতিবাহিত করেছেন। (আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত 
করে) আবার মেঘোদয় হ'ল। এই মেবদর্শনে নুখী ব্যজিদেরও উতৎকণ। বৃদ্ধি পায়। আমার 
বিবেচনায় এটাই অগ্রতীকারের লক্ষণ । ( এরপর জন্ত(লিক! )। * * 

সহজন। ৷ বার এরূপ আকৃতি তিনি কখনে। চিরহুঃখভাগ্টী হন ন|* * (পুর্ধদিকে অবলোকন 
ক'রে) অতএব এসো, উদয়চল(ধিপতি সর্ষের উপাঁনা! করি । ( এরপর খগধারা-সীতি )। 

* * (রাজার মু? ও ছিপদিকাগীতির সহিত পুনরধান ডি প* %* ( জনস্তর 
চর্চরীগীতি ) * *। 


৪১০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


চ*, “অনস্তরে খণ্ডকঃ”। “তেন খপ্ডকাস্তরে চচরী”, "ছিপদিকয়া দিশোইবলোক্য', 
'্মনস্তরে খুরকঃ', 'খুরকানস্তরে চর্চরী” “ককুভেন যড়ুপভঙ্গা১, 'বলস্তিকয! 
উপহ্যত্য জান্ভ্যাং স্থিত্বা', 'উপবিশ্ঠ চর্চরী” “থিপারদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ', 
'অনন্তরে কুটিলিকা', “ছ্বিলয়াস্তরে চচ'রী', “অন্াস্তরে অর্ধাছিচতুরত্রকঃ', "িতৃর- 
অ্রকেণোপবিশ্ত অঞ্জলিং বদ্ধা”, “কুটিলিকান্তরে চর্চরী', 'গলিতকঃ', 'জান্থভ্যাং 
স্থিস্বা” প্রভৃতি প্রবন্ধগীতি, অভিনয় ও নৃত্যের উল্লেখ আমরা কালিদাসের 
্ন্থগুলিতে পাই । 
দ্বিপদিকা, জজ্ভালিকা, খণ্ডধার প্রভৃতি প্রবন্ধগীতি । অভালিকা ও খণ্ডধার] 

ছ্বিপদিকার রূপভেদ। ঘিপদিকা! শ্রদ্ধা, খণ্ডা, মাত্রা ও সম্পূর্ণভেদে চার রফম। 
দ্বিপদিকার চারটি পদ বা চরণ ও তেরোটি মাত্রা। দ্বিপদিকার লক্ষণ যেমন, 

শ্রদ্ধা খণ্ডা চ মাত্র! চ সম্পূর্ণেতি চতুবিধা। 

ভবেদ্বিপদিকণ গীতির্ভরতেন প্রকীতিত1। 

ভবেচ্চতুভিশ্চরণৈত্বয়োদশকলাত্মকৈঃ ॥ 
খগুধারা-ছ্বিপদ্দিকায় চৌদ্টি কলা ও চারটি পাদ বা চরণের সমাবেশ থাকে। 
খগ্ডধারার লক্ষণ যেমন, 

চতুর্শিকলা যুক্তিশ্তুভিশ্চরণৈরিহ । 

থণ্তাখ্য1 দ্বিপদাগীতিঃ খগ্ুধারা! ছি সা ভবেৎ॥ 
সঙ্গীত-রত্বাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে শাঙ্গদেব দ্বিপদী বা দ্বিপদ্দিকাগীতির লক্ষণ 
দিয়েছেন, 

শুদ্ধা খণ্ড! চ মাত্রাদিঃ সম্পূর্ণেতি চতুবিধা ॥ 

দ্বিপদী করুণাখ্যেণ তালেন পরিণীয়তে । 

পাদে ছঃ পঞ্চ ভা গোহস্তে জৌন্তঃ যষ্টিদ্িতীয়কৌ ॥ 

চতুভিরীদৃশৈ: পাদৈঃ শুদ্ধ! দ্বিপদিকোচ্যতে । 

অর্ধান্তেহন্যে হ্বরানাহ: খণ্ড! শ্ঠাঙ্ছুদবয়ার্ধম] ॥ 

যষ্ঠেনৈকেন গুরুণ। মাত্রাদিপদিকা মতা । 
শুন্ধা, ধণ্ড ( খগুধারা ), মাত্রা ও সম্পূর্ণ চার শ্রেণীর ্বিপর্দী বা ছিপদিকা- 
প্রবন্ধগীতি | করুণাতালে গান করার নিয়ম। পণ্ডিত লোচন (১৭শ শতাবীর 
মাঝামাঝি ) 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থে 'করুণামালব' ও 'করুণানুহ্ব' ছন্দ ও" বৃত্তের 
পরিচয় দিয়েছেন।১* পুনরায় মানবী, চ্্রিক ধৃতি ও তার-ভেদে ছিপদিকা 


১*। রাগতরঙ্গিনী' ( খারভাঙা-সংক্ষরণ ), পৃঃ ৭২, ৯৪ 


মহাকবি কালিদাস ও সঙ্গীত 1 


চার রকম (৪1২১৭-২১৯)। পূর্বেই উন্লিখিত হয়েছে ষে চর্চরী ব! চর্চরিকানীতি 
বসস্তোৎসবে ক্রীড়াতালে গান ফর! হয়। সম্ভবত খণ্ডাগীতিকেই কালিদাস 
খণ্তিকা, খগুধারা প্রভৃতি শব্ধে উল্লেখ করেছেন | 

কালিদাস বিক্রমোর্শীতে ককুভরাগের উল্লেখ করেছেন ; “ককুভেন 
ষড়,পভঙ্গাঃ*। কালিদাসের অভিপ্রায় যে ককুভরাগের সঙ্গে ছ'রকম অবচ্ছে্ক- 
ুক্ত গীতি (অঙ্গগীতি) গান করা! বিধেয়। অভিজাত দেশীরাগ হিসাবে ককুভরাগের 
নাম মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে ভাষারাগের পরধায়ে পাই। মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন : 
“এতাস্ত ককুভে সপ্ত ভাষা জ্ঞেমা মনোহরাঃ”। ককুভরাগ থেকে উৎপরন 
সাতটি দেশীরাগ হ'ল: কাম্থোজ|, মধ্যমগ্রামিকা, সালবাহানিকা, ভাগবর্ধনী 
( ভোগবর্ধনী ?), মুহ্রী, শকমিশ্রিতা ও ভিন্রপঞ্চমী।১১ কালিদাস ককুভরাগের 
সঙ্গে যে ছ'টি অবচ্ছেদযুক্ত গীতি গান করার কথা বলেছেন সে+গুলি ককুভের 
সাতটি ভাষা তথা অঙ্গরাগের মধ্যে ছ"টি গ্রামরাগগীতি কিনা নির্ণয় কর! 
কঠিন। “ভিন্নক"গীতি গ্রামরাগের আশ্রয় ভিন্নকা বা! ভিন্নাগীতিরই নামাস্তর 
ব'লে মনে হয়। বিক্রমোর্বশীর টীকাকার ভিন্নককে “রাগ' বলেছেন । হরিবংশে 
“ড় গ্রামরাগাদিসমাধিঘুক্তাম শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে টীকাকার নীলকণ্ 
ভিন্নাকে গ্রামরাগ বলেছেন ; “যট্গ্রামাঃ স্থানানি যেষাং রাগানাং, তৈধ; 
সমাধিঃ * *। তে চ মধ্শ্ুদ্বভিন্নগৌড়মিত্রগীতরূপা:” | এখানে গ্রামরাগ- 
গীতিগুলি গ্রামরাগের পর্বায়ভুক্ত । সৃতরাং সে'দিক থেকে কালিদাস যদি 
ভিন্নক, ভিন্নক1 ব1 ভিন্নাকে রাগ হিসাবে মনে করেন তবে তাতে বিশেষ 
অসঙ্গতি দেখ] যায় না। তবে ভিন্নকা বা ভিন্ন! হ'ল গ্রামরাগগীতি তথা রাগগীতিই । 
কালিদাস ছ'টি গ্রাম ও গ্রামরাগ সম্বন্ধে অবশ্যই সচেতন ছিলেন । . থৃষ্টীয় ৭ম 
শতাবীতে কুডিমিয়ামালাই প্রস্তরলেখামালায় সাতটি গ্রামের উল্লেখ সে'কথাই 
প্রমাণ করে। জন্তালিকা, বলন্তিকা প্রসৃতি গীতিগুলিরও তখন প্রচলন 
ছিল। এই গীতিগুলির অবশ্য সঠিক পরিচয় পাওয়া কঠিন। কালিদাস 


১১। কাম্বোলা প্রথম! জেয়। মধামগ্রামিক। মতা! | 
সালবাহানিক] চৈব তদস্তে তাগবর্ধনী ॥ 
পঞ্চমী মুহরী জেরা! ফী চ শকমিশ্রিত|। 
প্রযোক্তবা। শ্রবত্ষেন সপ্তমী ভিন্নপঞ্চমী 
এতান্ত ককুতে সপ্ত ভাষ| জয়! যনোহরাঃ। 
-বৃহদেশী। (ত্রিবাক্রস ), পৃঃ ৬০৬ 


৪১২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


গালিতক' অভিনয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। নন্দ্যাবর্ত,। চতুরশ্র, খুরক প্রভৃতি 
নৃত্যেরও তিনি নামোল্লেখ করেছেন । শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকরে নন্দ্যাবর্ত, চতুরন্্ 
প্রভৃতি নৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলি একপার্থগত নৃত্যশ্রেণীর অস্তর্গত। 
নন্দ্যাবর্তের উল্লেখ ক'রে শাঙ্গদেব বলেছেন, 


অস্তৈব চেচ্চরণয়োরন্তরং স্তাত্যড়ঙ্কুলম্‌। 

বিতত্তিমাত্রমথবা নন্দ্যাবত্যং তদোদিতম্‌ ॥ 
নন্দ্যাবর্ত-নৃত্যে উভয় চরণের স্থিতি ছ' আঙ্গুলির ব্যবধানে থাকে । নন্্যাবত্যের 
সঙ্গে চতুরশ্র-নৃত্যের পারম্পরিক সম্পর্ক আছে। শাঙ্গদেব চতুরন্রের পরিচয় 
দিয়েছেন, 


নন্দ্যাবর্তম্য চেদজ্বে-ঢার্ভবেদষ্াদশাঙ্ুলম | 

অস্তরং চতুরৈঃ স্থানং চতুরম্রং তদোদিতম্‌ ॥ 
কালিদাস যে "অশ্ানস্তরে অর্বছিচতুরশ্রকঃ*-_অর্ধদ্বিচতুরম-নৃত্যের উল্লেখ করেছেন 
তার অপর নাম 'নন্যাবর্তাপর” কেননা নন্দ্যাবত্য-নৃত্যে শিল্পীর ছ' আঙ্গুলি 
পরিমিত স্থান দূরত্তে ছু'টি চরণের স্থিতি থাকে, আর চতুরন্রে তার তিন গুণ বা 
আঠার আঙুলি পরিমিত স্থান দূরত্বে থাকে । স্থৃতরাং যে নৃত্যে ছু'টি চরণের স্থিতি 
বারো আঙ্গুলি পরিমিত স্থানের দূরত্বে হয় তাকে অর্ধদ্বিচতুরশ্র (১৮-৯-:৯+৩ 
স্" ১২) ব| নন্দ্যাবত্যপর (৬ ৮২. ১২) নৃত্য বলে । কালিদান নৃত্য, গীত, বাস্য ও 
নাট্য কলায়-পারদর্শী না হ'লেও চাক্ষুষভাবে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের তত্ব 
তিনি জানতেন । তা'ছাড়। নাটকে তিনি শাস্ত্রীয় নৃত্য-গীতের উল্লেখ করেছেন। 

কালিদাস 'রঘুবংশ'-কাব্যে ( ১৯শ সর্গে) বেধু বীণা ও আঙ্গিকান্দি অভিনয়ের 

কথা উল্লেখ করেছেন। বাণ] ও বেণু সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন ভারতীয় বাগ্ঘন্তর। 
বৈদিকোত্বর ক্লযাসিক্যাল যুগে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের সঙ্গেও এ'ছুটি বাগ্যন্ত্রের 
সহযোগ থাকত, কিন্তু নাট্যব্দ বিধি ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচিত হবার আগে 
বৈদিক যুগে সামগানের সহকারী হিসাবে বেধু ও বীণার উল্লেখ আমর! বৈদিক 
সাহিত্যগুলিতে পাই । কালিদাস বেণু ও বীণার উল্লেখ করেছেন, 


বেণুনা দর্শণপীড়িতাধর। 
বীণয়। নখপদান্ষিভোরবঃ | 
শিল্পকার্য উভ্তয়েন বেজিতান্তং 
বিজিন্ধনয়ন! ব্যলোভয়ন্‌ ॥ 


মহাকবি কালিদাস. ও সঙ্গীত ৪১৩ 


অঙ্গনত্ববচনাশ্রয়ং মিঃ 
স্রীযু নৃত্যমুপধায় দশয়ন্‌। 
স প্রয়োগনিপুনৈঃ প্রযোক্ভৃভিঃ 
সপ্রঘর্য সহ মিত্রসযিধো ॥ 

কালিদাস বীণাকে '“বল্পকী” নামেও অভিহিত করেছেন । অবশ্য বল্পকী ঝীণার 
একটি রূপভেদ। কালিদ।সের বর্ণনা হ'ল : “রাজ। অগ্রিবর্ণ অধর দ্বার] নর্তকীদের 
অধর দংশন করতেন ও নিঙ্জ নখ দ্বারা তাদের বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত ক'রে 
দিতেন। স্থতরাং দষ্ট অধর ছার] বেণুবাদন ও ক্ষতবিক্ষত বক্ষদেশে বীণাস্বাপন 
করতে তাদের কষ্টবোধ হ'লেও তারা কুটিল কটাক্ষ নিয়োগ ক'রে রাজার প্রতি 
অনুরাগ দেখাত, আর তাতেই অগ্নিবর্ণের চিত্ত অভিভূত হ'ত। রাজা নিভৃতে 
নর্তকীদের আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্বিক এই তিন রকমের অভিনয়ে শিক্ষিত 
করেছিলেন । যখন তারা রন্ধুগণের সমক্ষে শিক্ষার পরীক্ষ1 দিত তখন প্রয়োগ- 
কলাবিশারদ নাট্যাচার্ধদের সঙ্গে রাজার ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হ'ত) এ'থেকে 
বোঝ! যায় কালিদাস শাস্্ীয় বিশ্তুদ্ধ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।' 

মুনি ভরত চার রকম অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন : “আঙ্িকো 
বাচিকশ্চৈব আহাধঃ সাত্বিকম্তথা” (৬৯)। আঙ্গিকাভিনয় শারীর, মূখক্জ ও চেষ্টারুত- 
ভেদে আবার তিন রকম। এছাড়া শাখাঙ্গ ও উপাঙ্গ এই ছু'রকম বিভাগও 
আছে। শির:, হস্ত, কটা, বক্ষঃ, পার্খ ও পাদ এই ছ'টি অঙ্গের নাম ষড়ঙ্গ এবং 
এগুলি নাট্যের উদ্দেশ্তে “সংগ্রহ” । ভরত নাট্যশাস্তের ৮ম অধ্যায়ে ( কাশী- 
সংস্করণ ) আঙ্গিকাদি প্রধান চারশ্রেণীর অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন । কালিদাস 
রঘুরংশে আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্বিক এই তিন রকম প্রধান বিভাগের কথা উল্লেখ 
করেছেন, আহার্ধাভিনয় সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। অভিনয়দর্পণকার নন্দিকেশ্বর 
ভরতের মতো! চার রকম অভিনয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন £ “চতুর্ধাভিনযত্যত্র” | 
হার, কেয়ুর, বেশ প্রভৃতির ছার! শরীরকে ভূষিত করার (সাজানোর ) নাম 
'আহার্ধ অভিনয় | এর দ্বারা নট ও নটার কৃত্রিম শোভ। বাড়ে মাত্র । ফা 
শরীরের স্বাভাবিক ব! প্রান্কৃতিক সৌন্দর্ধ নয়, বেশভূষার সাহায্যে স্থষ্টি হয়, তার 
নামই “আহীর্ধ, নৈসর্গাক সৌন্দর্যের পুজারী মহাকবি কালিদাস নিশ্চয়ই নকল 
সৌন্দর্যের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই ভরতের উল্লিখিত প্রধান চার রকম অভিনয়ের 
বিষয় বিদ্িত থাকলেও আহীার্ধকে তিনি অপরিহার্য শিক্ষার বস্ত হিসাবে গ্রন্থণ 
করেন নি। 


৪১৪ . সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


কালিদাস 'মালবিকার্িমিত্র নাটকে উপগান ও অঙ্গহারাদিসমধিত নৃতোর 
কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মালবিকামিমিতের ২য় অঙ্কে 'বলেছেন ঃ 
“উপগানং কৃত্বা চতুষ্পদবন্ত গায়তি”। এই উপগানের প্রসঙ্গ তিনি শমিঠা-্কত 
চতুষ্পদা' বা চারটি খণ্ড বা অধ্বযুক্ত নাটকে উল্লিখিত ছালিক্যগীতির সম্পর্কে 
উল্লেখ করেছেন ব'লে মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্কটির হুচন] হল : গীত-রচনা শেষ 
ক'রে আসনে উপবিই বয়ন্তসহ রাজ এবং ধারিণী, পরিত্রাজিকা ও পরিজনগণের 
গ্রবেশ।১২ নাট্যাচার্ধ হবার যোগ্যতা! বিষয়ে আলোচনার পর গণদাস প্রবেশ 
ক'রে বল্লেন; “দেব, শমিষ্ঠায়াঃ কৃতির্লর়মধা! চতুষ্পদাস্তি। তন্তান্ত ছলিক- 
প্রয়োগমেকমনা দেব: শ্রোতুমর্থতি”। চতুষ্পদা-নাটকে 'ছলিক'-শব্দের অর্থে 
ছালিক্গান। “হরিবংশে সঙ্গীত, আলোচনায়, ছালিক্যগান সম্বন্ধে আমর! 
আলোচনা করেছি। হরিবংশকার ছালিক্যক্রীড়ার প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর গানের 
উল্লেখ করেছেন। হরিবংশে আছে £ শ্ছালিক্যগান্বর্বমথাহ্ৃতাঞ্চ” “ছালিকাগান্বর্ব- 
মুারাবুদ্ধি+, “ছালিকাগান্বর্বমুদ্লারকীতিঃ”, 'ছালিকাগান্বর্গগুণোদয়েষু* প্রভৃতি । 
সর্বত্রই প্রায় ছালিকোর সঙ্গে গান্ধর্'-শব' সম্পর্কযুক্ত । "গান্র্ব অর্থে “গান? 
( বৈদিকোতর মার্গগান )। স্থতরাং ছালিকা যে মার্গশ্রেণীভূক্ত অভিজাত গান 
তা বোঝা যান্ন। এ'টি নাট্যগীতি ব| অভিনয়ের উদ্দেশ্টে গান। বর্তমানকালের 
রাগমালার ( রাগমালাগীতি ) মতে] ছ'টি গ্রামরাগে লীলায়িত ক'রে ছালিকাগান 
গাওয়া হ'ত। অর্থাৎ মধ্যাঁ, শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়৷ (বা গোঁড়ী ), মিশ্র! ও গীতিরূপ! 
এই সাতটি গ্রামরাগের সমাবেশ দিয়ে ছালিক্যগীতি পরিবেশন করা হ'ত । মতঙ্গ 
প্রভৃতির মতে গ্রামরাগ-গীতিগুলির নাম ও সংখ্যা! আবার ভিন্ন ভিন্ন তা পূর্বেই 
উল্লিখিত হয়েছে।১* হরিবংশে উল্লিখিত ছ'টি গ্রামরাগের লঙ্গে মতঙ্গের 
উল্লিখিত সাতটি গ্রামের আসলে কোন অসঙ্গতি নাই, কারণ কৈশিক ও কৈশিক- 
মধ্যম গ্রামরাগ-দু'টি একইগ্রাম ( মধ্যমগ্রাম ) থেকে স্থষ্ট, উভয়ের মধ্যে পার্থকা 
বিশেষ নাই। ছালিক্যের (কালিদাস-উল্লিখিত "ছলিক") প্রসঙ্গে হরিবংশকার 
উল্লেখ করেছেন, 

শক্যং ন ছালিক্যম্ৃতে তপোভিঃ স্থানে বিধান্তথ মৃদ্ছনান্থ ॥ 
ষড় গ্রামরাগেষু চ তত্র কার্যং তন্তৈকদেশাবয়বেন রাঁজন্‌। 


প্র পরব পপর 


১২। “(ততঃ প্রবিশতি সঙ্গীতরচনায়াং কৃতায়াম[সনস্থঃ সবয়ন্তে। রাজা, ধারিনী, পরিব্রাজিকা» 

বিভবতশ্চ পরিবারঃ )।” ' 
১৩। পৃষ্ঠ| ১২৯ ভ্রষ্টব্য। 
১৪। পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩ ভষ্টব্য। 





মহাকবি কালিদাস ও সঙ্গীত ৪৯৫ 
এই ষয়ুগ্রামরাগে মুনা, লয়, তাল, রস ও ভাবের সমাবেশ থাকত, আর থাকত 
বীণা, বেধু স্বাঙ্গা্ি বাগ্ঘবন্্ের সহযোগ । হরিবংশে ছালিক্যের সহকারী বাস্তবন্তের 
উল্লেধ ক'রে বল। হয়েছে; 'জগ্াহ বীণামথ নারদস্ত', 'ম্ববঙ্গবাস্ভানপরাতশ্চ 
বান্ান্‌, প্রস্তুতি । অভিনয়বিশেষজ্ঞা! নর্তকীরা এর উদ্দেস্টে আপারিতাদি ( নাট্য-) 
বৃত্যেরও (আসারিতগান নয়) অনুষ্ঠান করত। কালিদাস যে “চতুষ্পদা, 
নাটকের কথ! উল্লেখ করেছেন তা মুনি ভরত-উল্লিখিত নর্তকী প্রবেশ, আসারিত- 
বুত্যের উদ্দেস্তে অভিনয়, তালের অনুগত অঙ্গহার-প্রদর্শন ও দেবতাচিহ্ন্ূপ 
বৃত্য এই চার রকম অভিনয়াঙ্গ হ'তে পারে । টীকাকার নীলক ( হরিবংশে ) 
এর প্রপঙ্গে উল্লেখ করেছেন £ “ভরত্তো মুনিশ্চতুবিধমাসারিতং নৃত্যবিধাবুপদি- 
দেশেতি। প্রথমং নর্তকী প্রবেশঃ, ততশ্চাসারিতার্থাভিয়ং নাট্যং, ততস্তালান্ু- 
গত্যাঙ্গাহরণং ততে] দেবতাচিহ্ৃরূপেণ নৃত্যম্‌। এবং চতু্ঘপ্যভিসারেযৃক্তম্” । 
প্রন্তুতপক্ষে অভিনয়ের নায়িক1! হিসাবে মালবিকারই প্রথমে আগমন 
হয়েছিল। কালিদাস উল্লেখ করেছেন £ “মালবিক1 গীতাস্তে নিক্ষান্তমারন্ধা”। 
কিন্তু এই মালবিক1 নতকী ছিলেন কিন? এর উত্তর রাজা অগ্নিমিত্রের ভণিতায় 
বেশ স্থুম্প্। অগ্নিমিত্র মালবিকার উদ্দেশ্তে নিজে নিজে (স্বগত ) বলেছেন, 


দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকাস্তি বদনং বাহ্‌ নতাবংসয়োঃঃ 
সংক্ষিপ্ত নিবিড়োনতস্তনমূরঃ পারে প্রমুষ্টে ইব। 
মধ্যঃ পাণিমিতোইমিতঞ্চ জবনং পাদাবরালাঙ্কুলী, 
ছন্দে! নর্তয়িতুর্ধণৈব মনসি শ্লিষ্টং তথাস্তা বপুঃ ॥ 


মালবিকার এই দেহসৌষ্টব, বূপলাবণ্য ও নৃত্যনৈপুণ্য তাকে অভিনয়ের উত্তম 
পাত্রী-রূপেই প্রতিপন্ন করে। তিনি স্থচতুরা নৃত্যকুশল নায়িকা । মালবিকার 
এই বর্ণনার সঙ্গে অভিনয়দর্পণ ও সঙ্গীত-মকরন্দের উত্তম পাজ্রলক্ষণের যথেষ্ট মিল 
আছে। নন্দিকেশ্বর পাত্রলক্ষণের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, 


তন্বী রূপবতী শ্াম। পীনোরতপয়োধর! ॥ 
প্রগল্ভা সরল! কাস্তা কুশলা গ্রহমোক্ষয়োঃ। 
বিশাললোচন]৷ গীতবাগ্তালাহ্নবতিনী ॥ 


রা গাঁ রা ক 


এবং বিধগুণোপেতা নর্তকী সমুদীরিতা ॥ 


৪১৬ রি সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ' 
নারদ ( ২য়) সঙ্গীত-মকরদ্দেও অনুরূপভাবে পান্রলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন $ 


আবালতারুণ্যবিদগ্ধযৌবন! 
বিদ্বাধর] শোভিতচন্দ্রিকাননাঃ | 
পীনোগ্নতোত্,ঙগকুচাভিশ্শোভিতাঃ 
সকঞ্চুক1 রত্ববিচিত্রভূষণাঃ ॥ 
সা সী রঃ স 
অঙ্গেনালম্বয়েদ্গীতং হস্তেনার্থৎ প্রদর্শয়েৎ। 
নেত্রাভ্যাং ভাবয়েন্তাবং পাদাভ্যাং তালনির্ণয়ঃ ॥ 
সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদ (২য়) অবশ্ত অনেক পরেকার যুগের গুণী। কিন্ত কালিদাস 
নায়িক! ব! নর্তকীর বর্ণনায় ভরত ও নন্দিকেশ্বরকেই সম্পূর্ণভাবে অন্ুপরণ করেছেন 
ব'লে মনে হয়। ভরত নাট্যশাস্ত্রের (কাশী-সংস্করণ ) প্ররুতিবিচার নামক ৩3শ 
অধ্যায়ে পাত্রপাত্রী-লক্ষণের পরিচয় দ্িয়েছেন। কালিদাসের “চতুষ্পদ” বা 
“উপ্পদ' নাটকের প্রথমাঙ্গ সে নর্তকীপ্রবেশ একথা সম্ভবত প্রমাণিত হয় এবং 
এথেকে নাট্যকল] সম্বন্ধে কালিদাসের সথচার অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
পূর্বোক্ত "উপগান” সম্বন্ধে কালিদাসের বক্তব্য কিন্তু পরিষ্ফুট নয়। কোন 
প্রধান গানের পর অঙ্গগান হিসাবে উপগান গাওয়ার রীতি ছিল। কিন্তু 
কালিদাস এখানে প্রধান কোন গীতির কৃথ] উল্লেখ করেন নি। 
কালিদাস নৃত্য-গীতপারদখিনী মালবিকার নৃত্য-নৈপুণোর উল্লেখ ক'রে 
নিজের সুমাজিত বলাজ্ঞানেরও পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস সুন্দরী নর্তকী €) 
মালবিকার দেহভঙ্গি ও নৃত্যছন্দের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, 
(১) বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং স্যন্ত হস্তং নিতঘ্ে, 
কৃত্বা শ্ামাবিটপসদৃশং স্বস্তমুক্তং ছিতীয়ম্‌ । 
পাদান্ষ্ঠালুলিতকুস্মে কুট্িমে পতিতাক্ষং, 
নৃত্যাদন্তাঃ স্থিতমতিতরাং কাস্তমবজায়তার্ধম্‌ ॥১৫ 


১৫ | দেহ নিশ্চল ব'লে এর (মালবিকার ) মণিবন্ধে। বলয় স্থিরভাবে শোভ। পাচ্ছে । এর 
বামহন্ত নিতন্বদেশে স্থাপিত, শ্যামালতার মতে! দক্ষিণহত্ত শিথিলভাবে বিলম্বিত । দক্ষিণ-চয়ণের 
অঙ্ুষ্ঠ দ্বার! পুষ্পবিভ্ৃত মণিময় নৃত্যমণ্ডপে পতিত কুহুমরাশি অপসারিত হচ্ছে। এর চকষুদু'টি 
ভূমির দিকেই নিবিষ্ট । চরণ থেকে নাভি পর্যন্ত দেহের অর্থভাগ সরল ও আঁয়ত। এ'ভাবে অবস্থান 
করাতে অতীব চারদশনের হাতি হয়েছে । 
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(২) জঙ্গৈরস্তনিছিতবচনৈঃ সুচিতং সম্যগর্থঃ 
পাদন্তাসো লয়মুপগতন্তময়ত্ং রসেবু। 
শাখাযোনিমু দুরভিনয়ন্ত্িকল্লান্বুতৌ। 
ভাবে! ভাবং তুদদতি বিষয়ান্রাগবন্ধ: স এব ॥১* 
কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুন্তল” নাটকেও সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য । 
নাটকের প্রস্তাবনায় স্থত্্ধর নটীকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন £ “আর্ধে, সঙ্গীত 
ব্যতীত এ'সভায় শ্রতিহ্থকর আর কি করণীয় আছে? নটী উত্তর করল: 
“তবে কোন্‌ খতু অবলম্বন ক'রে সঙ্গীত (গান) করব?” সূত্রধর বল্লেন £ “আর্ধে, 
আগতপ্রায় গ্রীষ্মধতু অবলম্বন ক'রে সঙ্গীত আরম্ভ কর? । নটা “তথাস্ত' ব'লে 
, গান আরম্ভ করল | গানটি হ'ল £ 


কেশর কিগ্রন্ক যার, অতিশয় স্থৃকুমার 
যাহে বসি অলিগণ করিছে চুম্বন। 

এ' হেন শিরীষ ফুল, তুলিয়া প্রমদাকুল, 
করিতেছে ধীরে ধীরে কর্ণের ভূষণ ॥১৭ 


এ'সম্বদ্ধে কালিদাসের নিজন্ব ললিত ভাষা হ'ল £ 

॥“নত্রধর | কিমন্তদস্তা: পরিষদ: শ্রুতিপ্রসাদনতঃ করণীয়মন্তি | 

নটী। অধ কদমং উপ উদ্ুং অধিকারঅ গাইস্সম্‌ ? 

সুত্রধর । আরে! তদিমমেব তাবদচিরপ্রবৃতমুপভোগক্ষমং গ্রীক্মসময়মধিকৃত্য 
গীয়তাম্‌। সম্প্রতি হি * *। 

নটা। তহ। (ইতি গাম্মতি) 


ইসীসিচ্দ্বিআাইং ভমরেহিং স্থুউমারকেসরসিহাইং 
আদংসঅস্তি দঅমাণা পমদাথো সিরীসকুন্থমাইং ॥ 


১৬। মুখে কোন কথ (শব্দ) উচ্চারিত ন। হ'লেও অঙ্গাদির ভঙ্গি (হন্তাদিকরণ) দ্বার! সকল 
অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে। পদবিক্ষেপ সর্বদা লয়নঙ্গত, রস সন্বন্ধেও তন্ময়ত। লক্ষ্য কর! যায়, অভিনয় 
অতিশয় কোমল ও মৃকুমার দর্শন, কেনন। নৃত্যের সময় হত্তের ছারাই তার মান নির্ণাতি হচ্ছে। 
অভিনয়ের সমগ্র যে ধরণের বিচিত্র অঙ্গভঙজির প্রয়োজন (হাব-ভাব-দৃষ্টি প্রভৃতি ) সে'গুলি সমন্যই 
যখাবথভাবে নিপন্ন হ'চ্ছে। এরূপ (নৃত্যগীতাদিসহ ) অভিনয় প্রত্যেক মানুষেরই অন্ুর/গ 
আকর্ষণ করে। 

১৭1 সত্যচরণ শাস্্রী-সম্পাছিত 'কালিদাসের গ্রস্থাবলী', পৃ ৮১৩ ৎ 

২৭ 


৪১৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


কৃত্রধর। আর্ধে! সাধু গীতম্‌। অহ! রাগাপন্চিত্ব-চিততরৃত্তিরালিখিত 
ইব বিভাতি.সর্বতো রঙ্গঃ।* +*”। 


কালিদাস “অভিজ্ঞানশকুস্তল” নাটকের প্রস্তাবনায় ভারতীয় সঙ্গীতের অনেক 
তৰকথার যে আভাল দিয়েছেন তা মর্মগ্রাহী-মাত্রেই বুঝবেন । প্রথমে- লক্ষ্য করার 
বিষয় খৃষ্টান ১ম-_ওর্ঘ শতাব্ধীর সমাজে 'রাগ' শব্দটি ও তার রঞ্জনাশক্তিবিশিষ্ট গুণ 
বা সার্থকতা! ছিল কিনা। অনেকের অভিমতে মুনি ভরত নাকি লোকের মনোরঞ্চনী 
শক্তি বা ধর্মবিশিষ্ট 'রাগ” শব্দটি তার নাট্যশান্তে ব্যবহার করেন নি। কিন্তু তা 
ঘে সত্য নয়, নাট্যশাস্তে সঙ্গীতের আলোচনায় আমরা বিশ্লেষণ করেছি। শুধু 
নাট্যশান্্কার ভরত কেন, শিক্ষাকার নারদও (১ম) 'রাগ'-শব্টি গ্রামরাগপর্ধায়ে 
উল্লেখ করেছেন £ “নিপততি মধ্যমরাগে”, কিংবা “তানরাগস্থরগ্রামমৃছনানাং 
তু লক্ষণম্”। অবশ্ঠ মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে ভরতের প্রতি অভিযোগ করে বলেছেন : 
"রাগমার্গশ্ত যদ্‌ রূপং যন্্োক্তং ভরতাদ্দিভিঃ । নিরুপ্যতে তদস্মাভিঃ*, কিন্তু 
মতঙ্গ লক্ষ্য করলে বোধহয় দেখতেন যে রামায়ণকার বাল্সিকী শুন্ধ-সগ্ডজাতিগানের 
প্রসঙ্গে রাগ' শব্টি বাবহার না! করলেও জনচিত্তরঞ্জনকারী স্থুর তথা স্বরসন্দর্ভের 
কথা উল্লেখ করেছেন ও এসম্বদ্ধে রামায়ণে সঙ্গীতের আলোচনায় উল্লেখ 
করেছি। মহাকবি কালিদাস যদিও “অনুরাগ” অর্থে রাগ-শব্দটি ব্যবহার করেছেন 
তাহলেও সাঙ্গীতিক শব্ের সার্থকতা সেই 'রাগ'-শবটিতে যে নিহিত তা! 
গুশীমাত্রেই শ্বীকার করবেন। তিনি একবার উল্লেখ করেছেন “শ্রুতিপ্রসাদনতঃ” 
ও দ্বিতীয়বার প্রাগাপহ্ৃচিত্তচিত্ববৃত্বিরালিখিত ইব বিভাতি”। যে ব্বরসন্দর্ড 
মানুষের কেন-_সকলের চিত্তকে রঞ্জিত বা আনন্দরমে আপ্লুত করে তাকেই 
রাগ” বলে। রাগ সম্বন্ধে মতঙ্গের বিবৃতিও তাই £ "রঞ্জকে। জনচিত্তানাং সচ 
রাগ উদ্াহৃতঃ* কিংবা “রঞ্জনাজ্জায়তে রাগে বুৎ্পত্তিঃ সমুদাহতা” | স্থৃতরাং 
ভরতের ও ভরতের সমকালীন সঙ্গীতগুণীদের বিরুদ্ধে কালিদাসোত্তর সঙ্গীতশাস্থী 
মতঙ্গের ( খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী ) অভিযোগ করার কিছু নাই। 

ঘ্বিতীয়_-উল্লেখযোগ্য যে নটী যখন জিজ্ঞাসা করলে কোন্‌ খতু অবলম্বন 
ক'রে গান (সঙ্গীত ) করবে (“অধ কদমং উপ উদুং অধিকরিঅ গাইস্সম্‌??) 
তখন কালিদামের সময়ে জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও অভিজাত দেশরাগঞ্চলি যে 
নির্দিষ্ট খতুতে ও সময়ে (প্রহরে) গান কর! হ'ত তাবোবাযায়। ভরত 
নাট্যশাস্তে জাতিরাগগুলির রসপ্রয়োগ ছাড়া (২৯শ অধ্যায়) গানের সময়ের 
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কথা উল্লেখ করেন নি, কিন্ত প্রাবেশিকী, নৈক্ষামিকী প্রভৃতি পাচটি এ্বাগানের 
বেলায় রসের সঙ্গে নির্দি সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন । যেমন--- 
প্রাবেশিক্যাশ্য়ো যে চ পূর্বান্ে চৈব তে স্বতাঃ। 
নক্তংদিবসমূখাস্ত নৈক্কামিক্যাশ্চ কালজাঃ ॥ 
সাম্যাঃ পূর্বাহকালে তু মধ্যাহে দীগ্তসংশরয়াঃ | 
অপরাছে তথ! মধ্যাঃ সন্ধ্যায়াং করুণাশ্রয়াঃ ॥১৮ 
ভরতোত্বর ভারতীয় সমাজ ভরতাদির অশ্নুবর্তী হয়ে সঙ্গীতের মকল উপাদান 
বিধি-নিষেধসহ গ্রহণ ও অনুশীলন করত। কালিদাসও সেই সবের অনুসরণ 
ক'রে কাব্যে ও নাটকে সঙ্গীতের বিষয় আলোচন! করেছেন ব'লে মনে হয়। 
অভিজ্ঞানশকুস্তলের প্রস্তাবনার শেষ পর্যায়ে কালিদাস সাঙগীতিক 'রাগ'-শব্দটি 
প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহীর করেছেন দেখ] যায় ঃ 
তবাম্মি গীতরাগেণ হরিণ] প্রসভং হৃতঃ। 
এষ রাজেব দুম্ন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥ 
“মহাবেগগামী হরিণ দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হ'য়ে রাজা দুম্মস্ত যেমন মুখ হয়েছিলেন, 
আর্ধে! তোমার গীতমাধুর্ধে আমিও তেমনি মুগ্ধচিত্ত হয়েছিলাম” । এখানে 
গীতরাগেণ' শব্দটির পরোক্ষ অর্থ 'গীতমাধূর্ষ”, কিন্ত অপরোক্ষভাবে এর অর্থ হবে £ 
রাগাশিতগীতেন' বা 'রাগাহ্বিদ্ধেন গীতেন”, অর্থাৎ 'রাগযুক্ত বা রাগসম্পৃক্ত 
গানের দ্বার আমি মুদ্ধচিত্ত হয়েছি । এখানে স্থত্রধর নটার গানে রাগের 
পরিপূর্ণ বিকাশ ও তার রগ্রনাশক্তি চিত্তকে হরণ করতে সক্ষম হয়েছিল 
এ'কথাই প্রশংসাচ্ছলে বলতে চেয়েছে।১৯ স্বত্রধর উপলক্ষা, কালিদাসেরই 
এটি অন্তরের কথা। 
১৮। নাট্যাশান্্র ( কাশী-সংস্করণ ) ৩২।৩৮৯-৩৯০ 
১৯। অনেকে 'তবান্মি গীতরাগেণ * * সারঙ্গেনাতিরংহ্সা' প্লোকটির “সারঙ্গেণ' শবের ব্যাখ্যা 
কয়েন 'সারঙ্গরাগ' এবং এ'থেকে ভার! প্রমাণ করেন যে কালিদাসের সময়ে (খষটপুর্ব ১**-_খুটীয 
$০* বা ৪৫* শতাব্দী) সারঙ্গরাগ ভারতীয় সমাজে জন্মলাভ করেছে । এ' অর্থ ই অধ্যাপক 
জি, এচ.. ক্াশীডে একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বজেছেন £ “* * সত 091 
98:61 989 1786 175 22615 5028 10 4017177870-52150174151 ৪৪ ০৪3৫ 
30 025 381576 56৪. 2:70. 28707510080 005 288৪. ০০011010559 6০ 05 60৩ 
58115 120 20৫10 85 9150 41 50216 02]. 1115 0978 ০6 13178196) 1511055, 
10565568০1৪ 15956 0 815817505% 118176 876০ 605 00153506025” (৮305 
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কিন্তু অধ্যাপক রাণাডের বন্তব্য শুধু কষ্টক্পনাপ্রস্ৃত নয়__-অযোঁক্তিক এবং অনৈতিহাসিকও। 


৪২০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


পরিশেষে উন্লেখযোগ্য যে কালিদাসের সময়ে গানগুলি প্রবন্ধপর্যায়তৃক্ত 
ছিল। উার আগে শিক্ষাকার নারদ (১ম), ভরত, কোহল, যািক, দত্তিল, 
শাগ্ডিলা, নন্দিকেশ্বর সকলেই সমাজে নিবদ্ধ প্রবন্ধগানের পরিচয় দিয়েছেন। 
দেশীরাগগুলি তখন অভিজাত পদমর্ধাদ1! লাভ করেছে । ডাঃ শ্রীস্ৃকুষার সেন 
তার “বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন; “বহুকাল ধরে 
কালিদাসের বিক্রর্মোবশী-নাটিকার . র্থ অঙ্কের গানগুলিতে অপভ্রংশাশ্রিত 
সমসাময়িক লোকসাহিত্যের বোধকরি সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শন রয়ে গেছে। 
গানগুলি তালের নাচের সঙ্গে গাওয়ার নির্দেশ আছে নাটিকাঁটিতে। এই 
তাল-নাচের নামগুলি প্রাদেশিক সাহিত্যেও চলে এসেছে নাচের তালের গানের 
ছন্দের অথবা রচনার বিশিই ভঙ্গি হিসাবে । “ছিপাদিক' হয়েছে “দোহা», 
“চর্চরিক? হয়েছে াচরি”, “জন্তলিকা” ( জন্তালিকা ? ) হয়েছে “ঝুমুর” ও “ষটুপদী 
হয়েছে ছিগ্নয়*”। প্রাচীন প্রবন্ধগীতি পঞ্চালিকাও তার আদিরূপ পুতুলনাচের 
সঙ্গে সম্পকিত এবং তা আজও বাঙ্গালার সমাজে 'পাচালি' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে 
আছে। কাজেই বহু অভিজাত প্রবন্ধগান আজও পল্লীর সমাজে লোকসাহিত্যের 
নাম নিয়ে বেচে আছে। 


কেননা! “সারঙ্রেনাতিরংহসা” শব্দগুলির হুম্পষ্ট অর্থ 'মহাবেগগামী হরিণ দ্বার! আকুষ্টচিত্ত'__সারঙ্গরাগ 
বা 'মধামাদি-সারঙ্গ' নয়। তা'ছাড়া ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলন করলে দেখা যায় ভরতের 
সময় তো দুরের কথা, খৃষ্ীয় ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে বসন্তরাগের মতো! সারঙ্গরাগেরও আদৌ সৃষ্টি হয় নি। 
আর সারঙ্গরাগের খাতিরে যদি “সারঙ্গেণ' শব্দটির প্রত্যক্ষ ও সরল অর্থকে বিকৃত ক'রে 
'সারঙ্গরাগেণ অর্থ করা যাঁর তবে কালিদাসের সময়কে সঙ্গীত-রত্বাকরকার শাঙ্গদেবেরও 
(১৩শ শতাব্দী ) পরবর্তা সময়ে নির্দিষ্ট করতে হয়,_য1 সম্পূর্ণ অসংগত ও অযৌক্তিক । তারপর 
অধ্যাপক র্বাণাড়ে যে উল্লেখ করেছেন “০: 21 1599 ০৫ 31587/596% 11817 ৫0 0০ 0 
11656060851) তাই বা লঙ্গত হয় কিভাবে। সারঙ্গ কিংবা মধ্যমার্দি-সারঙ্গরাগ সঙ্গীত- 
রঙ্কাকরেয় তালিকায়ও পাওয়া যায় না। কাজেই অধ্যাপক রাপাডের সিদ্ধান্ত মোটেই সমীচীন 
হয় নি ব'লে আমাদের ধারণ। । শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্ধে কুমার গলোপাঁধ্যায়ও অধ্যাপক রাণাডের 
অভিমত স্বীকার করেন দি । তিনি অধ্যাপক ব্বাাডের অঙঙ্গতিটি ভিন্নভাবে প্রমাণ ক'রে বলেছেন £ 
“836 00110 65 71055, (60. (55. 17156901506 0175 €৮0161010 ০৫ 0176 
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শুদ্রকের মৃচ্ছকটিক্ষে সঙ্গীত ৪২১ 
॥ শুদ্রকের স্থচ্ছকটিকে সঙ্গীত ॥ 


শত্রকের 'শবচ্ছকটিক'-নাটক দৃষ্তকাব্যের পর্যায়তৃক্ত ছিল। ম্মুচ্ছকটিক” নাটকটি 
যদিও সঙ্গীতগ্রন্থের অস্তভুক্ত নয় তবুও সঙ্গীতের উপাদান তার মধ্যে পাওয়। 
যায়। কাজেই সঙ্গীতের ইতিহাসে তার মূল্য কম নমব। মহাকবি কালিদাস 
অপেক্ষা শৃদ্রকের আবির্তাব-কাল নিয়ে মতানৈক্য বরং বেশী। ভাঃ 
কৃষ্ণমাচারিয়ার নানান্ভাবে বিচার ক'রে বলেছেন শুত্রককে খৃ্টীয় ১ম শতাব্বীর 
শেষের দিকের কবি বা নাট্যকার বলা যেতে পারে।১ অনেকে খুষ্টপূর্ব যুগেও 
শূত্রকের সময় নির্দেশ করেন । ডাঃ মজুমদার বলেন শুত্রকের 'ম্ৃচ্ছকটিক'-নাট কটি 
কালিদাসের আগে কিংব! পরে লেখ! কিনা তা নির্ণয় কর কঠিন, তবে পূর্ববর্তী 
মতটিই সাধারণত গৃহীত হয়ে থাকে ।২ মাননীয় পিশেল (150061) 
“লিম্পতীব তমোহঙ্গানি” কথাগুলির ওপর ভিত্তি ক'রে শুত্রককে দণ্তীর সমসাময়িক 
ও দৃণ্ডীকেই যুচ্ছকটিকের আসল রচগ্লিতা বলেছেন । কিন্তু তাঠিক নয়। 
প্রধানত নাগরক চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে নিয়ে মৃচ্ছকটিকের পরিকল্পনাটি 
বাস্তবে পরিণত হয়েছে । কবিপ্রবর শ্রীশুত্রকরাজ নাটকের মধ্যে সঙ্গীতের 
আলোচন। শুরু করেছেন “কৃতঞ্চ সঙ্গীতকং ময়” শব্গগুলিকে দিয়ে। চারুদত্ত 
রেভিলের গান শুনে বলেন : “বয়স্য, সু খন্বগ্য গীতং ভাব-রেভিলেন। * * 
রক্তঞ্চ নাম মধুরঞ্চ সমং স্ফুটঞ্চ ভাবান্বিতঞ্চ ললিতঞ্চ মনোহরধ” প্রভৃতি । 
রেভিলের গান বা গীতি অন্রাগের উদ্রেক করে? তা” মধুর, পূর্বাপর সমান-_- 
কোথাও ভাবের ব্যতিক্রম আনে না৷ এবং স্ুম্পষ্ট, ভাবযুক্ত, কোমল ও চিত্তাকর্ষক ; 
বর্ণের মৃছ'নার মধ্যে উচ্চ (“ূর্ঘনাস্তরগতং?), শেষে কোমল, অবলীলাক্রমে অবরুদ্ধ, 
রাগ ছু*বার উচ্চারিত অর্থে রাগের আলাপের আবৃত্তি হয় ( “রাগদ্িরুচ্চারিতং ) 
ও স্বরলহরী বীণ! প্রস্তুতি বাগ্যের সঙ্গে স্থুসংগত (লিষ্ট তন্ত্ীস্বনং? )। 
চারুদত্তের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় শূদ্রকের সময় সঙ্গীতের আলাপ ও 
অনুশীলন শাস্বান্যায়ী ও নিয়মবদ্ধ ছিল। বীণা, বংশ ( বেণু) ও মুদঙগের 
ব্যবহার ছিল (বজ্জাদ্দি বংসো * * পুণত্র কবি * * পারিজ্জদি বীণা? )। 
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৪২২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


নারীরাও মৃদক্গবান্ধে পারদশিনী ছিল। বংস১ বংশ১” বাদী তথা বেণুর স্বাতটি 
ছিত্রে সাতটি শ্বরের বিকাশ ছিল (“বংশ বাত্র শওচ্ছিদ্দং শুশন্ধং বীণং বাত্র” )। 
শৃদ্রক ৫ম অঙ্কে তৃদ্থুরু ও নারদের নামোলেখ করেছেন ('তুম্বলু নালদে বা? )। 
যুদঙ্গকে তিনি “পণব* বলেছেন। ভরতও নাট্যশাস্ত্রে পণব ও পুষ্ধরকে ম্বদঙ্গ- 
শ্রেণীতৃক্ত ব'লে উল্লেখ করেছেন। সমবেত সঙ্গীতের তখন যথেষ্ট প্রচলন ছিল। 
শূত্রক কখনো কখনো সঙ্গীতকে মেঘের শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন 
(“মেঘস্তনিত” )। মোটকথা '্বচ্ছকটিক' নাটকে উল্লিখিত বীণা, বেণু; মদ, 
পণব, দছুর, নৃত্য, গীত, নাট্য, সমীক্কৃত সঙ্গীত এ*সমস্তই সুষ্ঠু সঙ্গীতানুশীলনের 
পরিচয় দেয়। 


॥ পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীত ॥ 


কথা ও কাহিনীমূলক সাহিত্য বৌদ্ধ-অবদানমালায় ও জাতকে সঙ্গীত সম্বদ্ধে আমরা 
আলোচনা করেছি। সংস্কৃত “পঞ্চতন্ত্রও কথা-কাহিনীসাহিত্যের অন্যতম । 
পঞ্চতন্ত্রের আসল পহলবী বা সংস্কৃত সংক্করণটি প্রাচীন-_সম্ভবত খৃষ্টীয় শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে সংকলিত | বর্তমান সংস্করণটি প্রাচীনেরই সারসংকলন (?1)। 
গ্রন্থটি বিশ্বের প্রায় সকল ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ডাঃ কিথ পঞ্চতন্ত্রে 
বর্তমান সংস্করণের রচনা বা সংকলন-কাল বলেছেন থুষ্টীয় ২য় শতাব্দী। ১ 
অনেকে এটিকে খুষ্টাম় শতাবীর স্ৃচনায় রচিত বলতে চান। নানান্‌ 
দিক দিয়ে ও বিশেষ ক'রে পঞ্চতন্ত্রে সাঙ্গীতিক আলোচনার দিক থেকে গ্রস্থটিকে 
থুীয় ২য় থেকে €ম শতাব্দীর কোন সময়ে রচিত ব'লে মনে হয়। তা'ছাড়া 
গ্রন্থকার বিষু্শর্মী উল্লেখ করেছেন £ “ন্বয়মেবং পুরা প্রোক্তং ভরতেন 
শ্রতে: পরম্চ। “ভরতেন* বল্‌্তে সম্ভবত তিনি খুষ্টীয় ২য় শতাবীর 
নাট্যশান্বকার মুনি ভরতের নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর তার “রস! নব 
শব্ব-হু'টিও বিশেষ অর্থবোধক । ভরত নাট্যশান্কে আটটি রসের উল্লেখ 
করেছেন £ “চেত্যান্টৌ নাট্য রসাঃ স্বতাঃ” (৬১৫ )। শুধু তাই নয়, নাট্যের 
আদি-আচার্ধ ক্রুহিণ-ত্রদ্জধাও যে আটটি রস ম্বীকার করতেন একথা ভরত 
উল্লেখ করেছেন : “এতে হাষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা ক্রহিণেন মহাত্মনা” (৬1১৬ )। 


১1 এক ক 1615 200৮ ৪0001627600 85512 2৮ 0০ (55 200 05106217 2১. 
৪% (55 62:11696.৮৮--102, 4. 8১ 25105: 52%58156 14867268765 245০ 
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শীল্তকে নবম রস হিসাবে গণ্য ক'রে ন'টি রসের প্রচলন হয়েছিল ভয়তোত্তর 
কালে এবং পঞ্চতন্ত্রে বলা নব" উল্লেখ থাকায় বৃহদ্ষেশীকার মতঙ্জের অর্থাৎ 
খৃষ্টার ৫ম-৭ম শতাব্দীর আগেই যে নব রসের প্রবর্তন ভারতীয় সফাজজে হয়েছিল 
একথা অনুমান করা অনমীচীন নয়। কেননা সামান্তভাবে হ'লেও বৃহন্ধেশীতে 
র/গলক্ষণ তথ] অভিজাত দেশীরাগের লক্ষণবর্ণনায় বোট্টরাগের পরিচনন দিতে 
গিয়ে মতঙ্গ শান্তরপের কথ| উল্লেখ করেছেন £ "বোট্টরাগঃ ঘড় জগ্রাম সন্থনধঃ 
ষড়জমধ্যমাপঞ্চমীজাত্যোর্জাতত্বাং ৷ * * নিষাদে। অর্জকাকলী। পূর্ণন্বরশ্চায়ম্‌। 
উৎসবে চান্ত বিনিয়োগ: । শাস্তাদিকো রস: পঞ্চমাদিমূছনা । আরোহীবর্ণঃ | 
প্রসন্নাস্তোহলংকারঃ| দক্ষিণে কলা বাতিকে কলা চিত্রে কল1। হ্বরপদগীতে 
চচ্চৎপুটাদিতীল:।”২ অবশ্য শাস্তরসের উল্লেখ এই একবারই মাত্র বৃহদ্দেশীতে 
পাওয়া যায়, কিন্ত তাহলেও এঁতিহাপিক আলোচনার ক্ষেত্রে তার মূল্য বা অর্থ 
আছে। খুষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাঙ্গ দেবের সময়ে কেন, আচার্ধ অভিনবগুপ্ের 
সময়েই (খুষ্টিয় ৯৫০ থেকে ৯৬* শতাবীর মধ্যবর্তী কাল) নবম সংখ্যার 
পরিপূরক হিসাবে শান্তরলের আবির্ভাব দেখ! দেয় (যদিও অভিনবণ্ডধ ভরত- 
সমধিত আটটি রলকে কোন প্রকারে সমর্থনও করেছেন )। স্ৃতরাং পঞ্চতস্ে 
নবম রস হিসাবে শান্তের উল্লেখ থাকায় বিষু্শর্সা যে ভরতোত্তর কালের 
কথাসাহিত্যিক তা বোঝা যায়। | 
পঞ্চতন্ত্র কথাসাহিত্য, তাই তার আর একটি সাম “পাঞ্চোপাখ্যান' । কথা" 
সাহিত্যের প্রধানত উত্তর-পশ্চিম, কাশ্নীর, জৈন ও দক্ষিণ এই কতকগুলি 
সংস্করণের প্রচলন দেখা ঘায়। উত্তর-পশ্চিম-সংস্করণের নিদর্শন হিসাবে আমরা 
পাই 'বৃহধকথামগ্তরী” ও “কথাসরিৎসাগর”, এবং “তস্ত্াখ্যায়িকা” নামে ছুটি 
কাশ্মিরী-সংক্করণ, কাশ্মিরীর মতো ছু*টি জৈন-সংস্করণ এবং দক্ষিণী সংস্করণ হিসাবে 
“পঞ্চতন্্রঁ ও “হিতোপদেশ'-এর নিদর্শন পাই । গুণাট্যের “বৃহৎকথা” পৈশাচীভাষায় 
লেখা হ'লেও তা কাহিনীসাহিত্যের মধ্যে অন্যতম।* তবে বিষ্ণশর্মার 
পঞ্চতন্ত্রের সমাদর ও প্রচারই সম্ভবত অধিক । মাননীয় হার্টেল (79:61) 


২। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্রমসংস্বরণ ), পৃঃ ৯৬ 

৩। শাঙ্গদেব রস-সংখ্যার ব্যাপারে পরিষ্ারতাবে উল্লেখ করেছেন £ “* * শাতে। 
নবধেতি রসে! মতঃশ (৭১৩৬৯ )। 

৪ 1 ৮50৩ 77617256079 010 01074175101 0776 19014 26976 (20৩ 
€019958091 486), ৬০1, ]ব]) 10. 314, 


৪২৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


উল্লেখ করেছেন প্রায় বিভিন্ন ভাষায় ছ'শোরও বেশী সংস্করণ এক পঞ্কতন্থ 
্রন্থটিরই হয়েছে। খৃষ্টান ৫৩১--৫৭৯ শতাঁষীতে করটক ও দমনকের ভণিতায়' 
পহলবীভাষায় ও খৃষ্টীয় ৭৫০ শতাব্দীতে সিরিয়াক ও আরবীভাষায় পঞ্চতন্ত্বে 
অন্ধুবার্দ হয়। এ'সম্বন্ধে পূর্বে জাতকের আলোচনায় আমর] উল্লেখ করেছি। 
“পঞ্চতন্ত্র সঙ্গীতের গ্রন্থ নয়, কিন্ত গীতরত গর্দভ ও শুৃগালের মাধ্যমে 
বিষ্ুশর্ম থে সাঙ্গীতিক উপাদনের পরিচয় দিয়েছেন তা সঙ্গীতের ইতিহাসে 
মূল্যবান। সাহিত্যে, কাব্যে, নাটকে বা কথাকাহিনীতে ও প্রবাদে ধে-সব 
সাংস্কৃতিক উপাদানের পরিচয় পাই সে"গুপি সেই সেই সময়ের সমাঞ্গেরই 
চিন্তাধারার প্রতিকৃতি মাত্র । স্থৃতরাং বিষুশর্স। পঞ্চতত্্র বা পঞ্চোপাখ্যানের 
প্রসঙ্গে যে সঙ্গীতের পরিচয় দিয়েছেন তা খুষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দীর সমাজেরই 
সঙ্গীতচিন্তার অনুলেখন বা প্রতিফলন । 
সঙ্গীতের প্রসঙ্গে পঞ্চতস্ত্রের কাহিনীটি হ'ল ঃ গীতরত গর্দভকে শৃগাল 

গীতরসে বঞ্চিত ব'লে তিরস্কার করলে গর্দভ ক্রুদ্ধ হ'য়ে ব'লে ₹ থিক্‌ মূর্খ, আমি 
সঙ্গীত জানিনা ব'লে তুমি আমায় তিরস্কার করছ? তবে শোন-_গানের কথা 
আমি বলিঃ “কিমহং ন জানামি গীতম্? তদ্যথা তন্ত ভেদাঃ শৃণুঃ__ 

সপ্ত স্বরান্্য়ো গ্রামা মৃছনা শ্চৈকবিংশতিঃ। 

তানাস্ত্যেকোনপঞ্চাশত্তিশ্রো মাত্রা লয়ঙ্বয়ঃ ॥ 

স্থানত্রয়ং যতীনাং চ ষড়াস্তানি রসা নৰ। 

রাগাঃ ষট্ত্রিংশতির্ভাবাশ্ত্বারিংশততঃ স্বৃতাঃ ॥ 

পঞ্চাশীত্যধিকং হোতদগীতাঙ্গানাং শতং স্বৃতম্‌। 

স্বয়মেবং পুরা প্রোক্তং ভরতেন শ্রুতেঃ পরম্‌ ॥ 
বড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বর; ষড়জ, মধ্যম ও গাঞ্ধার তিন গ্রাম, একুশ মৃছনা, 
উনপঞ্চাশ তান, হ্ুন্বা্দি তিন মাত্রা, মন্দ্রা্দি তিন স্থান, বিলদ্বিতার্দি তিন লক্স, 
তিন যতি, নয় রস, ছত্রিশটি রাগ, চল্লিশটি ভাব ও একশো! পচাশীটি (১৮৫) 
গীতাঙ্গ। উপাদানগুলির বেশীর ভাগই ভরতের নাট্যশান্কে পাওয়া যায়। তিন 
গ্রামের কথা বিষুশর্মা কেন, শাঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দী ) পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন : 
“তৌ ঘৌ ধরাতলে তত্র সা ষড়জগ্রাম আদিম: দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রথমঃ * *। 
গান্ধারগ্রামাচ্ট তদা! তং নারদে! মুনিঃ” (১181১-৫)। কিস্তু খুষ্টীয় শতাব্দীতে 
ছু'টি গ্রামের মাত্র প্রচলন ছিল। একুশটি যৃছনা'- গ্রাম ৩৮ প্রত্যেকটিতে 
৭-”২১ সংখ্যক হ'লেও ফড়জ ও মধ্যম গ্রাম-ছু'টির মৃছলাদেরই মাত্র প্রয়োগ ও 
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ব্যবহার ছিল। লাত শ্বরের আরোহণ ও অবরোহণের ক্রমসংহ্ত বূপই ুছ'না? £ 
"ক্রযাত্স্বরাশাং সন্তানামারেহশ্চাবরোহণম্‌্ত (রত্বাকর ১81৯)। ফড়জগ্রামে 
উত্তরমন্্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুন্ধবড়জ1] প্রভৃতি এবং মধ্যমগ্রামে সৌবীয়ী, 
হরিণাশ্ব। প্রস্ৃতি মৃছন1।« কিন্ত মৃছনার বেলায় বিষুণশর্ম। শিক্ষাকার নারদকে 
অন্গুসরণ করেছেন ব'লে মনে হয় ('মৃছ্ছনাশ্চৈকবিংশতিঃ” )। কেননা ভরত 
পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন : “অথ মৃহ্ন! দ্বেগ্রামিক্যশ্চতুর্দশ | তদ্‌ ষথাঁ_*। 
মুছনার সংখ্যা তিনি চৌদ্দটি বলেছেন, একুশটি নয়। নারদ বরং নারঘীশিক্ষায় 
উল্লেখ করেছেন £ “সপ্ত স্বরাস্্য়ো! গ্রাম! মৃছনান্ত্েকবিংশতি:” (২৪ )। 
বিষ্ুুশর্মার আরম্ত-গ্লোকটির ভাষাও প্রায় একই রকমের £ “সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা 
মৃছ নাশ্চৈকবিংশতিঃ” | স্থতরাং তিনটি গ্রামের মৃনার নাম নারদের (১ম) 
মতো বিষু্শর্মী বলতে চেয়েছেন, 


ৃ নন্দী বিশালা হুমুখী চিত্রা চিত্রাবতী সুখ] । 
গান্ধারগ্রাম 


বলায়া (? ) চাথ বিজ্ঞেয়া দেবানাং সপ্তমৃছ নাঃ ॥ 
( আপ্যায়িনী বিশ্বভৃতা চন্দ্রা হেমা! কপর্দিনী। 


ধানগ্াস € রী বাধতী চক পিভৃশাং সন: ॥ 
ষড়জে তৃত্তরমন্ত্র! স্যাদূষভে চাভির্ুদ্গত1। 
অশ্বক্রাস্তা তু গান্ধারে তৃতীয়] মৃছনা স্বতা ॥ 
মধ্যমে খলু সৌবীরা ্ৃস্তক৷ পঞ্চমে স্বরে । 
ধৈবতে চাপি বিজ্ঞেয়া মৃছ না তৃত্তরায়তা ॥ 
নিষাদাদ্রজনীং বিদ্যাদৃষীণাং সপ্তমৃছ ন]। 
উপজীবস্তি গন্ধর্বা “্বানাং সপ্তমূছ নাঃ ॥ 
নারদ বলেছেন দেবতাদের মৃছ নাই গন্ধর্দের জন্য অভিপ্রেত। স্থতরাং তিনটি 
গ্রামের একুশটি মৃছনা হ'ল : 
গান্ধারগ্রামে-_নন্দী, বিশালা, স্থমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, স্থুখা ও বলা ( মতান্তরে 
আলাপা )। 
মধ্যম গ্রামে--আপ্যায়নী, বিশ্বভৃত1 (মতান্তরে বিশ্বুতা ?), চন্দ্রা, ছেমণ, 
কপর্দিনী মৈত্রী ও বাহ্তী ( যতাস্তরে চান্দ্রমসী )। 


ষড়জগ্রাম ! 


৫। নাট্যশান্থ ( কাঁনী সংস্করণ ) ২৮২৭-৩১, এবং লঙ্গীত-রত্বাকর ১1৪।৯-২* হষ্টধয। 


৪২৩ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ঘড়জগ্রামে উত্তরযন্দরী (মতাস্তরে উত্তরবর্ণী? ), ১০০০০০০৪ অপক্রান্তা, 
সৌবীরা (লৌবীরী ? ), হত্যকা, উত্তরায়তা ও রজনী ।* | 

নারদ (১ম) ফড়অগ্রামকেই প্রাধান্ত দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি দ্বরের নির্দিষ্ট 
মৃছনার উল্লেখ ক'রে। বিষুশর্মা কিন্তু কোন মৃছনারই নামোল্পেখ করেন নি, 
কেবল “একবিংশতি' এই সংখ্যার কথাই বলেছেন । 

বিষ্ু্শর্মা উনপঞ্চাশটি তানের কথা বলেছেন। তানের বেলায়ও শিক্ষাকার 
নারদের সঙ্গে পঞ্চতন্বকারের মিল পাওয়া যাঁয়। তানের প্রসঙ্গে নারদ (১ম) 
উল্লেখ করেছেন, 

বিশতিং (?) মধ্যমগ্রামে যড়জগ্রামে চতুর্দশ | 
তানান্‌ পঞ্দশেচ্ছস্তি গান্ধারগ্রামমাশিতান্‌ ॥ 

অর্থাৎ মধ্যমগ্রামে -২০+ষড় জগ্রামে _ ১৪ +গাঞ্ধারগ্রামে - ১৫৪৯1 নাট্য 
শাস্তকার ভরত বলেছেন £ “তত্র মৃছনাতানাশ্ততুরবীতিঃ* (২৮৩৩ ) এবং 
উনপঞ্চাশটি যাড়ব তথা ছ'টি স্বরের তান। শাঙ্গদেব ভরতকে অনুসরণ ক'রে 
বলেছেন £ “এতে চৈকোনপঞ্চাশছুভয়ে ষাড়ব! মতা:” | ভরত উল্লেখ করেছেন £ 
“তত্রৈকোনপধশশৎ যট্ন্বরাঃ” | 

হুম্ব, দীর্ঘ ও প্রুত এই তিন মাত্রা । বিলদ্ষিত, মধ্য ও দ্রুত তিন লয়। 
মন্দ, মধ্য ও তার তিন স্থান। সমা, শ্রোতোগতা ও গোপুজ্ছা তিন যতি। 
শাঙ্গদেব বলেছেন বিলঘখ্িতারদি তিনটি লয়ের প্রয়োগবিধির নাম “যতি? £ 
“লয়প্রবৃত্তিনিয়মে! যতিরিত্যভিধীয়তে” (৫1৪৬)। বিষ্ণুশর্মা উল্লেখ করেছেন 
“বড়ান্তানি”। এর অর্থ রহস্যময় ব'লে মনে হয়, কেননা ছ'টি আন্ত বা মুখ বলতে 
তিনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা বলা কঠিন। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, 
রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত এই ন"টিরস। নাট্যশাঙ্গে 
ভরত ভাব, বিভাব, অন্নভাব প্রভঁতির কথ। উল্লেখ করেছেন ও সে" সম্বন্ধে আমর! 
পূর্বে উল্লেখ করেছি। ভাবের উল্লেখ ক'রে ভরত বলেছেন ২ “অত্রাহ-_ভাবা 
ইতি কন্মাৎ? কিং ভাবয়স্তীতি ভাবাঃ? উচ্যতে রাগঙ্গনবোপেতান্‌ কাব্যার্থান্‌ 
ভাবয়স্তীতি ভাবাঃ। ভাব ইতি কারণসাধনং যথা ভাবিতো বাসিতঃ কত 
ইত্যর্থাস্তরম্* । অর্থাং ভাবকে অবস্থা (মনের ) বলে কেন? যেহেতু তা 
বিস্তৃত হয় (ভাবয়ন্তি), আর তারি জন্য তাকে অবস্থা বলে। ভাবকে অবস্থা 
বলা হয় এজন্ত-_-কথা, আকার-ইঙ্গিত ও আরেগ বা মনোবৃত্তির প্রকাশের 

৬। মতীস্তরে বলতে শাঙ্গদেষের অভিমতে | সঙ্গীত-রডাকর ১1৪1২৩-২৬ জঙটব্য । 


পঞ্চতস্ত্রে সঙ্গীত ক্হণ 


মাধ্যমে অভিনয়ের (নাট্যের ) ভাবধার1 শ্রোতাদের মনে ছড়িয়ে দেওয়া বা 
সংক্রমিত করা হয়। হ্ুতরাং ভাব মাধ্যম, কারণ বা যস্ত্রবিশেষ, আর তারি জন্ত 
'ভাবিত” “বাসিত' বা 'কৃত' প্রভৃতি শব্গগুলির মধ্যে কোন ডে নাই, ভারা 
পরিভাষায় পৃথক হ'লেও একই অর্থের প্রকাশক । কুত্তরাং 'ভাব্য' অর্থে বিস্তৃত, 
বিকশিত বা সংক্রমিত করা বোঝায়। রস থেকে উদ্ভূত ভাবের অর্থই তাই । 
ভরতও বলেছেন £ “অপি চ ব্যাপ্তযর্থম্” কিংবা 


বিভাবেনান্বতো৷ যোহ্থন্বগুভাবেন গম্যতে । 
বাগঙ্গসত্বাভিনয়ৈ: ভাব ইতি সংজ্বিতঃ ॥ 
“বিভাব' অর্থে ভরত বলেছেন বিজ্ঞান ব1 বিশেষ জ্ঞান £ “বিভাবো বিজ্ঞানার্থম্”। 
বিভাব, কারণ, নিমিত্ত ও হেতু সমপর্ধায়তৃত্ত শব । অন্ুভাব বিষয়বস্তকে বোঝার 
বা গ্রহণ করার বিষয়ে সাহায্য করে। স্থায়ি, ব্যভিচারি ও সাত্তিক ভাব সম্বন্ধে 
ভরত বলেছেন স্থায়িভাব আটটি, ব্যভিচারি ভাব তেব্রিশটি ও সাত্বিকভাব আটটি। 
কাব্যরনকে অনুভব করার জন্য এই উনপঞ্চাশটি ভাবের প্রয়োজন হয় £ “এবযেতে 
কাব্যরসাভিব্যক্তিহেতব একোনপঞ্চাশৎ ভাবাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ* ভরত উল্লেখ 
করেছেন অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠের সমস্ত অংশকে গ্রাস ক'রে ( ব্যেপে ) গ্রজ্বলিত 
করে তেমনি রস থেকে উদ্ভুত ভাব মানুষ কেন--সমস্ত জীবজস্তর অস্তঃকরণকে 
আচ্ছন্ন করে। লবণ বা চিনির উদাহরণ দেওয়] যেতে পারে, ফেনন1 লবণ 
বা চিনিকে জলে ফেলে দিলে তা জলের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে একীভূত 
হয়ে যায়। রস থেকে উদ্ভুত ভাবও ঠিক তাই । 
বিঝুঃশর্মা পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনায় রসের উল্লেখ করেছেন, কিন্ত 
রসানুযায়ী ভাবের কথা কিছু বলেননি । আমর! অবশ্ঠ “সা নব” শবব-ছু'টির 
সম্পর্কে ভাব, বিভাব, অন্ুভাবাদি সম্বন্ধে ভরতের মতেরই পুনরাবৃত্তি করলাম 
এ+জন্য ষে বিষুঃশর্মা রসের অপরিচ্ছেগ্য পরিণতি ভাবের কথ] উল্লেখ না করলেও 
সঙ্গীতে ভাব ও তার বিচিত্র বিকাশের উপযোগিতা! নিশ্চয়ই স্বীকার করতেন। 
বিষুবশর্ম] ছত্রিশটি রাগ, চল্লিশটি ভাবরাগ ( ভাষারাগ ?) ও একশো? পচাম্ীটি 
(১৮৫টি) অঙ্গরাগের উল্লেখ করেছেন । মোটকথা পঞ্চতত্ত্রকার তিন শ্রেণীর 
রাগের কথা বলেছেন। মতঙ্গ বৃহন্দেশীতে জাতিরাগ-” গ্রামরাগ» ভাবারাগ» 
৭ | যোহর্থে। হদয়সংবাদী তন) ভাবে! রসোস্তবঃ ॥ 
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুকং কাষ্ঠমিবাগ্রিন] ॥ 
»-নাট্যশান্ত্র (কালী) ৭1৭ 


৪২৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বিভাষারাগ-অন্তরভাষারাগ এই পাঁচ শ্রেণীর রাগের কথা উল্লেখ করেছেন । 
কল্লিনাথ প্রভৃতি সঙ্গীতগুণীর মতে এগুলি গান্ধর্েণীর গান হিসাধে গণ্য। 
কিন্তু পঞ্চতত্ত্কার রাগ, ভাব ও অঙ্গ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা নির্ণয় 
করা ছুর্হ। অথচ তার সময়ে অভিজাত দেশীরাগের অনুশীলন আরম্ভ হয়েছে। 
অনেকে ছত্রিশ রাগের অর্থসঙ্গতি দেখাতে চান হন্ুমনের ৬ রাগ+৩ৎ 
রাগিণী-"৩৬ রাগ এই ধরণের অর্থ ক'রে । কিন্তু মনে রাখা উচিত যে তখনও 
'রাগিনী” এই স্ত্রীলিঙ্গযুক্ত রাগশ্রেণীর হি হয় নি। রাগ ও রাগিনী--সামাজিকী 
পুরুষ ও হ্বী প্রর্কৃতিসম্পন্ন রাগের (রাগবিভাগের ) ঠিক ঠিক বিকাশ খুষীয় 
১৬শ শতাবীর আগে হয় নি। স্থতরাং পঞ্চতন্ত্রকারের সযয়ে 'রাগশবে 
রাগ-রাগিণী অর্ধ কর! সম্পূর্ণ ভূল। হার্বার্-অবিয়েন্টল-পিরিজে (১১-১৪ নং) 
জোহেন্স হাটেল-অনুদিত ইতরাজী-সংস্করণ-পঞ্চতস্ত্রে সাঙ্গীতিক অংশের ব্যাখ্যা 
একটু বিচিন্র রকমের । মাননীয় হার্টেল 'রাগাঃ যট্ত্রিশতিঃ, শব্দগুলির অর্থ 
করেছেন 2 “৮0110-51% 52115610105 0£ 679 20519 (221% 0৮1 
ভাবাশ্চত্বারিংশ২ং' শবটর অর্থ “০0: 10101 171610019% ) “পক্ষীনীতাযধিকং 
হ্যেতদশগীতাঙ্গানাং শতং" শব্গুলির অর্থ “605 25০15 ০£ 518106 আ1]1 
€000:905 211 0115 185 7865 ০৫ 50115, 1901 25 £০10* 7 “ষড়াস্তানি, 
শবের অর্থ করেছেন “51 ৪55 ০৫ 5122125” 1 

পঞ্চতন্্কার বিষু্শর্ম। সাঙ্গীতিক উপাদানের ষে পরিচয় দিয়েছেন তা 
গুপ্তঘুগীয় সমাজের | ভরত থেকে আরম্ভ ক'রে কোহল, যা্টিক, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর 
প্রভৃতির অবদান ও অনুণীলন সঙ্গীত-সাধনার জগতে তখন নবচেতন! স্ব 
করেছে। বিষুখর্মাবণিত রাগগুলির সঠিক পরিচয় পাওয়া না গেলেও 
ক্রমবিকশিত অভিজাত রাগগুলি গান্ধর্ব-সঙ্গীতের অনুপ্রেরণায় যে এক নতুন 
পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তা বোঝা যায়। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের স্থশাসনে শিক্ষা ও 
সংস্কৃতিতে তখন এক নবজাগরণের সৃচন] হয়েছিল । ললিতকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য 
ও দর্শনের নতুন অভিযান ক্ল্যাসিক্যাল যগকে আরো মহিমামস্তিত করেছিল । 

মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্-বিক্রমাদিতাই অবশ্য এই নবঙ্জাগরণ এনেছিলেন 
ভারতীয় সমাজে । মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য প্রায় তেত্রিশ বছরেরও বেশী 
সগৌরবে রাঙ্গত্ব করেছিলেন । তার মৃত্যু হয় সম্ভবতঃ খৃষ্ীয় ৪১৩ কিংবা ৪১৫ 
ষ্টাব্ধে। তীর মৃত্যুর পর কুমারগুধ পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
কুমারগুপ্ত চত্ররগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের প্রধানা-মহিধী ঞ্বদেবীর পুত্র। মহারাজ 


পঞ্চতন্ত্রে সত ৪২৯ 


কুমারগুপ্ত চ্জিশ বছরেরও বেশী রাজত্ব করেন। তিনিও তার পিতার আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হ'য়ে একটি বিরাট অশ্বমেধযজ্জের অনুষ্ঠান করেন। বৈদিক সামগান 
লে অনুষ্ঠানটির পরিবেশ পবিত্র করেছিল। দেবকুমার কাতিকেয় বা হুত্রক্ষণ্য- 
দেবতার তিনি উপাপক ছিলেন। সঙ্গীতাদি ললিতকলার তিনি পৃ্ঠপোষক, 
ছিলেন। তার রাঙ্গপ্রাসাদের অভান্তরে সঙ্গীতশীল! ও নাট্য-গৃহে নৃত্য, গীত, 
বাগ্ঘ ও অভিনাুষ্ঠানে পুরুষ ও নারী সকলেই যোগদান ক'রে শিল্পকলায় 
অনুশীলন ও আনন্দ উপভোগ করতে স্থুষোগ পেত। 

মহারাজ কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর স্বন্দপ্রপ্ত পাটলিপুত্বের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। খুষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদেশী শ্বেত-হণদের আক্রমণ শুরু 
হয় ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে । এঁ সময়ে গান্ধারদেশ তাদের হস্তগত হয়। 
সকন্দগুপ্তও হণদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন । হৃণর1 সে? সময়ে পারস্যদেশেও 
অভিযান শুরু করে। সম্ভবত খৃষ্টান ৪৬৭ শতাব্দীতে মহারাজ ব্বন্দগুণ্ডের মৃত্যু হয়। 
স্ন্দগ্প্তের রাজত্বকালে সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলার অনুশীলনে বিশেষ-কিছু নতুন 
ঘটনা ঘটে নি। | 

গুপ্তরাজাদের সময়ে কিংবা খুষ্টীয় ৫৪২ অব্দের আগেই দাক্ষিণাত্যে বাতাণী বা 
বাদামীতে প্রবল পরাক্রাস্ত চালুকারাজাদের অভ্যুদয় হয়। তাদের মধ্যেও সঙ্গীত, 
অন্ান্ত ললিতকল! ও চারুশিল্পের যথেষ্ট অন্থুশীলন ছিল। তাছাড়া থুষ্টীয় ৩৭৬ 
অব্ের আগে মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার 
করেছিলেন । সেই রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণী সভ্যত1 এবং সংস্কৃতির 
মধ্যে একটি যোগস্ুত্র স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উত্তর 
ও দক্ষিণ এধরণের কোন সীমারেখার বেষ্টনী স্থই হয় নি, ভারতীয় সঙ্গীতের 
রূপ ও বিকাশ উভয় দেশের মধ্যে একই রকমের ছিল। গ্ুপ্তযুগের আগেই: 
দাক্ষিণাত্যে আভীরজাতি, নাসিক ও বেরাঁরে বাকাটকজাতি, নাসিকে পল্লব ও 
বৈজয়স্তীতে কদস্বদের মধ্যে সাহিত্য ও সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চা ছিল। সাহিত্যে 
বৈদর্ভীরীতির প্রচলন নাকি বিদর্ভের বাকাটকদের রাঁজদরবার থেকেই হয়। 
অজন্তার কয়েকটি মূল্যবান ফেস্কোচিত্রও বাকাটক-রাজাদের রাজত্বকালে অস্ষিত 
হয়েছিল ও এসকল চিন্রাঙ্নের পিছনে নাকি তাদের অন্ুপ্রেরণ ছিল অজশ্র। 
দাক্ষিণাত্যের প্রাবিড়জাতির দান দ্রাবিড়ীরাগ ও আভীরজাতির আভীরী (চলিত 
ভাষায় আহীরী )রাগ অভিজাত দেশী-সঙ্গাতে উল্লেখযোগ্য । মতঙ্গ 'বৃহদ্দেশী”- 
গ্রন্থে আভীরীরাগকে আভীরদেশ (1) থেকে আমদানী বলেছেন £ “আভীরী- 


৪৩৩ সঙ্গীত ৯০. সংস্কৃতি 


দেশসভবা”। জাতি ও দেখের নামাহসায়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্থ্রগুপিকে 
আূডিঙ্গাত রাঁগপর্ধাযতৃক্ত করার মহাধজ এর অনেক আগে থেকেই আরম 
হয়েছিল। তারই পরিতি স্বর্ন প কর্ণাটনেশ থেকে কর্ণাট বা কর্ণাটী (কানাড়া ?) 
সৌরাষট্্দেশ থেকে সৌরাস্ট্রী, পুলিন্দজাতি থেকে পুলিন্দিকা, অন্ধ্দেশ থেকে 
আম্বীর বিকাশ হয় । তাছাড়া গুজরাটের গুর্জরজাতির দান গুর্জরী, দক্ষিণ-বিহারের 
টিমৌখরিজ।তির দান মুখারী, শিশ্ধুদেশের অবদান দৈদ্ধবী, গান্ধারদেশ থেকে গান্ধারী 
ব! গাঞ্ধারিকা, কোশলদেশ থেকে কৌশলী প্রভৃতি বাগের নামও উল্লেখযোগ্য । 
তখন (গুপ্তযুগে ) কনৌজ, কাশ্মীর ও গৌড়ের সংস্কৃতিগরিমা ভারতের সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত। মৌখরীরাজ প্রভাকরবর্ধন থানেশ্বরের পুস্তাবতীবংশের ধারক | তিনি 
£সঙ্গীতাদি ললিতকলার একাস্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তার থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে 
বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রমোদগৃহ নিমিত ছিল। প্রমোদগৃহগুলিতে সঙ্গীতশালা, 
প্রেক্ষাগৃহ, চিত্রশাল! প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। অভিজাতবংশীয় রাজন্যবর্গ ও 
রাজপুরনারীর! সঙ্গীতাদি কলার সাধক ও সাধিক1 ছিলেন। গায়ক ও বাদকেরা 
সঙ্গীতশালায় নিঘুক্ত থাকত। তাছাড়া সঙ্গীতাদি কলায় পারদর্শী শিল্পী, নট 
ও নটার] রাজদরবারের শোভা! বুদ্ধি করত। দেহসজ্জা ও প্রসাধনবৈচিত্র্যও 
যে তখনকার নাগরিকপমাজে ছিল না তা নয়, তবে সব-কিছুরই প্রচলন ছিল 
ললিতকল! ও চারুশিল্পচর্গার মান ও মাধুরধকে গৌরবমণ্ডিত করতে ।” 


॥ মতঙ্গ ও বৃহদেশী ॥ 


ব্রিবাক্রম থেকে প্রকাশিত বৃহদ্দেশীর সম্পাদক কে. সাম্ধশিব শাস্ত্রী উল্লেখ 
করেছেন রামায়ণ, মহাভারত, মতঙ্গলীলা, কালিদাসের রঘুবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে 
মতঙ্গের নামের উল্লেখ আছে £ যেমন রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে (৭৩ সর্গ, ৫৩-৫৫ 
শ্লোক ), “গ্ষেস্তত্র মত্গস্”, মহাভারতের সভাপর্বে (৮ম অধ্যায়, ২৯ গ্লোক ) 
"অগন্ত্যোইথ মতঙ্গন্ত”, কালিদাসের রঘূুবংশে ( ৫ম সর্গ, ৫৩-৫৫ শ্লোক ) “মতঙ্গ- 
শাপাদবলোপমূলাদবান্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্‌” প্রভৃতি । রামায়ণে সঙ্গীতের প্রসঙ্গে 
মতঙ্গ সম্বন্ধে পূর্বে কিছুটা! আলোচনা করেছি । মনে রাখা উচিত যে মতঙ্গ মুনি, 
খষি বা সঙ্গীতশাহ্ী ছিলেন, কিন্ত মৃত্যুজয়ী অমর ছিলেন না এবং একই মতের 
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০1. 


মতঙ্গ ও বৃহদেশী &৩১ 


পক্ষে থৃষ্টপূর্ব ৪** শতক থেকে খু্টীয় ৫ম-*ম শতাব্দী পর্যস্ত সময়ের ব্যবধানে 
বেঁচে থাকাও সম্ভব নম । কাজেই মতঙ্গ নামে বিভিন্ন মুনি বা গুণীর ভিতর 
ভিন্ন সময়ে অভ্যুয় হওয়াই স্বাভাবিক । 

আমরা অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের ( “বৃহদ্দেশী” ) গ্রন্থকার মতজ্ষের গ্রস্ত 
নিয়েই এখানে আলোচনা করছি। নানান দিক থেকে বিচার ক'রে 
সঙ্গীতগুণী ও এঁতিহাসিকরা তার অভ্যাদয়-কাল নির্ধারণ করেছেন খৃষ্ীয় ৫ম 
শতাবীতে কিংবা «ম থেকে ৭ম শতাব্দীর কোন এক সময়ে। নাট্যশাস্বকার 
ভরত থুষ্টায় ২য় শতাব্ধীর গুণী এবং তার পরবর্তীকালে গান্বর্সঙ্গীতের স্থানে 
যেভাবে ও ধারায় দেশী তথা জাতীয় ও আঞ্চলিক সুরগুলি অভিজাত মার্গপ্রকৃতি- 
সম্পন্ন রাগপধায়তৃক্ত হ'তে আরম্ভ হয়েছিল সেই ধার! ও সময়ের পধালোচন' 
করলে বৃহাদ্দশীকার মতঙ্গকে খুষ্রীয় ৫ম কিংবা থুষ্টায় ৫ম-৭ম শতাবীর সঙ্গীতগুণী 
ব'লে অন্থমান কর1 যেতে পারে। অবশ্ঠ দামোদরগুপ্ত-প্রণীত ককুট্রনিমতম, 
গ্রন্থে (৮৫৪ শ্লোক ) একজন বংশীবাদননিপুণ মতঙ্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ 
“ন্ুষিরস্বরপ্রয়োগে প্রতিপাদনপত্তিতো মতঙ্গমূনিং” | দামোদরগুপ্ত সম্ভবত খুষ্টায় 
৮ম-৯টম শতাব্দীর গুণী, কেননা কহলন রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ করেছেন 
দামোদরগুপ্ত কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের ( ৭৭৯-৮১৩ থৃষ্টা ) সভাকবি ও মন্ত্রণা্দাতা 
ছিলেন। আমাদের অন্থমান দামোদরগুপ্ত-কত্ঠৃক উল্লিখিত বংশীবাদনবিশারদ মুনি 
মতঙ্গই 'বৃহদ্দেশী গ্রন্থের রচয়িতা | "মুনি একটি সম্মানস্থচক উপাধি । জ্ঞানী 
বা জ্ঞানবৃদ্ধ গুণীমাত্রকেই মুনি, শাস্তী, পত্ডিত প্রভৃতি উপাধিতে সম্বোধন করার 
রীতি ছিল। অভিনবগ্ুপ্তও (৯৫০-৯৬৭ খ্ুষ্টাব) 'অভিনবভারতী'-ভাব্ের 
হুষিরাধ্যায়ে মতঙ্গকে বেণুনিপুণ” বলে উল্লেখ করেছেন; প্পূর্ব 
ভগবশ্মহেশ্বরারাধনং মতঙ্গমুনিপ্রভৃতিভিঃ বেখুমিতং ততো] বংশ ইতি প্রসিদ্ধ: । 
তাঞ্োর-গ্রস্থাগারে নাকি জয়সিংহ (খুঃ ১২৫৩ )-রচিত “নৃত্তরত্তাবলী” নামে একটি 
গ্রন্থের পাগুলিপি রক্ষিত আছে ও তাতে মতঙ্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে নিশ্চয়ই বাগ্য সম্বন্ধে একটি অধ্যায় ছিল, কিন্তু বর্তমান 
ত্িবান্দ্রম-সংস্করণে মাত্র নাদোৎপত্তি, শ্রুতিনির্ণয়, শ্বরনির্ণয়, মৃছনা, তান, বর্ণ, 
অলংকার, জাতি, রাগলক্ষণ, ভাঁষা-লক্ষণ ও প্রবন্ধ ব্যতীত আর কোন অধ্যায়ের 
(বাস বা নৃত্য) আলোচনা নাই । তবে বর্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থটি যে অসম্পূর্ণ 
তা মতঙ্গের ৫১১নং সমাপ্তিঙ্লোকটি পড়লেই বোঝা যায়। শেষ শ্লোকটি 
হলঃ 


৪৩২ । সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বিবুধানাং বিনোদায় প্রবন্ধাঃ কথিত] ময়! ' . ; 
ইদানীং কথয়িষ্তামি বাগ্যন্ত নির্ণয়ে] যথ] ॥ 
কিন্ত বাগ্য সম্বন্ধে অধ্যায়টি ত্রিবান্ত্র-সংস্করণে নাই তা আগেই বলেছি। 
ডাঃ রাঘবনও কোন একটি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে জ্রিবাজ্রম-সংস্করণটি 
সত্যই অমম্পূর্ন এবং সম্পূর্ণ আকারের বৃহদ্ধেশীর পাগুলিপি নাকি পাওয়া 
গেছে। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার বলেছেন বিস্তৃতভাবে দেঁশী-সঙ্গীতের গ্রন্থ 
“বুহঙ্গেশী” নামটি থেকে সাধারণভাবে অন্থমান কর] যেতে পারে “লঘুদেশী' 
নামেও হয়তো মতঙ্গের নিজের অথবা অন্ত কোন গুণীর লিখিত একখানি গ্র্ 
ছিল। কিন্তু এ অন্থমানের কোন ভিত্তি আছে ব'লে আমরা যনে করি 
না। শ্রদ্ধেয় ভাঃ শ্রীস্থশীলকুমার দে তার “সাংস্কট পোয়েটিক' গ্রন্থে লক্ষ্ণভাক্কর- 
প্রণীত 'মতঙ্গভরত' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, কিস্তু তার কোন চাক্ষুষ 
প্রমাণ তিনি দেন নি। তবে ভাঙ্করলক্্ণ-প্রণীত “লক্ষষণভরত” নামে একটি 
গ্রন্থের পাওুলিপি নাকি পাওয়া গেছে। কিন্তু পে'টি অভিনয়ের গ্রন্থ, নৃতা, 
গীত বা বাছ্য সম্বন্ধে কোন আলোচন। তাতে নাই। 
মতঙ্গ তাঁর বৃহদেশীতে কশ্তপ, ভরত, কোহল, যাস্টিক, শাছুল, দত্তিল, 
দুর্গাশক্তি, নন্দিকেশ্বর, নারদ, ব্রদ্ধা, বিশ্বীবস্থ্‌, বল্পভ (?), মহেশ্বর ( সদাশিব- 
ভরত?) প্রভৃতি পূর্ব-পূর্ব আচার্দের নামোলেখ করেছেন এবং তা” থেকেও 
প্রমাণ হয় যে তিনি ভরত, কোহুল, যাট্টিক, শাছুল, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি 
গুণীদের পরবর্তী । আর তিনি ত্রন্ধা, নারদ প্রভৃতি আচার্ধদের পরবর্তী তে। বটেই। 
খৃষ্টায় শতাব্দীর গোড়ার দিকে নাট্য বা সঙ্গীতশান্বীদের মধ্যে সর্বপ্রথম 

মতঙ্গকেই দেখা যায় যে তিনি স্বরের স্ষ্টির বর্ণনায় দার্শনিক তত্বের কিছুট। 
আলোচনা করেছেন৷ তীর নাদতবের বর্ণনাভঙ্গিও ব্যাকরণ ও তন্ত্রশাহ অনুযায়ী । 
তিনি উল্লেখ করেছেন, ্‌ 

যথানুভৃতদেশাচ্চ ধ্বনেঃ স্থানানুগাদপি । 

ততো  বিন্দৃম্ততে। নাদস্ততো মাত্ান্তনুক্রমাৎ ॥ 

বর্ণীস্ত মাতৃকোদ্ভূত] মাতৃকা দ্বিবিধ! মতা: | 

স্বরব্যঞনরূপেণ জগজ্জ্যোতিরিহোচাতে ॥ 

ত্বধতে দেশভাধায়ামাদিক্ষাস্তং যথাবিধি | 

তেন স্বরাঃ সমাধ্যাতা অন্যে যড়জাদয়ঃ স্বরাঃ ॥ 


চু গং গঃ কঃ 


মত ও বৃহগ্েলী ৪৬৩ 


'শগীাভিব্যক্তিযাত্রেণ ব্যগ্ছনং শিবতাং গতম্‌॥ 
পদবাকান্থক্ধপেণ বাক্যার্থবহনেন ধ্। 
০০০০১৪০৪০১৪ ॥ 


খু 
রাডার রানির টিন জনি 
ধ্বনির্ধোনিঃ পরা জে! ধ্বনিঃ সর্বন্ত কারণম্‌। 
আক্রান্ত ধ্বনিন! সর্বং জগত স্থাবরজঙ্গমম্‌ । 
কাশ্মিরীয় ত্রিকদর্শনে বিন্দুই মহামায়া এবং বিশ্ব বা বৈচিত্র্য-নথ্টির কারণ বিন্দু, 
একই অবিনাভাবী চৈতন্ত প্রকাশশক্তি ও বিমর্শশক্কি তথা! স্থটর সার্থকতায় 
শিব ও আগ্াশক্তি-র্ূপে অভিব্যক্ত হয়। নাদ, বিন্দু ও কলা এ প্রকাশ ও 
বিমর্শশক্তির তিনটি মৃতি বা বিকাশ, অথবা লিঙ্গরূপী পরমোত্বীর্ণ শিবই 
ত্রিমৃতি নাদ, বিন্দু ও কলা-রূপে প্রকাশ পায়। চিদ্ঘন লিঙ্গ শিব ও শক্তি 
উভয়ই £ “শিবশক্ঞযুভয়াত্বকম্” | কলা, বিন্দু ও নাদ সর্বচরাচরের 
কারণরূশী শিবশক্তি কিংব] বিশ্বোত্রী্ণ শিবেরই স্থষ্টির উন্মুথী বিকাশ । মতঙ্গ 
হুষ্টির কারণ-রূপী স্থষ্টযনুখী শক্তিকে বিন্দু" বলেছেন । মতঙ্গ বিন্দু থেকে নাঘ, 
নাদ থেকে মাত্রা, মাত্রা থেকে বর্ণের বা ম্বরের উৎপত্তির কথা বলেছেন। 
ব্যক্ত ধবনি বা স্বরই গান্ধর্ব তথা গানের স্থপ্টির কারণ। ধ্বনি ছু'রকম £ ব্যক্ত 
ও অব্যক্ত । অব্যক্তই ব্যক্ত ধ্বনি বা স্বরের বাস্তব রূপ । 
মতঙ্গ' নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধভেদে গানকে ছু'ভাগে বিভক্ত করেছেন £ 
“নিবদ্ধশ্চানিবদ্ধশ্চ মার্গোহয়ং দ্বিবিধে! মত:*। আলাপ অনিবন্ধ এবং কথা, 
রাগ, তাল প্রভৃতি যুক্ত গানই নিবদ্ধ। এই অনিবদ্ধ ও নিবন্ধ গান শরীরের 
মধ্যস্থিত অগ্নি ও বায়ুর সংঘর্ষে কারণ থেকে সুম্ষ্ে, সুষ্ত্ম থেকে স্কুল আকায়ে 
বিকাশ লাভ করে। কারণ থেকে স্থুল অবস্থার মধ্যে মতঙ্গ পাঁচটি অবস্থা 
স্বীকার করেছেন £ লুক, অতিনুক্ত্, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও কৃত্রিম।» নাদের 
১। নাদোইয়ং নদতের্ধাতোঃ স চ পঞ্চবিধো ভবে। 
শুক্শ্চৈষা তিনুক্্চ ব্যক্তোহব্যক্শ্চ কৃত্রিমঃ ॥ 
শুষ্ঘো নাদে। গহাবাসী হৃদয়ে চাতিলুক্্রকঃ | 
কণঠমধ্যে স্থিতো বাঃ অবাতস্তালুদেশকে ॥ 
কৃত্রিম! সুখদেশে তু জেয়ঃ গঞ্চবিধো! যুলৈঃ । 
ইতি ভাবস্ম। প্রোসত। নাদোৎপত্বিরদনোহর! ॥ 
সসৃহদেশ। ২৩-২৫ প্লোক 


এ 


৪৩৪ লঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


পঞ্চষ ও কৃত্ধিম অবস্থা বা বিকাশই গান বা সঙ্গীত। পুর্বে উল্লেখ করেছি যে 
প্রাচীন সঙ্গীতশাস্বীদের মধ্যে মতন্গই সম্ভবত প্রথম পঙ্গীত-স্থঠির একটি 
দার্শনিকী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন । .মনে হয় এই বিশ্লেষণী 
ধারণার উদ্ভব হয়েছিল মতঙ্গেরও আগে কোহল প্রভৃতি সঙ্গীতশান্বীদের 
সময়ে ()।২ 

নাদ থেকে স্বরের স্প্টিরহন্তের উল্লেখ ক'রে মতঙ্গ শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন 
এবং এ' প্রসঙ্গে তিনি ভরত, কোহল, বিশ্বাবন্থ প্রভৃতি পূর্বাচার্ধদের প্রমাণ- 
বাক্য ,উদ্কত করেছেন। শ্রুতি সম্বন্ধে তিনি তার স্বাধীন অভিমতেরও 
পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন ; পশ্রম়স্ত ইতি শ্রুতয়:। সা 
চৈকানেক! বা। তত্রৈকৈব শ্রতিরিতি। তদ্‌ যথাঁ-তত্রাদৌ তাবদিহামি- 
পবনযোগাৎ পুরুষ প্রবত্বপ্রেরিতোধর্বং নাভেরত্র্বাকারদেশমাক্রামদ্‌ ধূমবৎ সোপান- 
প্দক্রমেণ পবনেচ্ছয়1] আহাহরোহন্নতভূ তপুরণ প্রাতিনিপার্যাপান্ভতয়া () শ্রুত্যাদি- 
ভেনভিন্নঃ প্রতিভাম ইতি মামকীয়ং মতম্‌। অন্তে পুন্ধিগ্রকারাঃ শ্রুতীর্নতন্তে। 
কথং। ম্বরাস্তরবিভাগাৎ*। “মামকীয়ম্‌* শবে মতঙ্গ নিজের ও তার মতানুবর্তাদের 
 অভিমতের কথা প্রকাশ করেছেন । শ্রুতি আসলে কিন্তু একটি, সোপানের মতো 
ক্রমোচ্চবিকাশে তা” অনেক বলে প্রতিভাত হয়, কাজেই তার! প্রতিভা, 
একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু তা'হলেও তিনি ভরতের মতাহ্ৃবতী হ'য়ে দু'টি 
সমান আকারের বীণার সাহায্যে বাইশটি শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। ভরতের 
মতো তিনিও উল্লেখ করেছেন £ “ছে বীণে তুল্যপ্রমাণে তন্ত্যপপাদনং দমূছ না 
সমে রুত্বা! ষড় জগ্রামাশরিতে কার্ধে। তয়োরন্যতরন্যাং মধ্যমগ্রামিকীং শ্রুতিং কৃতব। 
পঞ্চমন্াপকর্ধাৎ তামেব শ্রুতিং পঞ্চমবশাৎ ফড়জগ্রামিকীং কুর্ধাৎ। * * 
এবমনেন দর্শনেন দ্বাবিংশতিশ্রুতয়ে। ভবস্তি” | ভরতের মতো গ্রববীণা ও চলবীণা 
এই ছু”টি বীণার মাধ্যমে শ্রতিনির্ণয়ের প্রণালী মতঙ্গও স্বীকার করেছেন। 
নাট্যশান্কে সঙ্গীতের আলোচনায় আমরা বিস্তৃতভাবে এ" সম্বন্ধে আলোচনা 
করেছি। 

বাইশটি শ্রুতি ছাড়া ছযট্টিটি (৬৬টি) ও অনন্ত শ্রুতির কথাও মতঙ্গ 
উল্লেখ করেছেন ; ”ইদানীং যট্যষ্টিভেদভিম্াঃ শ্র্তয়ঃ কথ্যন্তে”। মন্ত্র, মধ্য 

২। কোহলাচার্ধের উক্তিতেও আমর! দেখি. 


আয়েচ্ছরা মহিভলাদ বায়ুরুদ্যনিধার্যতে। 
নাড়ীভিতে। তথাকাশে ধ্বনিরত রঃ শ্মৃতঃ ॥ 





মত ও বৃহদেী ৪৫ 


ও তার এই তিনটি স্থানের প্রত্যেকটিতে বাইশটি ক'যে, শ্রুতির বিফাশ হ'লে 
২২ ৩."৬৬টি শ্রুতিই পাশুয়া যায়। অনস্ত শ্রুতির বেলায় তিনি বলেছেন সলিলে 
যেমন অসংখ্য তরছের কৃতি হয় তেমনি মানুষের শরীরের মধ্যে আকাশে 
( বাঘ) অনস্ত প্র হৃক্্র ধ্বনির বিকাশ সম্ভব হ'তে পায়ে ।ৎ এ ছাড়া তিনি 
উল্লেখ করেছেন যে, শ্রুতিগুলিকে নাদ?, শব বাস্বরের তাদদাত্ময, বিবতিতত্ব, 
কাধত্ব, পরিণামিতা ও অভিব্যঞ্ুকত1 এই যে-কোন একটি নামে উল্লেখ করা 
যেতে পারে ।ঃ 

স্বরের পরিচয় দিয়ে মতঙ্গ বলেছেন রাগোৎ্পাদক ধ্বনি বা শবের না 
স্বর £ “রাগজনকো ধ্বনিঃ স্বর ইতি”গ। এখানে কোহলের “আত্মেচ্ছয়! 
মহিতলাদ্‌” প্রভৃতি প্রমাণস্সোকও মতঙ্গ উদ্ধৃত করেছেন এবং দার্শনিকের মতো 
বলেছেন স্বর এক এবং অনেক, ব্যাপক ও নিত্য। নিষফল-ূপে এক ও 
ষড়জারদি-ূপে অনেক । এখানে কোহলাচার্ধের বাক্যকে তিনি প্রমাণ 
হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 

স্বরের বাদীত্ব, সংবাদীত্ব প্রভৃতি নির্ণয়ের প্রসঙ্গে মতঙ্গ বলেছেন বাদী 
স্বামী বা রাজা, সংবাদী মন্ত্রী, অন্নবাদী পরিজন ও বিবাদী শত্রতুল্য। এখানে 
লামাঞজজিক মানুষকে সমাজের ব্যবহার অস্যায়ী বাদী, সংবাদী প্রভৃতি স্বরগুলির 
পরিচয় দিলেও তিনি পুনরায় বলেছেন রাগের স্বরূপের প্রতিপাদন করে 
বলেই “বাদী'-স্বরের সার্থকত]। মতঙ্গের এই বিষ্লেষণী ধারা হুন্বর। তিনি 
বলেছেন £ “্বদনং হি নামাত্র প্রতিপাদকত্বং বিবক্ষিতিংং ন বচনমিতি। 
কিং তৎ প্রতিপাদয়তি ৷ রাগম্য রাগত্বং জনয়তি”। মতঙ্গ পপ্রতিপাদন' 
অর্থে হষ্টি করা" বলেছেন। কোন একটি রাগের কাঠামো বা নক্সার উপাদান 
হিসাবে বিভিন্ন শ্বরের সমাবেশ থাকলেও তাদের মধ্যে যে-্বর রাগের প্রকৃতি 

ও রঞ্জনাঁশক্তি স্থষ্টি করে তারই নাম “বাদী” | “বদনাদবাদী'--ন্বরূপকে দেখায়, 


৩। ধখ। ধ্বনিবিশেষাশামানস্ত্যং গগনোদরে ॥ 
উদ্তরোত্তরপবনো ছেগজলরা শিসমুস্তবোঃ; 
কিয়ন্তঃ গ্রতিপদ্ভস্তে ন তরঙ্গপরস্পরাঃ ॥ 

৪ | তাদাক্মং চ বিবর্তত্বং কার্যত্বং পরিপা মিত| । 
অভিবাগ্রকতা! চাপি শ্রুতিণাং পরিকথ্যতে | 


৫। “এফোহনেকে। ব্যপকো। নিত্যশ্চেতি। তত্র নিছ্লরূপেণৈকঃ ন্বরঃ বড়্জাদিয়পেনানেকঃ 
স্্রঃ |” 


8৩৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


হলে বা সৃষ্টি করে ঘলেই “বাধী'। এভাবে তিনি লংবাহী, অন্কুবাদী ও বিবাদী 
খ্বর-তিমটিরও পরিচয় দিয়েছেন তাদের বিভিন্ন যগডলের নিদর্শন দিয়ে । 

এর পর মতঙ্গ সাতটি স্বরের দ্ধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কুবা, রস, ভাব, স্থান, 
বর্ণ প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন! এখানে ভার বর্ণনাভক্ধি কতক দাশিনিকী, 
কতক পৌরাণিকী ও কতক জ্যোতিষশান্ধের জনুগামী | 

সঙ্গীতে গ্রামের পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙ্গ বলেছেন স্বয় ও শ্রুতির সমূহ 
বা সমষ্টিই গ্রামঃ £ “সমৃহবাচিনৌ গ্রামৌ স্বরশ্রুত্যাদিসংঘুতৌ।” মোটকথ! 
'্বজন-পরিজন-কুটু্ধদের নিয়ে সমাজবাসী লোক বেযন গ্রামে একজে ঘাস করে 
তেমনি হ্বরগুলিও সমবেতভাবে অবস্থান করে ।* নাট্যশাহ্বকার ভরতের মতো 


তিনি ষড়জ ও মধ্যম এই ছুটি গ্রাম ম্বীকার করেছেন : “ড়জমধ্যমসংজ্ঞৌ , 


তু তো প্রামৌ বিশ্রুতৌ কিল।” গ্রামের প্রসঙ্গে তিনি আবার সামবেদকে 
স্বরের কারণ বলেছেন (সামবেদাৎ শ্বরা জাতাঃ”) এবং তা" থেকে মনে হয় 
সঙ্গীত বেদজাত স্থতরাং অপৌরুষেয় ও পবিত্র একথা প্রমাণ করার জন্য 
তিনি আগ্রহশীল। কিন্তু দেবকুল থেকে উৎপন্ন ব'লে গ্রামের গ্রামত্ব ও 
অসাধারণত্থ এই সিদ্ধান্ত তার কতটুকু যুক্কিসম্মত তা বিচারের বিষয় । তবে 
প্রয়োজনের প্রসঙ্গে শ্বর, শ্রুতি, মৃছনা, তান, জাতি তথা জাতিরাগ ও রাগ 
তথা গ্রামরাগ প্রভৃতির ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রামের সার্থকতা এই অর্থই; 
যুক্তিযুক্ত ঝলে মনে হয়।" পুনরায় তিনি উল্লেখ করেছেন : “জাতিভিঃ 
শ্রুতিভিশ্চৈব স্বরা গ্রামত্বমাগতাঃ” ; অর্থাৎ বাগ (জাতি অর্থে এখানে রাগ ) ও 
্রুতিসম্পর হয়ে শ্বরগুলি গ্রাম স্ষ্টি করে। মতঙ্গের এই অভিধান আরো 
বিজ্ঞানসম্মত । কেনন পূর্বেই তিনি উল্লেখ করেছেন “সমৃহবাচিনৌ” প্রভৃতি । 
অর্থাৎ শ্রুতিযুক্ত স্বরগুলির সমূহ বা! একত্র অবস্থিতির নামই গ্রাম । কিন্তু শুধুই 
শ্রুতিযুক্ত হ'লে সাঙ্গীতিক গ্রামের সত্যকারের কোন সার্থকতা থাকে না, 
তাই তিনি জাতি তথা রাগের কথা উল্লেখ করেছেন। যতঙ্গের আসল 
অভিপ্রায় হ'ল সঙ্গীতের প্রাণ ও অধিষ্ঠান (19510 £:০0 ) “রাগ” এবং 
রাগের কূপ ও প্রকৃতিকে লীলাফ্িত করার জন্ত গ্রামের তথা শ্রতিযুক্ত 
স্বরসন্দর্ভের উপযোগিতা একথা প্রতিপাদন কর1। তাই তিনি বলেছেন স্বর ও 
৬ যথ। কুটুষ্থিনঃ সর্ব একীভুত্বা বনস্তি হি। 
সর্বলোকেবু সশ্রম! হত্র নিত্যং বাবস্থিতঃ॥ 
৭। “ন্বরশ্রতিমুর্ঘনাতানজাতিরাগাণীং ব্যবস্থাপনত্বং নাঁম প্রন্নোজনম্‌।” 


মতঙ্গ ও বৃহদেশী ৪$৭ 


রাগ এবং রাগ ও স্ব় পরস্পর পরম্পরের আপেক্ষিক । আসলে শ্বরই রাগের 
কাঠামো তৈরী করে এবং যে পরিধির মধ্যে শ্বরযুক্ত রাগের হু বিকাশ সপ্তব 
হয় তাকেই সত্যকারভাবে জাঙ্গীতিক “গ্রাম” বলে। 
মতঙ্গ শুদ্ধ ও বিকৃত ছু'রকম স্বর স্বীকার করেছেন। শুদ্ধ স্বর সাতটি ও 
বিরুত স্বর সাধারণ ও কাকলি ছু'টি। সাধারণ বলতে সাধারণগান্ধার ও কাকলি 
অর্থে কাকলিনিষাদ। 
সাতটি ত্বরের আরোহণ ও অবরোহণকে মতঙ্গ 'মৃছনা' বলেছেন। 
মছনা ছ'রকম £ সথহ্বরমূছনা! ও ছাদশন্বরমৃছনা। বারোটি শ্বরের মৃছনাক 
পরিচয় দেওয়ার রীতি মতঙ্গের নিজন্ব নয়, কেননা আচার্ধ নন্দিকেশ্বর এদের 
পরিচয় দিয়েছেন এবং মতঙ্গ তা (পৃঃ ৩২) উদ্ধৃতও করেছেন । সাতশ্বরের 
মৃছনা আবার পূর্ণা, যাড়বা, ওঁড়বা বা! উড়ুব্তা! ও সাধারণ] ভেদে চার রকম। 
পূর্ণা অর্থে সাতম্বর়ের মুছনা। যাড়বে ছ'টি, গড়বে পাচটি ও সাধারণে ছু'ট 
বা কাকলি ( নিষাদ ) ও অস্তর ( গান্ধার ) হ্বরের মুছনা। 
এর পর মতঙ্গের নিজন্ব একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল মৃছনা ও .তানের পার্থক্য 
দেখানো। তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছেন £ “নহ্থ মৃছনাতানয়োঃ কো! ভেদঃ* 
* * মৃছনারোইক্রমেণ তানোইবরোহণক্রমেণ ভবতীতি ভেদ:”। অর্থাৎ শ্বরসমূহ 
আরোহ্ণগতিতে হ'লে 'মৃছনা' এবং অবরোহণগতিতে হ'লে “তান' হয়। জিবাজ্ম- 
সংস্করণের বৃহদ্দেশীতে সম্ভবত মৃছনা| ও তানের পাঠটি ভূল আছে, কেননা 
পণ্ডিত সোমনাথ ( ১৬৯৯ থৃষ্টাব্ষ ) তার “রাগবিবোধ, গ্রন্থে তান-প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন ; প্যস্কপি মৃছনা1 এব শুদ্ধান্তানাঃ স্থ্রিত্যুক্তৌ তানেঘারোহাবরোহত্বং 
প্রতীয়তে, তথাপি মতর্ধমতেনারোহ এব তান ইতি জ্ঞেয়ম্। তথা চ মতক্ব:-_ 
নথ কথং মুছনাতানযোর্তেদঃ? উচ্যতে, আরোহাবরোহক্রমযুভঃ হবরসমূদাযো 
মৃহনেত্যচ্যতে, তানম্বারোহণং ভবতীতি ভেদঃ” ইতি”।* এখানে অর্থও বেশ 
স্বচ্ছ ও ন্ুপরিস্ফুট। বড়জাদি ম্বরসমূহ আরোহণ ও অবরোহণযুক্ত হ'লে 
মৃছনা' ও কেবল আরোহণঘুক্ত হ'লে “তান” হয়। মতঙ্গ “অধুনা তানানাং 
যজনামানি কথ্যস্তে* প্রভৃতি ভণিতা ক'রে অগ্রিষ্টোম, বাজপেয়, যোড়শী, 
অভ্যপ্রিষ্টোব, অশ্বমেধ, গোলব, মহাত্রত, অঙ্থক্রাস্ত, রথাক্রান্ত, বিসুক্রান্ত 
 ুবক্রাস্ত। গজক্রাত্ত, ততুর্মাসিক, সৌত্রামণি, সাবিত্রী, আত্মসাহিত্রী, অগ্রিটিৎগ 
দীক্ষা) সোম, সমিধ দ্বাহাকার, গোদোহন প্রভৃতি যজ্জনামীয় তানের 
৮1 115 122019০27 (8059 40, 1945), 231. 


৪৩৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


উল্লেখ করেছেন। এই তানগুলি বজে ব্যবহৃত হ'ত কিনা বৈদিক সাহিত্যে 
তার কোন উল্লেধ পাওয়া যার না। মনে হয় ভরতোত্বর কালে তানগুলিকে 
যজ্ঞনামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু কেন এবং কোন্‌ হুত্রে করা হয় 
তার কোন এঁতিহাসিক প্রমাণপন্লী আজও পাওয়া যায় নি। তানগুলি পৃ, 
বাড়ব ও ওুঁড়ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ছিল। যতঙ্গ এদের নির্দিষ্ট 
সংখ্যারও পরিচয় দিয়েছেন । শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকরেও এদের নামোল্লেখ 
করেছেন। নারদ (২য়) সঙ্গীত-মকরন্দে পূর্ণ যাড়ব ও গুঁড়ব তানগুলির 
নামোল্েখ না করলেও তাদের “আমূরধমর্ধশোবুদ্ধিধনধান্তফলং লভেং, * * 
পূর্ণরাগাঃ প্রগীয়তে” প্রভৃতি ফলের কথ! বলেছেন। 

মতঙ্গ চার রকম বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন £ স্থায়ি, সঞ্চারী, আরোহী ও 
অবরোহী।» এক্ষণে এই “বর্ণ শবে কি বোঝায়? মতঙ্গ বলেছেন-_ যা! গানকে 
বুঝিয়ে দেয় বা গ্রকাশ করে তাই বর্ণ ঃ “বর্ণশবেন গানমভিধীয়তে” | চারটি 
বর্ণের পরিচয় আমরা নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীতের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি । মতঙ্গ প্রসম্নাদি 
অলংকারের কথাও (পৃঃ ৩৫) উল্লেখ করেছেন এবং অলংকারগুলির বিস্তৃত 
বিবরণ দিয়েছেন (পৃঃ ৩৫-৪৯)। অলংকারের প্রসঙ্গে তিনি কোহলের 
মতের উল্লেখ করেছেন £ “কোহলমতে চ একাস্তরন্বরারোহানিষকূজিত:”। 
গীতির প্রনঙে তিনি ভরতের মতো মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলার 
কথা উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪৯) এবং তাদের বিস্তৃত পরিচয়ও দিয়েছেন 
(পৃঃ ৪৯-৫৩)। দেশজাত হ'লেও গান্ষর্বগীতির মতো! এদের মধ্যে বৃত্তি, কলা 
অক্ষর, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতির সমাবেশ থাকে । মতঙ্গ চিত্রা, দক্ষিণা ও 
বাতিক এই বুত্তি-তিনটিরও পরিচয় দিয়েছেন। 

মতক্ষের বৃহঙ্গেশী প্রধানত অভিজাত ( দশলক্ষণযুক্ত ) দেশীগানেরই সংগ্রহ 
ও পরিচিতি-গ্রন্থ । তাহলেও তিনি নাট্যশাস্্রোক্ত শুদ্ধ ও বিরুত আঠারটি 
জাতি তথা জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন "আভ্যোহষ্টাদশঙাতিভ্যঃ সধ- 
্বরাখ্যাশ্চোক্তা ঘিধা শুদ্ধা বিকতাশ্চেতি*। অবশ্ত জাতির পরিচয় দেবার 
সার্থকতাও আছে। মতঙ্গ রাগলক্ষণের অধ্যায়ে “তথা চাহ ভরতমুনিঃ*_-প্রভৃতি 
ভখিতা ক'রে ভরতের মতে সকল রাগের কারণ বা বীম্বন্নপ জাতিরাগের 
৬০৯১ করেছেন £ “জাতিসস্তৃতদ্বাদ, গ্রামরাগাণামি'-তি” এব নিজের প্রতিপাদ্য 

৯ অতঃপর; প্রশ্যন্তে ধ্শচত্বার এব ছি। 

স্থারিসঞ্চারিশো৷ চৈব তথারোফ্থবরোহিণো ॥ 


মতঙ্গ ও ধৃহদেশী ৪৩৯ 


্লোকটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন £ “যৎকিফিদেতঘ্‌ গীয়তে লোকে তত সর্বজাতিযু 
স্থিতমিতি বচনাৎ্*। “ইতি বচনাৎ, প্রভৃতি শব থাকলেও শেষের কথাগুলি 
মতঙ্গের নিজের । তবে “তথা চাহ ভরতমুনি:- _জাতিসভৃতত্বায্‌ গ্রামরাগাণি" 
ক্লোকটি যতঙ্গ যে উদ্ধৃত করেছেন তা বর্তমান কাশী, কাব্যমালা ও বরোধা 
সংস্করণের নাট্যশান্ছে নাই । কিস্ত আমর! মতঙ্গের এই উদ্ধৃতিকে সত্য ব'লেই 
গ্রহণ করব নানান্‌ কারণে। মনে হয় বর্তমান সংস্করণের নাট্যশাঙে শুধু 
এই ক্লোকাংশই নয়, অনেক ্লোকই সর্বগ্রাসী কালের কবলে বিনষ্ট হয়েছে। 
যাইহোক দেশীগানের আলোচনায় মতঙ্গ যে জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন তার 
অর্থ হ'ল সকলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, জাতিরাগই গ্রামরাগ এবং বিভির 
ভাষাদি ও দেশী (ক্লাসিক্যাল) রাগের কারণ, এবং কার্ধের পরিচয় দেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কারণেরও পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। 

“জাতি” বলতে কি বোঝায়, কিংব জাতি-শবের সার্থকতাই বাকি? প্রাচীন 
শাস্ীদের মধ্যে মতঙ্গই বোধহয় সথপরিস্ফুটভাবে এই জাতির আভিধানিক 
অর্থের পরিচয় দিয়েছেন। মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন ; “অতিগ্রহন্বরাদিসমৃহাজ্জায়স্তে 
জাতয়ঃ | * * যন্মাজ্জায়তে রসপ্রতীতিরারভ্যত ইতি জাতয়ঃ। অথবা! সকলস্ত 
রাগাদের্জন্মহেতুত্বাজ্জাতয় ইতি। যদ্বা জাতয় ইতি জাতয়ঃ” | মতঙ্গ এই বিভ্িন্ন- 
ভাবে জাতিলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়গুলির মর্মার্থ হ'ল: (১) শ্রুতি, 
গ্রহ, শ্বর (অলংকার, বর্ণ) প্রভৃতি উপাদান নিয়ে যে-হ্বরসম্ভার প্রকাশিত হয় 
তাকে 'জাতি' বলে; (২) যে ম্বরসন্দর্তের লীলায়িত গতি ও বিকাশ থেকে 
প্রত্যেকটি শ্বরের__ প্রত্যেকটি স্বরগঠনের বা রাগরূপের সত্যকারের রসপ্রতীতি 
হয় তাকে 'জাতি” বলে, কিংব] (৩) গান্ধর্ব ও দেশী রাগগুলি যে মূল বা কারণরাগ 
থেকে জন্মলাভ করে তাকে 'জাতি” বলে। এই তিনটি অভিধানই ভরতোক্ত 
ও ভরতপূর্ব জাতিরাগগুলির নামের ও হৃষ্টির সার্থকতা সম্পন্ন করে। শেষোক্ত 
“্যদ্ধা জাতয় ইতি জাতয়ঃ* উদাহরণটি সামাজিক ও একান্ত লৌকিক। 

মত জাতিরাগের কেন, সকল শ্রেণীর রাগের নিয়ামক ও নির্ধারক 
দশলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যশাস্বকার ভরতের মতো। পূর্বে উল্লেখ 
করেছি ভরত যেমন গ্রহ ও অংশকে অভেদ বলেছেন, পরব্তা শাস্ধীরা সে" 
নিশ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি। মতঙ্গের পক্ষেও তাই । ম্তঙ্গ নিজেই পূর্বপক্ষ 
করেছেন £ “নন্বেবং গ্রহাংশয়োঃ কো! ভেদঃ। উচ্যতে"। মতঙ্গ গ্রহ ও 
অংশের মধ্যে ভেদ ব1 পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন গ্রহেয় চেয়ে অংশের প্রাধান্ত 


৪৪০ সলীত ও সংস্কৃতি 


বেঈ, কেননা অংশই সামগ্রীফভাবে (ব্যাগকন্ধাৎ') রাগের রহনাশক্কি ও লাবশ্য- 
গুপকে প্রকাশ ও বৃদ্ধি করে, কিন্তু গ্রহ তা পারে না ব'লে অগ্রধান। এসমদে 
মতন্গের নিজস্ব বর্ণনাভক্ষি হ'ল : “অংশো বান্েষ পরং, গ্রহত্ বাস্ঠাদিভেদ- 
ভিরশ্চতুবিধঃ। হঙ্থা প্রধানাপ্রধানকতো ভেঙ্কঃ | গ্রহো হপ্রধানভৃতঃ ৷ নম 
কখমংশশ্ৈধ প্রধনিমুচ্যতে । রাগজনকত্বাদ, ব্যাপকস্বাচ্চাংশন্তৈব প্রীধান্যম্ত। 
পূর্বে এসঘক্ষে আলোচনা! করলেও মতঙ্গের প্রসঙ্গে তার বর্ণনাকৌশলের পুনরুল্পেখ 
করলাম । লংবাদী, অন্থবাদী: বিবাদী, নাস, বিস্তাস প্রভৃতি দশলক্ষণেরর এবং 
সঙ্গে সঙ্গে জাতিরাগগুপির অংশ ও ন্যাসাদির পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়েছি । 

রাগলক্ষণে 'রাগ”-শবটির বুুৎ্পত্তিগত অর্থের উল্লেখ ক'রে মতঙ্গ বলেছেন : 
“কিমুচ্যতে রাগশবেন কিং বা রাগন্ত লক্ষণম্‌ বুৎপত্তিলক্ষণং তন্ত ?” এর 
পরিচয় দেবার আগে মতঙ্গ ভরতের ও অন্তান্ত পূর্বাচাদের ওপর একটু 
কটাক্ষ (?) করতেও ছাড়েন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন: “রাগমার্গনত 
ধদ রূপং যন্বোক্তং ভরতািভিঃ, নিরুপ্যতেতদন্মাভির্লক্ষালক্ষণসংযুতম্* । “অন্থাভিঃ, 
যা “আমাদের দ্বারা” বলতে মতঙ্গ আন কোন্‌ কোন্‌ শাস্্ীকে লক্ষ্য করেছেন ত 
তিনি উল্লেখ করেন নি। ভরত প্রভৃতি আচার্ধর1 রাগের উল্লেখ ও পরিচনব 
দিয়েছেন, কিন্তু তার কোন বুৎপত্তিগত অর্থের কথ! বলেন নি, অথচ লঙ্গীতের 
ব্যাকরণে তার. সার্থকতা অবশ্তই আছে। তাই মতঙ্গ অর্থের তথা “রাগ” শব বা 
নামের সার্থকতা নিম্পর ক'রে বলেছেন, 


যোহসৌ৷ ধ্বনিবিশেষস্ত স্বরবর্ণাবিভূষিতঃ | 
রঞ্জকে1 জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ: ॥ 


কা না ০ ঝা 


ইত্যেবং রাগশবাস্ত বুৎপত্তিরভিধীয়তে । 
রঙ্জনাজ্জায়তে রাগে ব্তপতিঃ সমূদাহতা ॥ 


্বরবর্ণ ( শুধু স্বরবর্ণ কেন, ব্যনবর্ণ )-যুক্ত যে ধ্বনিতরক্গ মানুষের মনে গ্রীতি ও 
আনন্দের সঞ্চার করে তাকেই রাগ” বলে। 'রাগ'-শবের বাুৎপত্তি হ'ল : 
রঙ্জিত ৰা চিন্তকে বিমুগ্ধ করে ব'লেই রাগ; অথবা যেহেতু লাঙ্গীতিক ধ্রনি 
ছানুষ' ও জীবঞজস্তর চিত্কে আনন্দের সংস্কারদুক্ত করে সেজন্যই ভাকে “রাগ” বল 
ছয় পঞ্চ থেকে জয়লাভ করলেও পক্কজ শব্দ যেমন পক্ষে উৎপক্ন অপর কিছুকে 
এ? বুঝিয়ে পর্ফুলকে বোঝার ভেষনি “রাগ'-শব ব্বরসন্ধর্ত থেকে 'অন্মলাভ বারলেও 


মতজ ও বৃহজেশী ৪৪১ 


স্বরকে ন! বুঝিক্কে জনচিত-বিমোহিনীশক্তিলম্পর্র রাগকে বোধায়। 'রাগ' তাই 
যৌগিক বা যোঁগরূঢ় শক । 
গীতি, পরিচন্ধে যতঙ্গ শুন্ধা, ভিন্নক, গৌড়িকা, রাগ, সাধারমী, ভাষা ও 
বিভাষা এই সাতটি গীতির পরিচয় দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভরত, যাট্টিক, 
দুর্গাশক্কি, শাছুপ্ল গ্রসৃতি পূর্বাচার্দের মতের উল্লেখ করেছেন। তিনি সাতটি 
গীতির নাম ও রূপের সার্থকতা এবং সংখ্যারও পরিচয় দিয়েছেন । 
ভাষারাগের পূর্বে মতঙ্গ গ্রামরাগগ্ুলির পরিচয় দিয়েছেন। ভরত যেন 
্হ্ধা বা ব্রহ্ষভরতের প্রমাণবাক্য উন্কৃত ক'রে বলেছেন “মুখে তু মধ্যমগ্রাম: ঘড়জ: 
প্রতিমুখে ভষেৎ* তেমনি মতঙ্গ নাট্যে প্রয়োগের উপযোগী শুন্ধাদি পাঁচটি 
রাগগীতির প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 
গনং পঞ্চবিধং যৎ তদ্‌ রাগৈরেভিঃ প্রযোজয়েহ ॥ 
পূর্বরঙ্গে (তু) শ্রদ্ধা স্তাদ্‌ ভিন্না প্রস্তাবনায়]। 
বেসরামুখ্যয়োঃ কার্ধা গর্ভে গৌড়ী বিধীয়তে ॥ 
সাধারিতাবমর্শে শ্যাদ সংহারে স্যাৎ+1 সর্বদ11১* 
ভরত নাট্যশান্তে ২১শ অধ্যায়ে সন্ধ্যঙ্গবিকল্পপ্রসঙ্গে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, অবমর্শ ও 
সংহার এই পাঁচটি অঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন । ক্রহ্মাভরত মুখে গ্রামরাগ হিসাবে 
মধ্যম-গ্রামরাগ, প্রতিমুখে বড়জ-গ্রামরাগ, গর্ভে সাধারিত-গ্রামরাগ, অবনর্শে 
পঞ্চম-গ্রামরাগ, সংহারে কৈশিক-গ্রামরাগ, পূর্বরঙ্গে ফাড়ব-গ্রামরাগ ও ( আঠারটি ) 
অঙ্গের শেষে কৈশিকমধ্যম-গ্রামরাগের প্রয়োগ করতে বলেছেন। এখানে 
ছ'টি অঙ্গবিকল্পের জন্য ছ*ট গ্রামরাগ নির্বাচিত হয়েছে। নাট্যপ্রয়োজনে ভরত 
পাচট অঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন এবং পূর্বরঙ্গকে তিনি নাট্যের বহিভূর্ত অঙ্গ 
হিসাবে গ্রহণ করেছেন ব'লে মনে হয়। মতঙ্গ পূর্বরঙ্গে শুদ্ধাগীতি, প্রস্তাবনায় 
ভিন্নাগীতি, মুখে বেসরাগীতি, গর্ভে গৌড়ীগীতি, অবমর্শে সাধারিতগীতি (1) ও 
সংহরণ বা সংহারেও তাই ( যদিও স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই ) বলেছেন । এখানেও 
্রদ্মার মতে! মতঙ্গ ছ'টি সন্ধি মেনেছেন, যদিও রাগ ও গীতির নামে প্রার্থক্য আছে। 
ভাষালক্ষণে ভাষারাগগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙ্গ বলেছেন, 
গ্রামরাগোস্তরা ভাষা ভাষাভ্যশ্চ বিভাধিকাঃ | 
বিভাষাভাশ্চ সঞ্জাতান্তথ! চাস্তরভাবিকাঃ ॥ 


১*। বৃহদেশীর পাঠ এখানে বিকৃত ও লুপ, সুতরাং সঠিকভাবে মতঙ্গের অভিগ্রায়ের পরিচয় 
দেওয়া কঠিন। 


৪৪২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


গ্রামরাগ থেকে ভাষারাগ, ভাষা থেকে বিভাষিকারাগ, বিভাষিকা থেকে অন্তর- 
ভাষারাগের সৃষ্টি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে কল্পিনাথ কেন, চতুতী- 
গ্রকাশিকাকার বেক্কটমূখীও বলেছেন জাতিরাগ থেকে অস্তরভাষ! পর্বস্ত রাঁগগুলি 
গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীতৃক্ত এবং রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ রাগগুণি 
দেশীশ্রেণীতুক্ত। ভাষারাগগুলি রঞ্জনাশক্তিবিশিষ্ট কিনা তার উত্তরে শাঙ্গদেব 
সঙ্গীত-রত্বাকরের পরিশিষ্টে ( পুণাঁসংস্করণ ) উল্লেখ করেছেন £ "ভাষাণাং 
গ্রামরাগালাপপ্রকারাণাম্‌। তথ] চাহহ মতঙ্গ:_-গ্রামরাগাণামেবাহলাপনপ্রকারা 
ভাষা বাচ্যাঃ | ভাষাশব্দোহত্র প্রকারবাচী” ইত্তি। এবং বিভাষাস্তরভাষা- 
শব্দাবপি তত্বনস্তরোৎপন্নালা পপ্রকারবাচকবিত্যবগন্তব্যম। তাসামপি রগরনা- 
ভ্রাগত্বং চ বোদ্ধব্যম্‌” । ভাষারাগের প্রসঙ্গে শাঙ্গ দেব যাষ্টিক, কশ্ঠপ, শাছুল, 
মতঙ্গ প্রভৃতির অভিমতও উদ্ধৃত করেছেন। 


দেশীরাগ ( অভিজাত ) হিসাবে মতঙ্গ টক্করাগের ১৬টি (কিংবা ১০টি )+ 
মালবকৌশিকের ৮টি+ককুভের ৭টি+হিন্দোলের ৫টি+পঞ্চমের ১০টি+ 
ভিন্নফড়জের ৮টি+ সৌবীরকের ৪টি+ভিন্নপঞ্চমে ৪টি +বোট্টরাগের ১টি + মালব- 
পঞ্চমের ১টি+টকাকৈশিকের ৩টি + বেসরষাড়বের ২টি+ভিন্নতানের ১টি+ গান্ধার- 
পঞ্চমের ১টি +পঞ্চমষাড়বের ১টি. মোট ৭৩টি ভাষারাগের নামোল্লেখ করেছেন। 
ভাষারাগ হিসাবে তিনি (১) ব্রিবণা (জ্রিবেণী?) ত্রবণোদ্ভবা, বেরঞ্জিকা, 
চ্ছেবাজ ও চ্ছেবাটা, মালবেসরী বা মালবেসরিকা, গুর্জরী, সৌরানত্রী, সৈম্ধবী, 
বেসরিকা, পঞ্চমাধ্যা, রবিচন্দ্রা, অস্কাহীরী, ললিতা, কোলাহলী, মধ্যমগ্রামদেশ! ও 
গান্ধারপঞ্চমী এই রাগগুলি টক্করাঁগের ভাষারাগ £ “এতাশ্চ যাষ্টিকে প্রোক্তাঃ 
টক্কারাগন্ত যোড়শ”। (২) শুদ্ধা, আছ্যবেসরী বা আগ্যবেসরিকা, হর্ধপুরী, 
মাঙ্গালী, সৈন্ধবী, আভীরী, খণ্ডরী, ও গু৪রী এ'গুলি মালবকৌশিক রাগের ভাষ!। 
(৩) কান্োজা, মধ্যমগ্রামিকা, সালবাহানিকা, ভাগবর্ধণী ( ভোগবর্ধনী ? ), 
মধুকরী, শকমিশ্রিতা ও ভিন্নপঞ্চমী এগুলি ককুভরাগের ভাষাঁ। (৪) বেসরী, 
, মঞ্জরী, কাধা, ছেবাটী, ষড়জমধ্যমা, মাধুরী এ*পাঁচটি হিন্দোলের (হিন্দোলক ) 
ভাবা । €) আভীরী, ভাবিনী, যাকঙ্গালী, সৈম্ববী, গুর্জরী, দাক্ষিণাত্যা, আন্ধী 
তন্নোন্তবা, ভ্রাবী ও কৈশিকী এগুলি পঞ্চমরাগের ভাষা । (৬) বিশুদ্ধা, 
দাক্ষিণাতযা, গান্ধারী, শ্রীকষ্ঠী, পৌরালী, মাঙ্গালী, সৈম্ধবী, কালিন্দী, পুলিন্দি 
এগুলি ভিন্নষড়জরাগের ভাষা । (৭) সৌবীরী, বেগমধ্যমা, সাখারিতা, গান্ধারী 
ও সৈদ্ধবিকী সৌবীরকরাগের ভাষা । (৮) শুদ্ধা, ভিন্না, বারাহী, ধৈবতভূষিতা ও 


মতঙ্গ ও বৃহদেশী ৪৪৩ 


বরাটী ভিন্নপঞ্চমরাগের ভাষা । (৯) ভাবিণী ও লোকভাবিণী মালব- পঞ্চমের 
ভাষা । (১৭) মঙ্গল্যাখ্যা ( মঙ্গলী বা মঙ্গল?) বোট্টরাগের ভাষা । (১১) 
বেগমধ্যম, মালব1, ভিন্নবালীক প্রভৃতি টক্ককৈশিকের ভাবা। এছাড়া 
মতঙ্গ শাহুলের মতে ভাষারাগগুলির নামোল্েখ ক'রে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। 
নেইগুলির নাম দেবালবর্ধনী, পৌরালী, ভ্রাবণী, তানললিতিকা, দোহা, শাছলী 
(সম্ভবত এ'রাগটি মুনি শাছুলের আবিষ্কৃত ), অলধবী প্রভৃতি । 

এগুলি সমস্তই প্রায় দেশজ ভাযারাগ । মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন, 


চা 


) 


(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 


(৮) 


(৯) 
(১০) 
(১১) 


(১২) 


সৌরাসথিকা তু ভাষেয়ং দেশ্টাখ্য৷ ( দেশাখ্যা ? ) 
গীয়তে জনৈঃ | 

দেশভাষা তু দেশাখ্য। সৈম্কবী টক্করাগজা। 

* * সম্পূর্ণন্থর] জ্েয়া পৌরালীদেশসস্তবা। 

সাধারণকৃত। হোষ] দেশাখ্য হর্ষপুরি ত।। 

* * দেশাখ্যাং সৈম্ধবী বিছুঃ | 

পৃর্ণপঞ্চমজ| হোষ1 আভীরীদে শসম্ভবা ।১১ 

মাঙ্গালী পঞ্চমান্তা চ ধৈবতাংশা প্রকীতিত|। 

ঠা সং গা চে 

সন্কীর্ণী চ মতা নিত্যং জ্ঞেয়! বৈদেশসম্বা । 

পঞ্চমাগ্যস্তসংযুক্তা দাক্ষিণাত্যা মনোরম] । 

টং দীর্ঘ চি বাং 

বিভাষেয়ং সদ? জ্ঞেয়] দেশাখ্যা পঞ্চমোস্তবা। 

সাধারণকৃত1 হোষা ত্রাবণীদেশসম্ভবা। 

বঙ্গালদেশসন্ভূতা বঙ্গালী দিব্যরূপিণী 

এষ! হাস্তরভাষা বৈ পুলিন্দেন গীয়তে। 

পুলিন্দকে তু বিখ্যাত] ষড় জণ্ডড়ুবিতান্তথা ॥ 

কোসলদেশসম্ভৃতা প্রতীহারেষু গীয়তে (-__কৌসলীরাগ )। 


মতক্গ কতকগুলি দেশজ রাগের মাঙ্গলিক প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন । 


যেমন, 


(১) দেবতারাধনে গীতা ড় জভাষা তু ফট্ন্বরা । 
২) খষভেন বিহীনা তু গীয়তে ত্রহ্মবাদিভিঃ 1 প্রস্তুতি 
১১। আত্তীরলাতি থেকে উৎপন্ন! 


৪9৪ সঙ্গীত, ও সাস্ৃতি 


মতন দেশীপ্রবন্ধের পরিচয় দিয়ে বলেছেন সেগুলি দেশী হ'লেও মন্থােবের মূখ 
থেকে নির্গত হয়েছে ।১২ এধরণের পৌরাণিকী দেবরারোগের কাহিনী শুধু রাগে 
নয়, প্রাচীন যুগে সকল জিনিলের মধ্যেই দেখা হায়। দেশী প্রবদ্ষগুলির নাম 
কন্দাখ্য (), বৃত্তা, গগ্ন্ধপ, দণগ্ডক, বর্ণক, আর্ধাপিধায়ক, কশিতা, গাখা, 
দ্বিপথক, বর্ধ টী, প্রাহুদ্ধিলা, দোথক, বস্তাখ্য, শুকসারিত, সিংহলীল, চতুরঙ, 
ক্রিপদী, ষট্‌পদী, কৈবাট, ঢেস্কী প্রভৃতি । মতঙ্গ প্রবন্ধগুলির পরিচয় ও দিয়েছেন, 
কিন্তু ব্রিবান্দ্রম-সংস্করণ-বৃহদ্দেশীতে পাঠ যথে্ বিকৃত । শাঙ্গদেব এই প্রবন্ধের 
অনেকগুলিকে তীর সঙ্গীত-রত্বাকরের অস্তভূক্ত করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন 
তাল, পদ, দেবতা, রীতি, বৃত্তি, কুল, রস, রাগ, বর্ণ প্রভৃতির সমাবেশ দিয়ে মতঙ্গ 
গণৈলা, মাত্রৈলা, বৈলা, পন্দিন্তৈল।, দেশাখ্যেলা প্রভৃতি দেশীপ্রবন্ধেরও পরিচয় 
দিয়েছেন। সঙ্গীত-রত্বাকরে এগুলির বূপ আরে? পরিস্ফুট। 


॥ ভুর্গাশক্ি ও কীতিধর ॥ 


দুর্গাশক্তি ও কীতিধর ছু'জনের মধ্যে ছূর্গাশক্তি মতঙ্গের পূর্ববর্তী সঙ্গীতশাস্্ী, 
কেননা মতঙ্গ গীতি বা গ্রামরাগগীতির প্রসঙ্গে হুর্গাশক্কির নামোল্লেখ করেছেন: “ইতি 
তেষাং লক্ষণমুচাতে দুর্গাশক্তিমতম্‌” । মতঙ্গ ছুর্গাশক্তির নাম ও মতবাদ অস্তত 
চারবার উদ্ধৃত করেছেন । রাগলক্ষণে যড়জকৈশিকরাগের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ 
করেছেন : “হুর্গাশক্তিমতে তু ষড়জকৈশিক এব মুখ্যঃ। কুতঃ| যাড়বত্তেন 
ক্রমায়াতত্বাং” | বেসরারাগের প্রসঙ্গে বলেছেন £ “ছুর্গাশক্তিমতে রাগা এব 
বেসর! গণাস্তে। তথা চাহ ছুর্গাশক্তি:--স্বরাঃ সরস্তি যদ্বেগাৎ তম্মাদ্‌ বেসরকা: 
স্বতাঃ' ৷ ছুর্গীশক্তিমতে বেসরষাড়ব এব মুখ্যঃ, যাড়বন্ত্েন ক্রমায়াতত্বাং।” 
পুনরায় গান্ধারী, রক্তগান্ধারী প্রভৃতি জাতিরাগের রূপ-বর্ননায় মতঙ্গ উল্লেখ 
করেছেন £ “বগ্াপি ছুর্গাশক্তিমতে ধৈবতীসমূৎপন্সোহসৌ, তথাপি পঞ্চমন্ত 
ত্শ্রতিকত্বাদ” প্রভৃতি | সঙ্গীত-রত্রাকরের রাগাধ্যায়ে শাঙ্গ দেবও নর্তরাগের 
প্রসঙ্গে বৃহদ্ছেখী থেকে হূর্গাশক্তির অভিমত উদ্ধৃত করেছেন : “তথা চোক্তং 
মতঙ্গেন--“ছ্র্গাশক্তিমতেহয়মেব রাগো যদা পঞ্চমী” » প্রভৃতি । স্থতরাং দেখা 
যায় দুর্গাশক্তি একজন এঁতিহাসিক প্রামাণিক শাস্বী না হ'লে মতঙ্গ বা শাঙ্গ দেব 
কখনোই নিজের অভিমত সমর্থন করার জন্ত ছুর্গাশক্কিয় নাম ও প্রমাণবাক্য 


১২ 'দেঈীকার প্রবন্ধোহরং (1) হরজ্বাতিনির্গতাঃ।* 


ছর্দাশক্তি ও কীত্তিধর 88৫ 


উদ্ধত করতেন না। ছুর্গাশক্তি সম্ভবত খৃষ্টীয় ২ থেকে খৃষটীয় ৫ষ-৭ম শতাবীর 
মাঝামাঝি সময়ের গুণী। তবে তিনি কোহল ও দত্তিলের পরবর্তী শাস্বী। 
কীতিধরকে কিন্ত হুর্গাশক্কির পূর্ববর্তী এবং কোহলের সমসাময়িক সঙ্গীতশান্বী 
ব'লে অনুমিত হম্। তবে দৃত্তিল বা বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ কীতিধরের কোন 
নামোল্লেখ করেন নি। কীতিধয় “দত্তিলম্‌” গ্রন্থের ২৪২ স্লোকে উদ্দিখিত "পূর্বাচারধ- 
মতশ্কৈতদ্*--নামবিহীন পূর্বাচার্যশ্রেণীর অন্তর্গত কিনা বলা কঠিন। পূর্বাচার্ধদের 
নামের তালিকায় শাঙ্গ দেব কিন্ত কীতিধরের নাম উল্লেখ করেছেন ; "ভট্রাভিনব- 
গুপ্তশ্চ শ্রীৎকীতিধরঃ পর:*।১» অভিনবণ্তধ অভিনবভারতীতে কাঁতিধরের 
নাম অন্তত চারবার উল্লেখ করেছেন। অভিনবগুপ্ত নন্দিকেশ্বরের সঙ্গে একবার 
কীতিধরের নাম উল্লেখ ক'রে বলেছেন ; “যত যত কীতিধরেণ নন্দিকেশ্বরতন্মাজ্- 
গামিত্বেন (1) দশিতং তদন্যা (স্মা)-ভিঃ ন দৃষ্টং, তগ্প্রত্যয়াতু লিখ্যতে”। 
তাছাড়া কল্লিনাথ সঙ্গীত-রত্বাকরের নর্তনাধ্যায়ের (৭ম অধ্যায়) টীকায় 
খডাবর্তনিকার প্রসঙ্গে উদ্ধত করেছেন, 
একস্যা২কুঞ্চিতো মুষ্টিঃ খটকাস্তোহঞ্চিতঃ পরঃ ॥ 
ইতি কীতিধ্ম্বাহ মুষ্টিকশ্বন্তিকৌ করৌ। 
কজিনাথ কোহলের “সঙ্গীতমের” গ্রন্থ থেকে বর্তনাগ্তলি যে উদ্ধৃত করেছেন তা 
তিনি হ্বীকার করেছেন £ “* * তাসাং ম্বরূপপরিজ্ঞানার্৫ঘং কোহলোক্তাঃ কাশ্চন 
বর্তনাঃ কথ্যস্তে*। এছাড়া] শাঙ্গদেব ভরতের ভায্কার হিসাঁবে (?) সঙ্গীত- 
রত্বাকরে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। অভিনবভারতীতে কীতিধরের নাম 
অন্থপ্রসঙ্গেও উল্লিখিত আছে £ 
(১) এতদুক্তম্‌-_ 
প্রাহবমেককলং সাম ছ্িকলং বহিজং তথা। 
চন্ন্ত (?) বিকলং গুষং পূর্বয়ে! সার্থকং * *॥ 
ইতি কীতিধরাচার্যঃ। 
(২) নহ্ু চত্বারি যথা কীতিধরোহভ্যধাৎ ইতি । 
প্রথম প্লোকের পাঠ বিকৃত মনে হয়। যাইহোক অস্তত 'ঙ্গীতমের' গ্রন্থে কীতিধরের 
নাম উল্লেখ থাকায় কীতিধরকে দত্তিল, যাষ্টিক, নন্দিবেশ্বর প্রভৃতি সঙ্গীতশাহ্বী ও 
নাটযাচার্ধদের পূর্ববর্তী গুণী ব'লে সাধারণত অস্থমিত হয়। 


সস ০ সপ ০৮ পাত 


১। কীতিধরের প্রসঙ্গে ডাঃ রাঘবন ভার 2০71) 527810. 1:7514%15 নিবন্ধে উল্লেখ 
করেছেন ১ **পুণ,০521 552060050 1956 0 57580805599 150 2 16 টি ৪2506 
11786 1015 0 185 8 1200187 001210610219 02) 03571747910. *ৈ659050554, 


8৪৬ ী সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 
॥ শিলগাধিকারম্‌ ও সঙ্গীত ॥ 


তামিল নাটক “শিলপ্লধিকারম্‌” সম্বন্ধে পূর্বেই আমর! (পৃণ ৩৬-৩৭ ) কিছুট! 
আলোচনা করেছি। কিন্তু অনবধানবশত তার রচনাকাল নির্দেশ করেছি 
ৃষ্টপূর্ব €র্থ-৩য় শতকে । ডাঃ কষ্থমাচারিয়ারের সময়-নির্ধারণেই তল আছে, কেননা 
তিনিও উল্লেখ করেছেন £ “10 005 গু] 1010 51191010901)1055181 
00 £511612115 29515560106 126 00810 401 05100015503. 0৯১ 
কিন্তু নানান্‌ কারণে ও সঙ্গীতের বিষয়বস্তর প্রকৃতি অঙ্্সারে নাটকটি মতঙ্গের 
পরবর্তা ব'লে আমাদের অনুমান হুয়। 

“শিলপ্পধিকারম্* নাটক হ'লেও প্রাচীন তামিল সঙ্গীতের প্রামাণিক গ্রন্থ 
ছিসাবে সেটিকে গণ্য করা যায়। ভরত, কোহল, দত্তিল, মতঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন 
আচার্ধদের মতে] শিলপঞ্শধিকারমের রচয়িত] বাইশটি শ্রুতি এবং ফড়জ-মধ্যম ও 
ষড়জ-পঞ্চম ভাবের সংগতি স্বীকার করেছেন । শ্রুতির অভিধান সেখানে “অলকু?। 
সমস্ত সঞ্তককে বারোটি সমানভাগে ভাগ করা হয়েছে । সেই ভাগের নাম 
'রাশি”। গ্রস্থটিতে সাতটি স্বরে শ্রুতিপংখ্যার সন্নিবেশ ভরত থেকে ভিন্ন, কেনন! 
ভাম্তকার আদিয়াকু নল্লার উল্লেখ করেছেন ষড়জ থেকে নিষাদ পর্যস্ত প্রত্যেকটি 
ত্বরের শ্রুতিসংখ্যা ৪১৪১৩,২১৪১৩,২ | বিশেষ ক'রে আব্রাহাম পণ্ডিতর্‌ তাঁর 
“করুণামৃতপাগর' গ্রন্থে তামিলপদ্ধতি অনুসারে শ্বরের শ্রুতিসংখ্যা ও'ভাবেই 
নির্ণয় করেছেন ।২ 

শিলগ্লধিকারমে দ্বিশ্তিক, ত্রিশ্রতিক ও চতুঃশ্রুতিক তথা ক্ষুদ্র, মধ্য ও বুহ্‌ৎ 
এই তিনটি অন্তর স্বীকার করা হয়েছে । তামিল শুদ্ব-মেলকর্ত। ছিল সম্ভবত 
হরিকান্োজা এবং শিলগ্পধিকারমেও তার আভাস পাওয়া যায়। আব্রাহাম 
পণ্ডিতর্‌ কিস্তু তা স্বীকার করেন নি, তার মতে শংকরাভরণই প্রাচীন 
শুদ্বমেলকর্তা। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ১২টি রাশিতে যে সপ্তককে ভাগ কর! 
হ'ত সেই নীতি এখনো! দক্ষিণীপদ্ধতিতে অনুস্থত হয়। 

'শিলগধিকারম্* নাটকে 'আলত্বি, বা আলপ্তির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 


[2110017916 ৮৪59 10৩ 5796 10000 0017117561709601ত ক সক ৩০ হি] ও 
58111610810. 005 527752 1127%-+775105 276 708711644০1 6121 248586 
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শিলগ্মধিকারম্‌ ও সঙ্গীত 9৪ 


বৃহদেশীতে মতঙ্গ কিন্তু আলাপ বা আলখির কোন আলোচনা করেন নি। 
পার্খ্রেবের (৯ম-১১শ শতাব্দী ) “সঙ্গীতসময়সার* গ্রন্থেই মনে হয় আলাপ বা 
আলথির আলোচনা (অন্তত মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে ) প্রথম দেখা ঘায়। সঙ্গীত- 
সময়সারের দ্বিতীয় অধিকরণে পার্খদেব উল্লেখ করেছেন : “অথালপ্তিত্বিবিধা_ 
রাগালপ্তি বূপালপ্রিশ্চ, তত্র রাগালপ্তিঃ কথ্যতে--”। শিলগধিকারম্‌ নাটকে 
আলাপ বা আলপ্তির পরিচ্ন থাকায় গ্রন্থটিকে বৃহদেশীর পরবর্তী বলেই অনুমান 
হয়। শিলগ্পধিকারমের অরঙ্গেরকাদৈ-প্রকরণে শ্লোকগুলির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 
ভান্তকার আদিয়ান্কুনল্লার বিশেষভাবে আলত্তি বা আলির পরিচয় দিয়েছেন। 
তিনি উল্লেখ করেছেন সঙ্গীতের প্রারস্তে অচ্চ, ও রাগ অধিষ্ঠিত হ'লে “পারণাই 
ব্যবহার করা হ'ত। অচ্চু সর্বদা তালের ও পারণাই নৃত্যের সহচারী ।ছল। 
আলত্তিকে তেম্না বা তেন অথবা তেন্নাতেন। প্রভৃতি শব্দের ছারা বিস্তৃত করা 
হ'ত। আলত্তি (আলপ্তি) আবার কাট্রালত্তি (কাত্তালত্তি?), নিরবালত্তি ও 
পগ্নালত্তি এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। কাট্রালত্তিতে “অচ্চ-র সমাবেশ থাকত, 
নিরবালত্তিতে “পারণাই” ও তৃতীয় পগ্রালত্তিতে থাকত পণ । পাঁচটি হুম্ব ও দীর্ঘ 
স্বরবর্ণের যোগে আলত্তির বিস্তার করার রীতি ছিল। শিলপ্পধিকারম্-্রস্থকার 
উল্লেখ করেছেন মূলাধার থেকে ধ্বনির বিকাশ হ'লে তাকেই ঠিক ঠিক আলত্তি 
€ আলপ্তি) বলা যায় ও তাকে ইশই” ও পণ" (রাগ) বলে। মুলাধার 
থেকে নির্গত ধ্বনি বা স্বরই বাস্তবিক বিচিত্র ইয়প্পা বা ইশই স্ষ্টি করে। ইশইয়ের 
অপর নাম সঙ্গীত বা সাঙ্গীতিক ম্বর। ইশই জিহবা, নাসিকাঁ, দস্ত প্রভৃতি 
আটটি স্থান স্পর্শ ক'রে তবে বাস্তব রূপ নিয়ে বাইরে বিকাশ লাভ 
করে। এছাড়৷ সঙ্গীতের বিকাশে এডুতল; পড়ুতল, নলিডল, কম্পিতম্‌, কুটিলম্‌, 
ওলি, উক্ত ও তাক এই ক্রিয়াগুলিরও সহযোগ থাকত । এই জ্রিয়াগুলিকে 
নাটককার স্থায়' বা গমক বলেছেন। প্রাচীন আলাপের রীতি দক্ষিণীপদ্ধতিতে 
আজও প্রায় অন্থন্যত হ'য়ে আসছে। 

তামিলনাটক শিলগ্ঈধিকারমের মতো! 'তিবাকরম্‌* নামে একটি জৈন 
অভিধানের নাম পাওয়া যায়। তাতে প্রাচীন তামিল সঙ্গীতের কিছু কিছু 
আলোচনা আছে। “তিবাকরম্ঠ গ্রস্থটিতে সম্পূর্ণ কিংবা ষাড়ব ও ওড়ব এই 
ছু'রকম রাগের উল্লেখ আছে এবং তাদের বলা হয় 'পণ' ও “তিরম্ঠ। এর 
গ্রন্থকার বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী ও শ্রতিকে ভিনি “মাত্রা, বলেছেন। 
তামিল সাতটি স্বরের নাম প্রায় সংস্কৃত ষড়জাদির মতে] । “তিবাকরম্‌, গ্রন্থে 


৪৪৮ সঙ্গত ও সংস্কৃতি 


সাভটি মুলরাগ নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত সাতটি গ্রামরাগে ( গ্রামের ) কথা স্মরণ 
করিয়ে ঘেয়। মাননীয় পপ্লের মতে “তিবাকরস্‌। গ্রন্থটি শিলগ্ধিকারমের প্রায় 
সমলাময়িক। খু্ীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে “পরিপাদল' নামে আর একটি 'ামিল- 
গ্রন্থে এ ষাতট গ্রামরাগ বা 'পালই' কিংবা সাঙ্গীতিক স্বরগুলির উল্লেখ পাওয়া 
যায়। অনেকের মতে ৭টি পালই প্রাচীন ভ্রাবিড়ী মূলরাগ। শিলপ্লদিকারম্‌, 
তিবাকরম্। পরিপাধল প্রভৃতি তামিল গ্রন্থে যাল, বীণা, মুদক্গ, বেণু প্রভৃতি 
বাস্ছযস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় ।৩ 


॥ আচার্য মাতৃগুগ্ু ॥ 


আচাধ মাতৃ কবি ও সঙ্গীতজ্ঞানী ছিলেন। সম্ভবত তিনি মহারাজ 
শ্রীহ্য-বিক্রমাদিত্যের সময় জীবিত ছিলেন। ডাঃ রাঘবন তাঁর অভাদয়-কাল 
ুষ্টীয় ৬*৭-৬৪৭ শতাবী বলেছেন।» অনেকে তাকে বাতিককার শ্রীহর্ষের 
সময়কালীন গুণী বলেন । কহলনের 'রাজতরঙ্গিনী” থেকে আমর] জান্তে পারি থে 
মাতৃগুঞ্ড কাশ্ীরের রাজ! ছিলেন এবং তার সভাকবি ছিলেন মে। রাজশেখর 
ও ক্ষেমেন্্র উভয়েই কবি মেখ-রচিত “হয়গ্রীববধ'-কাব্য থেকে একটি পদ তাদের 
গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। শকুস্তলানাটকের ভাস্কার রাঘবও অনেকগুলি পদ 
'হয়গ্রীববধ*-কাব্য থেকে উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায়। কবি মগের অত্যুদয়-কাল 
আশ্গমানিক খুষ্টীয় ৬ষ্ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ।২ সতরাং মাতৃগুপ্তের কালও 
ঠিক এ সময়ে অনুমান করা যায়। ডাঃ দাশগুপ্ত অন্থ্মান করেন কাশ্মীররাজ 
প্রবরসেনের উত্তরাধিকারী মাতৃগুধ নাট্যকার মাতৃগ্ধ থেকে সম্ভবত ভিন্ন।৩ 


স্পা পা 
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আচার্য মাতৃগুপ্ত ৪৪৯ 


তবে মে$ বা ভট্টমে যে মহারাজ মাতৃগুণ্ের সভাকবি ছিলেন একথা তিনি এবং 
ডাঃ শ্রীহ্ুশীলকুমার দে স্বীকার করেন ।* 

ডাঃ কুষ্ণমাচারিয়ার উল্লেখ করেছেন সুন্দরমিশ্র-রচিত 'নাটা প্রদীপ” থেকে 
জানা যায় মাতৃগুপ্ত নাকি আধাছন্দে ভরতের নাটাযশাস্বের একটি ভাস্ত রচন! 
করেছিলেন। পণ্ডিত সিল্ভ্যা লেভির অভিমতও তাই। নাট্যপ্রদীপে হুম্দর- 
মিশ্র উল্লেখ করেছেন £ “অত্র চ ভরতঃ ৷ আশীর্বচনসংযুক্তা-.*...প্যলংরুতা. অন্য 
ব্যাখ্যানে মাতৃগুপ্তাচার্ধে: যোড়শাজ্যি,পদান্বিতা ইয়ং উদাহতা”। 

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্ত ও নাট্যকার এবং সঙ্গীতগুণী 
মাতৃগুপ্তাচার্য এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কিনা । আমাদের অঙ্মান উভয়ে ঠিক 
এক ব্যক্তি ছিলেন নাঁ_যদ্িও উভয়ের অভ্যুদয় প্রায় একই সময়ে হয়েছিল। 
কেননা অভিনবগ্তপ্ত, কুস্তক, হুন্দরমিশ্র, বহুরূপমিশ্র, সারদাতনয়, ভাষ্যকার 
বাসুদেব, রঙ্গনাথ,' সর্বানন্দ, ক্ষেমেন্দ্র, বল্লভদেেব সকলেই আচার্য বা ভ্মাতৃ- 
গুপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন, “মহারাজ মাতৃগপ্" এই নামের উল্লেখ কারু 
উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায় না। যেমন অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতীতে ( ততোধ্যায়, 
৮01, [৬ 70. 32) উল্লেখ করেছেন £ “তথোক্তং ভট্টমাতৃগুণ্চেন- পুষ্পং চ 
জনয়ত্যেকো। ভূয়োইনুষ্পর্শনান্বিতঃ” | কুস্তক উল্লেখ করেছেন £ “অনুসরণদিক্‌- 
প্রদর্শনৎ পুনঃ ক্রিঘ়্তে । যথা মাতৃগুপ্ত:_মণ্রীর প্রভৃতীনাং সৌকুমার্যবৈচিজ্র্য- 
সংবলিত * * 1” শাঙ্গ দেব রঙ্গীত-রত্বাকরে ও নারদ (২য়) সঙ্গীত-মকরন্দেও 
মাতৃগুপ্াচার্ষের নামোলেখ করেছেন । সুতরাং আচাষ মাতৃগুপ্ত যে একজন 
এতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন ও নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের জগতে তার অবদান 
উল্লেখযোগ্য একথা স্বীকার করতে হবে ।ৎ 
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খনি 





হ্ঘ$৯ পল্িজ্জ্ছেে 


॥ মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সঙ্গীত ॥ 
( খু্ীয় ৪র্থ-_৭ম শতাবী) 


ৃ্টায় ৪র্থ শতাৰীর প্রারস্কে গৌরবময় গুধমুগে যে সঙ্গীত-সংস্কৃতির আলোকচ্ছট। 
সমগ্র ভারতবর্ষকে উদ্ভাদিত করেছিল তা" ক্রমশ ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম 
ক'রে শিল্পী, বণিক ও ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে 
ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে বিশেষ ক'রে চীন ও ভারতের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগস্থত্রের নিদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে ম্মরণীয়। পুনরায় 
খৃষ্টীয় ৫৮ থৃষ্টাব্কে হ্ষবর্ধনের রাজ্যাভিষেক ও চৈনিক পরিত্রাজক হুয়েন-সাঙের 
ভারতে পদার্পণের পর থেকে চীনসাম্রাজোর সঙ্গে ভারতের যোগসুত্র আরো 
নিবিড় হ'য়ে উঠেছিল। কাশ্মীর, তিব্বত, পেশোয়ার বা পুরুষপুর, উড্ডীয়ান, 
কপিশা, কাশগর, খোটান, কুচী ( কুচীয়া-_-০%%-2% ) প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে 
ভারতের যোগাযোগ আগে থেকেই ছিল। থুষ্টায় ১ম থেকে ৩য় শতাব্দী পর্যন্ত 
বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার বীজ চীন প্রভৃতি দেশে 
রোপিত হয়েছিল। খৃীয় ৪র্ঘ শতাব্দীতে কুচীর বৌদ্ধশ্রমণরাই নতুন ক'রে আবার 
চীনের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার করেছিল। খুষ্টীয় ৩৮৩ শতাব্দীতে কুমারজীব 
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মধ্য ও পূর্ব-এশিল়ায় ভারতীয় দঙগীত 8৫১ 


দ্ধবন্দী হ'য়ে চীনদেশে যান। কুমারজীবের পিতার নাম ছিল কুমারায়াণ ও 
মাতা র নাম জীবা। 

বন্ধুদত্তের কাছে বৌদ্ধশান্ত্রের অধ্যয়নাদি শেষ ক'রে যখন তিনি মধ্যএশিয়া 
থেকে কুচীতে যান তখনই চীনা সৈন্তাধ্যক্ষের ভ্বার তিনি বন্দী হন। কাঙ-স্থতে 
কু-সাঙের রাজার কাছে তিনি অতিবাহিত করেছিলেন প্রায় পনেরো বছর। 
খুষ্টায় ৪০১ অবে সম্রাটের আমন্ত্রণে তিনি উপস্থিত হ'ন চীনের রাজধানীতে । 
তিনি একশো! সংস্কৃত গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। তাতে ক'রে ভারতের 
বোধি-সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটলো চীনপাত্রাঙ্গে । কাশ্ীর থেকেও বৌন্ধশ্রষণর! 
গিয়েছিলেন চীনদেশে £ যেমন সঙ্ঘভূতি খুষ্ীয় ৩৮১-৩৮৪ অর্ধ, গৌতম- 
সঙ্ঘদেব খুষ্টীয় ৩৮৪-৩৯৭ অব, পুণ্যত্রাত খৃষ্টায় ৪০৪ অব, বিমলাক্ষ খুনী 
' ৪০৬-৪১৩ অবে,, বুদ্ধজীব থৃষ্টীয় ৪২৩ অবে, ধর্মমিত্র খৃষ্টায় ৪১৪-৪৪২ অবে, ধর্মযশ 
থুষ্টীয় ৪০০-৪২৪ অবে। কাশগরে রাজা একহাজার বৌদ্ধশ্রমণকে নিমন্ত্রণ 
ক'রে নিয়ে যান আর তারি সঙ্গে গিয়েছিলেন পণ্ডিত বুদ্ধবশ। খৃষ্টীয় ৪২৪ 
শতাববীতে নান্কিঙের বৌদ্ধশ্রমণদের অন্থরোধে চীনা-সম্াট আমঙ্ জর ক'রে 
নিয়ে গেলেন গুণবর্মণকে | মধ্যদেশ, বারাণসী, পূর্বভারত তথা বঙ্গদেশ ও 
কামরূপ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে বৌদ্ধশ্রমণরাও চীনদেশে 
গিয়েছিল ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রদূত হিসাবে । কনৌজ্জের কৌমৃদী- 
সঙ্ঘারামের ধর্মগুপ্ত টন্কের দেববিহারে কিছুদিন অতিবাহিত ক'রে তারপর 
চীনদেশে গমন করেন। উত্তর-পঞ্জাবের এই টক্ষদেশ থেকেই টক্করাগের 
প্রচলন হয় অভিজাত দেশীপঙ্গীতের সমাজে । সম্ভবত কাঞ্চির পল্লবরাজপুত্র 
বোধিধর্মও চীনদেশে যান চীনা-সম্তরাট যুয়ের আমন্ত্রণে । উড্ডীয়ানের (অনেকের 
মতে দক্ষিণ-ভারতের ) বিনীতরুচিও ৫৮২ খুষ্টাব্ে চীনসাম্রাজ্যে যান। স্ষুতরাং 
দেখা যায় ভারতের প্রায় সকল দিক থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রদূতরা 
চীনদেশে গমন করেছিলেন । ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হর্যবর্ধনও প্রথম রাজনীতিক 
দল প্রেরণ করেছিলেন চীনসাম্রাজ্যে। গান্ধার, মগধ, কাশ্টীর, কপিশা, 
উজ্ডীয়ানের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় ছিল অবশ্ত আগে থেকেই । 

পিন্বংশের রাজত্বের সময়ে ( খৃষ্টীয় ৩১৭-৪০২ ) চীনে ছোট বড় ক'রে অন্তত 
১৭,০৬৮টি বৌদ্ধসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সাঁঙবংশের রাজত্বের সময় চীনদেশে 
শিল্পসংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাতে ক'রে গান্ধায় ও ইরাণী ভাবের 
কিছুট? সংমিশ্রন হ'লেও ভারতীয় আদর্শেরই ছিল প্রভাব ও প্রবুদ্ধ প্রেরণা । 


৪৫২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত বিদেশীয় ' সংস্কতিও 
চীনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কুচী তখন ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পীদের 
প্রধান কেন্দ্রব্ূপে পরিণত হয়েছিল। কুচীর ভারতীয় শিল্পীরাই সম্ভবত 
চীনদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের বীজ রোপন করেছিল। চীনের রাজদরবারেও 
ভারতীয় সঙ্গীতের আসন হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত । 

খৃষ্টীয় ৫৮১ খৃষ্টাব্দে চীনা-সম্রাটের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষ থেকে একদল সঙ্গীতশিল্পী 
প্রেরিত হয়েছিল। চীনা-সম্রাট কুচী, সমরকন্ন, বুখারা, কাশগর, জাপান, কান্থোজ 
(কাস্থোডিয়] ) প্রভৃতি দেশ থেকেও সঙ্গীতশিল্লীদের আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যান। 
সে" সময়ে কোরিয়াতেও অনেক ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পীরা বাস করত। কোরিয়ার 
রাজা শিরগী ৫৮১ থুষ্টাব্বের কিছু আগেই কোরিয়া থেকে একদল ভারতীয় 
শিল্পীকে জাপানে পাঠিয়ে দেন। চীনের প্রাচীন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে-' 
সকল ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী চীনে প্রেরিত হয়েছিল তাদের পরিধানে পোষাক- 
পরিচ্ছদ ছিল £ মাথায় কাল টুপি, গায়ে সিক্ষের কাপড় (চাদর?) ও লাল 
রঙের জামা। তাদের পায়ে ছিল দড়ির জুতা । সঙ্গে বাছ্যযস্ত্র ছিল বিভিন্ন রকমের £ 
চামড়ার বাছয--মৃদঙ্গ, বায়া ও তবল (?)১, গঙও সানাই, বীণা, তানপুরা২, 
করতাল ও শঙ্খ । খুষ্টীয় ৫ম-৬ষ শতাব্দীতে ভারতীয় সঙ্গীতের সমাদর এতই 
বেশী হয়েছিল যে সম্রাট কাওযস্্‌ (থুষ্টীয় ৫৮১-৫৯৫ ) নাকি নিষেধাজ্ঞা জারী 
করেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলন বদ্ধ করার জন্ত। কিন্তু সেই 
নিষেধাজ্ঞার ফল হয়েছিল বিপরীত, তার উত্তরাধিকারী সম্রাট ইয়াঙ-টি তার 
রাজদরবারে ভারতীয় সঙ্গীতকে আবার সমাদরে স্থান দিয়েছিলেন | তার 
রাজদরবারে পো-মিড্ট1 নামে ইন্দোচীন-বংশের একজন সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন, 
তার সহায়তায় কতকগুলি রাগও তিনি নাকি রচন]। ও প্রবর্তন করেছিলেন । 

থৃষ্টায় ৫৬-৫৭৮ শতাব্দীতে চীনের রাজদরবারে স্থজীব নামে একজন 
ভারতীয় শিল্পীর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় সঙ্গীতে তার অলামান্ 
পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বীণাবাছ্যে পারদর্শী ছিলেন | চীনদেশের সঙ্গীত- 
পিপাহুদ্দের তিনি ভারতীয় রাগপদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। যতদুর জান! যায় 
ৃষ্টীয় ৯ম-১*ম শতাব্দী পর্যন্ত চীনের অধিবাসীরা ভারতীয় সঙ্গীতেরই সাধক 

১। কিন্তু খুষ্ীয় €ম-৬ঠ শতাব্দীতে তবল ও বীয়ার সৃষ্টি বা প্রচলন হয় নি, হৃতরাং এ' 
বিবরণ প্রামাণিক কিন। সন্দেহ । ডা: বাগচীর 'ভারত ও চীন" পুষ্তিকার “চীনদেশে ভারতীয় সংগীত” 


আলোচনা দ্ষ্টব্য। 
২। তানপুরা৷ তখন 'তুম্বীবীণা" নামে পরিচিত ছিল। 


মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় সঙ্গীত ৪৫৩ 


ছিল। চীন ও কোরিয়া থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের অভিযান শুরু হয় জাপানে। 
জাভা ( যবদ্বীপ ), বালি ( বলিম্বীপ ), সুমাত্রা, কম্বোজ প্রভৃতি দেশেও ভারতীন 
সঙ্গীতের অনুশীলন ও সমাদর ছিল। গান্ধার, কপিশা, উড্ডীয়ান, কাশগর, 
কুচী এবং খোটানেও ভারতীয় সঙ্গীতের অঙ্ুশীলন যে অব্যাহত ছিল তার যথেষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায়। তিব্বতের ধর্মসঙ্গীতগুলিতে এখনো ভারতীয় সামগানের 
প্রতিধ্বনি শোন! যায়। খোটান, কাশগর প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় সঙ্গীতের যে 
এক সময়ে বিশেষ সমাদর ছিল স্যর অরেল ট্টাইন (97 40:51 9651) তার 
“খোটানের ধ্বংসম্ত,প' (.১০70-72/77120. 15%%5 ০7 2/7015% ) ও আস্তর 
এশিয়া” (777971509% 4$%9) প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । তিনি খোটানের 
' রাজধানী যোৎকানের বালুস্তপ থেকে যে কয়েকটি তামৃত্রা, খরোস্ট্রী ভাষায় 
তায্রলিপি ও পোড়ামাটির মৃতি পেয়েছিলেন সে"গুলি মধ্য-এশিয়ায় অতীত 
যুগের 'প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্য দান করে। প্রাপ্ত আটটি বানরের মুতির মধ্যে 
একটিকে বৌদ্ধযুগের বীণার মতো! বাছ্যন্ত্র ও অপরটিকে মুদক্জবাগ্যে ব্যাপৃত 
দেখ! যায়। খুষ্টীয় ৪** শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন খোটানে 
অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির ও বিহার দেখেছিলেন।* যোথকানের ধ্বংসম্তুপ 
থেকে প্রাচীন সভ্যত1 ও সংস্কৃতির কতকগুলি উপাদান ( তাত্মুন্রা৷ ) পাওয়া 
গেছে এবং তাতে নাকি খুষ্টীয় ৬১৮-৯০৭ শতাব্দীর চীনের সাঙ্বংশের নিদর্শন 
স্ম্পষ্ট|* শ্যর ষ্টাইন উল্লেখ করেছেন দ্বিতীয় হাঙ্বংশের বিচিত্র নিদর্শনও 
খোটানের বালুস্তপের মধ্যে নীরবে আত্মগোপন ক'রে আছে। তাছাড়া 
একটি কক্ষের ধ্বংসম্তপ থেকে গীটারের মতো একটি বাগ্ষস্ত্ পাওয়া গেছে 
ও তা দেখতে অবিকল ভারতীয় রবারের মতো! । শ্যর ষ্টাইন তার উল্লেখ 
ক'রে বলেছে £ “] 50:511561% 15091150. 11) 01519516100 0£ £001033, 


56০, 71790 010521520. 1 1100217 7217106510 059111176 7019055 


৩। খাত 05505051150 06501100100, %/17101) 016 5911121 ০101769৩ 
9021 87035021559 ০ 1 50152010 350017596 16110])159 ৪:90 100199- 
(57759 10৩ 9৪7 00. 1519 ড£516 10 10100810 (91005 400 4১:00)» ২০৮7501759৭ 
84716075555 ০1 77926 (1904)5 0. 241. 

৪ | 155 6091061 001055 71150) 916. 1000 10150619115) 15286 200 
(17৩ 1021108881 016069 ০£ 0: 1:70125110909 01675, 91105/112 51710596. 01/8:9০- 
515 85 ₹/€11] ৪3 59111110190 15551709412 [217810910151) 5080 919০0 0119 
002072151106706116 06 0017 518১ 60 625 900816-10160 £990569 0 611 47928 
50955 (618-907 4১.1).).-466৫. 07 242, 
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০? 8010৩ 10260553510215. 121 2. 10010, 0100 58310801025 
56:55 28 810. 092008১ (06016 দা৩:6 1001100) 170651055 2. 12101021061 
০ 10501960 (29155 ০৫ 29105 509006) * ক 7819০ দা1005 
0608 0£ 12202101510 ০০০৫ 2 €901115-50005 01 ০০৫ 11০ 0709৩ 
80]1 0920. 05 609 (1210596 2 ক ১ 10 ০ 1025) 2200 
10958955 (1186 (55615596015 1701056 ] 09209 00092 (0116 911- 
10795615590 01010917081 ০01 2 21091) 15561771011105 00০ 1২21051 
50111 117 [00011121052 0111:01015170116 11115550810) 200 1909111105 
0105 06 085 20015065105) 25 5]] 95 07001 201015 592101)15 
01 02156 10216129215.” এ” ছাড়া- মধ্য-এশিয়া, কাউ-হু ও পূর্ব-ইরাণের 
বিভির্ন অঞ্চল খনন ক'রে যে সকল উপাদান পাওয়৷ গেছে তার বিস্তৃত বিবরণ 
দিতে গিয়ে স্তর টাইন তার 77716715956 4456 (1927 ) নামক স্থুবৃহূৎ 
গ্রন্থে বিভিন্ন প্রাচীরচিত্র, ভাস্কর্ষমৃতি ও বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন । সেই 
বাছ্যযস্ত্রের মধ্যে কোনটি পাওয়! গেছে কুচীতে (কুচা--07%7% £5% ), কোনটি 
কাশগর ও লোয়ুংলেনের মাঝামাঝি স্থানে, কোনটি চীনা-তুকীস্থানে, 
তুফাঁনে অস্তানের সমাধিস্থানে ও কোনটি বা কারা-খোতো ও তার পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলে ।* মাননীয় ষ্টাইন ৩য় খণ্ডে চিত্রের পরিচয়প্রসঙ্গে (৮16 ৬০1. া]া, 


৫) ৬1075 (৫) ,9৫%/02-1701260. 1৩175 07 2079021 (4012902) 1904), 1১, 357. 
(9) 47%016776 £:70651, ৮০915, & ]ুনু, 

৬। শ্যর জ্বরেল ষ্টাইন উল্লেখ করেছেন 

(৫) 1 * % 105 076 12061029 0£ 70201) (০77+47-62%) 00106981060 £2 005 
019,900 2:211915 2170 001 00111/555 165 টিটো) 13817 (0 11875 (076১, 
8170 02. 006 01761 105 (116 12001711961 2100 65006570001 0076 73090.0151596 520160 
5165 (0 106 60150. 212 010০ 019010.১,-17:7561775050 44512 (00581160. 1২61901 
0£:70200101961925 10105102021] 519) 80-50 2130. 28506117) 7109105 1927), 
৬০]. 4, 05906, 2৯19 0. 803. 

(9) 41175 102015555 ০:£ 6176 70019161০01 £০০০ 1151775) 22270561711019 01 
11008 8০0৫095 8120. 1170510 15 0165 0015010]5 9:100৫176 08৮1 56111 
90151565 /1017 1176 10109016096101225 11701550. 10৮ (105 01591)859 0£ (32769.১-- 
195 £1016910 21200510105 [55125 00105 ৬০], এ) 0,58৩, 

(০) “1105 200982081 105002127511 01950. 05 8 £21 20 0০ 25201706171 
(856. 381, 4. 010.6) 02 0106 71516 01 121. 0৮7 01056175 25961010155 120 9179106 
176 0৩ ০ 0155:£2781% দ10$017 00515725017 05079£%6  ($ 01৩5 42) 52) 
41155081059 22020. 50901106105 800599115৮০ 0 08200. 210 005 5158 09011606302 
05170981650 105 010৬ 12177015585 036122 2 2১70১ 248,৮01, ৮০1, 90652. 
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5181085 9220. 72122550০৬1, চা 58055 টিগোছে ৫12িভিভেত6 092515 
0£ 811 708100205) 45011, 47010. ৮9. 0, 0) 56808 
০520501 ) উল্লেখ করেছেন সাতজন চীন! সুন্দরীকে (অপ্সরা ?) একটি চিত্রে 
দেখা যায় তার আকৃতি অনেকফট! ইংরাজী বাস্তযন্্ বাঞ্জোর মতো। ঠিক 
এধরণের যন্ত্র খোটানের বালুস্ত,প থেকে পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থের শেষের 
দিকে চিত্র-পরিচয়ে বা্ঘযন্ত্র ছু'টির প্রতিকৃতি দেওয়া হ'ল। পুনরায় আর 
একটি চিত্রে দেখা যায় (৬15 ০1. ]]], 0. 0৮1], 015065 ০£ 
15811011725 01110810291 2110 511] টিটো 111918-1211060) 8504178. 
০501666757 220 ড/০/০17-569002, 9, 1] ) জনৈক চীনাবেশী সম্রাট 
সিংহাসনে আলীন । সামনে একজন সেবক তাঁকে পানপাত্র দিচ্ছে ও তার 
পাশে ছু'জন চীন1অমাত্য আপীন। সামনের দিকে একটি চীনা-নটা নৃত্য 
করছে। পাশে একজন মুদঙ্গজাতীয় (?) বাছ্যযস্ত্র ও একজন বাশী বাজাচ্ছে এবং 
নীচে একজন শিল্পী নত হ'য়ে একটি গড্জাতীয় বাছ্যস্্ বাজাচ্ছে। অন্তানের 
সমাধিস্থানে প্রাপ্ত একটি চিত্রে দু'জন নর্তকের প্রতিকৃতিও পাওয়া গেছে 
(৬:06 ৬০1. [ও 00, 0৬]]] 200 00 )1৭ নুৃতা, গীত ও বাগ তথা 
সঙ্গীতের স্বতন্ত্র অনুশীলন সকল দেশেই ছিল এবং নিজম্ব বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি সকল 
সভ্য দেশেরই থাকে একথা স্বীকার্য। তবে পূর্ব ও মধ্য-এশিয়ার অতীত 
গৌরবগাথার সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক-কিছুই যে জড়িত বা সম্পকিত একথা 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায়। পুষ্টপূর্বান্ধে ও থুষ্টায় শতাববীর গোড়ার 


(৫) (০ /010061+5 17805 ০0110) : 715. 10217100 80170658159 6০ 17013 
19725 907317550. 17005109] 11151201]লিত6 15956170191100 81 £6707% 10 2095৫ 
50259) 75: 17869১ 2170 10108 5110৬ 17680. 20 5017169 51054151390 
0£ (176 2256 ০0211911 005001:65 10051 0৫6 1১090 0৫ 17910010610, 017 91065 91 
₹/171017) 216 01160. 11 10:01), 11111591181 00509) 11196 8৮ (00 78171011006 809 
10 15601. 13013 1791705 01 117115101217 918 00ড%9150 195 171 10106 91669, 
«02 02106661155 17621 £১509119.) 11)10.5 ০1. 11:07. 694. 

(6) ছার, হা, 0233. 7১. 0280. 2. 0290. &, চা, ০0৫ 01901--01175058 28067 
15969 : * ৯ 110 ২. 0: 06120615210. 01017650204 55610 1101810 061691191 
1061:601117515) 81] 1770866, 7176 10500005670 1001005 00712108155 2209002 
08820) (20%)) 01819106759 চ115616) 0017017) 59010 0751 510156555 6100225654 
105 2720 799510015 80011)61 109052557)610006 16002070129101৩-980050]065 
11070 [017919-71700 2170 615170510776 51055 2 ৮০1, 1, 0. 482. 

--($11 ০0 110767171056 4515. (1927)) ৬০15. পা 25 91 ঠ&৮161 965), 

৭1 10৩ 01071717216 (9 2707107]15 1981091 0? 233910)5 ৬০1. ও) 


118:07১ 19490. 


/ ৪৫৬ | সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


দিকে বৌদ্ধতি্ষুদের ধর্মপ্রচার ও ভারতীয় বণিকদলের বাণিল্যব্যাপারই ভারত 
এবং মধ্য-এশিয়া ও নুদূর-প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
যোগম্থত্র রচন1! করেছিল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তো বটেই। ভাঃ বাগচী 0% 
676 71)%/08820% ০7 17051 71%550 2 441706615 72765 নিবন্ধে 
ভারত ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গীতের অনুপ্রবেশের কথা বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক সিলভ্যা লেভিও ৭ম 
শতাব্দীতে চীনদেশে ও জাপানে ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলনের কথা উল্লেখ 
করেছেন।»৯ ভারতের সপ্ত শ্বর, গ্রাম, মৃদছনা প্রভৃতির প্রমাণ চীনদেশের প্রাচীন 
পুঁথিপত্রের যধ্যেও পাওয়া যায়। ডাঃ বাগচী 77220 0%৮%1225850% %% 
061%76% 4.5%৫ প্রবন্ধেও চীনদেশের সাঙ্গীতিক স্বরকে ভারতের অবদান ব'লে 
উল্লেখ করেছেন।১* তিনি তার “ভারত ও চীন+, “ভারত ও মধ্য-এপিয়া”, 
ভারত ও ইন্দোচীন” প্রভৃতি পুস্তিকায় পূর্ব ও মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতে 
ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রসার ও সমাদরের কথ! উল্লেখ করেছেন । এছাড়া 
কন্বোজ, এক্কোর, চম্পা প্রভৃতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্মদ্ধিতে ভারতের অবদান 
উল্লেখযোগ্য । এক্কোরের বায়ন, টা-প্রোম, প্রাখান, এক্ষোর-ভাট প্রভৃতির 
ধ্বংসাবশেষ ইন্দ্রবর্মণ, ষশোবর্মণ, হৃর্ধবর্মণ প্রভৃতির বিজয়গাথার সঙ্গে সঙ্গে 
ইন্দোচীন ও ভারতের গৌরবকাহিনীর কথা প্রকাশ করে। খুষ্টীয় শতাব্দীর 
প্রথমে চম্পার সঙ্গে তাঅলিপ্র-বন্দরের যোগস্ত্র ও ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতার 
অনুপ্রবেশের কথা স্থবিদ্িত। ইন্দোচীনের সঙ্গীত-সংস্কৃতিও ভারতের কাছে 
খণী। আমর] চিত্রে পূর্ব ও মধ্য-এশিয়া! ও বৃহতর-ভারতের সঙ্গীতান্মশীলনের 
পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। 


৮ ৬105 772 50747654777) 1935. 
৯। প্রজ্ঞানানন £ “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (পর্বভাগ ), পরিশিষ্ট (২য়) ভরষটব্য। 


শগুহ্ম পন্ডিজ্জ্ছেকে 


।গুপ্তযুগ .ও পুক্লাণসাহিত্যে সঙ্গীত ॥ 
( খু্ীয় ৩য়-৪র্ঘ-_৭ম শতাবী ) 


পুরাণে সঙ্গীতের আলোচনা করার আগে পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জান! 
দরকার। 'পুরাণ'-শকটি প্রাচীনতার পরিচায়ক । বাযুপুরাণে (১২০৩) পুরাণ” 
শব্দের বুৎপত্তিগত (সার্থকতা-নির্ণয়ক) অর্থের পরিচয় দেওয়া হয়েছে £ “বন্াৎপুরা 
হি অনতীদং পুরাণম্*। পুরাণ সাহিত্যের অন্তর্গত, আবার ইতিহাসও বটে। 
অধ্যাপক উপ্টারনিজের মতে অতীত আখ্যানই পুরাণ ; [7৩ ০৫ 
17216, 101921715 01151179115 10000117 00 1%151617 211/767,017, 
1.6. 010 101761%9,+. কৌটিল্যের অর্থশাস্তে ( থৃষ্টপূর্ব ৪র্ধ শতক ) 'পুরাণ' ও 
'ইতিবৃতত' শব্দছু'টির উল্লেখ আছে। ব্রাক্ষণ, উপনিষ ও বৌদ্ধসাহিত্যে 
সাধারণত ইতিহামের সম্পর্কে 'পুরাণ-শবটির উল্লেখ পাওয়া যায়।১ অনেক 
জায়গায় আবার ইতিহাস” ও 'পুরাণ অথবা 'ইতিহাস-পুরাণ শবেরও উল্লেখ 
আছে।২ অনেকে কৌটিল্যের অর্থশান্ত্ে উল্লিখিত পুরাণ ও ইতিবৃত্ত শব্দছু'টির 
পার্থক্য দেখিয়েছেন এভাবে যে ইতিবৃত্তে থাকে বিভিন্ন সময়ের সত্যকারের 
ঘটন! আর পুরাণে থাকে পৌরাণিকী কাহিনী বা ঘটনার সমাবেশ £ একটিতে 
থাকে %019001081 ৪৮565, ও অপরটিতে থাকে 50101021091 22৫ 
158610091/ 10, আর তারি জন পুরাণকে ইতিহাস পর্যায়ের অস্ততৃক্ত 
করা যায়, কিন্তু পুরাণ ইতিবৃত্ত নয় । এখানে ইতিহাস” ও “ইতিবৃত্ত পরিভাষা- 
দু'টির মধ্যে বেশ কিছুট1 গ্োতনার ও অর্থের পার্থক্য দেখা যাঁয়। 

প্রাচীন স্মৃতিগ্রস্থ গৌতমীয়ধর্মশাস্্রে পুরাণের যে নাম পাওয়া যায় তাকে 


১। অধরববেদ ( ১১।৭১৪ ; ১৫1৬৪ ), শতপধত্রাঙ্গণ ( ১৩1৪৩) ১১1৫।৬, ৮), গোপধত্রাঙ্গাপ 
(১1১০), জৈমিনীয়-উপনিষদত্রাঙ্ষণ (১1৫৩), বৃহদারণ্যকউপনিবং (২181১*, ৪1১1২), ছান্দোগ্য 
উপনিবৎ (৩1৪।১-২, ৭1১1২, ৪, ৭1২1১, ৭1৭1১), তৈত্তিরীয় আরণাক (২৯), শাঙখ্যায়ণ- 
শ্রোতনুত্র (১৫২২৭), গোঁতমীয়ধর্মনত্র (৮৬, ১১১৯) প্রন্তৃতি বৈদিক, ব্রান্গণে ও নূত্র-সাহিত্যে 
ইতিহাসের প্রসঙ্গে 'পুরাণ' শবটির উল্লেখ আছে। 

২। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৭১1১, ৪) ইতিহাস ও পুরাণ শব্হু'টি পৃথকভাবে উল্লিধিত হয়েছে । 


৪৫৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বেদের মতো সাহিত্যের পর্যায়ে অস্ততুক্ত কর! হয়েছে। আপন্তসথীয়ধর্মসূত্রেও 
পুরাণের উল্লেখ আছে। ধর্মসুত্রগুলির রচনাকাল মোটামুটিভাবে খৃষ্পূর্ 
€ম-৩য় শতক বলা যায়। অবশ্ট বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে কল্প ও ধর্মস্ত্রাদির 
রচনা ও সংকলন-কাঁল নিয়ে মতভেদ আছে।৩ যাইহোক ধর্ম ও গৃহ্থস্থত্র- 
গুলিতে 'পুরাণ'-শব্দের উল্লেখ থাকায় আসল পুরাণগুলি (অবশ্য সমস্ত পুরাণ 
নয় )ঃ যে প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

মহাভারত আগে--কি পুরাণ আগে এই নিয়েও মতভেদ আছে-_যেমন 
আছে রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য নিয়ে মতদ্ন্ব। অধিকাংশ পণ্ডিতের 
মতে বর্তমান আকারের মহাভারত-রচনার আগেই পুরাণসাহিত্যের অস্তিত্ 
( প্রচলন ) ছিল। অবশ্ঠ মহাভারতে (১1৫৫৫) পুরাণ'-শবটি বিশেষ ও 
সাধারণ দু'রকমভাবে উল্লিখিত হয়েছে । তাছাড়া মহাভারতে যেখানে 
( ১৮1৬।৩০৪ ) পুরাণকে সাহিত্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে সেখানে আঠারটি 


৩। 15 01000] 10 25519) 210 7015015 8866 10 1152 7391109-58. 11 
06319. 1176 08655 07 016 10111701090] 512069-90095 (৮12... 01)09৪ ০1 
50956210008) ৫5019852119) 938017052725 78509550108) 85105185529, 
[45055981)9) 1)151)5552172, 2100 58555119011) 2100. 50111 ০0৫ 1176 01750- 
৪6785 (86521852110, 51999121701) ০৮০.) 17855 10661 260 0০561 800 
2150 400 73,0০0. 21176 1)110105-50 085 06 0800817018) 0380017058118) ৬৪515170118 
2100 10856911010, 179৮6 1১51] 1)19060. 10৮ 61271186176 901701915 1115 73011161 9110. 
09115 1061(5/651) 1106 5307 0100 10210 (0৫ 00110) 0610121169 13-0,১ 00৮৫7 
01121525515 & 50201671790 15121 0916, 8৮৮ 2105081)100196 01 076 
৪9126 1015011700-55095 15 01061 (1882 600 73.0.১ 07615 55 170 00196 11101 
(11015 7676 ৮0:05 0৫6 1)15 01935 19610100176 10 ৪71 51161 0611090.. [01 
2106 013] 01) 01065 160, 512, (902607770-107521170-5 10105 10170091015 0৪- 
10102175510 সস) 022৮ 13.0.5 15161551000) 01160615 8100 11701760015, 
00 011061 /041:5 06 0115 01995, 100 6৮613 555:0+5 742727% 85217075 9 91106 
19 101610. 00 6105 11015 1175 129119-580:89 17785 195 20051)15  019060 
70906217006 611)07 2100. 11170. 0621001769 73.0,১৮7 21755215695 2772 ৫417 
176 01 876 17011 72016. (5900100. 17101)155510105 1952), ৬০1. [9 00. 477. 
00. 28150 101. 18186: 13151091901 112 1072167250505, ৬০1. 1, 00. 8-97 
52062. 23005 ০) 172 15256, 11. 27৬১ 10000500012, 

৪। ডাঃ হাজরার অভিমত যে কতকগুলি পুরাণের উল্লেখ আগত্তম্বীয়ধ্মনুত্র প্রভৃতিতে থাকলেও 
তার দ্বার। এ'কধ| বোঝাবে না যে আঠারটি পুরাণ খধি আপন্তম্বের সময়ে প্রচলিত ছিল £ “7176 
53015661806 06 1709079 1901510185 0000 0106 122 &085901092111005 61006 01 €811161 
00969 7001 170575৮61, 1276910 (18 616 00101 01 618115610 119175100181795 08106 
500 ৮০670 0 5৮01) 810 58115 1051700. 4১5 2. 127781051 0£ 090 0106 09200 ০811 
106 5081:061% 6 08660. 6821161 011810 1175 02110. 0506015 &)-১৮9৫82155 17 
176 £818160 26০0105 67%2 7717607% 25755 080 0%310৮75 (1940), 0. 2. 


গুপ্তযুগ ও পুরাণসাহিত্যে সঙ্গীত 8৫৯ 


পুর্লাণ প্রাচীনকাল থেকেই কাহিনীর আকারে প্রচলিত ছিল (1) এ'কখাই 
বলা হয়েছে। যহাভারতের অনেক জায়গায় “পুরাণে কথিতম্‌+, পুরাণে উক্তম্‌” 
শব্গগুলির ব্যবহার দেখা যায়। খিলহরিবংশে তথা মহাভারতের পরিশিষ্টে 
বাযুপুরাণ থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃতি দেখা যায়। অনেকের মতে এ্'গুলি 
পরবর্তীকালের প্রক্ষিণ্ত অংশ | মাননীয় ল্যুডার্স বলেছেন খত্তশৃঙ্গের উপাখ্যানটি 

মহাভারত ও পদ্মপুরাণ উভয় গ্রস্থেই উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের চেয়ে 
পদ্মপুরাণে উল্লিখিত কাহিনিটিই প্রাচীন। অধ্যাপক উপ্টারনিজের অভিমত 
অনেকটা তাই | 

পুরাণের পীচটি লক্ষণ ঃ 

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বস্তরানি চ। 
বংশান্ুচরিতং চেতি লক্ষণানাং তু পঞ্চকম্‌ ॥ 

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বস্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটি লক্ষণ পুরাণের প্রক্কতি 
বা ধর্ম। প্রতিপর্গ অর্থে মৃখ্যস্প্ি, সর্গ অর্থে গৌণনষ্টি, বংশ-_বিভিন্ন বাজ্য- 
শাসকদের বংশকাহিনী, মন্বস্তর-_মন্গর কাল এবং বংশাহুচরিত বলতে স্ব ও 
চন্দ্র বংশ-ছু'টির অন্তর্গত বিভিন্ন নৃপতি ও তাদের পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গ । 
এঁতিহাসিক রামচন্দ্র দীক্ষিতরের অভিমত যে পঞ্চলক্ষণটিতে কোন চাক্ষুষ ব' 
বাস্তব ঘটনার পরিচয় মিলবে এমন কোন কথা নেই, তবে এর দ্বারা 
সত্যকারের কোন্টি প্রাচীন বা আধুনিক পুরাণ ত1 নির্ণয় করা সম্ভব হয়। 
প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন পুরাণ হিসাবে আমরা ছু"তিনটি মাত্র পেয়ে থাকি, নচেৎ 
আঠার এই বিভিন্ন পুরাণের স্থষ্টি বা বিকাশ হয়েছিল পরবর্তাঁ যুগে । 


আখখ্যাক়্িক1 হিসাবে সমাজে পুরাণ বিস্তৃতি ও সমাদর লাভ করেছিল বৈদিক 
যুগের শেষের দিকে । ছান্দোগ্য উপনিষৎ ও বৌদ্ধগ্স্থ সৃত্তনিপাত এ+ছুটি 
্রস্থই নাকি পুরাণকে পঞ্চমবেদের কৌলিন্ত দান করেছে ।» অথ্ববেদে উল্লেখ 
আছে যে খক্‌, সাম, ছন্দ ও পুরাণগুলি যজুর্বেদের সঙ্গে যজ্ঞের উপাদান থেকে 
সষ্টি হয়েছে £ “খচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণম্‌ যজুষা সহ উচ্ছিষ্ট জঘজ্ঞিরে” | 


পাস ০ পর ক পপ সপ পাপা কপ 


৫ | 4071000 2]] 0515 30 80068191380 70015810955 29 8. 91950158 0£ 116619- 
[8:৩১ 63150660. 10105 ০6075 1115 51191 60806192) 0 075 119118101)88025 2130. 
1086 ৪৮৩ 110 175 700751795 ৮1710171095 00176 30%010 00 05. 00615 15 10001 
0080 35 01061 ঠ610 00৩ 02556706 11917801781909৮-4122856979 ০1 170121 
77686212816) ০1. 2, 0,521, 

৬ | ৮50৩ 776 17011 72156911620) 0%211677/, ৯০1 উন5 7050. 1932) 
শব০. 45 1. 751, 


৪৬০ সঙ্গীত ও সংস্কতি 


বৃহদারণ্যক উপনিষদে ( ২৪১০ ) উল্লিখিত হয়েছে £ “মহতে। ভূতন্ত নিশ্বসিতম্‌ 
এতদ্‌ যদ্‌ খথেদে যজুর্বেদঃ সামবেদোহথ্বাঙ্গিরস ইতিহাস: পুর়াণম্ । শতপথ- 
রাঙ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, সাংখ্যায়ন-শ্রোতস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পুরাণের পঞ্চম 
বেদ ব'লে উল্লেখ আছে। 

পুরাণের রচয়িতা বা সংকলিত হিসাবে আমরা বেদ-বিভাগকারী বেদব্যাসের 
নাম পাই। এই বেদব্যাস প্ররুতই এঁতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এনিয়ে পণ্ডিতদের 
মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। অরশ্ঠ ইন্দ্র, ব্রদ্ধা, ভরত, প্রজাপতি প্রভৃতির মতো 
ব্যাস-ও একটি উপাধিবিশেষ | বাধুপুরাণে ( ১/৬০ ) উল্লিখিত হয়েছে, 

প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণৎং ত্রহ্মণ। শ্থৃতম্‌। 
অনস্তরং চ বক্তে,ভ্যে] বেদাস্তম্ত বিনিঃস্যতা ॥ 

মহশ্তপুরাণেও এর উল্লেখ আছে। এ'থেকে প্রমাণ হয় ষে বৈদিক যুগের পরে 
তথা ক্ল্যাসিক্যাল যুগে আখ্যায়িকার আকারে পুরাণের অস্তিত্ব ছিল। 
আখ্যায়িকাগুলি পুরাণশ্রেণীর অন্তর্গত, সথতরাং তাদের অস্তিত্ব বেদ-সংকলনের 
আগেও ছিল ও পরে আখ্যায়িকরূপে বেদের অস্ততৃকন্ত করা হয় একথা 
অনেকে বলেন এবং যুক্তি প্রদর্শন করেন £ “প্রথমং সর্বশাস্বাণাং পুরাণং ব্রন্মণ। 
স্বৃতম্‌্”-_বেদ-রচনার আগেই ত্রহ্া মনে মনে অনুশীলনের দ্বারা পুরাণ 
সথষ্টি করেছিলেন। কিন্তু প্লোকের তাৎপর্য এই নয় যে, পুরাণ রচিত হয়েছে 
আগে ও বেদের সংকলন কিংব1 বেদের বিভাগ পরে, আর তারি জন্ত পুরাণ 
বেদের চেয়ে প্রাচীন ।* ওঁপনিষদিক যুগের প্রারস্তে পুরাণগুলি অবশ্ঠ বর্তমান 
নামে পরিচিত হয়েছিল। ডাঃ ওয়েবার একথাই বলেছেন” । মনে হয় রামচন্দ্র 
দীক্ষিতর ডাঃ ওয়েবারের অভিমতকে অনুসরণ করেছেন। অধ্যাপক 
ম্যাকডোনেলের মতে খক্মন্ত্রগুলিই ভারতীয় দর্শন ও পুরাণের পূর্বরূপ ।৯ 

পুরাণগুলির মধ্যে দেশীয় বা প্রার্দেশিক ব্রান্মণ্যপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
যেমন ত্রদ্মপুরাণে উৎকল বা! উড়িষ্যার, পদ্মপুরাণে পুক্ধরের, অগ্নিপুরাণে গম্বার, 


৭| মাননীয় রামচন্দ্র দীক্ষিতরও এ'কথাই বলেছেন £ “1715 27560. 3206 11692) 008 
৮৩ 2815159. 85 20 10057052505: 11651056515 হাভেত। 0 06015 175 ৮6০1০ 
00121908102. [1 1068129 0178৮ 165520915 1016 €3019650 (020 15100650059 
2150 চ891555050 ০2 00 700996011 10308 10661780090 105 2189 
0৫010 09169 53056500856 2106 076 001581710 1206156016 25 580 ৪ 
6 1702121 1785801106] 0%276671, ৬০1. ৬], 00০০. 1932, ০. 4, 00 252- 
753. 

৮1 306 101. 1261: 24560?9 91 17210% 1-16672876 (1914)5 0. 24, 

৯ ৮195 20150090511 : 71569 ০1 172107 17657821276, ০. 138. 
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বরাহপুরাণে মধুরার, বামনপুরাণে থানেশ্বরের, কুর্মপুরাণে বারাণলীর, মব্শ্পুরাণে 
নর্ম্দার ব্রাহ্মণদের প্রভাবের পরিচয় আছে। একটি পুরাণের মধ্যে একাখিক 
পুরাণের কাহিনী এবং ভাবধারারও মিশ্রণ আছে। মাননীয় পাজিটারের অভিমত 
ঘে ভবিস্তপুরাণটি মত্স্ত, বাযু ও ব্রদ্ষাগ্ুপুরাণের উপাদান বা উপকরণ নিয়ে 
সংকলিত হয়েছিল। কতকগুলি পুরাণ প্রাক্কৃতভাষায় ও কতকগুলি আবার 
স্কৃতভাষায় লিখিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রারুতভাষার পুরাণগুলিকে 
আবার সংস্কৃতে রূপাস্তরিত করা হয়েছিল।৯* 
কতকগুলি পুরাণে অন্যান্ প্রাচীন রাজাদের নামের সঙ্গে সঙ্গে, সুজ নন্দ, 
মৌ, শিশুনাগ, অন্ধ ও গুপ্ত রাজাদের নাম ও বংশের উল্লেখ পাওয়! যায়।১১ 
হুঙ্গরাজাদের ভিতর মহারাজ বিদ্বিপার ও অজাতশক্রর নামের উল্লেখ আছে। 
জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এদের ( পুরাণগুলিকে ) মহাবীর ও বুদ্ধদ্দেবের সমসাময়িক 
( থুষ্টপুর্ব ৫ম শতক ) বল! হয়েছে। এতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ বিষুপুরাণে 
মৌরধবংশের ও মংস্তপুরাণে অন্ধবংশের বিবরণের উল্লেখ করেছেন। বানুপুরাণে 
গুপতবংশের উল্লেখ আছে ও এ'থেকে অন্্মান হয় যে, এই পুরাণটি গ্রপ্তযুগেই 
লিখিত ( সংকলিত ? ) হয়েছিল। 
পুরাণগুলিতে রাজবংশাবলীর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুত্র, শ্েচ্ছ, আভীর, 
শক, ষবন, তুষার, হুন প্রভৃতি জাতির এবং বিশেষভাবে গ্ধর্দের নামোল্লেখ 
পাওয়া যায়। গদ্ধর্বদের বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সম্রাট অশোকের 
সময় গন্ধর্র1 স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। তারা নৃতা, গীত ও 
বাছের ছিল একান্ত অহুরাগী। উত্তরাপথে (ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ) গান্ধার- 
দেশের তার] অধিবাসী ছিল। পালিসাহিত্যে গান্ধারের পাশাপাশি কাশ্মীরের 
উল্লেখ আছে । রামায়ণে (২।৬৮/১৯-২২ ) ৭1১১৩1১৪ ) গান্ধারদেশকে "গন্ধর্য- 
বিষয়”-ও বলা হয়েছে। একটি বৌদছ্ধজাতকে কাম্মীরকে গান্ধাররাজদ্থের 
অস্তভুক্ত ব'লে উল্লেখ কর! হয়েছে। পুনরায় গান্ধার ও কাশ্মীর দেশ-ছু'টি নাকি 
পৃথক পৃথকভাবে একজন রাজার অধীনে ছিল একথারও উল্লেখ পাওয়া ঘায়। 
ৃষ্পূর্ব ৫৪৯-__৪৮৬ শতকে কাশ্ঠপ-প্যারোস১কাশ্ঠপপুর- কাশ্মীর নাকি 
মেলিতোষের রাজ! হেকাতোষের নিযস্াধীনে ছিল। কাশ্ঠপপুর বা কাশ্মীর তখন 


১1 তে ড় ৪ আহ 72 04276279 198720 ০1 270 474770 2715607227 
136562101%500$219, ০1. যু], 00০6০, 1927, 0. 2,170. 84৫. 
১১। 0, 0, আঠা: এ £765607 01 170121 11661212176) ০1. ]। 
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গান্ধারদেশের একটি নগরবিশেষ ছিল। গন্ধর্ষেরা পিঙ্কুনদের উভয় পার্থ 
রাজত্ব বিস্তার করেছিল। টনিক পরিবাজক হয়েন-সাঙ্‌ পুরুষপুরকে ( বর্তমান 
পেশোয়ার ) গান্ধারের (দেশ) রাজধানী ব'লে উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন 
গান্ধার ও গন্ধর্দেশ সিদ্ধুনদ ও হুলেমান-পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল ।১২ 
পুরাণগুলিতে গস্ধবক্জাতির সঙ্গীত প্রতিভার কথা উল্লেখ আছে। নারদ, তুন্বুরু, 
বিশ্বাবন্থ, হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধরদের সঙ্গে সঙ্গে নর্তকী তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, 
রম্তা ইত্যার্দি নর্তকীদেরও ( দেবদাসী ?) উল্লেখ আছে। নারদ, তুমুরু এরা 
গন্ধর্বদের আচার্যস্থানীয় ছিলেন। পুরাণগুলি নারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । 

দিগণ্থর জৈনসন্প্রদায় নাকি খুষ্টীয় ৭ম শতাব্বী থেকে তাদের পুরাখ- 
রচনার কাজ আরম্ভ করেন । অধ্যাপক উপ্টারনিজ বলেছেন প্রায় ৬২৫ খুষ্টাবে 
কবি বাণ তার হর্চরিতে উল্লেখ করেছেন যে তিনি তার জন্মভূমিতে বায়ুপুরাণ 
পাঠ করেছিলেন । মীমাংসাকার কুমারিল (প্রায় ৭৫* খৃষ্টাৰ ) ও শংকরাচার্য 
(খৃষ্টীয় »ম শতাব্দী ) পুরাণের বনু অংশ প্রমাণবাক্য হিসাবে তাদের ভাযে 
উদ্ধত করেছেন দেখা যায় । ১২শ শতাব্দীতে রামান্ুজের ভাম্তে পুরাণের উদ্ধৃতি 
বরং বেশী। প্রায় ১০০০--১০৩০ খুষ্টান্ে আরব পরিব্রাজক আলবেরুণী 
আঠারটি পুরাণ সন্ধে বিদ্দিত ছিলেন। তিনি তার ভ্রমণবিবরণীতে আদিত্য, 
বায়ু, মস্ত ও বিষ্ুপুরাণের অনেক অংশ উল্লেখ করেছেন। বিষুধর্মোত্তর- 
পুরাণানি নাকি তিনি বিশেষভাবে পাঠ করেছিলেন ।৯৩ 

পুরাণগুলির রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। ভা: হাজর। মার্কগ্েয়, ব্রহ্মাণ্ড 
বাযু বিষণ, ভাগবত ও মংস্যপুরাণগুলি রচনাকাল নির্ণয় করেছেন ঃ 


(১) মার্কগ্পুরাণ *** খুষ্টীস্ব ৩য় থেকে ৫ম শতাব্দী (অনেকে 
কিছু পরেও বলেন )। 

তি নাট | খুষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম শতাব্দী । 

(৩) বায়ুপুরাণ 

(৪) বিষুপুরাণ ***  খুষ্টীয় ৩য় থেকে ওর্থ শতাবদী। 

(6) ভাগবতপুরাণ "৮ খুষ্টীয় ৬ শতাবী 


১২। ০. ডাঃ বেশীমাধব বড়া 45080. 27:42 1715 17507142075 (1946), 0. ], 


100, 92-93 
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(৬) মংশ্যপুরাশ ১" খুহীয় ৬ থেকে ৭ শতান্দী ( অনেকে 
আবার খৃষ্টায় ১৯০০« শতাবী কিংবা 
তার আগেও বলেন। 

প্রধান বা মহাপুরাণ সংখ্যায় ১৮টি ও তাদের নাম : ব্রহ্ম, পন্প, বৈধব, শৈব 

বা বায়বীয়, ভাগবত, নারদীয়, মার্কগ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিত্ত বা ভবিস্তং, ব্রহ্মবৈবর্ত, 
লিঙ্গ, বারাহ, স্থান্দ,। বামন, কৃর্ম, মাহস্ত, গারড় ও ক্রদ্ধাণ্ড। এছাড়া 
বিষুধর্মোত্তরাদি উপপুরাণের সংখ্যাও আঠারটি। পুরাণেও সঙ্গীতের তথা 
নৃত্যগীত ও বা্চের বিবরণ বা আলোচনা আছে। লঙ্গীতের এতিহাসিক ক্ষেত্রে 
তাদের মূল্য অত্যন্ত বেশী । সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের বিবর্তন-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে 
সঙ্গীতের বিচিত্র বিকাশের কথাও পুরাণগুলিতে পাঁওয়] যায়। তবে সকল 
পুরাণেই গান্বর্য বা সঙ্গীতের আলোচনা নাই ৷ পুরাণগুলির মধ্যে মার্কগ্ডেক, বায়ু, 
অগ্নি, বিধুরধর্মোত্তর ( উপপুরাণ ) ও বৃহদ্ধর্মপুরাণেই ( উপপুরাণ ) বিধিবদ্ধভাবে 
সঙ্গীতের ওপপত্িক অংশের আলোচনা আছে। অপরাপর পুরাণেও যে 
একেবারে সঙ্গীতের বিবরণ নাই--তা নর, তবে এত কম যে বিশেষ উল্লেখযোগা 
নয়। গ্তপ্তঘুগের মধ্যে আমরা ষে কয়টি পুরাণের উল্লেখ পাই তাদের মধ্যে 
মার্কগেয়পুরাণে মোটামুটি ও বাধুপুরাণে বিশেষভাবে (ছুটি অধ্যায় ) সঙ্গীতের 
উপাদানের উল্লেখ আছে। খুষ্টীয় ৩য়-৪র্থ থেকে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে ( গুপ্ুযুগে ) 
পুরাণসাহিত্যে সঙ্গীতের আলোচনায় তাই মার্কগেয় ও বায়ু এ'ছ'টি পুরাণের 
অনুশীলন ক'রে সঙ্গীত-উপাদানের পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। 


॥ মার্কগেয়পুরাণে সঙ্গীত ॥ 


পুরাণগুলির মধ্যে মার্কত্ডেয়, বায়ু, ব্রহ্মা্ড বিষু, মস্ত, ভাগবত ও কৃর্মই 
নাকি প্রাচীন, কারণ আদি-সংস্করণের বেশীর ভাগ উপাদান এই পুরাণগুলির 
মধ্যে পাওয়া! যায়।৯ মার্কগ্েয়পুরাণ নাকি এগুলির মধ্যে আবার প্রাচীন £ 
“0205. 0£ 035 018690 200. 177996  117119010206 ০ 605 5509106 
[0151785.+ ২ মার্কগ্ডেয়পুরাণের বিষয়বস্তও বিস্তৃত। তবে এতিহাসিকরা 
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৪৬৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বলেন এই পুরাণাটির (শুধু মার্কগডয় কেন, সকল পুরাণেরই ) গকল অধ্যায় 
একই সময়ে লিখিত নয়, বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা ক'রে বিভিন্ন সময়ে 
রচিত বা সংকলিত হয়েছিল। বিশেষ করে মাননীয় পাজিটারও, অধাপক 
উদ্টারনিজ প্রভৃতির এই অভিমত । মার্কগেয়পুরাণের প্রাচীনত্ব নিয়ে অবশ্ঠ 
এতিহাসিকদের ভিতর মতদ্বৈত আছে ।& 

মার্কগ্ডেধষির নামানুসারে এই পুরাণটির নাম হয়েছে মার্কগডয়পুরাণ। 
শ্রীচণ্তীর বিবরণ ও মাহাত্মযই গ্রস্থের কলেবরকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করেছেন। দেবী ছুর্গার 
মহিমাকীর্তনস্চক “দেবীমাহাত্ময” পুরাণখানিও এই পুরাণের সঙ্গে অবিচ্ছেচ্চভাবে 
জড়িত। “দেবীমাহাত্্” অংশটি ( পুরাণ ?) রচিত ও মার্কগডয়পুরাণে সংযোজিত 
হয়েছে সম্ভবত খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে নয়। অবশ্য ৯৯৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত 
দেবীমাহাজ্যের একখানি পাগুলিপি নাকি পাওয়া যায় ও সে"জন্য অধ্যাপক 
ভাগ্ডারকরের অভিমত যে সম্ভবত খুষ্টায় ৭ম শতাব্দীর আগেই দেবীমাহাত্ম্যটি 
রচিত হয়েছে । খুষ্টীায় ৬০৮ শতাব্দীতে একটি শিলালিপিতেও নাকি 
দেবীমাহাত্মের নামোল্লেখ পাওয়! যাঁয়। তাছাড়া অনেক এতিহাসিকই 
ক্বীকার করেন যে ৬২৫ খুষ্টান্দে কবি বাণভট্রট যে “ণগ্ীশতক” রচনা করেন 
তার উপাদানও তিনি দেবীমাহাত্ম্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং 
সেদিক থেকে দেবীমাহাত্মের রচনাকাল ধ্লাড়ায় খুষ্টীয় ৬-৭ম শতাব্দীর 
মাঝামাঝি সময়ে কিংবা থুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে | মাননীয় পাজিটার 
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মার্কগ্েয়পুরাণে সঙ্গীত ৪৬৫ 


মার্কগ্ডয়পুরাশের সকলের চেয়ে প্রাচীন অধ্যায়গুলির রচনাকাল খৃষ্টায় ৩য় শতাব্দী 
ব'লে অন্থমান করেন।৬ 
বেদবিভাগকর্তা ও পুরাণ-রচয়িতা বেদভ্যাস বা ব্যাসকে অনেকে সঙ্গীতশাহ্বী 
বলেও উল্লেখ করেছেন । সারদাতনয় তার “ভাবপ্রকাশন* গ্রন্থে বলেছেন, 
অন্তান্কমেকং ভরতঃ ছ্বাবস্কাবিতি কোহলঃ। 
ব্যাসাঞনেয়গুরবঃ প্রাহুরক্কত্রয়ং যথা ॥ 
শাঙ্দেব কিন্ত লঙ্গীত-রত্বাকরে পৃর্বাচার্গণের তালিকায় ব্যাসের নামোল্লেখ 
করেন নি। তাই পুরাণ-সংকলিত! ব্যাস ও সঙ্গীতশাস্্ী ব্যাস (অবশ্য সঙ্গীত- 
গ্রন্থকার হিসাবে ব্যাস সত্যিকারের কোন এঁতিহাসিক ব্যক্তি কিন] তারও প্রমাণ 
নাই ) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নয় বলেই আমাদের ধারণা । ডাঃ রাঘবন তাঁর 
12271058812 16597219  নিবন্ধে এ'প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন দেখা 
যায়। এর মীমাংস1 হিসাবে তিনি ছুটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন £ 
(১) প্রথম-_বিভিন্ন পুরাণের রচয়িতা বা সংকলয়িতা৷ হিসাবে ব্যাস ( বেদব্যাস ) 
পরিচিত। কয়েকটি পুরাণে নৃতা, গীত, বাদ্য ও নাট্যের আলোচন1 আছে ও 
সেদিক থেকে সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়ার জন্য তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে গণ্য হ'তে 
পারেন, এবং (২) দ্বিতীয়-_ব্যাসের নামান্ষিত হয়তো! কোন একটি নাট্য গ্রন্থ ছিল 
ও তারি জন্ত তাঁকে সঙ্গীত ব1 নাট্যাচার্য বলা হয়।" কিন্তু পুরাণে উল্লিখিত 
সঙ্গীত-আলোচনার উদ্বোধক কিংবা! আনুমানিক একটি নাট্যগ্রস্থের রচয়িত1 
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৪৬৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


হিসাবে পুরাণ-সংকলয়িতা বেদব্যাস তথা ব্যাসকে সঙ্গীতশাহ্বী হিসাবে গ্রহণ 
করার কোন যৌক্তিকতা ও সার্থকতা আছে ব'লে আমরা মনে করি না। 
তবে সঙ্গীতশাস্বী হিসাবে কোন ব্যাস যদি থাকেন তিনি সম্ভবত ভাব- 
প্রকাশনকার সারদাতনয়ের ( খৃষ্টীয় ১২৭৫-১২৫০ ) কিছু পূর্বে জীবিত ছিলেন । 
মার্কত্য়েপুরাণ ২৩৭-তম অধ্যায়ে বিভক্ত । কিন্তু সকল অধ্যায়েই সঙ্গীতের 
তথ] নৃত্য, গীত ও বাগ্যের প্রসঙ্গ নাই। প্রথম অধ্যায়ের ৩৪-৩৫ শ্লোক-ছুটিতে 
বৃত্য ও নর্তকের গুণাগুণ সম্বন্ধে সামান্তভাবে উল্লেখ আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের 
সভায় দেবষি নারদ এবং নর্তকীদের মধ্যে রস্তা, মিশ্রকেশী, উর্বশী, তিলোত্তমা, 
স্বতাচী, মেনকা প্রভৃতি উপস্থিত। ইন্দ্র নারদকে আদেশ করলেন অপ্সরাদের 
নৃত্য করার জন্য । নারদ তখন অপ্দরাদের উদ্দেশ ক'রে বলেন, 
যুম্মাকমিহ সর্বাসাং বূপৌদার্য গুণাধিকম্‌। 
আত্মানং মন্যতে য1 তু সা নৃত্যতু মমাগ্রতঃ ॥ 
গুণরূপবিহীনায়াঃ সিদ্ির্নাটাস্ত নান্তি বৈ। 
চার্বধিষ্ঠানবনুত্যং নৃত্যমন্তাদ্বিড়ম্বনম্‌। 
“তোমাদের মধ্যে নিজেকে সকলের চেয়ে রূপ, গুণ ও ওদার্ধশালিনী ব'লে যার 
জ্ঞান বা ধারণ! আছে, সেই আমার সামূনে নৃত্য করুক, কেননা গুণ-রূপবিহীনা 
নারীর কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ কর] সম্ভব নয়। সুন্দর অঙ্গসৌষ্টববিশিষ্ট 
বৃত্যই নৃতা-রূপে পরিগণিত, অন্যথ! বিড়ম্বনা-মাত্র? | 
এখানে নর্তকীর গুণাগুণ বিচার করা হয়েছে । নুত্যে সকলের অধিকার 
নাই এই বলাই পুরাণকারের উদ্দেশ্ট । কঠ-সঙ্গীতের মতো নৃত্যও রস ও 
ভাবকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পায়। তাই নট ও নটীকে (নর্তক ও নর্তকী) 
কূপ, গুণ ও উদার মনোভাবের অধিকারী হ'তে হয়, নচেৎ রস ও ভাবের 
অভিব্যক্তি হয় না, নৃত্যও বিফল হয়। পুরাণে তাই গন্ধর ও অপ্ররাদের নর্তক ও 
নর্তকী হিসাবে প্রশংসা করা হয়েছে । উভয় শ্রেণীর শিল্পীরাই স্বর্গ ও মর্য্যের 
অধিবাসী । মার্কগেয়পুরাণে “প্রগীতগন্ধরগণাঃ প্রনৃত্তাপ্পরসাংগণাঃ শ্লোকে গন্ধর্ 
«ও অপ্মরাদের স্বর্গের নৃতশিল্পী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। 
মার্কপ্ডেয়পুরাণের ২৩শ অধ্যায়েই সঙ্গীতের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 
তবে অন্যান্য পুরাণ যেমন বায়ুঃ বৃহদ্র্য ও বিষুধর্মোত্তর প্রভৃতির তুলনায় 
মার্কতেয়পুরাণে সঙ্গীতের আলোচন! সংক্ষেপ । তাহলেও সঙ্গীতের সত্যকারের 
তথ্যের পরিবেশন করতে পুরাণকার কার্পণ্য দেখান নি। মার্কত্র়েপুরাণের ২৩শ 
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অধ্যায়ে দেখ! যায়, নাগরাজ অস্বতর, তাঁর ভাই কম্বল ও দেবী সরম্বতী সঙ্গীতের 
আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন । দেবী সরস্বতীর বিবর্তমান ইতিহাস 
উল্লেখযোগ্য ৷ সঙ্গীত-রত্বাকরে শাঙজর্দেব উল্লেখ করেছেন ই “সামগীতিরতো 
্রন্ধা বীণাসক্তা সরম্বতী”। বীণার সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক সর্বত্রই দেখানো 
হয়েছে £ “বীণাপুস্তকধারিণী” ৷ দেবী সরস্বতী বৈদিক যজ্ঞের মোমলতা তথা 'সোম্‌” 
থেকে ওম্‌, ইড়া, স্বাহা, স্বধা, গায়ত্রী এবং পরে “বাঁক্‌* বা বাগ্দেবীতে রূপায়িত 
হয়েছেন। বৌদ্ধ 'সাধনমালা” গ্রন্থে সরম্বতীকে “ভদ্রুকালী” নামে অভিহিত করা 
হয়েছে এবং এখনে ।-পর্বস্ত সরস্বতীর প্রণামমন্ত্রে পাওয়] যায় : “সরস্বতোঃং নমো 
নিত্য ভদ্রকাল্যৈঃ নমো! নমো” । বৌদ্ধমতাঁবলম্বীর1 দুর্গা, তারা, অপরাজিতা, 
গণেশ, কালী, ব্রদ্ধা প্রভৃতিকে বৌদ্ধদেবী বলেন, কিন্তু আসলে তাঁর! হিন্দু- 
দেবদেবী এবং বৌদ্ধ তাস্ত্রিকরা পরে তাদের নিজস্ব দেবদেবীর কোঠায় অস্ততৃক্ত 
করেছেন কিন! তা আলোচনার বিষয়।” সাধারণত সরম্বতীকে আমরা জ্ঞান, 
বিদ্যা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে কল্পন] করি। 

অশ্বতর নাগরাজ ও কম্ধল তার ভ্রাত1। সম্ভবত এর নাগবংশ থেকে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । প্রাচাবিগ্ভামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বস্থু উল্লেখ করেছেন £ নাগপুজার 
প্রবর্তন করেন নাগবংশের বাহার ও এরা ছিলেন সীথিয়ানদেরই একটি শাখা 
বিশেষ । সেই সময়ে ভারতবর্ষের সকল সভ্যদেশে নাগবংশীয় রাজাদের প্রভাব 
ছড়িয়ে পড়েছিল । সম্নাট আলেকজাগার নাকি পঞ্তাবে নাগপূজ। ও নাগোপাসক- 
দের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন ।* মাননীয় ফাগুগন সাচীর পূর্বদ্ধারে নাগপুজকদের 
একটি প্রস্তরমুত্তির কথা উল্লেখ করেছেন ।৯* গুন্ভেডল সাছেবও সাঁচীর প্রাচীন 
প্রন্তরচিত্রে নাগোপাসকদের মৃতির কথ! উল্লেখ করেছেন ।১১ অদ্ধেয় ওয়াটারের 
অভিমতও তাই ।১২ নন্দবংশের রাজত্বের আগে ভারতের ইতিহাসে শিশুনাগ- 
বংশের নাম উল্লেখযোগ্য । নাগ বা সর্পের উপাসনার সঙ্গে শিশুনাগবংশ 
সম্পকিত কিন| তা ঠিক জানা যায় না। তবে পালিসাহিত্যে ও পুরাণে 
নব নন্দের নামোল্লেব আছে। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ১৪০ বছর পরে 


৮। প্রঞ্জানানন্দ £ 'শ্রীদুর্গ।” (১৩৫৪ সাল), পৃঃ ৮-১১৪্ষ্টব্য | 

৯ 0, 776 47072609190) 58169 ০71 11607160021 (1911)) ৮০1. 
01). জসডি-সএসেডে।, 

১৩) 06. 71662 7120. :5611674-7770757165 0. 133. 

১১। 0,:70%9221%156 41 22 17012, 0,162. 

১২। 06, 01 5%27 076267%£, ৬০1, 17) 02 139 


৪৬৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ৩৪৮ অথবা ৩৪৭ শতকে নন্দবংশের-_অনেকের মতে পৌরাণিক 
শিশুনাগ বা শৈশুনাগবংশের অবসান হয় । শিশুনাগবংশের অভ্যুদয় ও অবসান 
যুগেই অভায হয় এবং তখনই হয়েছিল ।১৩ নাগোপাসকদের প্রভাব ও 
বিস্তুতিও একসময়ে ভারতের সর্বত্র ও ভারতেতর দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল ।১, 
মাননীয় চমনলাল মেক্সিকোতে নাগপুজকদের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন, তাই 
তিনি সেখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হিন্দু তথা ভারতব্ষায় ব'লে উল্লেখ 
করেছেন 2 ৮1১55 01512119০01 006 5122.055 11] 110019, 210. 1165000 


15 01018 ০: 00০ 10770910976 11050605612 1106 [7111005, 


[0885 2170 416905.১? ১.৫ 

অশ্বতর ও কম্বল সঙ্গীত-সমাজে বিশেষ পরিচিত, কেনন] তারা ছু'জনেই 
ছিলেন গান্ধর্বশাস্থে পারদর্শী । তাদের রচিত সঙ্গীতের প্রামাণিক গ্রন্থও নাকি 
ছিল। মহাভারতের অনেক জায়গায় কম্ঘল ও অশ্বতরের নামোল্লেখ পাওয়] যায় । 
যেমন মহাভারতের আঁদিপর্বে (৩৫ অঃ ১” শ্লোঃ) “কম্বলাশ্বতরৌ চাপি নাগ: 
কালীয়কম্তথা”। শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্বাকরে উল্লেখ করেছেন “অশ্বতরম্তথা” 
( ১/১৬ ), অথবা “এতদল্পনিগা্বাহঃ কম্বলাশ্বতরাদয়ঃ, অল্পদিশ্রুতিকে রাগভাষাদাবপি 
তন্মতম্” (১/৭২২)। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে শাঙ্গ দেব স্বর ও শ্রুতির প্রয়োগের বেলায় 
“তন্মতম্‌' অর্থাৎ 'ভরতাদীনাং সম্মতম্” ও সঙ্গে সঙ্গে ব'লে কম্বল ও অশ্বতরের 
মতেরও নিদর্শন দিয়েছেন । শুধু তাই নয়, শাঙ্গ দেব কম্বল ও অশ্বতরকে নাট্যশান্ধ- 
কার ভরতের মতে সন্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। এছাড়া কোহল ও দত্তিল অথবা 
নারদ ও তুুরুর নাম যেমন একসঙ্গে প্রায় উল্লিখিত হয়, কম্বল ও অশ্বতরের 
নামও তাই, প্রামাণিক সঙ্গীতাচাধ হিসাবে এদের উভয়ের নামই একসঙ্গে 
প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। এ” সম্বন্ধে পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি। 


১৩) (ডাঃ বড়,য়। £ 4১০1০ 270 7315 172507111109%5  (1949)১ ৬০]. 19 190. 41-42. 

১৪। শ্রীবিমলাচরণ লাহা উল্লেখ করেছেন শিশুনাগবংশ খৃষ্টপূর্ব ৬০* শতকের পুধেই প্রতিষ্ঠিত হয় £ 
(পু 51202058, 05759565 25 53021019150 109£0£2 600 730১ (06110815 20 
642 7.0.) ৮5 01216109700 38098795  11910060 51$0118£8, 110 60 1315 
০817165] 96 01110181201 13519821791 (-111525£%147551076 17015 1943, 
0. 199) | তিনি আরো বলেছেন অঙ্গ ও মগধের ভিতর দিয়ে যে চম্পানদী প্রবাহিত ছিল তার 
তীরদেশে চাম্পেয় নামে একজন নাগরাজ! বাস করতেন। 

১৫] 106 72170 447757104 (1941), 0. 18. 
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মার্কগডয়পুরাশের উপাখ্যানটি হ'ল £ নাগরাজ অশ্বতর কঠোর তপস্যা ক'রে 
দেবী সরম্বতীকে সন্তষ্ট করলেন। দেবী সন্ত হ'য়ে অশ্বতরকে বর দিতে 
চাইলেন £ “এবং স্ততা তদ! দেবী বিষ্ঠোজিহব1 সরস্বতী” । সুর্যের আর একটি নাম 
বিষু। সরম্বতী সর্ধ তথা ূর্যরশ্মিরই অভিন্ন মৃতি বিষ্লোজিহবা। অগ্রিরও একটি 
নাম নারায়ণ বা বিষণ কেনন1 অগ্নি হ'ল রাত্রিকালের কিংবা পৃথিবীস্থ সুর্য, 
স্থতরাং দেবী অগ্নিরও প্রতীক । ব্রাহ্ষণপাহিত্যে ও নংহিতায় দেবী নদীরূপাঁও বটে। 
শতপথব্রাহ্ধণে (৩।২৪1২-৭ ) সরস্বতীর একটি উপাখ্যান সোমলতা ও গন্ধরবগণের 
সঙ্গে আবার সম্পকিত হয়েছে। মার্কগ্েয়পুরাণকার দেবীকে “বিষুজিহবা” এই 
উপাধি দিয়ে বৈদিকের সঙ্গে পৌরাণিক সংস্কৃতির একটি যোগস্থত্র রক্ষা করার 
চেষ্টা করেছেন । 
অশ্বতর বর ভিক্ষা করলে দেবী সরম্বতী নাগরাজকে বলেন, 

বরং তে কম্বলভ্রাতঃ প্রযচ্ছামারগাধিপ । 

তদুচ্যতাং প্রদ্াস্তামি যৎ তে মনসি বর্ততে ॥ 
নাগরাজ অশ্বতর, তুমি ইচ্ছান্থ্যায়ী যে বর প্রার্থনা করবে আমি সেই বরই 
তোমায় দেব” । অশ্বতর দেবীর কথায় প্রীত হ'য়ে উত্তর করলেন, 

সহায়ং দেহি দেবি ত্বং পূর্ব কম্বলমেব মে। 

সমন্তম্বরসন্বন্ষমুভয়োঃ সম্প্রষচ্ছ চ ॥ 
“দেবি, প্রথমে ভ্রাতা কম্বলকে আমার সহায়কের যোগ্যতা দান করুন। পরে 
সঙ্গীতশাস্ত্রের সকল জ্ঞান যাতে আমাদের ছু'জনের অধিগত হয় তার বিধান 
করুন। ভ্রাতা কম্বলের জন্যও বর প্রার্থনা করাতে দেবী অশ্থতরের উদ্ারতায় 
একান্ত সন্ভষ্ট হ'য়ে বলেন £ “তথাস্ত্র'-_তাই হোক । তারপর অশ্বতব ও কম্বলকে 
এই কথ ব'লে দেবী বর দান করলেন, 

সপ্তম্বরাঃ গ্রামরাগাঃ সপ্ত পন্নগসত্তম | 

গীতকানি স সপ্তৈব তাবতীশ্বাপি১৬ মৃছনাঃ ॥ 

তানাশ্চৈকোনপঞ্চাশৎ১৭ তথা গ্রামত্রয়ধ্ যৎ। 

এতৎ সর্বং ভবান্‌ গাত1১৮ কম্বলশ্চ তথানঘ১৯ ॥ 


শিপ শাপলা পতি শপ পীশ্িশিপিপপিশ পি পি পালি শত ৮ শসা সী 


১৬। পাঁঠভেদ -_- তাবত্যশ্চাপি 

১৭॥  »  -_ তানাশ্চৈেকোনপঞ্চাশৎ 
- বেত 

১৯। » --: কম্বলশ্চৈব তেহনছ্য 


১৮। 


৪৭০ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


জ্ঞান্তসে মত্প্রসাদেন ভূজগেন্্রাপরং তথা । 
চতুবিধং পদং২* তালং২১ ত্রিপ্রকারং লয়ত্রয়ম্‌ ॥ 
যতিত্রয়.২২ তথা তোগ্যং২৩ ময়া দত্তং চতুবিধম্‌। 
ধীর সং ্ঘ ০ 
অস্থান্তর্গতমায়তং স্বরব্যঞ্জনসশ্মিতম্‌২ ৪ । 
তদশেষং ময় দত্তং ভবতঃ কম্বলম্ত চ ॥ 
তথা নান্যস্ত ভূর্লোকে পাতালে চাপি পন্নগ। 
প্রণেতারো ভবস্তো চ সর্বস্তান্ত ভবিষ্যৃতঃ | 
পাতালে দেবলোকে চ ভূর্লোকে চৈৰ পন্নগৌ ॥ 
নাগরাজ, তোমর] দু'জনেই সাতটি স্বর, সাতটি গ্রামরাগ, সাত রকম গীতি, 
সাতটি মৃহ্না, উনপঞ্ধশ তান ও ষড়জাদি তিনটি গ্রাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে। 
চারটি পদ, তিনটি তাল, তিনটি প্রকার, তিনটি লয়, তিনটি যতি ও চার রকমের 
তোছ্য ( আতোগছ্য ?) সন্বম্ধেও তোমরা জ্ঞান অর্জন করবে । আমার প্রসাদে 
এদের অন্তর্গত স্বর ও ব্যঞ্জনঘুক্ত সঙ্গীতের যাবতীয় উপাদানের তোমরা অধিকারী 
হবে। আমি তোমাকে ও কম্বলকে সমস্তই দান ক'রলাম। ন্বর্গে, মত্যে ও 
পাতালে ও কাত সর্বলোকে সঙ্গীতবিগ্যার সাধক ও ধারক হিসাবে তোমরা 
শদ্ধ1] ও সমাদর লাভ করবে? । 
আখ্যানটি রূপক, কিন্তু আখ্যানের নায়ক বা উপলক্ষ্য অশ্বতর ও কম্বল 
মনে হয় এঁতিহাসিক ও প্রমাণিক সঙ্গীতশাস্ত্রী। সম্ভবত অশ্বতর ও কম্বল 
নাগোপাসক ছিলেন । অশ্বতরের উপাধি “নাগরাজ”, অথবা তারা নাগবংশজাত 
রাজাও হ'তে পারেন । 
মর্কগ্েয়পু রাণে সঙ্গীতের উপাদান সামান্য হ'লেও মৃল্যবান। ফযড়জাদি 
সাতটি গ্রামরাগের আলোচন। আমর] পূর্বে করেছি। নারদীশিক্ষায় নারদ (১ম) 
ষাড়ব, পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষড়জগ্রাম, সাধারিত, কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক এই 
সাতটি গ্রামরাগের পরিচয় দিয়েছেন । মধ্যমগ্রাজাত কৈশিক ও টৈশিকমধ্যম 


চন 








২৭1 » -- পরম্‌ 

২১। রী -- কালম্‌ 
২২। ৫ -- গীতত্রয়ম্‌ 
২৩। রি _- কালম্‌ 


২৪। »  -- ম্বরব্যঞ্জনয়োশ্চ বৎ। 


মার্কগেয়পুরাণে সঙ্গীত ৪৭১ 


গ্রামরাগ-ছু'টির পার্থক্য ও স্বরূপের কথ। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। গ্রামজাত 
গ্রামরাগ-সাতটির প্রচলন থাকায় সাতটি গ্রামের প্রয়োগও যে খুষ্টীয় ৩য় থেকে 
৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ শতাববীর সমাজে ছিল পুরাণকার তারই যেন ইঙ্গিত দিয়েছেন 
একথ! আমর] ধরে নিতে পারি। গ্রামরাগ সাতটি, স্থতরাং (গ্রাম-) রাগগীতিও 
সাতটি । বৃহন্দেশীকার মতঙ্গ “ইদানীং সম্প্রবক্ষ্যামি' ব'লে শ্রদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকণ, 
রাগগীতি, সাধারণ, ভাষা ও বিভাষ1 এই সাতটি গীতির উল্লেখ করেছেন ।২« মতঙ্গ 
নাট্যশাস্ত্কার ভরতের মতান্বর্তী হ'লেও গীতি তথা গ্রামরাগগীতির বেলায় 
নিজন্ব মতবাদ কিংবা! তদানীন্তন সময়ে সমাজে প্রচলিত ধারারই পরিচয় 
দিয়েছেন | মৃছনা, তান, গ্রাম প্রভৃতির পরিচয় আমরা দিয়েছি। “গ্রামজ্রয়গ” 
তিনটি গ্রামের তথা ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রামের নামোল্েখ করলেও খৃষ্টীয় 
৩য় থেকে ৫ম শতাব্দীর সমাজে যে গান্ধারগ্রামের অপ্রচলন হয়েছিল তা পৰে 
উল্লেখ করেছি। নিযুক্ত ও অনিযুক্তভেদে পদ ছু'রকম। নিবন্ধ ও অনিবদ্ধ 
ভেদেও আবার পদ ছু'রকম : “নিবদ্ধধানিবদ্ধধ তৎপদং দ্বিবিধং স্মতম্”। 
বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত তিন লয়। সম স্তরোতোগতা ও শোপুচ্ছা তিন যতি। 
সামুদগ, সমুদগ ও বিবৃত্ত তিনটি প্রকার £ “সামুদগশ্চ সমুদেগাহপি বিবৃত্তশ্চেতি 
কীতিত:”। আবাপ, নিক্ষাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক চারটি তাল। এক একটি 
গ্রামের মৃহ্থনা সাতটি করে। সাতটি মৃছ না বলতে মুখ্য বাঁ প্রধান গ্রাম হিসাবে 
মনে হয় ষড়জেরই সাতটি ( উত্তরমন্দ্রাদি ) মুছনার কথা পুরাণকার উল্লেখ 
করেছেন । অশ্বতর ও কম্বলকে বর দান ক'রে দেবী সরস্বতী অস্তহিতা হলেন, 

ইত্যুক্ত। স৷ তদা দেবী সর্বজিহব| সরম্বতী । 

জগামাদর্শনং স্যো! নাগস্ট কমলেক্ষণ। ॥ 

তয়োশ্চ তদ্যথাবুত্তং ভ্রাতোঃ পর্বমজায়ত | 

বিজ্ঞানমুভয়োর গ্র্যৎ পদতালম্বরাদিকম্‌ ॥ 

সঃ সী ্ঁ ০ 

গলীতকৈঃ সপ্তভির্নাগৌ তন্ত্রীলয়সমন্থিতৌ ॥ 
এখানে সরম্বতীকে বিষ্কোজিহবার পরিবর্তে সর্বজিহ্বা--“সকলের জিহ্বান্বরূপা” 
বল! হয়েছে । সরন্থতী বিগ্1 বাঁ জ্ঞানের প্রতীক । জ্ঞান বা চৈতন্য প্রাণীমাত্রেরই 
অধিষান, চৈতন্য ছাড়া কোন জীব বা' প্রাণীই বাচতে পারে না, কাজেই সরন্বতী 
২৫। সাতটি গীতি বলতে ধক, গাঁথা, পাঁণিকা বা! ওবেনক, রোকিদ্দক, উল্লোপ্যাদিও হ'তে 
পারে, কিন্তু এরা ত্রঙ্গমীতি। পুরাণকার ব্রহ্মগীতিকে লক্ষ্য করেনি ব'লে মনে হয়। 


৪৭২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


যে সর্বজিহ্বা এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি। অশ্বতর ও কম্বল গান্ধর্বিদ্ভায় পারদর্শী 
ছিলেন। পদ, তাল ও স্বর-সম্বদ্ধে তাদের জ্ঞান অধিগত হয়েছিল । পদ, তাল 
ও স্বরই আসলে গান্র্বগানকে প্রাণবান করে । 

মার্কগ্ে়পুরাণকার পুনরায় উল্লেখ করেছেন, 


(ক) গীতশবৈন্তথান্ত্র বীণাবেণুস্বনাহুগৈঃ । 
মুদঙ্গপণবাতোগ্যং হারিবেশ্মশতাকুলম্‌ ॥ 
_-(২৩শ অধ্যায়) 
(খ) বীণাবেণুস্বনং গীতং কিন্নরাণাং মনোহরম্‌। 
_(৬১-তম অধ্যায়) 
(গ) বীণাবেণুস্বদঙ্গানাবাতোগ্যশ্য পরিগ্রহম্‌। 


করোতি গায়তাং বিত্তং নৃত্যতাঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥ 
_-(৬৮-তম অধ্যায়) 
(ঘ) প্রাবাদ্যস্ত ততন্তত্র বেণুবীণাদিদছু'রাঃ। 
পণবাঃ পুঙ্ষরাশ্চৈব মুদক্ষাঃ পটহানকাঃ | 
দেবছুন্দুভয়ঃ শংখাঃ শতশোইথ সহশ্রশঃ ॥ 
গায়ত্তিশ্চৈব গন্ধবৈনু ত্যপ্তিশ্চাপ্মরোগণৈঃ | 
তু্ধবাদিত্রঘোঁষৈশ্চ সর্বং কোলাহলীরুতম্‌ ॥ 
--€(১০৬-তম অধ্যায় ) 
(ও) জগ্তঃ কেচিৎ তথৈবান্যে মুদঙগপটহানকান্‌। 
অবাদয়স্ত চৈবান্তে বেণুবীণাদিকাংস্তথা ॥ 

_-(১২৮-তম অধ্যায়) 
মার্কপ্েরেপুরাণের সময়ে বেণু, বীণ?, দছুর, পণব, পুক্ষর, মুদঙ্গ, পটহ, আণক, 
দেবছুন্দুভি, শঙ্খ প্রভৃতি বাছ্যের প্রচলন ছিল। শুধু তাই পয়, “শতশোহথ 
সহম্রশঃ*--শত শত সহম্র সহম্ন বীণা, বেণু প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। কিন্তু 
প্ুরাণকার বীণার শ্রেণীভে্দের কথা, অর্থাৎ কত রকম বীণার প্রচলন ছিল সে"সন্বন্ধে 
কোন-কিছু উল্লেখ করেন নি । 

গান ও বাষ্যের সঙ্গে তখন নৃত্যের প্রচলন ছিল এবং তা! কিন্নর, 
অপ্দর প্রভৃতি ছাড়াও অভিজাতবংশীয় অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্যে প্রসারিত ছিল 
কিন৷ সে-বিষয়ে পুরাণকার নিরুত্তর থাকলেও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 
জানিতে পারি যে পুরুষ ও নারী সকলেই তখন গীত ও নৃত্যকলার চর্চা করত । 


বায়ুপুরাণে সঙ্গীত ৪৭৩ 


পুরাণকার নৃত্যগ্রসঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করেছেন, 
(ক) প্রগীতগন্ধবগণা: প্রনৃত্তাপ্দরসাংগণাঃ | 
হারমুপুর মাধূর্ধশো ভিতাঙ্ষ্যত্তমানি চ ॥ 
--(১০য অধ্যায় ) 
(খ) বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী উর্বশ্যথ তিলোত্তমা । 
মেনকা পহজন্তা চ রস্ভাশ্চাপ্ষরসাং বরা: ॥ 
ননৃতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ। 
হাবভাববিলাসাঢ্যান্‌ কুর্বস্তোইভিনয়ান্‌ বহুন্‌ ॥ 
_-(১০৬-তম অধ্যায়) 
(গ) নবৃতুৃশ্চ তথা তত্র বহবোহপ্পরসাং গণাঃ | 
পুষ্পবৃষ্টিমুচো মেঘ জগর্জর্ম ছুনিঃস্বনাঃ ॥ 

-(১২৭-তম অধ্যায়) 
নৃত্য ছাড়া নাটকাভিনয়েরও প্রচলন ছিল। বিশ্বাচী, দ্বৃতাচী, তিলোত্তমা 
প্রভৃতি অপ্দরার1 নাট্যশান্ত্রে উল্লিখিত হাব ভাব, অঙ্গহার ও মুদ্রা্দির যথাযোগ্য 
প্রয়োগ ক'রে নৃত্য ও গীতের সঙ্গে নাটকের প্রত্যক্ষ রূপ দান করত। বিবাহ- 
বাসরে, মাঙ্গলিক কর্মে ও রাঁজসভায় নৃত্য, গীত ও বাছ্যের অবাধ প্রচলন ছিল। 
৬৯-তম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র রাজা স্থরুচি যখন 
স্থরাপানে রত তখন বাঁরবিলাসিনীরা নৃত্য-গীতে তাঁকে আনন্দ দান করেছিল ঃ 
"বারমুখৈঃ প্রগীয়মানমধুরৈরগেয়গায়নতত্পরৈঃ” ৷ এ'থেকে বোঝা যায় যে, রাজসভায় 
বারবিলাসিনীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। পুরাণকার বারবিলাসিনী 
( “বারমুখৈঃ” ) বল্‌্তে দ্বতাচী, মেনকাঁ, বিশ্বাচী, সহজন্যা প্রভৃতি অপ্মরাদের 
নির্দেশ করেছেন কিনা বলা যায় না। অবশ্য রামায়ণে, মহাভারতে বা অন্ঠান্ 
পুরাণে রাজসভায় অপ্মরাদের নৃত্য-গীতের কথা স্থপরিচিত এবং সে-সম্বন্ধে 
আমর! পূর্বে আলোচন1 করেছি। 


॥ বায়ুপুরাণে সঙ্গীত ॥ 


বায়ু বা বাবপুরাণে শৈবধর্মের প্রভাব থাকায় একে শিবপুরাণও বল! হয়। 
মাননীয় পাজিটার বাযুপুরাণকে ্রন্ধা গুপুরাণেরই একটি অবিচ্ছেগ্য অংশ বলেছেন। 
পণ্ডিত হপৃকিন্দপ ও হোল্জম্যানের অভিমত যে এই পুরাণটি যহাভারত ও 


৪৭৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


হরিবংশের চেয়ে প্রাচীন, কেননা মহাভারত ও হরিবংশের জায়গায় জায়গায় 
বায়ুপুরাণ থেকে কোন কোন অংশ উদ্ধত দেখ! যায়। কবি বাণভট্ট (প্রায় 
৬২৫ থৃষ্টাব্ব ) উল্লেখ করেছেন যে তিনি বাযুপুরাণের পাঠ শুনেছিলেন এবং 
তাতে গুপ্তরাজাদের কাহিনী বণিত ছিল। কবি বাণের স্বীকৃতি থেকে অধ্যাপক 
ভাগ্ডারকর-প্রমূখ এঁতিহাসিকরা অনুমান করেন যে তাহলে কবি বাণের সময়ে 
কোন একটি পুরাণ ছিল ও সে'টি নিশ্চয়ই বায়ুপুরাণ ৷ তাই বায়ুপুরাণের সংকলন- 
কাল মনে হয় খুষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর আগে বা খুষ্টীয় ৪র্থ শতাবীতে। আমরা 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি ষে ভাঃ হাজরা থৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম শতাব্দীতে বায়ুপুরাণের 
রচনা বা সংকলন-কাল নির্ণয় করেছেন। আভীর, শক, হণ, শ্েচ্ছ (?) প্রভৃতি 
জাতির ইতিকাহিনীও এতে বণিত আছে । খুষ্টীয় ১০৩০ শতাব্দীতে আলবেরুণী তার 
বিবরণীতে যে আঠারটি পুরাণের নাম উল্লেখ করেছেন বাযুপুরাণ তাদের অন্যতম । 
বাুপুরাণের ৮৬ এবং ৮৭-তম অধ্যায়-ছুটিতে সঙ্গীতের গুপপত্তিক আলোচন। 

আছে। বায়ুপুরাণে সঙ্গীতকে বল। হয়েছে 'গান্ধর্া । ৮৬-তম অধ্যায়ে 
সঙ্গীতালোচনার হ্ত্রপাত হয়েছে এভাবে-- 

কিয়ন্তো ব। স্থরগণ গান্ধরান্তত্র কীদৃশাঃ। 

যচ্ছ-ত্বা রৈবত: কালান্‌ মুহূর্তামিব মন্যাতে ॥ 
খষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন £ “হে সুতনন্দন, যে গান শুনে রৈবতরাজা! স্থদীর্ঘকালকে 
মৃহূর্ত ব'লে মনে করেছিলেন সে গান কি রকম? ব্রদ্ষার সভায় কোন্‌ কোন্‌ 
দেবতাই বা উপস্থিত ছিলেন? এসব শুন্তে আমাদের ইচ্ছ1 হয়'। ন্ুত 
বল্লেন; গান বাগান্ধর্ব স্বরমগ্ডলসমন্থিত ও সেই স্বরমগ্ডলে সাত স্বর, তিন 
গ্রাম, একুশ মুনা ও উনপঞ্চাশ তানের সমাবেশ থাকে £ 

গান্ধবমূছ নালক্ষণকথনম্‌। 

সপ স্বরাস্ত্রয়ো গ্রাম! মৃছ নান্ত্েকবিংশতিঃ | 

তানাশ্চৈকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ্স্বরমগ্ডলম্‌ ॥ 


বাহুপুরাণের এই শ্লোকটিতে নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত স্বরমগুলের প্রতিধ্বনি পাই। 
শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন, 


সপ্ত স্বরাহ্য়ে! গ্রাম। মৃছ নান্তেকবিংশতিঃ। 
তানাএকোনপধাশদিত্যেততস্বরমণ্ডলম্‌ ॥ 


সপ্তন্বর ষড়জ, খষভ, গান্ধীর, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। তিন গ্রায_- 


বায়ুপুরাণে সঙ্গীত ৪৭৫ 


ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার। একুশটি মৃছনা সৌবীরী গ্রভৃতি। বাধুপুরাণকার 
মুছনাগুলির পরিচয় দিয়ে উল্লেখ করেছেন, 

সৌবীরির্ধ্যমগ্রামো১ হরিণাস্তা তখৈব চ। 

স্তাৎ কলোপবলোপেতা* চতুর্থী শুদ্ধমধ্যম] । 

শাঙ্গা চ পানী চৈব দৃষ্টকা চ যথাক্রমমূ ॥০ 
সৌবীরি বা সৌবীরী কলোপবলা, শুদ্ধমধ্যমণ, শাঙ্গী, পাবনী ও দুষ্টক1 এই সাতটি 
মুছনা মধ্যমগ্রামের ৷ নাট্যশান্্কার ভরতের মতে মধ্যমগ্রামের মুদ্রনা হ'ল £ 

সৌবীরি হরিণাশ্বাঃ চ স্তাৎ কলোপনতা! তথা । 

চতুর্থী শুদ্ধমধ্যম! তু মার্গবী পৌরবী তথা ॥ 

হ্যাক! চৈব বিজ্ঞেয়া সপ্তমী ছিজসত্তমাঃ ॥€ 
মৃদ্ছনার বেলায় শিক্ষাকার নারদ, ভরত, মকরন্দকার নারদ ও শাঙ্গদেব* সকলেই 
বাযুপুরাণের অন্থযায়ী মধ্যম গ্রামের মৃছনাদের নাম ও বিভেদ উল্লেখ করেছেন; 
স্বতরাং নারদীশিক্ষাকে বাদ দিলে দু'একটি নামের বিকৃতি ছাড়! আর সকলের 
মধ্যেই বেশ একটি সাদৃশ্টের ভাব লক্ষ্য করা যায় ঃ 


১। আনন্দাশ্রম-সংস্করণে পাঠভেদ “মধ্যমগ্রামে" | 
হ। এ “কলোপনতোপে” । 


৩। বায়ুপুরাণ ৮৬।৩৮-৩৯ 

৪। অনেকে 'হারিণাঙ্থা' শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্ত এক রত্তাকর (১1৪1১১) ছাড়া আর 
সকল স্থানেই আমরা প্রায় “হরিণাশ্বা" শব্দ পেয়ে থাকি । 

৫। নাট্যশান্ত্র ( কাশী সং), ২৮1২৯-৩০ 

৬। শাক্রদেবের পরত সোমনাথের রাগবিবোঁধ, দামোদর মিশ্রের সঙ্গীতদর্পণ প্রভৃতি সকল 
্রন্থই শাঙ্গ দেবকে অনুসরণ করেছে ব'লে আমরা আর তাদের নাম উল্লেখ করলাম না । 


৪৭৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


শিক্ষাকার ভরত মকরন্দকার | শাঙ্গদেব বাযুপুরাণ 
নারদ নারদ 


আপ্যায়নী | লৌবীরী | লংবীরা (রী) | লৌবীরী | সৌবীরী 














( সৌবীরী ?) 
বিশ্বরুতা | হুরিণাশ্বা | হরিণাশ্বা হরিণাশ্বা! | হরিণাস্ত। 
(হরিণাশ্ব! ? ) 
না কলোপনতা ; কলোপনতা | কলোপনতা | কলোপবলা 
] (কলোপনতা ? ) 
হ্মো। শুদ্ধমধ্যম! শুদ্ধমধ্যা শুদ্ধমধ্য] শুদ্ধমধ্যম! 
| ( শুদ্ধমধ্য।) 
কপর্দিনী ; মার্গবী মার্দলী মাগী শাঙ্গী 
(বা মাগী) 





শশী পা সপ স্‌ ৮ স -_€ | শিপ পলাশী শশা 
পাপা পি লা লি খা শসিশশশ শ ৯ ০ শী? শাল আস 


মৈত্রী পৌরবী পৌরবী পৌরবী পাবনী 





চান্দ্রমপী : হম্যকা হস্তকা হৃস্যকা ৃষ্টকা (হৃয্যকা ?) 


এই রকম অপরাপর গ্রামের মুছনাদেরও নামের পার্থক্য মধ্যে । তবে গান্ধার- 
গ্রামের মৃছ নাদের পার্থক্য কেবল নারদীশিক্ষা ও মকরন্দের সঙ্গে । বায়ুপুরাণকার 
গান্ধারগ্রামের মুছ ন1 সম্বন্ধে বলেছেন, 

গান্ধারগ্রামিকাংশ্চান্তান্‌ কীতামানার্লিবোধত ! 

অগ্রিষ্টোমিকমাগ্ন্ত দ্বিতীয়ং বাজপেয়িকম্‌ ॥ 


বায়ুপুরাণে সঙ্গীত ৪৭৭ 


তৃতীয়ং পৌগ্ু.কং প্রোক্তং চতুর্থং চাহশ্বমেধিকম্‌। 
পঞ্চমং রাজন্থয়ঞ্চ যষ্টং চক্র"-স্থবর্ণকম্‌ ॥ 
সপ্তমং গোসবং” নাম মহাবুষ্টিকমষ্মম্‌ | 
ব্রন্ধদানঞ্জ নবমং প্রাজাপত্যমনস্তরম্‌ ॥ 
নাগপক্ষাশ্রয়ং বিদ্যাদেগাতরঞ্চ তখৈব চ। 
হয়ক্রাস্তং যৃগক্রান্তং বিষুুক্রান্তং মনোহরম্‌ ॥ 
সুর্বক্রীস্তং বরেণ্যঞ্চ মত্তকোকিলবাদিনম্‌।* 
সাবিত্রমর্ধসাবিত্রং সর্বতোভদ্রমেব চ ॥ 
সং ঈং সং ০ 
অভিরম্যশ্চ শুক্রণ্চ পুণ্যারকঃ স্বতঃ ॥১ 
মুছনাদের নামের উল্লেখ ক'রে বায়ুপুরাণকার অগ্নিষ্টোমিকাদির পরিচয় 
দিয়েছেন, কিন্তু সে'গুলি যথার্থই মুছন1_কি তান তা বিচারযোগ্য । তাণছাড়। 
পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধার গ্রামসংস্থিতান্ কথাগুলি বল! সত্বেও তিনি অন্ততপক্ষে 
তেত্রিশটি মৃছনার নামোল্পেখ করেছেন । তাই মনে হয়, সমাজে গাঞ্ধারগ্রামের 
তখন (খুষ্টীয় ৩য়__৫ম শতাব্দী ) প্রচলন ন] থাকায় তিনি তার মুছনাগুলিরও 
পরিচয় দেওয়ার আবশ্তকতা অস্থভব করেন নি। মৃছনাদের নামে অগ্নিষ্টোমিকাদি 
তেত্রিশটি উপাদানের যে নামোল্লেখ করেছেন সেগুলি মনে হয় যজ্ঞনামীয় 
তান। এর নিদর্শনও পাই আমরা খুষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর গ্রন্থ বুহদ্দেশীতে ও ১৩শ 
শতাব্দীর গ্রন্থ সঙ্গীত-রত্বাকরে। বৃহদ্েশ বায়ুপুরাণের প্রায় সমসাময়িক ব'লে 
মনে হয়। তানগুলির প্রসঙ্গে মতঙ্গ বৃহদদেশীতে উল্লেখ করেছেন, 
অধুনা তানানাং যজ্ঞশামানি কথ্যন্তে_ 
অগ্রিষ্টোমোহত্যগ্রিষ্টোমো বাজপেয়োইথ ষোড়শী । 
রং সং ০ নং 
অশ্বক্রান্তে রৎক্রান্তে বিষ্ুক্রাস্তন্তথৈব চ। 
ুর্ঘক্রান্তে। গজক্রান্তো বলতীনামবজ্ককৌ ॥ 
প্রভৃতি । 


৭। আনন্দীশ্রম-সংক্করণে “ষষ্ঠ বহুনুপ্কিম্” পাঠজেদ | 
্ «“গৌসবং” 
৯1 "  পাঁঠীস্তর আছে। 
১*। এই লাইনটি কোন কোন সংস্করণে নাই। এই শ্লোকগুলি বাযুপুরাণ ৮৩1৪১-৪৯ ভব । 


৮। 


৪৭৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বায়পুরাণকার মৃছনা-গ্রনঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 
গান্ধার গ্রামিকাংশ্চান্তান্‌ কীত্যমানান্নিবোধত। 
অগ্নিষ্টোমিকমাহ্াস্ত দ্বিতীয় বাজপেয়িকম্‌ ॥ 
তৃতীয়ং পৌগু.কং প্রোক্তং চতুর্থ চাহস্থমেধিকম্‌। 
পঞ্চমং রাজনুয়ঞ্চ ষ্ঠকচকর্ববর্ণকম্‌ ॥ 
স না সং গং 
হয়ক্রাস্তং মুগক্রান্তং বিষুক্রান্তং মনোহরম্‌ ॥ 
সুর্ধক্রাস্তং বরেণ্যঞ্চ মত্তকোকিলবাদিনম্‌। 

_ প্রভৃতি । 
স্থতরাং রাধুপুরাণে পাঠের বাতিক্রম বা বিকৃতি থাকার জন্য যজ্ঞনামীয় তানগুলি 
মৃছন! নামে প্রচলিত হয়েছে । তাছাড়া লক্ষ্য করার বিষয় ঘে, বামুপুরাণকারের 
উল্লিখিত মধ্যম ও ষড়জগ্রামের মৃহনাগুলির সঙ্গে বৃহদ্দেণীতে উল্লিখিত 
মুছনাগুলির যথেষ্ট মিল আছে। ছু'টি গ্রামের মৃছনাপ্রণঙ্গে মতঙ্গ যড়ক্তগ্রামে 
মুছনাদের নামের উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 

ষড়জে চোত্তরমন্দ্রা লান্সিষাদে রজনী স্থৃতা ॥ 

ধৈবতে চোত্তরা জ্ঞেয়া শুদ্ধষড়জা চ পঞ্চমে। 

মধ্যমে মৎসরী জ্ঞেয়! গান্ধারে চাশ্বক্রাস্তিক! | 

ধাষভেণ চ বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তমী চাভিরুদশ্গতা ।১১ 

ষড়জগ্রামাশ্রিতা তোয়ং (?)১২ বিজ্ঞেয়া সপ্ত মৃছলাঃ ॥ 
তেমনি মধ্যমগ্রামের বেলায় বলেছেন £ লৌবীরী, হুরিণাশ্ব৷ ( এখানে বৃহদ্দেশী পাঠ 
তুল-_“হরিনাহবয়া” ), শুদ্ধমধ্য (শুদ্ধমধ্য! ব1 শুন্ধমধ্যম।__শুদ্ধপ1ঠ ), মাজিক1 (?), 
পৌরবী, হ্বন্তকা» কলোপনতা এই পাতটি মুছনা। বায়পুরাণে উল্লিখিত মৃছনার 
সঙ্গে এদের নামের মিল থাকলেও সংখ্যার তারতম্য আছে । বায়ুপুরাণকার উল্লেখ 
করেছেন £ “ষড়জগ্রামশ্ তুর্দশ” | কিন্তু “জানীয়া সপ্তমীঞ্চ তাম্‌” (?) ব'লে আদলে 
তিনি সাতটি মৃছনারই নামোল্লেখ করেছেন। তান ও মৃছনাগুলির তুলনামূলক 
অনুশীলন করলে মনে হম বাধুনুরাণকার শুধু মৃছণনার বিষয়ে নগ্ন, সাঙ্গীতিক 
উপাদানের অনেক-কিছুর জন্ত বৃহদ্দেণীকার মতঙ্গের কাছে খণী। 
১১ এখানে বৃহদেশীতে পাঠে ভূল আছে “সপ্তমী চ ভিরুণগতা চ%।_ বৃইদেশী (ত্রিবান্্রম 


লং), পৃঃ ২৪ 
১২। তেহল্ং? 


বাযুপুরাণে সঙ্গীত ৪৭৯ 


পুনরায় নারদীশিক্ষায় ও লীত-মকরন্দে উল্লিখিত মৃছলাগুলির সঙ্গে তুলনা 
করলে দেখা যায় বায়ুপুরাণের “পঞ্চদশেচ্ছস্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্‌”,১৩ অর্থাৎ 
গান্ধারগ্রামের ১৫টি মৃছনার সঙ্গে নারদীশিক্ষা! বা মকরন্দের মৃছনাদের কিছুই মিল 
নাই । যেমন, 

0১) নারদীর মতে গান্ধারগ্রামের 'মৃছ না”১* : নন্দা, বিশালা, মুখী, চিত্রা, 
চিন্জরবতী, সখা ও আলাপা । 

(২) মকরন্দের মতে১ৎ ; সংর1(), বিশাল, হুমুখী, চিত্রা, চিত্রাবতী, 
শুভা ও অলাপা। 

(৩) বায়ুপুরাণের মতে : অগ্নিষ্টোমিক (?), বাজপেয়িক, পৌত্ডিক, আশ্বমেধিক, 
রাজন্থয়, চত্রহ্থবর্ণক, গোসব, মহাবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রাজাপত্য, নাগ পক্ষাশ্রয়, 
গোতর, হয়ক্রাস্ত, মৃগক্রান্ত, বিস্ষুক্রাস্ত ( মত্তকোকিলের স্বরের মতে! মনোরম ), 
হূর্বক্রান্ত, সাবিত্র, অর্ধগাবিত্র, সর্বতোভদ্র, স্থবর্ণ, সত্তর বিষু, বিষ্ণবর, সাগর 
(সকলের মনোরম ), বিজয় (তুম্ুরু খষির প্রিয় ), হংস (অলম্ুজ ও নারদাদি 
গন্ধর্গণের প্রিয় ও ভীমসেন-কতৃক প্রশংসিত ), অঘাত্রয, বিকল, উপনীত, 
বিনত ( ভার্গবপ্রিয় ), শ্রী, অভিরম্য ও পুণ্যারক | 

বায়ুপুরাণের এই পনরটি মৃছ্ছনার নাম একটু অভিনব । এর কতকগুলি 
নাম অগ্নিষ্টোমিক (1), বাজপেয়িক প্রভৃতি বৈদিক ব'লে মনে হয়ঃ 
কতকগুলি আবার পৌরাঁণিক। বায়ূপুরাণের এই মৃছনাগুলির নামের সঙ্গে অন্য 
কারো বিশেষ মিল নাই।১৬ বাযুপুরাণকার এগুলি কোথা থেকে পেয়েছেন, 
আর সত্যই সেই সময়ে এ"গুলির প্রচলন ছিল কিনা এসব কিছুরই উল্লেখ 
করেন নিঃ অথচ অন্য গ্রামশ্ছু"টির যুছনার সংখ্যা ও নামের সাদৃশ্য তানের 7 সঙ্গে 
অনেক পরিমাণে পাওয়] যায়। 

এর পরই দেখ! যায় বায়ুপুরাণকার মৃছনাগুলির নামের সার্থকতার 
একটি সছুত্তর এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অধিদেবতারও পরিচয় দেবার চেষ্টা 
করেছেন। নারদীশিক্ষাকার দেব, পিতৃ ও খধষি এই তিন বিভাগ 'অন্ুসারে 


১৩] বাযুপুরাণ ৮৬1৫০ 

১৪। নারদাশিক্ষা, পৃঃ ৪০, 

১৫। মকরনদ ১৬২; রভাকর, পৃঃ ৫. 

১৬। তবে মকরম্দকার নারদও “অগ্রিষ্টোমাদিনামানি তৈরক্ত! নারদাদিতিঃ (১1৯৮) ক্লোকে 
অগ্িষ্টোমাদি ( অগ্নিষ্টোমিকা 1) মু্বনাদের নামোলেখ করেছেন। 


৪৮০ | সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


মছনাদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।»* সঙ্গীত-রত্বাকরেও ঠিক এ+ রকম বিভাগ 
দেখানো হুয়েছে।১* বায়ূপুরাণের বর্ণনাঁ_ 

(১) ভগবান ক্রদ্ধা সৌবীরার ( সৌবীরী ) সঙ্গে "গান্ধারী” গান করেন। 
এর অধিদেবতা' ব্রহ্ম! । 

(২) হরিদেশে উৎপন্ন ব'লে “হরিণাস্তা” (শ্বা ?)। এর অধিদেবতা “ইন্দ্র । 

(৩) মরুদ্গণ স্বরমগুলের মধ্যে হস্ত প্রসারণ ক'রে গ্রহণ করেছিলেন বলে 
“কলোপনতা” 1১৯ এর অধিদেবত। মরুদ্গণ। 

(৪) মরুদেশ থেকে উৎপন্ন ব'লে “শুদ্ধমধ্যম। এবং এর অধিদেবতা! "গন্ধ? | 

(৫) সিদ্ধগণের পথ প্রদর্শনের সময়ে মুগগণের সঙ্গে বিচরণ করে ব'লে 
মারা" । এর অধিদেবতা! 'মৃগেন্দর?। 

(৬) রজোগুণ দ্বারা মূছনা যোজন! করা হয় ব'লে 'রজনী'। এর 
অধিদেবত। “বড়জ;। 

(৭) উত্তর তাল প্রথম তালের অনুযায়ী বলে উউত্তরমন্দ্রা” । এর 
অধিদেবতা “ফ্রব” | 

(৮) বিস্তার ও উত্তরত্ত্ের জন্য ধৈবতের মৃছ নার নাম উিত্তরাষণ' । এর অধি- 
দেবতা! শ্রাদ্ধীয় পিতৃগণ। 

(৯) মহযিগণ শুদ্ধষড়জ স্বরে অগ্নির উপাসনা করেন ব'লে শশুদ্ধষাড়জিক? | 

(১০) ফক্ষিগণ পঞ্চমস্থরের মৃছনার দ্বারা সাধুগণকে মোহিত করেছিলেন 
ব'লে যাক্ষিকা”। 

এইবূপে বাধুপুরাণকার ৮৬1৫০-৬৮ শ্লোক পর্যন্ত অধিকাংশ মৃছনাদের 


১৭। পিতৃণাং মুনাঃ সপ্ত তথ] বক্ষ! ন সংশয়ঃ | 
খধীণাং মুছবনাঃ সপ্ত যাস্তিম! লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
__নারদী, পৃঃ ৪*, 
১৮। অশ্বক্রান্ত। * * খষীণাং সপ্ত মুছ'নাঃ 


আপ্যায়নী বিশ্বকৃত। * * পিত্র্য। মুছন। ইমাঃ| 
ননা। বিশাল! * * তাশ্চ ব্ব্গে প্রযৌক্তব্যা * * ॥ 
--সঙ্গীতরতাকর (45৪: 5০.) ১ম ভাগ, পৃঃ ১১২, ২৩-২৬ শ্লোক 
১৯। এখানে "সা কলোপনতা” (৮৬৫২) বলা হয়েছে, কিন্তু বঙ্গবাসী-সংক্করণে 
৮৬৩৮ প্লোকে “হ্যাৎ কলোপবলোপেত। * *” প্রভৃতির উল্লেখ আছে । আনন্দাশ্রম-সংস্করণে 
“কলোপনতা”-ই বলা হয়েছে । কাজেই মনে হয় বঙ্গবা সী-সংস্করণের ৮৭৩৮ শ্লোকের “কলোপবলো" 


শবটি বিকৃত। 


বাযুপুরাণে সঙ্গীত ৪৮১ 


নামের সার্থকতার ও অধিদেবতা্ের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু এই 
প্রতিপাদন ও অর্থ কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা নির্ণয় করা কঠিন। এদের 
অনেকগুলি আবার কিংবাস্তীকে অহ্থসরণ ক'রে হেয়ালীর নামাস্তর ব'লে 
মনে হয়। 

৮৭-তম অধায়ে স্থত আবার ৪৬ শক্লোকের অব্তারণা করে সঙ্গীতের 
গীতালঙ্কার, স্থান, বর্ণ, বর্ণালঙ্কার, হ্বরের মন্ত্র, মধ্য ও তার অনুসারে স্থান ও তাল 
প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন । শ্রদ্ধেয় খষিগণকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বলেছেন £ 

ত্রিশতং বৈ অলঙ্কারাস্তাম্মে নিগদতঃ শৃণু।২* 

এথেকে বোঝা যায় বায়ুপুরাণে তিনশত গীতালঙ্কারের উল্লেখ আছে। কিন্তু 
নাট্যশান্ত্রে ভরত ৩৩-টি অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেনঃ "অলঙ্কারান্য়- 
স্িশদেবমেতে ময়োদিতাঃ 1২১ এ*সম্বদ্ধে ভরত ২১ অধ্যায়ের ২৫-৭৫ 
শ্লোক পর্যস্ত “প্রসম্াদিঃ প্রসন্নাস্তঃ প্রসন্না্স্ত এব চ” প্রভৃতি শ্লোকে অলঙ্কার 
বর্ণনা করেছেন। শাঙ্গদেব সঙ্গীতরত্বাকরের ১ম অধ্যায়ের ৬ বর্ণালঙ্কার- 
প্রকরণে ৫৬৪ শ্লোক পর্যস্ত “প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নাস্তঃ প্রসন্না্স্তসংজ্ঞকঃ ইতি 
প্রসিদ্ধালংস্কারাস্ত্রিষষ্টিকদিতা৷ ময়1”২২ প্রভৃতি শ্লোকে ৬৩ রকম অলঙ্কারের উল্লেখ 
করেছেন । শাঙদেব স্থায়ি, আরোহী, অবরোহী, সধ্চারী এই চারটি বর্ণাচ্যায়ী 
সমস্ত অলঙ্কারের পরিচয় দিয়েছেন । সঙ্গীত-রত্বাকরের টীকাকার সিংহভূপাল 
বরং কল্লিনাথের চেয়ে এবিষয়ে টীকায় বিস্তৃত আলোচন! করেছেন। 

বা়ুপুরাণকার গীতালঙ্কারের সংখ্য। দিয়েছেন "ত্রিশতং*_তিনশো | অলঙ্কার 
বলতে তিনি বলেছেন : “ম্বৈঃ স্বৈরর্ণৈ: প্রহেতবঃ সংস্থানযোগৈশ্চ”, অর্থাৎ 
্ব স্ব অন্ুগুণ বর্ণ ও পদসমূহের যোগ-বিশেষকেই “অলঙ্কার” বলে। পদ এব 
বাক্য সংযুক্ত হ'লে তবে অলঙ্কার অভিব্যক্ত হয়: “বাক্যার্থপদযোগার্থৈর- 
লঙ্কারস্ত পুরণম্” | পুরাণকার বক্ষ, ক ও মম্তক এই তিন জায়গায় মন্ত্র, 
মধ্য ও তার ম্বরের উৎপত্তি-স্থান বলেছেন। বর্ণ” সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 
তিনি বলেছেন প্রকৃতিগত বর্ণ চারটি মাত্র এবং বিচারও তার চা 
রকমের । দেবতাদের জন্ত আবার ১৬ ( ষোড়শ ) রকমের বর্ণের উল্লেখ পাওয়া 


২০। বায়ুপুরাণ ৮৭।১ 
২১। নাট্যশান্ত্র (কাশী সং) ২৯৭৬ ; মকরন্দ ২1১৫ 


২২। রতাকর ১৬1৬৩ 


৬৩১ 


৪৮২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


যা । তবে বর্ণ-বিষয়ে ধারা অভিজ্ঞ তার্দের মতে স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহী ও 
অবরোহী এই চার রকমেরই বর্ণ ।২৩ বায়ুপুরাণকার উল্লেখ করেছেন, 
চত্বারঃ প্ররুতৌ বর্ণাঃ প্রবিচারশ্চতুবিধঃ। 
বিকল্পম্টধা চৈব দেবাঃ োড়শধা বিছুঃ ॥ 
স্থায়ী বর্ণ? প্রসঞ্চারী তৃতীয়মবরোহ্ণম্‌। 
আরোহণং চতুর্থ তু বর্ণং বর্ণবিদে বিছুঃ ॥* 
স্থায়ী” প্রভৃতি চার রকমের বর্ণ কাকে বলে তার পরিচম্ন দিতে গিয়ে 
বায়ুপুরাণকার বলেছেন £ (১) একই ভাবে যার সঞ্চরণ হয় তাকে স্থায়ী” 
(২) নানা প্রকারে যার সঞ্চরণ হয় তাকে পিঞ্চারী, (৩) যার গতি নিয় দিকে 
তাকে “অবরোহণ' এবং (৪) যার গতি উচ্চ দিকে তাকে “আরোহণ” বণ 
বলে।২€ তাছাড়া স্থাপনী, ক্রমরেজিনী, প্রমাদদ ও অপ্রমাদ এই চারটি 
অলঙ্কারেরও উল্লেখ করা হয়েছে । এর পর নাট্যশাস্ব২৬ ও রত্বাকরের রীতিং* 
অনুযায়ী অলঙ্কারগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম ও অর্থ নিয়ে বায়ুপুরাণকার আলোচনা 
করেছেন-_যদিও নাট্যশান্ত্র ও রত্বাকরের সঙ্গে নামের ভিন্নতা আছে ।২৮ 
কলাপ্রমাণে যে বিন্দম্বর উৎপন্ন হয় তাঁ একাস্তরভাবে ১২ রকমের । তাদের 
মধ্যে ধিকলাত্মকগুলিকে '“ত্রাসিত” ও চতুষ্ষলাত্মকগুলিকে “মক্ষিপ্রচ্ছাদন' বলা 
হ'য়েছে। 
বায়ুপুরাণকার বহির্গীতেরও পরিচয় দিয়েছেন । যথাষথভাবে স্বরগুলি আলাপে 
ব্যবহৃত হ'লে গীত" হয় ও গীত যদি তার নিদিষ্ট ত্বর ছাড়া অন্ত স্বরে লীলায়িত 
হয় তবে তাকে “বহিগ্গঁত' বলে । বায়ুপুরাণকারের গীত ও বহির্গাতের পরিচয় 


কপ স্পা পদ 1 শা শা ৮2 


হ৩। এখানে ভরত ব| শাঙ্গদেবের সঙ্গে পুরাশাঁকারের মিল আছে । যেমন ভরত বলেছেন £ 
“জারোহী চাবরোহী চ স্থায়িসঞ্চারিণৌ। তথা” (২৯1১৯) এবং শাঙ্গ দেব বলেছেন £ “গানক্রিয়োচ্যতে 
বর স চতু্ধ। নিরূপিতঃ। স্থায়যারোহাবরোহী চ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্‌।”-রত্বাকর ১৬১ 


২৪ বায়ুপুরাণ ৮৭1৫-৬ 


২৫। তত্রৈকসঞ্চরস্থায়ী সচরম্তু চরীভবন্‌ 
অথারো হণবর্ণানামবরোহং বিনিদদিশেৎ | 
আরোহণেন চারোহবর্ণং বর্ণবিদে! বিছুঃ। 

২৬। নাটাশান্ত্র ২৯।২৫-৭২ 


২৭ রত্বাকর ১।৬1১৪-৬২ 
২৮। যেমন উ্টুকলাখা, আবর্ত, কুমার, গ্ঠেন, সতার ও সঞ্চারীছয় ও ত্রাসিত প্রভৃতি । 


বাযুপুরাণে সঙ্গীত ৪৮৩ 


সম্পূর্ণ নতুন । তাদের প্রয়োগও মনে হয় লোপ পেয়েছে। নাট্যশাস্বকার ভরত 
গীত ও বহির্গীতের যে পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে বায়পুরাণকারের মিল 
নাই। ভরত গীত বা গীতি বলতে গ্রামরাগগীতি, ত্রদ্মগীতি, মাগধী প্রভৃতি 
বিচিত্র রকমের গীতির পরিচয় দিয়েছেন । তিনি 'বহ্গীতি' সমন্ধে বলেছেন 
যে-গান রঙ্গের বহির্তাগে গীত হয় তাকে “বহিগাঁত' বলে। ভরতের বহি্গীত 
বৈদিক 'বহিষ্পবমান*-ন্তোত্রগীতেরই যেন পরবতা (ক্ল্যাসিক্যাল ) বূপ। কাজেই 
নাটাশাস্ত্রে বৈদিকের সঙ্গে লৌকিকের বেশ একটি ঘোগস্থত্রের আভাস পাওয়] 
যায়। বাযুপুরাণের পরিচয়ভঙ্গি কিন্তু অভিনব রকমের। পুরাণকার বহির্গীতের 
অধিদেবতাও কল্পনা করেছেন । 

বাযুপুরাণে িদ্রক' গীতির উল্লেখ আছে। তবে নাট্যশাস্বকারের বর্ণনার 
সঙ্গে তার কোন মিল নাই । পুরাণকার মদ্রকের মধ্যে স্বরাস্তরগীতির পরিচয় 
দিয়েছেন। অপরাস্তিক ও শুল্প নামক গীতির রীতিভেদ বলতে পুরাণকার 
কি বুঝিয়েছেন তা নির্ণ্ন করা ছুরহ। অপরাস্তিক ছু”টি ও শুল্প আটটি। 
পদভেদ ও গানভেদের কথাও পুরাণকার উল্লেখ করেছেন। পদ ও মাত্রার 
বিভিন্নতায় মতিবীরণা, যান প্রভৃতি গীতিবূপের বিকাশ হয়। 

পরিশিষ্টে বাযুপুরাণের সাঙ্গীতিক অধ্যায়-ছু'টি অনুবাদের সঙ্গে সংজোধিত 
হ'ল, কাজেই বায়ুপুরাণে সঙ্গীতের উপাদান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আর 
নিশ্রয়োজন । 

বাঁ কা ১৪ 

ুষ্টপূর্ব ৬০০ শতক থেকে খুষ্টীয় ৭ম শতাবী পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ 
ও বিবর্তনের ইতিকথার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল বর্তমান উত্তর-ভারতীঙ 
ও দক্ষিণীপদ্ধতির সঙ্গীতধাঁরার সঙ্গে প্রাচীন গীতিরূপ, বাঁদনপদ্ধতি ও নৃত্যছন্দের 
অনেক অংশে মিল ন| থাকলেও একথা ঠিক যে বর্তমান ধারা গ্রাচীনের অনুপ্রেরণা 
ও চেতনা নিয়েই প্রাণবান ও গতিশীল । সেযুগের সেই সমাজের ধারা_সে' যুগের 
সেই জীবনের গতি আজ আমাদের কাছে লুপ্ত। তার সাড়া আমাদের জীবনে 
আর পাওয়া বাবে না। তবুও একথা ঠিক যে আমাদের আজকের এই ধারাও 
বিগত কালের পরিণতি । দিনে দিনে বছর এগিয়ে চলে, প্রথম দিনটি থেকে শেষের 
দিনটি কতদূরে চলে ঘায়, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে প্রথমের গতিকে অন্থসরণ 
করেই সে তার স্থান পায় পুরোভাগে । সমাজ-সংস্কৃতি ও মানুষের সভ্যতার ধারাও 
টিক তেমনি, একটিকে অনুসরণ ক'রে আর একটি এগিয়ে চলে । অগ্রগতির 


৪৮৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


শ্তরোত শুরু থেকে শেষের দিকে হয়তো এমনই তফাৎ হুয়ে যায় যে তাদের আর 
একনজরে মিলিয়ে নেওয়! যায় না, তাই সত্যকারভাবে তাকে জানতে গেলে বা 
চিনতে হ'লে গোড়ার অনুসন্ধান করতেই হয়। যুগে যুগে এগিয়ে চলেছে সমগ্র 
বিশ্বের গতি ও ধারা, কিন্তু প্রতিটি যুগ তার উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে কিছু-না- 
কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন রেখে গেছে এঁতিহের প্রবাহে, ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে সে 
কিছু দান ক'রে গেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাগ্ডারে। যুগে যুগে তিল তিল 
সঞ্চয়ের অবদানে অলংকৃত ও স্থযমায়িত হয়েছে ভারতের সংস্কৃতি, লাভ করেছে 
সে মহিমময় রূপ! সেই বূপকে অন্তরের মাঝে গ্রহণ করতে হ'লে প্রাণে 
প্রাণে উপলব্ধি করতে গেলে তার অতীতের গৌরবোজ্জল সমৃদ্ধিকে অবহেলা 
করলে চলবে না, শ্রদ্ধার বিনিময়ে তাকে গ্রহণ বা বরণ করতে হবে। এ'জন্যই 
প্রয়োজন ইতিহাসের । এগিয়ে চলার জন্য পিছনের সহায়তার সার্থকতা আছে । 
বর্তমান ও ভবিত্ত্ের ক্রটী-বিচ্যুতিকে সংস্কৃত ও সংশোধন করার জন্যও প্রয়োজন 
অতীতের ভালোমন্দের সঙ্গে যোগস্ত্র রাখার । সঙ্গীতের ইতিহাসের সার্থকতা ও 
সে'দ্দিক থেকে তাই অপরিহার্য । সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ তার 
নিজের ধারাটিকে অক্ষ রেখে এগিয়ে এসেছে স্বকীয় বৈশিষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে। 
আজও সে প্রতিষ্ঠিত ও সেই প্রতিষ্ঠার মাঝে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সাহিত্যে, কাব্যে, 
চিত্রে, ভাঙ্কর্ষে ও সঙ্গীতে প্রতিভার দান তার অফুরস্ত। ভারতের ললিত 
সম্পদ এই “সঙ্গীত' যে-পথে এগিয়ে চলেছে তার জয়যাত্রার সুচনা ক'রে, 
এঁতিহাসিক আলোচনায় সেই পথে কিছুট1 আলোকপাত করতে পারব ব'লে 
বিশ্বাস করি ও তারি জন্য এই প্রচেষ্টা ! 


॥ স্পল্ব্িশ্পিভ ॥ 


॥ বায়ুপুরাণে সঙ্গীভাংশ ॥ 


॥ বড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ 


॥ সত উবাচ ॥ 

ন জরা ক্ষুৎংপিপাঁসা১ বা ন চ মৃত্যুভম্বং তত: । 
ন চ রোগঃ প্রভবতি ব্রহ্মলোকগতন্থা হি ॥৩৪ 
গান্ধর্বং প্রতি ফ্চাপি পৃষ্টস্ত মুনিসত্তমাঃ | 
তত্তোহহং সম্প্রবক্ষ্যামি২ যাথাতথ্যেন স্থব্রতাঃ ॥৩৫ 

ৃ গান্ধ্বমূহনালক্ষণ কথনম্‌। 
সপ্ত স্বরান্্য়ে! গ্রাম! মৃছনাস্বেকবিংশতিঃ | 
তালা২শচৈকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎস্বরমগ্ুলমূ্‌ ॥৩৬ 
ষড়জর্যভৌ চ গান্ধারে! মধামঃ পঞ্চমন্তথা | 
ধৈবতশ্চাপি বিজ্ঞেযস্তথা চাপি নিষাদবান্‌ ॥৩৭ 
সৌবীরী মধামগ্রামোঃ হরিণাস্যা তখৈব চ। 
স্তাংকলোপৎ-বলোপেতা ক্তুর্থী শুদ্ধমধ্যম1 ॥৩৮ 
শাঙ্গা চ পাবনী চৈব দৃষ্টকা চ যথাক্রমম্‌। 
মধ্যমগ্রামিকাঃ খ্যাতাঃ ষড় জগ্রামং নিবোধত ॥৩৯ 
উত্তরমন্জ্রা রজনী তথা যা চোত্তরায়তা। 
শ্ুদ্ধবড়জা তথা চৈব জানীয়াৎ সপ্তমীঞ্চ তাম্‌ ॥৪০ 
গান্ধারগ্রামিকাং৬-শ্চান্যান্‌ কীত্যমানা ন্লিবোধত । 
আগ্রিষ্টোমিকমাছ্ান্ত দ্বিতীয়ং বাজপেয়িকম্‌ ॥৪১ 


পা্ঠতেদ £_-+১। পিপাসে বা, ২। হ্থাতথ্যেন, ৩। তানাশ্চৈব, ৪ । গ্রামে, ৫। -পনতোপে, 
৬। -মিকাশ্চান্যাঃ। 


৪৮৬ সঙ্গীত ও সংস্কাতি 


তৃতীয়ং পৌশু.কং প্রোক্তং চতুর্থ, চাইশ্বমেধিকম্‌। 
পঞ্চমং রাজনুয়ধঃ ষষ্ঠ" -ক্রন্থবর্ণকম্‌ ॥৪২ 

সগ্তমং গোসবং” নাম মহাবৃষ্টিকমষ্টমম্‌। 
শ্ষদানঞ্চ নবমং প্রাজাপত্যমনস্তরম্‌ ॥৪৩ 
নাগপক্ষাশ্য়ং বিদ্যাদগোতরঞ্চ তমৈব চ। 
হয়ক্রাস্তং মৃগক্রান্তং বিষ্ুক্রান্তং মনোহরম্‌ ॥8৪ 
হূ্ক্রাস্তং বরেণ্যঞ্চ মত্তকোকিলবাদিনম্‌* । 
সাবিভ্রম্ধসাবিত্রং সর্বতোভন্রমেব চ ॥8৫ 

সুবর্ণ স্থৃতন্্রঞ্চ১০ বিষ্বৈষুবরাবুভৌ । 
সাগরং বিজয়কৈব সর্বভৃতমনোহরম্‌ ॥৪৬ 

হংসং জোষ্ঠং বিজানীমন্তঘ্রুপ্রিয়মেব চ। 
মনোহরমঘাত্রঞ্চ গন্ধবানগতঞ্চ যঃ ॥৪৭ 
অলম্বুষে্টশ্চ১১ তথা নারদপ্রিয় এব চ। 
কথিতো। ভীমসেনেন নাগরাণাং যথা প্রিয়ঃ ॥৪৮ 
বিকলোপনীতবিনতণ স্বীরাখ্যে। ভার্গবপ্রিয়ঃ ১২ 
অভিরম্যশ্চ শুক্রশ্চ পুণ্যঃ পুণ্যারকঃ স্বৃতঃ ॥৪৯ 
বিংশতির্মধ্যমগ্রামঃ ষড় জগ্রামচতুরশ | 

তথা পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধার গ্রামসংস্থিতান্‌। 
সসৌবীর1 তু গান্ধারী ব্রহ্ষণ] হ্যপগীয়তে ১৩ ॥৫০ 
উত্তরাদিস্বরস্তৈব ব্রহ্মা বৈ দেবতাহত্র চ। 
হরিদেশে সমুৎপন্না হরিণাস্যা ব্যজায়ত ॥৫১ 
মৃছন। হরিণান্তৈব অস্া ইীন্দ্রোধিদৈবতম্‌। 
করোপনীতবিততা1১৪ মরুপ্তিঃ স্বরমণ্ডলে ॥৫২ 
সা কলোপনতা তন্মান্মারুতশ্চাত্র দৈবতম্‌ । 
মরু১৫€ দেশসমূৎ্পন্না মৃছ ণা শুদ্ধধ্যম! ॥৫৩ 
মধ্যমোহত্র স্বরঃ শুঙ্গে৷ গন্ধবশ্চাত্র দেবতা । 
যগৈ: সহ সঞ্চরতে সিদ্ধানং মার্গদর্শনে ॥৫৪ 


পাঠভেদ :-_৭ | বায়ুন্পর্ণকম্‌, ৮। গৌসবং, ৯। কোকিলনীপি সা! বা জীবনং, ১০। মুভত্রং চ 
১১। গদুত্েষ্ঠক, ১২ । ভয়াপ্রিয়ঃ, ১৩) সসৌবীরাঃ তু সৌবীরী ব্রহ্দণো হাপিলীয়তে, ১৪। নীতা 
বিবতা, ১৫। মন্গুদেশ | 


পরিশিষ্ট ৪৮৭ 


ষস্মাজম্মাৎ স্মত1 মা মৃগেক্দরোহস্তাশ্চ দেবতা | 
স| চাশ্রমসমাধুক্তা অনেকান্‌ পৌরবান্‌ রবান্‌ 7৫৫ 
মূুছ না যোজন] হোষা রজস' রজনী ততঃ । 

তাল উত্তরমন্দ্রাখ্যঃ ষড়জদৈবতকে। বিছুঃ ॥৫৬ 
তস্মাহুত্তরতালঞ্চ প্রথমং স্বায়তং বিছুঃ ৷ 
তস্মাহুত্তরমজ্ঞোহয়ং দেবতাস্ত প্রুবো প্বম্‌ ॥৫৭ 
আয়ামাছুত্তরত্বাচ্চ ধৈবতন্তোত্তরায়ণঃ | 

স্যাদিয়ং মৃছ'না হোবং পিতরঃ শ্রাহ্মদেবতাং ॥৫৮ 
শুদ্ধবড় জস্বরং কৃত্ব যম্মাদগ্রিং মহুর্ষযয়ঃ | 
উপতিষ্টস্তি তস্মাত্তং জানীয়াচ্ছুদ্ধষড়জিকম্‌ ॥৫৯ 
যঃ সতাং মৃছনাং কতা পঞ্চমস্বরকে। ভবেৎ। 
যক্ষীণাৎ মুছন1 সাঁ তু যাক্ষিক1 মুছা স্মৃতা ॥৬০ 
নাগ! দৃষ্টিবিষা গীতা! নোসম্পস্তি মৃছ নাম্‌ । 
ভবস্তীব হৃত। হোতে ব্রন্ধণ নাগদেবতাঃ ॥৬১ 
অহীনাং মুছনা হেষা বরুণশ্চাত্র দেবত]। 
জলাধিপেন দৃষ্ট 1 স্াদপ্নু লীনা তখৈব চ 1৬২ 
শকুস্তানাং €) কৃত্বা চ উপগায়স্তি কিন্নরাঃ | 
উত্তমমূছ ন। তন্মাৎ পক্ষিরাজোহন্তর দেবতা ॥৬৩ 
মনো মন্দয়তী তেষাং মুছ না মন্দনীত্যপি । 
ধষীণাং সাতকানাঞ্চ বিশ্বেদেবাত্র দৈবতম্‌ ৬৪ 
অশ্াঃ ক্রমস্তীত্যতো। বা রমস্তে বাক্স বাজিনঃ | 
অশ্বক্রান্তেতি নিত্য! বৈ অশ্থিনে। বাত্র দৈবতম্‌ ॥ 
গান্ধাররাগশব্দেন গাঞ্চ ধারয়তেহর্থতঃ | 
তশ্মািশ্ুদ্ধগান্ধারী গন্ধর্বশ্চাধিদৈবতম্‌ ॥৬৫ 
গান্ধারানস্তরং গত্বা স্থষ্টেয়ং মুছনা ষতঃ | 
তম্মাহ্ত্তরগান্ধারী বসবশ্চান্র দেবতাঃ ॥৬৬ 

সেয়ং খলু মহাভূতা পিতামহমুপস্থিতা 

ষড় জেয়ং মুছ না তস্মাৎ স্থত1 হানলদেবতা ॥৬৭ 
দিব্যেয়ং চায়ত1 তেন মন্দষষ্ঠা চ মৃছনে | 
নিবুত্তগুণনামানৎ পঞ্চমং চাত্র দৈবতম্‌ ॥৬৮ 


৪৮৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


পূর্ণীঃ সন্ত স্বরা হেব মুছনাঃ সম্প্রকীতিতাহ | 
নানা সাধারণাশ্চৈব ষড়েবাহুবিদন্তথ ॥৬৯ 


॥ সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ 
॥ সতত উবাচ ॥ 

পূর্বাচাধমতঃ বুদ্ধা প্রবক্ষ্যামনুপূর্বশহ । 

ক্িশতং €ব অলংকারান্তান্সে নিগদতঃ শৃখু ॥১ 
অলংকারাস্ত বক্তব্যাঃ হ্যৈঃ স্বৈবর্ণৈ: প্রহেতবঃ | 
সংস্থানযোগৈশ্চ তথা পদানাং চান্ববেক্ষয়1 ॥২ 
বাক্যার্থপদযোগার্থিবলংকারস্য পুরণম্‌ । 
পদানি গীতকম্ঠাহুঃ পুরজ্তাঁৎ পৃষ্ঠ তোহথবা ॥৩ 
স্থানানি ভ্রীণি জানীয়াদুরংকঠঃশিরস্তথা । 
এতেবু তরি স্থানেবু, প্রবৃত্তো বিধিরুত্তমঃ ॥৪ 
চত্বারঃ প্রত বর্ণাঃ প্রবিচারশ্চতুব্ধঃ 
বিকল্পম্টধা চৈব দেবাঃ ষোড়শধা বিছুঃ ॥৫ 
তক্রৈকসধ্চারস্থায়ী সচরাস্ত চরীভবম্‌ । 

অথ রোহণবর্ণানামবরোহং বিনির্দিশেৎ ॥৭ 
আরোহণেন চারোহুবর্ণৎ বর্ণবিদো বিহু । 
এতেষামেব বর্ণানামলংকারান্বিবোধত ॥৮ 
অলংকারাস্ত চত্বারঃ স্থাপনীব্রমরেজিনঃ | 
প্রমাদশ্চাপ্রমাদশ্চ তেষাৎ বক্ষ্যামি লক্ষণম্‌ ৯ 
বিস্তরোষ্্রকলাশ্চৈব স্থানাদেকাস্তরং গতঃ । 
আবর্তন্তাক্রমোৎ্পত্তী ছে কাধে পরিণামতঃ ॥১০ 
কুমারমপরহ বিহ্বাছিস্তরঞ্চ মনাগ্গতম্‌ । 

এষ বে চাপ্যপাজস্ত কুতারেকঃ কলাধিকঃ ॥১১ 
শ্রেনস্বেকাস্তরে জাতঃ কলামাত্রাস্তরে স্ফিতঃ ৷ 
তশ্মিংশ্চৈব স্বরে বুদ্ধিন্তিষ্ঠতে তদ্িলক্ষণা ॥১২ 
স্থ্েনস্ত অপরোহস্ত চ উত্তরঃ পরিকীতিত: । 
কলাকলপ্রমাণাচ্চ সবিন্বুনণম জায়তে ॥১৩ 


পরিশিষ্ট ৪৮৯ 


বিন্দুরেককলা কাধ! বর্ণাস্তস্থায়িনী ভবে । 
বিপধয়ে স্বরোহপি স্যাদ্‌ যন্ত ছুর্ঘটিতোহপিন ॥১৪ 
একাস্তরাছ বাছ্যস্ত ষড়জতঃ পরম: স্বরঃ | 
আক্ষেপাস্কন্দনং কাধং কাকম্তেবাচপুক্কলম্‌ ॥১৫ 
সম্তারৌ তৌ তু সঞ্চার্ষো কাধং বা কারণং তথা । 
আক্ষিপ্রমবরোহ্াপি প্রোক্ষমছ্যস্তথৈব চ ॥১৬ 
ছবাদশঞ্ কলাস্থানমেকাস্তরগতং ততঃ১ ॥১৭ 
দ্বিকলং বা যথাভূতং যত্তদত্রাসিতমুচ্যতে (?)। 

যস্ত শ্যাদবরোহছে! বা তারতো মন্দতোহপি বা 1১৮ 
একাস্তরহিতা হ্েতে তমেব শ্বরমস্ততঃ ॥১৯ 
মক্ষিপ্রচ্ছেদনো নাম চতুফলগণঃ স্থৃতঃ ॥২০ 
অলংকারা ভবস্ত্যেতে ভ্রিংশদ্‌ যে বৈ প্রকীতিতাঃ | 
বর্ণস্থানপ্রয়োগেন কলামাত্রাপ্রমাণিতঃ ॥২১ 
সংস্থানঞ্চ প্রমাণঞ্চ বিকারো লক্ষণং তথা । 
চতুবিধমিদ্দং জ্ঞেয়মলংকারপ্রয়োজনম্‌ ॥২২ 
যথাত্মনে হালংকারে। বিপরস্তভোহতিগহিতঃ | 
বর্ণমেবাপ্যলং কতৃৎ বিষমং হ্যাত্সসম্ভবাৎ ॥২৩ 
নানাভরণসংষোগাদ্‌ যথা নার্ধা বিভূষণম্‌। 

বর্ণন্ত চৈবালংকারো বিপর্যস্তোহতিগহিতঃ ॥২৪ 

ন পাদে ঝুগুলে দৃষ্টে ন কে রসন1 তথা । 
এবমেব হালংকারো বিপধন্তে! বিগহিতঃ ॥২৫ 
ক্রিযমাণোহপ্যলংকারে। রাগাৎ যশ্চৈব দর্শয়েছ | 
যথোরিষ্ন্ত মার্গন্ত কর্তব্স্ত বিধীয়তে ॥২৬ 

লক্ষণং পর্ধবশ্তাপি বণিকাভিঃ প্রবর্তনম্‌। 
যাথাতথ্যেন বক্ষ্যামি মাসোভ্তবমুখোস্ভবে ॥২৭ 
ভ্রয়োবিংশত্যশীতিস্ত তেষামেতদ্বিপধয়ঃ | 

ড় জপক্ষে২পি তত্বাদৌ মধ্য হীনস্বরে1 ভবেৎ ॥২৮ 


১1 প্রজ্বেলিতমলংকারমেবং ম্বরসমন্বিতম্‌। 
স্বরসংক্রামকাশ্চৈব ততঃ প্রোক্তস্ত পুষ্ষলম্‌ ॥ 
প্রক্ষিপ্তমেব কলয়া পাদানীতরয়োর্ভবেৎ। 
সার্ধক্লোকোহর়মধিকঃ পুব্ডকাস্তরধূতঃ | 


৪৯৬ 


সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বড় জমধ্যময়োশ্চৈব গ্রাময়ো: পবয়ভ্তথা । 


মানোযক্োস্তরমন্দ্রন্ত ষড়েবাকআাধিকম্য চ ৪২৯ 
্বরাসম্প্রত্যয়শ্চৈব সর্বেষাৎ প্রত্যয়ঃ স্থতঃ | 
অনুগম্য বহিরগাতং বিজ্ঞাতং পঞ্চদৈবতম্‌ ॥৩* 
গোন্পাণাছ পুরস্তাভু, মধ্যমাংশস্ত পধয়ঃ | 
তয়োবিভাগেো গীতানাং লাবণ্যের্মর9গসংস্থিতিঃ 17৩১ 
অহ্ষঙ্গং ময়োদিষ্টং স্বসারঞ্চ ব্বরাস্তরম্‌ | 
পর্যয়ঃ সম্প্রবর্তেতে সপ্তত্বরপদক্রমম্‌ ॥৩২ 
গান্ধারাংশেন গীয়স্তে চত্বারি মন্ত্রকাণি চ। 
পঞ্চমে। মধ্যমশ্চৈব ধৈবতে চ নিবাদজৈঃ ॥৩৩ 
ষড় জর্ধভৈশ্চ জানীমে মব্তরকেঘেবনাস্তরে | 
দ্বেচাপরাস্তিকে বিগ্যাদ্ধয়শুল্লাষ্টকম্ত তু ॥৩৪ 
প্রাকৃতে ৫বণবৈশ্চৈব গান্ধারাংশে প্রযুজ্যতে | 
পদস্ত তু ত্রয়ং রূপং সপ্তরূপস্ত কৌশিকম্‌ ॥৩৫ 
গান্ধারাংশেন কাহঙল্োন পধয়স্ত বিধিঃ স্বতঃ | 
এবফৈব ক্রমোনদিষ্টো মধ্যমাংশশ্য মধ্যম£ ॥৩৬ 
যানি গীতানি প্রোক্তানি রূপেণ তু বিশেষতঃ । 
তত্ত, সপ্তন্বরৎ কাধং সপ্তরূপঞ্চ কৌশিকম্‌ ॥৩৭ 
অঙ্গদর্শনমিত্যাহুর্মানে দ্বে সমকে তথা । 
ছ্বিতীয়ভাবাচরণ! মাত্রা নাভিপ্রতিষ্তিত। ॥৩৮ 
উত্তরে চ প্রকৃত্যেবৎ মাত্রা তলীয়তে তথা । 
হস্তার: পিগুকে। যত্র মাত্রায়াং নাতিবরততে ॥৩৯ 
পাদেনৈকেথ মাত্রায়াং পাদোনামতিবীরণণ | 
ংখ্যায়াশ্চোপহণনং তত্র যানমিতি স্মৃতম্‌ ॥৪০ 
ভ্িতীয়ং পাদভাগঞ্চ গ্রহেণাভিপ্রতিষ্ঠিতম্‌। 
পুর্বম্টতৃতীয়ে তু ছ্বিতীয়ং চাপরাস্তিকে ॥৪১ 
অর্ধেন পাদসাম্যস্য পাদভাগাচ্চ পঞ্চকে । 
পাদভাগং সপাদস্ত প্ররুত্যামপ্িপি সংস্থিতম্‌ 1৪২ 
চতুর্থমুত্তরে চৈব মন্দ্রবত্যাঞ্চ মন্্রকে । 
মন্তরকে দক্ষিণভ্যাপি যথোক্তা ব্ততে কলা ॥৪৩ 


পরিশিষ্ট ৪৯১ 


পূর্বমেবান্ুযোগন্ত হ্িতীয়া বুদ্ধিরিষ্যুতে | 

পাদৌ চাহরণং চাম্মাৎ পারং নাত্র বিধীয়তে 1৪৪ 
একত্বমুপযোগস্য ছয়োর্চাদ্ধি দ্িজোততম্‌। 
অনেকসমবায়স্ব পতাকাহরিণং শ্বৃতম্‌ ॥৪€ 
তিক্ণাঞ্চের বৃত্তীনাং বৃত্-বৃত্ত| চ দক্ষিণা । 
অক্টো তু সমবায়ান্তে সৌবীরীমৃছন1 তথা । 
কুশত্যন্তরং সত্যং সপ্ুসবন্বরস্ত যঃ২ ৪৩ 


॥ ভাবার্থানুবাদ ॥ 


॥ ষড়শীতিতমোহ্ধায়িঃ ॥ 


সত বল্লেন, ব্রহ্মলোকে ধার] যান তাদের ক্ষধা তৃষ্ণা জর মৃত ভয় রোগাদি 
থাকে না । হে মুনিশ্রেষ্টগণ, সঙ্গীত-বিষয়ে আপনারা ষে প্রশ্ন করলেন, সে*সম্বন্ধে 
আমি যথাযথ বলছি। সাতটি স্বর, তিনটি গ্রাম, মুনা একুশটি ও তান উনপঞ্চাশ 
রকমের ৷ এদেরই স্বরমগ্ুল বলে। সাতস্বর__ষড়জ, খষভ, গান্ধার, মধাম, 
পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। মৃছন| হিসাবে সৌবীরী, হরিণান্তা, কলোবল 
( কলোপনতা ? ), শুদ্ধমধ্যমা, শাঙ্গী, পাবনী ও দুষ্টক1 মধামগ্রামের অস্তর্গত। 
উত্তরমন্্রী, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধষড়জা প্রভৃতি ষড় জগ্রামের অততূক্ত। এবার 
গাঙ্ধারগ্রামের মু্ছনাদের নাম বলছি শ্রবণ করুন। আগ্নিষ্টোমিক, বাজপেয়িক, 
পৌগু.ক, আশ্বমেধিক, রাজন্থয়, চক্রন্থবর্ক, গোসব, মহাবৃষ্টিক, .ব্রহ্মদান, 
প্রাজাপত্য, নাগপক্ষাশ্রয়, গোতর, হয়ক্রাস্ত, মবগক্রান্ত, বিষ্ুক্রান্ত, ( মত্তকোকিলের 
স্বরের মতন মনোরম ), ক্ুর্ধক্রান্ত, সাবিত্র, অর্দসাবিত্র, সর্বতোভন্র, স্থবর্ণ, স্থৃতন্থ, 
বিষণ, বৈষ্বর, সাগর, (সকল প্রাণীর মনোরম ), বিজয় (তুম্থুররু খষির পরম প্রিয় 
ও অতীব উত্তম ), হংস (অলম্ুষ ও নারদাদি গন্ধরবগণের অতিশয় প্রিয় ও ভীমসেন- 
কর্তৃক নগরের সর্বসাধারণের কাছে প্রশংসিত ও মনোহর ), অধাত্রঃ বিকল, 
উপনীত, বিনত (ভার্গবের অশেষ প্রিয় ) শ্রী, অভিরম্য ( শুক্র ও পুণ্যপ্রদ ) ও 
পুণ্যারক এই মৃছ্নাগুলি গান্ধারগ্রামের অস্ত্ত। ৩৪-৪৯। কুড়িটি মৃছনা 
মধামগ্রামের, চৌদ্দটি ষড়জগ্রামের ও পনেরটি গান্ধারগ্রামের মৃছনা। ব্রহ্মা 


২। চিত্রশাখানুতং তন্য ধার্সিকন্ত মহাজুনঃ | ইদমর্ধং পুস্তকান্তরধূতমধিকম্‌.। . 


৪৯২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


সৌবীরীর সঙ্গে গান্ধারী গান ক'রে থাকেন। উত্তরাদি স্বরের অধিদেবতা বর্ষা । 
হুরিণান্তা মৃছ না হরিদেশ থেকে উৎপন্ন । হরিণীস্তার অধিদেবতা ইন্দ্র। মরুদ্গণ 
হবরমগ্ডলের মধ্যে হস্তপ্রসারিত ক'রে মুছন গ্রহণ করেছিলেন ব'লে মৃছণার 
নাম (করোপনীত] ) 'কলোপনতা' ()। এই মৃছনার অধিদেবতা মরুদ্গণ। 
শুদ্ধমধ্যমা মৃছ না মরুদেশ থেকে উৎপন্ন, এর স্বর শ্তদ্ধমধ্যম ও অধিদেবতা! গম্ধর্ব। 
সিদ্ধগণের পথপ্রদর্শনকালে মুগগণের সঙ্গে বিচরণ করে ব'লে মৃছণনার নাম 
“মার্গা' । এর অধিদেবতা মৃবগেন্্। বিচিত্র শ্থরের হ্বারা এই মৃছনা বিভূষিত। 
মুছনা রজোগুণের দ্বারা সংযোজিত হয় বলে তাকে রজনী” বলা হয়েছে। 
উত্তরমন্ত্রা নামে তানের অধিদেবতা1 ষড়জ) উত্তর ও প্রথম তানান্ুযায়ী ব'লে 
নাম উত্তরমন্দ্রা' | উত্তরমন্ত্রার অধিদেবতা ঞ্ুব। বিস্তার ও উত্তরত্বের জন 
ধৈবতের মূছনার নাম 'উত্তরায়ণ ৷ পিতৃগণ এর অধিদেবত1। মহ্ধিগণ 
শ্দ্ধড়জ স্বরে অগ্নির উপাসনা করেন ব'লে সেই ওপাসনিক ম্বরের নাম 
শুদ্ধডড়জিক' | ক্ষীর! পঞ্চমস্বরের মূ দ্বার! সাধু ও বিরাগীদের মোহ উৎপন্ন 
করেছিল, তাই সে'ই মৃছনার নাম 'যাক্ষিকাঁ। অহিমুছনা শুনে বিষধর 
সাপেরাও বিমুগ্ধ হয়। এই অহিমৃছনার অধিদেবতা বরুণ। পূর্বে এই মৃছনা 
জলমধ্যে আত্মগোপন ক'রে ছিল, বরুণদেবত1 তার আবিষ্কার করেন ( অর্থাৎ 
প্রথম দর্শন করেন )। 'শকুস্তক'-মুছনায় কিন্নরগণ পক্ষীদের শব্ের অনুসরণ 
ক'রে গান করে। এই উত্তমমূছনার অধিদেবতা পক্ষীরাজ। 'মন্দিনী”মৃছনা 
্নাতক খধিদের মনকেও শিথিল করে। বিশ্বদ্দেবগণ এই মৃছনার অধিদেবতা। 
'অশবক্রাস্তা,-মৃছ নার অধিদেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই মুছনার গতি ও বিকাশ 
অশ্বের মতো, তাই অশ্বরা এই মৃছনা শুনে আনন্দিত হয়। গগান্ধার'-রাগের 
স্বরমাধূর্য পৃথিবীকে ধারণ করে অর্থাৎ পৃথিবীর স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি করে, তাই এর 
মৃছনার নাম “বিশুদ্ধগান্ধারী | এর অধিদেবতা গন্ধ । গান্ধার্-্বরের পর স্য্টি 
হয়েছে ব'লে মৃছ'নার নাম “উত্তরগান্ধারী'। এর অধিদেবতা! বন্থগণ। 'ষড়জ/- 
মৃছনা প্রথমে পিতামছের (ব্রদ্ধার?) নিকটে উপস্থিত হয়; এর অধিদেবতার 
নাম অনল বা অগ্নি। “দিব্যা? 'আয়তা”, “মন্দষষ্ঠা' মৃছ'নার গুণমাহাত্য বর্ণনাতীত। 
এদের অধিদেবতা! পঞ্চম। সম্পূর্ণ মৃছনা সাত দ্বরের ও আরো সাধারণ ছ'রকম 
মুনা যথাষথ আমি বর্ণনা! করলাম । ৫০-__-৬৯ 
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॥ সপ্তাশীতিতমোহ্ধ্যায় ॥ 


স্থৃত বল্লেন : হে মুনিগণ, এখন আমি পূর্ব-আচার্ধদের অভিমত অনুসারে যথাক্রমে 
তিনশত গীতালংকার বলছি আপনারা শ্বহুন। নিজের নিজের অন্কুগুণ বর্ণ ও 
পদসমূহের সংযোগ-বিশেষকেই “অলংকার” বলে। পদ ও বাক্যের সংযোগে উৎপন্ন 
অর্থের দ্বার অলংকারের অভিব্যক্তি হয়। গীতগ্তলির পদসমূহ পূর্বে বা পরে 
বিন্যস্ত হয় । তিনটি স্থান £ বক্ষ, ক ও মন্তক । এই তিন স্থানে উচ্চারিত স্বর বা 
ধ্বনিই উত্তম। প্ররুতিগত বর্ণ চারটি ও এদের বিচার চার রকমের । কিন্ত 
দেবগণের অভিমতে বিচার ষোল রকমের। বর্ণতত্ববিদের1! বলেন বর্ণ চার 
প্রকার £ স্থায়ী, সঞ্রী, আরোহণ ও অবরোহণ। একই ভাবে যার বিস্তার 
(বিকাশ ) হয় তাকে স্থায়ী বলে। নানান্‌ রকমে যাঁর সঞ্চরণ ( গতি ) হয় তাকে 
সঞ্চারী বলে। যার নিয়গতি হয় তাকে অবরোহণ ও যার ওপরে গতি তাকে 
আরোহণ বলে। বর্ণতত্ববিদ্দের সিদ্ধান্ত তাই। এসকল বর্ণের অলংকার 
সম্বদ্ধে বলছি শুনুন । ১-৮ 

অলংকার চারটি £ স্থাপনী, ক্রমরেজিনী, প্রমাদ ও অপ্রমাদ । এদের লক্ষণ : 
উষ্টকল1 নামে বিকৃত স্বরটি একস্থান থেকে আরম্ভ হ'য়ে অন্তস্থানে শেষ হয়৷ 
আবর্ত নামক স্বরের উৎপত্তি ও ক্রমব্যত্যয় পরিমাণ অনুযায়ী করা উচিত। কুমার 
নামক স্বর অল্পে অল্পে বিস্তার লাভ করে; এতে কখনও অপাঙ্গভঙ্গী ও কখনও বা 
তারকাঁঁসংকোৌঁচাদি বিচিত্র রকমের কলাকৌশল থাকে । শ্ঠেণস্বর একাত্তর কলায় 
উৎপন্ন হ'য়ে অন্য কলায় ব1 মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বরাশয়ে বুদ্ধির লক্ষণ 
থাকে । শ্হেণস্বর উত্তরাবরোহী, অর্থাৎ পরে নিক্মদিকে এর বিকাশ হয়। বিন্দযুক্ত 
স্বর কল অথবা মাত্রার আকারে (মাঙ্রা অনুযায়ী) স্গ্রি হয়। বিন্বু অর্থে 
এককলা, এই কলা বর্ণান্তস্থায়ী। অনবধানের ফলে স্বরে বিপর্যয় দেখ! দেয় বটে, 
কিন্ত অনবহিত না হলেও ইচ্ছা ক'রে স্বরে বিপর্যয় ঘটানো যায়। যড়জ থেকে 
আরস্ত প্রধান স্বরে একাস্তর ভাবে কাকের মতে! কখন উচ্চ, আবার কখনও 
নীচক্রমে আক্ষেপ ও অবস্কন্দন দরকার । উচ্চর্বনি বা উচ্চম্বরের সঙ্গে সঞ্চারী 
এই ্বরদ্বয় কার্ধ বা কারণ-্বরূপ এতে অবরোহী জলধারায় মতে! প্রবাহকারা 
গতি থাকে । কলাস্থান একাস্তরভাবে বারো রকমের হয়। ত্রাসিতশ্বর ছুই কলাঁ- 
বিশিষ্ট । এর উচ্চারণে ছু"টি স্বর প্রকাশিত হয়। এর উচ্চারণও আটটি 
'্বরাস্তরে করতে হুম । উচ্চ বা নীচ থেকে আরম্ভ হ'য়ে অবরোহক্রমে ও 
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একান্তরভাবে ভ্রাসিতস্বর প্রধান ত্বকে অনুসরণ করে। মঙক্ষিগ্রচ্ছেন নামক গণ 
চারটি কল! বা মাত্রাযুক্ত । বর্ণ, স্থান ও প্রয়োগের অনুযায়ী কলা, মহাগ্রমাণ ও 
ত্রিশ প্রকার অলংকার সঘ্বদ্ধে বলা হ'ল। ৯-২১। সংস্থান, প্রমাণ, বিকার, 
ও লক্ষণ অলংকারের জন্য প্রয়োজন । মানুষের শরীরে শোভিত অলংকারের 
মতো! সাঙ্গীতিক অলংকার সঙ্গীতের বর্ণের শোভা-সম্পাদন করে ; কিন্তু অযথাভাবে 
অলংকারের বিন্যাস হ'লে মানুষের যেমন কষ্টকর হয় তেমনি সঙ্গীতের পক্ষেও। 
ফলতঃ নারীদের অলংকারের মতো! সঙ্গীতে অলংকারের যথাযোগ্য বিন্যাস 
দরকার । পায়ে কুগুল ও গলায় কাঞ্চী পরালে যেমন নারীদের পক্ষে অশোভন হয়, 
সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। যথাযথভাবে অলংকার বিস্তাস না করলে শোভাষুক্ত হয় 
ন1। স্থতরাং শিল্পী থাকালে ও যথাবিধানে রাগের বিকাশ ও রাগে অলংকারের 
সংযোগ করবেন । স্থত বলেনঃ এখন আমি সঙ্গীতের যথাযথ প্রবৃত্তি, 
মাসোৎপত্তি, মুখোৎপত্তি প্রভৃতি তত্বমমূহ বর্ণনা করব। বড়জন্বর সম্বন্ধে তেইশ 
রকম অলংকারের বিধান আছে। পুনরায় আশী রকমেও তার বিধান কর। যায়। 
যড়জাদি শ্বর মন্ত্র, মধ্য ও তার ( নীচ, মধ্য ও উচ্চ) হিসাবে তিন রকম ভাবে 
বিকশিত হয় । ফড়জগ্রাম ও মধ্যমগ্রাম এই ছু*টির রীতি প্রায় এক রকমের । নীচ 
ও উচ্চ স্বর-ছু'টির ছ'রকমভাবে মান নির্ণীত হয়। ২২-২৯ 

্বরসমূছের াধখভাবে আলাপন হ'লে স্বরগুলি গীত” নামে কথিত হয়। 
সেই গীত যদি কোন ম্বরের মধ্যে থেকে অন্তম্বরে বা স্বরাস্তরে প্রকাশ পায় তবে 
তাকে “বহির্গীত' বলে। এই বহিগীতের অধিদেবতা পঞ্চদেবতা । শব্ধময় 
অর্থাৎ ভাষা তথা সাহিত্যসম্বলিত সঙ্গীতসমূহের (গীতসমূহের ) আদি, মধ্য ও 
শেষভাগে অলংকারাি কৌশলের মধ্যে বিচিত্র রীতিতে বা ধারায় প্রকাশ পায় । 
পদক্রমাচুসারে সাতটি স্বর থেকে অপরাপর কতকগুলি শব্দের স্বরের (?) স্থ্টি হয় | 
আমি ইতঃপুর্বে তার আভাস দিয়েছি । গান্ধারম্বর অনুসারে চারটি মদ্রক গীত 
হয়। পঞ্চম, মধ্যম, ধৈবত, নিষাদ ও ষড়জ ব্বরগুলিতেও (ম্বরগুলির সাহায্যেও) 
এ ধরণের মন্ত্রক গাওয়। যায়। মন্ত্রকের মধ্যে শ্রাস্তরঃ গীত হয় না। 
প্রকৃত গীতে ও বাশীর স্বরে ( কণ্ঠে ও যন্ত্রে) প্রযুক্ত গান্ধারাংশ অনুসারে ছ'টি 
'অপরাস্তিক' ও আট রকমের 'শুল্প” নামে রীতিভেদ দেখ] যায়। পদের ভেদ তিন 
রকম ও গানের ভেদ সাত রকম। গান্ধারাংশের অনুগত ভেদের বিবরণ এইরূপ । 
মধ্যমন্বরেরও ভেদক্রম এই প্রকার। পূর্বে যেসকল লঙ্কীতের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে 
বল! হয়েছে তাদের বিষয়ে সাত স্বরের অস্তনিবেশ দরকার, কেননা গীত 
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(গান ) লাত রকমের । লম-ছু'টিতে প্রযুক্ত মানই সঙ্গীতের অঙ্গরূপ । দ্বিতীয়াদি 
তাল এর চরণ ও মাত্ত্রাসমূহ নাভিমগ্ডল। সঙ্গীতের প্রকৃতি অনুসারে কখনও 
কখনও মাভ্াসমূহ লীণ হ'য়ে অবস্থান করে (মাত্রা সকল আত্মগোপন ক'রে 
থাকে )। সঙ্গীতের যে অংশে মাত্রাহ্সারে তানের বিন্যাস না থাকে সেই অসম্পূর্ণ 
পদ্দবিশিষ্ট অংশকে 'মতিবীরণ বলে। যে অংশে নির্দিষ্ট মান্রাসংখ্যার বিপর্যয় 
হয় তাকে "যান? বলে। পূর্বে উক্ত আট প্রকারের শুল্প (?) ও অপরাস্তিক এই 
দু'টি শ্রেণীরর দ্বিতীয় পাদভাগে সঙ্গীতারস্ত হ'লে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী পদবিভাগ 
চতুর্থাংশে বধিত হ'য়ে পঞ্চম পার্দে সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং অর্ধভাগে সমতা 
প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ বা উত্তর মন্্রকে চতুর্থ পার্দাস্তেই শেষ হয়। প্রথমে কলাসমূহের 
অচ্ুযোজন, পরে তার বৃদ্ধি, নিয়োগ ও পাদঘ্ধয়ের মংযোগ দরকার । এসম্বন্ধে 
আর অন্য রকম বিধান হয় না । হে ছ্বিজবর, দুই বা ততোধিক স্বরকে একত্রিত 
করলে তা “পতাকারিণ' নামে কথিত হয়। তিন রকম সঙ্গীত-বৃত্বির একীকরণ 
হ'লে তাকে দক্ষিণা" বলে। মিলিত আট রকম সৌবীরী-মৃছ না পর পর সাতটি 
হুরকে যথাক্রমে আকর্ষণ ক'রে প্রকাশ পায় । ৩০-৪৬ 


॥ শবসুচী ॥ 
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(140230010) 1953). 

[1511510, 7). ২, 5:4765619170621 21756416 (1950), 

2২৮ বা) ৮70 ঞ। (02. 15105.) 05 ১ 12057512166 

[1/১974ানা+) গং 70 : 4 ০৮%126 0০ 22512. (92108025 1921), 

111711২4১1২. 14: 

(৪) 441157%565 01 07554» ৬০15, 1 & 44. 

(9) 177০-47961/5 (0810869) 1881)১ ৬০19. 7 & 

টো, ]. : 07157 22171158019 01 0৮2 22০06 ০1 1702, 26৪. 7 & 20 

(ড/11119205 & 10155866, 21100007148), 

টোর নাহ], 0. ঘর, :170221617156166816 4 07022 (07252), 

01 লা) 20, 7). চি. কি: 

(8) 415616%6 1%2727 2 0%05807 009000111121) & 00. 1941), 

(9) 2%4% 00212560% (1201920 805 1950), 


৪1. 
82. 


85. 


87. 


8৪. 
89. 


91. 
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(9) 652525052 (98:০00 90.)১ ০015. 17177 20 20131385888 


00031202171217 44 0717550৮7551665, 
(0) £245$8502. (05555 98370515. 750. 3022199). 
(০) 2৭ 26482504  (3818918,5 চ৫.), 
(৫) 25264565672, (06. 8159, 05 102. 2. ৫, 00056) 09108665). 


(017)7513771২05 7০০0. 17116570621 065 21667 17012%.. 
70017062706, ৬০1. (84০১ 3৮৪00115069] 951855). 


15025, 00. আর, 0: 

(৪) 44 07172022826 (&12 71560170981 8 10101195010151091] 50005)) ৬০1. ] 
(01)01511510105 98215. 561155) 13817981989) 1935). 

(০) 17040 4 250566505 (00খ/0780105, 923895 8610765, 139178195, 1950). 

[70010 ০ব)]শু, ৪ ঞোাহ : 7770 27066 276 2৫815800142 

£1/0 7/1/67, (80106816012 117166171791610109] 000215580৫6 01161081156) 

[4+0159020) 1879). 

[১/৯ব7014-০000, 7০0৪. 22707 1২80 2 272 21866527215 7170019 

(8191১691:60. 111 0175 0 01117179] 0: 0115 10510) 4১080610059 1180195) ৮৬০]. 1) 

1931), 

1/7২905) 7. &. 776 44 72552770710%, 176৮1279 (1952). 

[শন ঠা, টানি &১ 95292০01151 270 ০৫565 ৫5 1৩2161160 £০ 1 

,5075127%6 172167017/76 (210 8161016 9101069160. 117 1156 10017591 0£ 106 

11110702950 ড/9159 52185580 13119%8105. ১2015) ০1. 2, 1939). 

০10০0 50/০: 17675560120 17216 (1950), 

সা54২020) ভর. ভি, 2 27177647501276172127 27560676 (80101068250 22 

[২8)51) 511 £1011210075181 017666151 00200171917101961021 ৬০101776, 1941), 

£50070. 07121801855, 2706, ৬০1. 1৬১ 41011175155 1939, 05. 1 & 2, 


1৮7২4] খি খাব 47045 ১৬৮১]: 

(৪) 14%510 ০/ 17022 2710 07672. (17217050119) 95681159105 4011, 
1955), 

(0) 4 27225071661 0262001 ০1 17280%, 74%510 (17166-1581806), 

(০) 5072 7754021 17722601165 17 1৭ 27602-517850 27 1487//487506 (1185 
50052111101 131709115 0160151 0021165161205, 9017 01206] 96551022, 
1956). রী 

(0) 4 1৮662 5580 66172560101 18510 ০0115711011 2150 0%20751 
17020. (910067150. 20. 21205115010] 00116767706) 81 £1012041 
565510129 1955), 

(6) 47012116274 867%,005 ০1 7%7771 2 1701915 01%520 (50058156122 006 
5০025৮61011, 41111101019 98.0819105 1$00510 00121616106) 2170. 5695$0103 
1955 8170. 15201022160 117 41329161710 15091) ৬৮111661771 955-56), 

(6) 71520 270. 71%504) 17565106765 01 8671200 (90106216020 005 
৩০০৮ ০12115 0109111815 10310011016, 0210005) 1955). 

(£) 71%510 75 165 0750126  (50069160 12) 1116 00019] 7010£1920707৩ 
01 4১1] 13610051] 018510 002161:51/025) 1300 56591019) 1953), 

(1) 52777227770. £% 676 76020 77166726156 (961159 0 2100155 81010692৩6৫ 
21005 1২175012100?) 1955-56), 
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1. 


72. 


73. 
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76. 


17. 


78. 
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1১5৮, 00. 3. 0: 

(৪) 27/025 £% 47016151722 (1943), 

(0) ০৪০£%417% ০01 22271 7%2272157%  (149109010) 1932), 
(0) 12256097627 0৮120158755 (0910068), 

(0) 447601278 1450-170£67% 85706150/4 271965, 


* খুহাচ& বত 0, 5, 51700160-715566 5115 ৪. 5.১ 1902), 


14700) 25217860072. ০1 072 8%227556 72872209165 (802. 25105,৯ 

0১:০1: 1886), 

114০1004717), ১ 55211276250 07 52712270272. :1095411) : 

18207575502 07৮15619760) (0810865) 1895), 

14010013144) £&, চিত 2 

(৪) 7৮226০ 11919709£9/ (60112850116 7816 ০2 00050109085019, ০1 13100- 
47527 13656210105 01650. 1707 0. 310151) ৬০1. বা, 081 2 ৪.), 

(9) 17215609719 07 :5275776 1162701%15 (1400000 & ইত ০৫), 


(0) 11027257155. 71177£%0 02£82095%6, ০]. সস, ০৩. 13014 & 


13015. 

(0) 0121725, 7716%78161] 06697092601 50757756 715.5.1 17 01121161 
180747/, ৬০1. ]], ০. 1360; ৬০]. যা, ০. 2435. 

(০) 7০-.১ 1910-1011 1০ 1912-1913 & 1916-1918, 2০. 2432. 

(৪) 712729775272/6. (5001017611২ 6051791017)১ ০11610911% 201650. 10 7, 7. 5, 

599: 73,ঠ০ (02010.)১ 00.4.5 উ৬০915. হস্ত (019.019.5, 1933), 

(১) 71272975701 (০0:006172 13509175101) 10) 001221206101815 
412000214 (700178). 

(০) 71277970126 (4১577151015 & 81017910779) 107 [২81 710208009 
50) 2101110 738195081 (0910062১ 1939). 

114] 010707501২১ 10, ২১07 & 700২, 4০ 307 009ঞিতি 

(2) 776 75601 272 041876০1672 17272272502 (005 ০০ 
££€)১ ৬০1. (200. 7320.) 1952). 

()) 10০0.১ (0175 1170051191 4১56)১ ৬০1. 7] (30100198.5) 1951), 

(০) 10০., (1175 019551091 4১26), ৬০1. ]]] (930101085, 1954), 

[4/]017)147২) 0, 1২, 0, & 0, আলু, 01২0১৬৮7907 05 & 

[), ছতছুাণে হগোাবার&ি 00124 4 2015660 7215007 ০1 1726 

(14010900109 1953). 

115] 517), 1). ২. :4%68676172507 217226762 (1950), 

[7২1477054৮0 2 (006. 2 ৪155-) 05 চত 55058121661, 

[14২৩ 92 70লার 2 4 0%526 ৫০ 2272 (09100591921), 

1177২, ২. 2 

(8) 447%159%£065 01 01554, ৮০15. 1 & শু 

(9) 1720-479/275 (0810855) 1881)১ ৬০15. 7 & বুবু, 

তো, : 07858 270121569০1 0৮৪ 22025 ০1 17025 205. 1 & 

(ড/111191775 & 016566) 217000৮6742), 

তাকাল], ৮. 2170221166721%75 44 ৮7080 (0726) 

ট10োরান7২72, 08, তি, কি 

(9) 47%626%61726%15 20265660% (৫8000511910 & 0০০5 1941), 

(0) 200% 09711245597 (1200151 050.5 1950), 


৪০, 
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86. 
87. 
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(৪) 14206525576 (838:০09. 120.)১ ০19, শা 20 41017259858 8801518- 
€2017217721062 “4 97170:006758106+, 

(2) 14269488566. (৫8585100815 86. 802095), 

(০) 41647056572 (99118195 এু.), 

(0) £%//0 56502. (2208. 28103.105 10, 2৫, 28, 0955১ 08910865). 


0014117315২ 0১১ 7ছ০ম, : 11272601265 ৫161 17017. 
7017%015262150765 ৬০]. 2 (8:00, [78158170. 0115:765] 56115). 


[012৬ 102২. [. 0: 

(৪) 40915200566 (ঞ&। 156010208] & 010119500131051 9050৮)১ ৬০1, ও 
(01701175127102 52105. 561165) 138778199) 1935), 

(0) 47082 42567566505 (00117511015 98155. 61169, 139109:9.5» 1950), 

757 07২4০, 2৬0] 9৬2 77%021062 76 2607267746 

27 77761 (810068:60 217. 11766177816101291] 00100165904 01161281150, 

[40120017) 1879). 

1১ ্ট-স্যোহ0ে, ০, 21702 250 2 77761778865 2770. 165 27601 

(81)759160. 111 0116 )011778,1 0£ 006 10520) £08051005১ 180175, ৬০1, 7, 

1931), 

7০17২5019, 7, &. 22176 44 722527707121 1191276 (1952), 

[7], 2) £৯১ 8১250165270 0৮017262505 1২216717160 10 1? 

901751116 17-116701%76 (812 9101015 2100620160. 11; 005 00101107910? (10€ 

[11170695 ০01£ ৮৪159 55195৮05 13112591029 5600155) ৬০1. স্, 1939), 

৮1০00 9শশ্যাঞঠারিত ১:1965152560756 1022 (1950). 

[শাঞ87000, 7. 1২. 52722470167:£117502701 27/25769 (2101069160 2 

[২8]21) 511 11105171219 017560151 001210017501861012 01001776) 1941). 

£001770 01121501155), 7270৫, ৬০1. হুডি, &0011-215) 1939, 95. 1 &2. 


[০1২4১ বি ৭541), ১৬/১ : 

(8) 71%5£0 ০1 17580. 670. 0717, (--77222005012917 56800210) ঠ0101, 
1955), 

(0) 4 71500711027 0%10901 ০1 10101, 112510 (7156-142717006), 

(০) :5077%6 11145£06] 17762676521. 1৭ 27607617856. 270 15076460506. (0175 
5০002171701 [069115 00160171 0012115161106, 9117 /1217021 56591017) 
1956). ও 

(7) 4 222? 17169 682 127156976০1 21%50 01 21120111810. 732075156 
17010 (9197621:50. 171 7119115 09100191 00101616506, 8612. /১:017551 
59553017) 1955), 

(6) :47%01276 7৫217025 ০1 27016 ৮ 17054701516 (80069165920 02 
80125621011) 4১1] 111019, 9905198175 2108510 00105161705) 2110. 96551010) 
1955 2100 15910106250 111 :128,965117 795) ৬৮1:765771955-56)- 

(8) 71%5£5 272. 71%5202)1 17516715765 ০07 857781 (71970625150 10 005 
১০০৬61111, 017271591, 10910 11016, 08910186195 1955), 

(6) 71252672515 07৮26 (81010529150. 1 05 0070181 0106151002706 
০ 411 036102281 00510 00105161706) 1301) 95551011) 1953). 

(0) 58770227557 72016 71726726876 (9561155 06 &1610165 81)0681৩6 
11) 006 ২135 00100” 1955-56), 


৫০৮ 


92. 


94. 
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(£) 1০০%927267/ ০1 172017 1125£0. (201955:54 80. 06 9০0০৮20410৫ 41] 
[17018 1:599517 5877516 95100026180) 1955). 

(3) 7147/2212576 165 146%76. 077. 70157 (00121106006 01205 0: 1511- 
0898)--9101029:50. 0. 6 5০0055131 0£ 01081115819 000910 (22016, 
48296) 1956. 

(0) 577 19265. (60101151750 105 ২, 2১ ড, 218005 0910066), 

(01) 15 88%2506 576 4 02-7205, (-7:910000179, 3175:909) 40225) 1953). 

(00) 4:51%80 £7 17521 04%515 (80098250. 20. 10711005903510 96510091901, 
[7515 21010091) 1952), 

(2) 01%55 2 74101701526. 27010 (20195215020 5005 00812 
591705195) 70015. 2220891) 1951), 

(০) 4 79780/651% 072?661 ০1 11,272? 11%556 (77100550020 95651005210, 
015. 4১101008819 1950), 

(0) 27005062 ০) ০৮727777721 27 17,010 11%5£0 (01006815010 006 010- 
05601759 ০0: 10910 00162191706 0৫ 036 110930 08.0.61005) 22099, 
1954). 

(৫) ০%/6%76 ০07) 17207 71520 (105 0015) 515, 1953), 

(£) 17%৮042%0550% 6০0 45278284525 4-52177/27672% (00101151750 0 005 |. 
12. ৬,118) 081.) 1956), 27220950279 ০1 71%580, £50180- 
1০0৪ ০1 141%5£0, 759679292০1 6772 12245, ১1716 ০07 10827 
1425£0, :92777072772. ?7 ?০5-9772706 14697166216 ৪6০, 10 1২11 01010), 
[71170050178 5692110210১ [00061 7২০৮1৩%/7 ৪120. 06106] 16110010819 
8170 01915). 


1২21) 5২1৬75১910২ 5: 172101. 21527059179, ৮০1. 2 (1940). 


২50০174৬৮৬১ 0). ভ. : 

(9) 772 17091 01 72565 (2081 14110289159 219,0199১ 1940), 

(9) :5%9165 25076 007025 01 276 4107%72510-52506 (80521 
1411)1915) 1190195, 1942) 

(০) 779 £5 £%2 7411427265০ 69118 (106 0081:781] ০ 006 10510 
09.0617055 1120185, ৬০1. এড), 

(৫) ০77 10765 £? 22119 5722£0-1766156%76 (-0০8100810£ 005 
110510 40806120%9 7190195১ ৬০]. এ], 1932) ৬০]. [৬১ 1933), 

(6) 47 0%61172 11667619/ 12156079 01 17011, 11%515 (-79211081 0: 036 
718510 4/১080610) 1190199) ৬০1, 35017, 1952), 

(09০17222719 12151675025 60 77510204285 000 17507477815 
(00981091026 005 0095$0 40906109) 1180189) ৬০1, হেলা, 
1952). 


(2) 72756 172197 0115 ০1 06 71012 (000221091০৫ 00৩ 2489310১০৪১ 
961885) 11901959 ড০1. 275, 1948), 


(13) £2162052-277124901% : 712526 012 7001562 (0002091০৫00 3000510 
£080.620%5 118.0199১ ০1. সেনে৬, 1705, 271), 

52 7২4০ তোবিঞাল :5০520-5%286 (02101051550 105 25510 4০৪ 

06705), 11:90:85), 


গ্রন্থপঞ্জী ৫০৯ 


95. ২5042074705 ইত 552117685০1 ৮618610148510 (0150155, 


1938). 
1২501৮07470) 2১ তত 2281767480%22 (06520011501 (৮৩ 
10190195108] 50565 0: 12109) টঘ০. 7?) 1938). 


*:167500/04 (06 ৬ 8120105) আট) 00৩ 50215615621 06 13108, (30120095, 


1909) . 


98. 7২511151//754, মা) ::50270761275010211016 60167 0 2২8143- 


100. 


101. 
102. 
1093. 


৪5/8171 51521 (210108708181 00221551510) 1932), 


30১ ০0৮, ৮৮: 4 8066 2 711%52041 1৩616121506 2 &7%2 70250 


18770-5812 (00010081০0৫ 028. 02520 4.08061710, 1199189) ড০1, আত, 

(1945). 

২৯0, 2, ৬. 90385 £ 

(৪) 272 76225 ০1 2752:501172210-587757746. (0০41781010৩ 18510 
£0806101) 11920195) ৬০1. জো), 

(9) এ 278৫, 707 2. 12££07%20 17£271762061012 0) :5272760-5856% (0০0817081 
0006 10910 4090.6177%, 190155, ৬০1. 1, 1938), 

২750, 2.7. 2:4152£67 17016. (02100119856) 1914). 

[২7 104৬10৪1055, : 75175 07 &7%6 :5151615. 

£₹80040-772118287026. (৮161 6176 001071776171015 ০0৫6 0586৪), ৪1650. 109 

101. 1275819 706৮৪9, 5857) ৬৮০1, 11 (21191181080, 1931), 


1034. 1২0৮/14 10), 2278 ধার 272 416 272 47076206816 0 17214 


104. 
105. 
106. 


110. 


111. 
112. 


113, 


114. 
115, 


(10101151760 10৮ 6108 7১617571211 1300158, 310. 11071026590, 1952), 
82076070015 ০07 176 72251 (501660. 1)5 19% 1131161), ৬০1. এতেভ, 
98/১1/1000) 1), ]. টি. ::27%6 ০19116507 11022076. (28005) 1924). 
54৬7২ বিঞে। টে হি, ধু 8. ঠাক াতেঞ। 10705 &, 2 20558120710141 
711270252৮2 172101% 71%5£69199 (81010989160. 11) 015 10017781০0৫ 1005 
[71015651510 016 71301010895) ৬০1. ১৮৮], 06. 0, 50৮ 1949). 


১১৪ ঞোনিঞ 2276 01/5675169 ০1 1৭672708. 
108. 
109. 


55521 2 0212192%6, ৬০1]. 

55927: ধা, লঞািঞ। 2590 217155015০7 1714 0405802, 

1907). 

এল 15১859গনংিত। 0, ১4176528656 (০: 029001158)) 11590:6, 

501 120.১ 1956. 

5410776070170705% : 12116. 2105, 05 ভি, হি 2 0516 (05000৫51939), 

০111) ডান : 

(৪) 45080, 172 10%27552 127526701০1 17010 (2120. 1730.) 0৯20৫ 
1909). 

(0) 45155071101 71726 416 £% 17010 012 08/0% (05৫01051911), 

(০) 7227177 177156091 ০1 17016. (3:08. 00. 00005 1914). 

5014 হপান। কাটা ::22225190270 :5916650 05 ৮ 5010181/05975 

58957 (80551 [নাগা 1050155)1945). 

50120, 1. :707286 2%৮17265 07£21/6615 (65535, 1806). 


57০15 /3, ]. 5. :77512481218, 5 258 9828. (908. 22908) 
[4090109 1895. 
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১৪৬ । 
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'বাযুপুরাণ'--€ (১) আনন্দ-আশ্রম-সংস্করণ, বোম্বাই ) (২) পত্ডিত পঞ্চানন 
তর্করর-সংপাদিত, বঙ্গবাসী-সংস্করণ, কলিকাতা" ১৩১৭)। 
বাগচী, ভাঃ প্রবোধচন্ত্র ; (ক) ভারত ও মধ্য-এশিয়া? ( ১৯০৬ )। 

(খ) “ভারত ও চীন” ( বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ১৩৫৭ )। 

(গ) “ভারত ও ইন্দোচীন” (বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ১৩৫৭ )। 
“বিশ্ববাণী'--পত্রিকা (শ্রীরামকুষ বেদাস্ত মঠ পরিচালিত, শারদীয়া 
সংখ্যা) ১৩৫৭ )। 

ভোজরাজ £ 'পরম্বতীকঠাভরণম্‌' (বোম্বাই সং)। | 
মতক্গ ; 'বৃহদ্দেশী' (কে. সান্ব শিবশান্বী সংপাদিত, ত্রিবান্্রম-সংস্করণ, 
১৯২৮ )। 

'মনুমংহিতা? ( বন্থমতী সাহিত্য-মন্দির-সংস্করণ, কলিকাতা )। 
মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত £$ 'বাঘ ও অন্ত (রত্বসাগর-গ্রন্থমালা, 
কলিকাত1 ১৩৬২ )। 

মুখোপাধ্যায়, পত্ডিত শ্রীহরেক্ণ : “পদাবলী-পরিচয়” (কলিকাতা )। 
থাঙ্জবন্ধাসংহিত।” (-বন্্মতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা )। 

শাস্ত্রী, পণ্ডিত সত্যচরণ : “কালিদাসের গ্রন্থাবলী' (শ্রীরামপুর )। 

সেন, রামদাস £ “এতিহাসিক-রহ্ত” ( বহরমপুর, ১২৮১)। 

সেন, পত্তিত শ্রীক্ষিতিমোহন £ “ভারতে হিন্দুমুলমানের যুক্তসাধনা” 
( বিশ্ববিষ্যা-সংগ্রহ, কলিকাতা! )। 


॥ জ্ড্ঞ-স্পন্সিঙল্জ ॥ 
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রেখাচিত্র (চিত্র-পরিচয়) পৃ ১-_৪৪ মুক্রিত করেছেন প্রীপরমানন্দ সিংহ রায়, প্রীকালী প্রেস, 
৬৭, লীতারাম ঘোষ দ্র, কলিকাতা-৯ এবং হাঁফটোন ছবি পৃ ৪৫--৫২ মুদ্রিত করেছেন মেদার্স 
বেস্গল অটোটাইপ কোং, ২১৩, কর্নওয়ালিশ ট্রট, কলিকাতা-৬। 


চিত্র-পরিচয় . ৫১৫ 
॥ পূর্ব-পরিচিতি ॥ 


গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে “মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সঙ্গীত' আলোচনায় 
আমর! বিশেষ ক'রে কুচী, খোটান, চীন প্রভৃতি দেশ ও রাজ্যের শিল্প ও 
সঙ্গীত সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছি। অপরাপর দেশ বা রাজ্যগুলির সঙ্গীত- 
উপার্দান নিয়ে আলে|চনা করিনি এজন্ত যে, সেখানকার গিরিগুহা ও ভিত্তি- 
চিত্রগুলিতে সঙ্গীতসাম গ্রী বা লঙ্গীতান্ুমীলনের নিদর্শন খুবই অল্প । আমর! চিত্রে 
তাদের কিছু কিছু নিদর্শন দেবার চেষ্টা করেছি । তাই পৃথকভাবে তাদের দীর্ঘ 
আলোচনা না করলেও চিত্রের পরিচয়প্রসঙ্গে তাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু 
জান! উচি ত। 

মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ার জনপদ, নগর বা রাজ্যগুলির বেশীর ভাগ মরুভূমির 
উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। দক্ষিণদিকে কাশগর, চোকুক বা ইয়ারকন্দ, 
খোটান ( খোতান ?); উত্তরদ্দিকে মারালরাশি, কুচার, কাবাশর, তৃফরণন 
প্রভৃতি দেশ ও রাজ্য। পুরুষপুরের (বর্তমান পেশোয়ার ) পর 'কুভা বা কাবুল- 
নদীর (এই কাবুলের প্রাচীন নাম “কুভা থেকে 'ককুভ' ব1 ককুভা রাগের স্থষ 
কিনা! কে বলতে পারে ) ধার দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে নগরহার ও পরে কপিশদেশে 
যাওয়া যেত। গান্ধারের চেয়ে কপিশ তখন বেশী সম্বদ্ধ ছিল। কপিশের 
পরেই শিল্প-সংস্কৃতিতে খোটান সমৃদ্ধ ছিল। অবশ্য গান্ধার, নগরহার, লম্পাক, 
'উড্ডিয়ান অঞ্চলগুলির শিল্পসমুদ্ধিও কম ছিল না। তবে এগুলি তখন 
কপিশরাজ্যের অধীনে ছিল । 

তখন কপিশ একরকম ভারতবর্ষেরই সীমানাভূক্ত ছিল। কপিশে ছিল 
১০* শতেরও বেদী বৌদ্ধবিহার। ভারতের বৌদ্ধশ্রমণরাই সেখানে গিয়ে 
ভারতীয় শিক্ষ1, সভ্যতা, ও শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তার করেছিল। কপিশ থেকে 
তিনটি গিরিপথের যেকোনটি দিয়ে বাহলীকদেশে (ব্যাক্কিয়1) যাওয়া! ঘেত। 
দক্ষিণ-পশ্চিমের গিরিপথকে বল। হ"্ত বামিয়েন। খুষ্টীয় ৭ম শতকে বামিয়েনের 
চীনা নাম ছিল বাম-ইয়েন-ন1 ( বাহিয়েক্স ) বা বাম-ইয়েন। কাবুল বা কুভা 
থেকে ঘোরবান্দ-নবীর ধার দিয়ে বামিয়েন যাবার পথ ছিল। কপিশের মতো 
বামিয়েন ছিল বিভিন্ন দেশীয় বণিকদের সংযোগ-স্থল ও কেক্্রস্থান। বামিয়েনের 
রাজধানীতে অসংখ্য বৌদ্ধবিহারে প্রায় সহম্বাধিক বৌদ্ধশ্রমণ বাস করত। 
'্তাদের মধ দার্শনিক, চিত্রশিল্পী সঙ্গীতশিল্পী, ভাক্কর প্রভৃতিও ছিল। বিশেষ 


৫১৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


ক'রে শিল্প-প্রতিভায় বৌদ্বপ্রষণরা যথেষ্ট উ্রত ছিল। অস্ত গরতৃর্তি গুহা- 
চিতই তার প্রমাণ। বামিয়েনের বিহারবাসীরা ভারতের ভাবধারায় উদ্ু্ধ 
ছিল। ভাদেক্ছ চিত্রে, বাগ্যবঙ্ধে ও সঙ্জীতেও তাই ভারতী ভাব্ধারারই নিধ্শন 
পাওয়া যায়। ফরাসী প্রয়তাত্বিকর! বাঁমিয়েনের লুধকীতি উদ্ধার করেছিলেন । 
কামির়েনের গুহামন্ফিরগলিতে শিল্পের নিদর্শন প্রচুর। আহ্মানিক খৃটীয় 
৫ম-্ষ্ঠ শতান্ধীতে বাফিষ্বেনের গুহমিন্দিরগুলি নিমিত হয়। প্রা এ সময়ে 
ভারতে অজন্তা, মধ্য-এশিয়ায় কুচার, তুন্‌-হোস্কাং প্রভৃতি স্থানেও বামিয়েন- 
গুহামন্দিরের অনুদ্ূপ শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এ'সকল গুহামন্দিরের 
ভিত্তিচিতরে সঙ্গীতের চাক্ষুষ নিদর্শন পাওয়া যায়। ডাঃ বাগচী বামিয়েনের 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: “বামিয়েন ভারতীয় সভ্যতার খুব বড় কেন্ত্র ছিল। 
তার শিক্ষা দীক্ষা শিল্প, সাহিত্য সমন্তই ছিল ভারতীয় এবং ভারতীয় রাজবংশ 
দেখানে রাজত্ব করত: । 

বামিযলেন থেকে হিন্দুকুশ অতিক্রম ক'রে বাহলীকদেশে যাওয়া যেত। খথৃষ্টীয 
ও়-৪র্ঘথ শতাব্ধীতে চীনা বৌদ্ধভিঙ্কুর] সেখানে বসবাস করতেন । লমরকন্দ বা 
শৃলিকদেশ, কাশনগর প্রভৃতি দেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। 
কাশনগর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কুন্-লুন্-পর্বতের শাখা-পরতশ্রেণী ছিল। 
সেখান থেকে খোটানের পথে চোক্ুক ব! ইয়ারকন্দ যাওয়া যেত। ইয়ারকন্দ 
যাবার পথে থে নদী পাওয়া বেত তার প্রাচীন নাম ছিল 'সীতা' ও বর্তমান নাষ 
কিজিল-দরিয়!। ভারতীয় সাহিত্যে সীতানধীর নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ইয়ারকন্দ কাশনগর অপেক্ষা! সম্বদ্বশালী রাজ্য ছিল। ইয়ারকন্দের ভিতর দিয়ে 
কিজিল-রিক্বা ও ইয়ারকন্দ-দরিয়! ছু'টি নদী প্রবাহিত ছিল। 

কাশনগর ও ইয়ারকন্দের পর খোটানের নাম উল্লেখযোগ্য । তবে কাশনগর 
ও ইয়ারকম্দ খোটান থেকেই তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাব পেয়েছিল | খ্নটপূর্ব 
২য় শতকের চীনাসাহিত্যে খোটানের নাম উল্লেখ আছে। খোটানে শক, 
শূলিক বা হুঙ্গীয়, চীনা, প্রাচ্য-ইবাণীয় গ্রত্ৃতি মিশ্রজাতির বাস ছিল। তার 
তখন ভারতীয় হিসাবেই কিন্তু গণ্য কর! হ'ত । যোতৎকান, রাওয়াক, দান্দন্‌- 
উইলিক, নিয় প্রভৃতি দেশ খোটানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। 
খৃষটীয় ওয় থেকে ৭ম-৮ষ শতাবী পর্যন্ত নিয় প্রভৃতি দেশগুলির অস্তিত্বের খবর | 
পাওয়া যাক । 

খোটানের রাজধানী ছিল যোংকান। খোঁটানের কোমারি-মজর নামক 


চিত্র-পরিচয় €১৭ 


স্থানে গোমতী ও গোশুক্গ নামে ছু'টি বোদ্ধবিহায় ছিল। ভাদের ধ্ংসন্ভূপ খেকে 
ভারতীয় শিল্প-সংস্থৃতির বিচি উপাদান আবিরত হয়েছে । নিয়াদেশ খোটানের 
দক্ষিণবাহী পথের উপর অবস্থিত ছিল। খোটান থেকে নিয়া! যাবার পথে 
দান্দানউইলিক স্থানেও ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার নিকর্শন পাওয়া গেছে। 
সেখানকার বৌদ্ধগুহাগুলিতে খৃষটিয় ৬ঠ-ম শতাব্দীর অনেক প্রাচীনচিত্র আবিস্কৃত 
হয়েছে। তাতে ভারতীয় বীণা ও বেণুয় মতো কতকগুলি বাস্তযন্রও পাওদা 
গেছে। দান্দান্উইলিকের গুছামন্দিরের প্রাচীরচিত্রের সঙ্গে বামিয়েনের 
গুহামন্দিরগুলির চিত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বিশেষ ক'রে নাগী ও বোধিসন্বের 
চিত্রের অন্কনপদ্ধতি অজন্তার অস্কনপদ্ধতির সঙ্গে অনেকটা মেলে । 

নিয়া থেকে তুন্‌হোয়াং পর্বস্ত দক্ষিণবাহী পথের ছু'ধারে প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তুন্হোয়াং অঞ্চলের গিরিগুছাগুলি আকারে 
বৃহৎ ছিল। সেধানেও €০০ শতের অধিক গুহা ও প্রায় ৪০০ গুহাচিত্র ও 
ভাস্কর্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে । খুষ্টীয় ১১শ শতান্বীতে আরবদের আক্রমণ হবার 
আগে প্যস্ত তুন্-হোয়াং-এ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের শিল্প-সংস্কৃতির নিজস্বতা বেজান 
রেখেছিল। ডাঃ বাগচী উল্লেখ করেছেন ঃ “আর্টের ইতিহাসে তুন-হোয়াং-এর 
গুহামন্দিরের স্থান অতুলনীয় । বহু বিভিন্ন ধারার লশ্মিলনে যে কী চিত্তাকর্ষক 
চিত্রকল! ও ভাক্কর্ধের স্থটি হ'তে পারে তার প্রমাণ তুন্‌হোকাং-এয় গিরিগুহা 
এখনে! বছন করছে'। তুন্হছোয়াং-এ সঙ্গীতান্ুশীলনের নিদর্শন-হুন্প কয়েকটি 
বাচ্যযন্ত্রের চিত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে । ভারতীয় বাত্যঘন্ত্রের সঙ্গে ভাদের যিলও 
যথেষ্ট। 

নিয়া থেকে তুন্‌-হোয়াং যেতে দক্ষিণবাহী পথের উপর তুখারঙ্গাতির দেশ 
ছন্রলন বা চেরচেন্ লব-নোর ( লবণহুদ ) প্রভৃতি অবস্থিত। ছন্লন থেকে 
আরে! দক্ষিণে শেন-শেন্‌ (প্রাচীন চীনানাম লু-লান ) স্থানে ভারতীয় ও গ্রীল 
সভ্যতা-ছুশটির সংমিশ্রন ঘটেছিল বলে মনে হয়। “শেন্শেনের কাছে মিয়াশ 
অঞ্চলেও বৌন্ধকীতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। মিরাণের শিল্প-সংস্কৃতিয় অভ্যুদয় 
হয় খৃীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীতে | তাছাড়া কাশগন্ধ থেকে ভরুকের পথে মারালয়াশিকপ 
কাছে তুমচুক নামক স্থানেও ভারতীয় শিল্প-নিদর্শনের দন্ধান পাওয়া ধায়। কুচী় 
শিল্প-সংস্কৃতি ভিতর সঙ্গীতাননীলনেয স্থান নধ্য-এশিয়ার দেশগুলির নর্বস্থানে 
ছিল। কুীর শিল্পীদের সঙ্গীতগ্রীতি ও সঙ্গীত-প্রতিভার কথ! পূর্বেই মনা 
আলোচনা করেছি। চিঞ্জে উপরিউক্ত দেশগুলির বাক্ধে নিদর্মনের লঙ্গে 


৫১৮ সঙ্গীত গুসন্কৃতি . 


সঙ্গে বাজাকৃলিক্‌, কিজিল, রাশিয়ায় স্যার, আফগানিস্তানে হাড্ডা,, 'সিংহলে 
 পোলোনেরুয়, কঞ্থোজ, এক্ষোরভাট, চম্পা, বরবুছুর, মযুরভঞ্চে খিচিও, কাশ্মীর, : 
'সাতনা, বাঁচান, ইজিপ্ট, গ্রীস, চ্যালদিয়, এছাড়া তক্ষীলা, সাঁচী, বারহুত, 
অজস্তা, বাগ, ভুবনেশ্বর, বেলুর ( দক্ষিণ-ভারত ) হালেবিডি (হায়দারাবাদী পদ্থাই, 
মহাবলীপুরম্‌, বাগালি-কালেশ্বর, দেবালনা, তাঞ্জোর, আইহোল, গুজরাট, পরশ্র- 
রামেশ্বর, পায়োইয়া, বাঙ্গালা, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের চিত্রও 
সপ্নিবেশিত হয়েছে । তাতে ক'রে ভারতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির প্রসারতা ও সমৃদ্ধির 
সৌন্দর্য এবং মান বোঝা যাবে । একই বীণা, বেণু, মুরঙ্গ ও নৃত্যছন্দ ভিন্ন ভিন্ 
দেশের পরিবেশে ও বিভিন্ন জাতির রুচি অনুযায়ী কিভাবে গঠনে ও বিকাশে 
বিচিত্র হ'তে পারে তার চাক্ষুষ নিদর্শনও আমাদের কাছে প্রতিভাত হুবে। 
বিদেশী বাছ্যযস্ত্রে ভারতের প্রভাবও লক্ষ্য করার বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন যুগের 
্রন্তরচিত্র, ভিত্তিচিত্র, তাত্মুদ্রা, শিলালেখমালা ও তাঅলিপিই ইতিহাসের 
প্রাণশক্তি সার করে। তারাই আসলে প্রতিটি যুগের শিক্ষা সমাজ, সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য । তাই মসীর তুলিকায় বাস্তব কথাকাহিনীর আলেখ্য 
রচনা করলেও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের চিত্র, মৃতি ও উৎকীর্ণ লেখমালার 
নিদর্শন সন্নিবেশিত হ'ল এঁতিহানিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনাকে প্রত্যক্ষতা ও 
প্রামাণিকতার আলোকে সমুজ্জল করার জন্য । 

বেশীরভাগ চিত্রের পাশে ইতরাজী নামও দেওয়া হয়েছে বাজলাভাষাভাষী 
ধারা নন তার্দের বোঝার সুবিধার জন্য । নীচে বাঙ্গালা নাম দেওয়! হ'ল প্রত্যেকটি 
ছবির তারিখ ও প্রীপ্তিস্থানের মোটামুটি পরিচয় দিয়ে । ছবিগুলিকে একটি ধারায় 
সাজানো হয়েছে £ যেমন প্রথমেই নাট্য ও পরে শুধির, তত, অনবদ্ধ ও নৃত্য 
এই পর্যায়ের চিত্র দিয়ে। ভারতীয় চিত্রের পাশাপাশি কতকগুলি বৈদেশিক বান্য- 
যন্ত্রের চিত্রও সন্নিবেশিত হ'ল তুলনামূলক অন্ুশীলনের জন্য । পূর্বেই উল্লেখ 
করেছি যে, খুষ্টপূর্ব থেকে খুষ্টীয় ৭ম শতাবীর সমাজ্জেরই কেবল নৃত্য, গীত, 
বাগ্চ ও অভিনয়েরই নিদর্শন-চিত্র সন্নিবেশিত হয়নি । এ যুগপরিধির সাঙ্গীতিক 
উপাদানে আলোকপাত করার জন্ত থৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পরেকার ধুগের (থৃষটীয় 
১৫শ-১৬শ শতাবী পর্বস্ত ) কিছু কিছু বাগ্ঠযন্ত্রেরেও নিদর্শন দেওয়! হয়েছে। 
পরিশেষে প্রাচীন ভারতের রাগ হিসাবে পরিচিত মালবকৌশিক ও ককুভ 
এই ছু'টি ছাড়াও মধ্যযুগীয় রাগ বসন্ত ও গৌড়মন্লারের ছবি দেওয়া হ'ল। 
গোড়মল্লার-রাগটি বাঙ্গলাদেশের অবদান বলে মনে হয়। 


চিত্রপরিচয় : ৫৯ 
॥ চিত্র-পরিচয় ॥ 


১। পৃষ্ঠা ১॥ (১) অজস্তাচিত্রে (ৃষটপূর্ব ২য়-_শৃষ্ীয় ৭ম শতাবী ) অভিনয়মঞ্ 
ও নেপথ্যগৃহ | (২) সঁতাবেডা-গুহা-রঙ্গপীঠ। মধ্যপ্রদেশ। থুৃষটপূর্ব য় শতক। 


২। পুষ্ঠা ২॥ 

উপরে- রোমনগরীর গৌরবস্থব্ত ফ্লেবিয়ান-এম্পিথিয়েটারের নক্সা। বামদিকে 
রঙ্গমঞ্জের ভিত্তি ও দক্ষিণদিকে দর্শকদের জন্য আসনের প্রতিকৃতি । 

নীচে- অরেঞ্জে (রোম) অবস্থিত অশেষ সৌন্দ্ম্ডিত রঙ্গমঞ্চের নক্সা। 
অরেঞ্জ ফান্সের দক্ষিণে রোমীয় গৌরবকীতি। এর দর্শকগৃহটি ৩৪০ ৮১১৬ 
ফিট পরিমাপের ছিল। মাননীয় মিডিণ্টন উল্লেখ করেছেন পোম্পিয়াইয়ের 
রঙ্গালয়টি নাকি ৫৪ খৃষ্টপূর্বান্ধে পাথরে তৈরী ছিল।_-সঙ্গীত ও সংঙ্কৃতি, 
( উত্তরভাগ ), পৃ ৩৩৫ দ্রষ্টব্য । 


৩। পৃষ্ঠা ৩॥ 

মুনি ভরতের নাট্যশাঙ্বে (থুষ্টীয় ২য় শতাব্দী ) উল্লিখিত চতুরশ্র, বিকৃষ্ট ও 
ও ত্র্যস্্ এই তিন রকম আকারের নাট্যমণ্ডপের নক্সা ।-__সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" 
( উত্তরভাগ ), পু" ৩২৯-৩৩) দ্রষ্টব্য | 


৪। পৃষ্ঠ ৪ ॥ 

মৌর্ধ ও গুপ্তযুগে রাজপ্রাসাদের নক্মা ( “মানসার' থেকে গৃহীত )। সেই যুগের 
প্রত্যেকটি রাজপ্রাসাদে সঙ্গীতশালা ও নাট্যশাল! অপরিহার্-র্ূপে থাকত । 
রাজপ্রাসাদের দ্বিতীয় বেষ্টনীর মাঝখানে সঙ্গীতশাল! ও প্রথম বেষ্টশীর দক্ষিণ 
কোণে নাট্যশালা1 থাকত। আমর কুমারগুণ্চের সময়ে রাজপ্রাসাদ ও নাটা- 
গৃহের উল্লেখ করেছি ।_-সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" ( উত্তরভাগ ), পৃ” ৪২৯ জব্য | 


৫। পৃষ্ঠা ৫॥ 

পদ্মাসন বা! পক্মসিংহাসন ( 'মানসার' থেকে গৃহীত )। থুষ্টায় শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে রাজসিংহাসনগুলি বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন ধাতুদ্রব্য দিয়ে তৈরী হ'ত আর 
প্রত্যেকটি ভিত্তিতে নৃত্য-গীতের নিদর্শন থাকত। «ম পৃষ্ঠার চির পর্ণব 
-ও মুদঙ্গজাতীয় চর্মবাগ্চ ও নৃত্যের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। 


কু সঙ্গীত € সংস্কৃতি 
৬1 পৃষ্ঠা ও। 


গুষিরবান্ধের নিদর্শন | ১ম চিত্র-সীচী (পৃষ্টপূর্ব ২র--১ম পকট। ২য় চিত্র-- 
অমরাবতী (থৃষ্ীয় খয়-৩য় শতাব্দী) 'দঙ্গীত ও সংস্কৃতি” ( উত্তরভাগ ), 
পৃ” ২০৫ ত্রষ্টব্য। ৩য় চিত্র--বাঁরহত (থুষ্টপূর্ব ২য় শতক ) এবং ৪র্থ চিত্র-- 
কাখিয়াওয়াড় (ধু ১৩শ শতাব্দী )। স্ৃঘোষ-শঙ্খ | 


৭। পৃষ্ঠ] ৭॥ 

শুষিরবাচ্চ £ ১ম চিত্র--বাঙ্গালাদেশ (৯ম-১*ম শতাব্দী )। ২য় চিত্র-- 
অমরাবতী (খৃ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী )। ওয় চিত্র__দেবালানা ( জৈনমন্দির, প্রাীর- 
চিত্র) খুষ্টীয় ১২শ শতাব্দী। ৪র্থ চিত্র__গুঞ্জরাটের (টন ) ১৬শ-১৭শ শতাব্দী । 
গুর্জরদেশ বেণু বা বীশী। ৫ম চিত্রশঙ্খ। 


৮। পৃষ্ঠা ৮॥ 

শুধিরবান্য £ ১ম চিত্র_কম্থোজ (খুষ্টীয় ৬উ-১৩শ শতাব্দী )। ২য় চিত্র 
এক্কোরভাট (৭ু ১০ম শতাব্দী )। ৩য় চিত্র-গোমুখ-শহ্খ। ৪র্থ--বারৃতক- 
শঙ্খ এবং ৫ম-_-অনস্ভবিজয়-শঙ্খ | 


৯। পৃষ্ঠা ৯॥ 
১ম চিত্র-গ্রীস ( থুষ্টপূর্ব ২৭০০-২৫০০ )। ২য় চিত্র-_হাড্ডা (আফগানিস্তান), 
ৃ্টীয় ৫ম-৬ম শতাব্দী । ৩য় চিত্র__এস্কোরভাট (খুষ্টীয় ১২ম শতাব্দী )। 


১*। পৃষ্ঠ! ১০7 
১ম চিত্র বেগুবাদিনী, অজন্তা (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খু্ীয় "ম শতাবী 
পর্যস্ত )। ২য় চিন্র--শিক্গ|। 


১১। পৃষ্ঠা ১১ 


ততযন্ত্রঃ বৃন্দবাগ্য ও নৃত্য-_বারহৃত (খুষটপূর্ব ২য় শতাবী )। ২য় চিত্র 
প্রাচীন আকারের বীণা-্বারহ্থত । 


১২। পৃষ্ঠা ১২॥ 


১য চিত্র--বীণাবাননত্ব মহারাজ লদু্রণগ (খৃহীয় র্ঘ শতাৰী )। লমৃতততপত-_ 


চিত্র-পরিচয় . ৫২১ 


“সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, € উত্তরভাগ ) প্‌ ১৯৪-৩৪৯৫ দরষ্টব্য। ত্য চিন্ত-্প্রাটীন 
" বীপাঁ-অমরাবতী ( খুইীয় ২য়-৩য় শতাব্দী )। 


১৩। পৃষ্ঠা ১৩। 

১ম চিত্র প্রান বীণা ( পাশ্চাত্য হাঁপর্জাতীয় ) গাদ্ধার (খৃষ্টীয় ১ম-২য় 
শতাব্দী )। ২য় চিত্র-_-একটি হাপর্জাতীয় বীণা! ও অপরটি স্বরোদজাতীয় বীণা 
(ছ"টিই বীণাশ্রেণীর বা্চঘন্ )-_চীন | 
১৪। পৃষ্ঠা! ১৪ ॥ 

১ম চিত্র-_বীণা, বরবুদুর (খু ৮ম শতাবী))। ২য় চিত্র-বীণাঁ, এক্ষোর- 
টোম্‌ (১২শ-১৩শ শতাব্দী )। ৩য় চিত্র--বীণা, বর্ম (২য়--৮ম শতাব্দী )। 
৪র্ঘ চিত্র-_বীণা, কদ্বোজ (খৃষ্ীয় ৬ষ্-১৩শ শতাব্দী )। ৫ম চিত্র--বর্মা। 


১৫ পৃষ্ঠা ১৫ ॥ 

১ম চিত্র_বীণাহন্তে যুগলমূতি, কিজিল (তুর্কান, মধ্য-এশিয়া, থু” ৬ 
শতাবী)। ২য় চিত্র_-বীণ কিজিল (তুফান, মধ্য-এশিয়! )। ওয় চিত্র-বীণা 
( উর, চ্যালডিয়া)। ৪র্থ চিত্র- হাঁপর্জাতীয় বীণা, মিশর (প্রাচীন রাজন্ব, খৃষ্টপূর্ব 


৪8০০৩ (?) 1 


১৬ | পৃষ্ঠ ১৬॥ 
১ম চিত্র- হার্পঙ্গাতীয় বীণা, মিশর | ২য় চিত্রহ্মেরীয় (খৃষ্টপূব ৩২০০)। 
৩য় চিত্র হাপ্রঙ্জাতীয় বীণা, ফিন্ল্যাণ্ড এবং ৪র্থ চিত্র-_বাঁশী।, জিয়া (রুশ) 


১৭। পৃষ্ঠা ১৭। 


১ম চিত্র__শোভাঘাত্রায় বীণা, বেণু ও নৃত্য, অমরাবতী (খুষ্ীয় ২য়-৩য় 
শতাব্দী )। ২য় চিত্র-_বীণা, অনন্ত! (ৃষ্টপূর্ব খয়-খৃষটীয় ৭ম শতাব্দী )। 


১৮। পৃষ্ঠা ১৮৪ 

১ম চিন্র_বীণা, গান্ধার (ধৃষ্টীয় ১ম-২র শতাবী)। ২য় চিত্-বীখা, 
অমরাবতী ॥ ও চিজ-_বীধা, নাগার্মনকুও (খৃণ ২য়--ওয় শতাব্দী)। ৪র্থ চিত্র 
__বীণা, সাতনা (খুষ্ীয় ম শতাব্দী )। 


৫২২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 
১৯ | পৃষ্ঠা ১৯ 


১ম চিন্র--বীণা, চীন। ২য় চিত্র-বীণা, বাজাকৃলিক্‌, কিজিল (তুফর্ণান, 
মধা-এশিয়া ) (খুন ৬ষ্ঠ শতাবী)। ৩য় চিত্র বীণা, যোংকান, খোটান (খৃষ্টপূর্ 
২য় শতক-_ু্ীয় ৮ম শতাবী ) স্যর অরেল ষ্টাইন যোতকানের বালুস্তূপ থেকে 
এই বীণাবাগ্যবর বানরের মূর্তি পেয়েছিলেন । পর্থ চিত্র_বীণাঁ, বাজাকুলিক্‌, 
কিজিল (তুফান, মধা-এশিয়া )। 


২০। পৃষ্ঠা! ২০ 


১ম চিত্র- বীণ হ্যারা (রাশিয়া মধ্য-এশিয়া, খুষ্টায় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী)। ২য় 
চিত্র-_বীণা, বরবুদছুর (খু ৮ম শতাব্দী)। এবং ৩য় চিত্র__বীণা, চম্পা (খৃষ্টায় 
১ম-২য় থেকে ১৩শ শতাবনী)। 


২১। পৃষ্ঠা ২১॥ 


১ম চিত্র--বীণ॥ মহাবলীপুরম্‌ (খৃষ্টীয় ৭ম শতাবী )। ২য় চিত্র-_বীণা, 
বাগালি-কালেশ্বর, খৃষ্টায় ১৪শ শতাবী, বাঙ্গালা । ৩য় চিত্র_-বীণা, রঙ্পুর, 
বাঙ্গালা ( পালবুগ, খুষ্টীয় ৯ম শতাব্দী )। ৪র্থ চিত্র-_বীণা, অজন্তা। 


২২। পৃষ্ঠা ২২॥ 


২ম চিত্র -পোলানেকয়া (সিংহল, ৭ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র বীণা, চম্প। 
( খুষ্টীয় ১ম-২য়--১৩শ শতাব্দী )। ওয় চিত্র__বীণাঁ, এটেকার-ভাট | দর্থ চিত্র 
বীণা, মাদাগান্কার | 


২৩। পৃষ্ঠ। ২৩। 


১ম চিত্র বীণা, পাহাড়পুর, খু" ৮ম শতাব্দী | ২য় চিত-বীণণ, অনুরাধাপুর, 
সিংহল ( ২য়-৩য় শতাব্দী )। ওয় চিত্র-_বীণ!, বরবুদুর (৮ম শতাব্দী )। ওর্থ_ 
সম্ভবত বীণ] জাতীয় বাগ্যবন্ত্রের কাণ্ড ( খোটানের বালুস্ত প থেকে অরেল ট্রাইন 
এই বাগ্যযস্ত্রের অংশটি আবিষ্ধার করেছেন ); সম্ভবত খৃষ্টীয় ৩য-৮ম নি? 
৫ম চিত্্--একতন্ত্রীকা, বাঙ্গালাদেশ। 


চিত্র-পরিচয় €হত 
২৪ পৃন্া ২৪॥ 


অবনদ্ধায্ত্রঃ ১ম চিত্র-_ছু'জন বাদক বর্তমান ঢাকজাতীয় মৃদঙ্গ বহন ক'রে 
বাজাচ্ছে। অমরাবতী ( খৃষ্টীয় ্য়-৩য় শতাব্দী )। ২য় চিত্র-ছুসটি বড় যুগ" 
জাতীয় অবনন্ধবন্্, প্থাই ( দক্ষিণ-ভারত ), খ্ুষ্টীয় ৯ম শতাব্দী । ৩য় চিত্র-ছু"টি 
পুদ্ধরবাগ্য পাশাপাশি রেখে একজন বাদক হস্তের বার] বাজাচ্ছে। অমরাবতী | 
গর্ঘ চিত্র--একজন বাদক ছু'টি পুক্কর পাশাপাশি ধীড় করিয়ে ও একটি শায়িত 
অবস্থায় রেখে হস্তের ছারা বাজাচ্ছে। বারহুত (খুষ্টপূর্ব ২য় শতক )1__সঙ্গীত 
ও সংস্কৃতি? ( উত্তরভাগ ), পৃ* ৩০৪-৩০৫ দ্রষ্টবয। 


২৫। পৃষ্ঠা ২৫॥ 

অবনদ্ধ £ ১ম চিত্র তিনটি পুক্ষর £ দু”টি দড়করানে ও একটি শায়িত 
অবস্থায়। একজন বাদক ছুই হাতে বাজাচ্ছে। বরবুছুর (৮ম শতাব্বী)। ২য় চিত্র 
-_-একটি মুদঙ্গ, কন্বোজ (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ--১৩শ শতাব্দী )। মুদঙ্গটি দেখতে বর্তমান 
কালের মাদলের মতো । ৩য় চিত্র-ছু'টি পুফর একজন 'বাদক বাজাচ্ছে। 
পাহাড়পুর (খুষ্টায় ৮ম শতাবধী )। 


২৬। পৃষ্ঠা ২৬ ॥ 

অবনদ্ধ : ১ম চিত্র--পণবজাতীয় মুদঙ্গ বা পণব, বেলুর (দক্ষিণ-ভারত, 
আহ্থমানিক খুষ্টীয় ১২শ শতাব্দী )। ২য় চিত্র_যৃদঙ্গ, বারহুত। ৩য় চি্র- মৃদ্গ, 
তাল্পোর ( চোলবংশের রাজত্বকালে ভিত্তিচিত্র, খৃষ্টায় ১ম শতাবী )। ৪র্থ চিত্ত 
_ মুদক্গ, বাচানজাতীয় বাগ দক্ষিণ-ভারত, থুষ্টীয় ১৪শ শতাবী । কথাকলিনৃত্যে 
সাধারণত এই বাগ্যযন্্র ব্যবহৃত হয়। ৰ 


২৭। পৃষ্ঠা ২৭) 

বাগগুহা চিত্র । বৃন্দবাছ্য ও নৃত্য । এখানে কাঠবাছ্য হস্তমুদ্রা লক্ষ্য করার 
বিষয়। খৃষ্টীয় ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শতাবী। 
২৮। পৃষ্ঠা ২৮॥ 

১ম চিত্র- মুগ, কাশ্মীর ( থৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী )। ২য় চিত্র--মৃদঙ্গ, কিজিল 
(তুফান, মধ্য-এশিয়া, ৬ঠ শতাবী)। ৩য় চিত্র--পণবজজাতীয় মৃদঙগ, সাসানিয় ঘুগ 
(পারন্ত)। ৪র্ঘ চিত্র__বামিয়েন ( খুষটীয় ৫ম-*ম শতাব্দী )) 


৫২৪ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 
২৪। ষ্ঠ ২ ২৯। 


১ম চিজ, সাচী ( খৃইপূর্ব ২য়-১য 1শতক )। ২য় চিত্র মুষ্ষ, 9 
( খৃষ্টপূর্ব হয় শতক )। ওয় চিত্র--ববদক্ষ। গান্ধার (খৃ্ীয় ১ম শতাব্দী ?) এবং 
৪র্থ চিত্র মৃদক্গ, অমরাবতী, ( খৃ্ীয় ২য-৩য় শতাব্দী )। 


৩০ | পৃষ্ঠ ৩৩ ॥ 

১ম চিত্র_্বদঙ্গ, হালেবিড ( হায়দারাবাদ ), খুষ্টা্ঘ *৯ম--১২শ শতাবী। 
২য় চিত্র-মুদঙ্গ, হালেবিভ | ৩য় চিত্র- স্বদঙ্গ, খিচিং ( মম্ুরভগ্র, ১ম শতাব্দী )। 
গর্ঘ, ৫ম ও ৬ পর পর তিনটি মবনঙ্ষ : ওর্থ-__সীচী, (খৃষটপূর্ব ২য়-১ম শতক), ৫ম-_ 
মথুরা ( ৪র্থ শতাব্দী ) ও ০০০৪ ও বাঙ্গাল! (১৭শ শতান্ধী? )__ঢাঁক 
জাতীয় চর্মবা্য। 


৩১। পৃষ্ঠা ৩১॥ 

অবনদ্ধ ঃ ১ম চিত্র-_-মধুরা ( ৪র্থ শতাব্দী ), ২য় চিত্র-_বারহুত (খুষ্টপূর্ব ২য় 
শতক )। ৩য় চিত্র_-বরবুদুর (৮ম শতাবী) এবং চতুর্থ চিত্র-_পাহাড়পুর (খৃষ্টান 
৮ম শতাবী )। ছু*টি ঘটবাদ্যঞ্জাতীয় অবনদ্ধ, একজন বাদক হু"হাত দিয়ে বাজাচ্ছে। 


৩২। পৃষ্ঠা ৩২॥ 

ঘনবাগ্য ॥ ১ম চিত্র--অজ্জন্তা (খঞ্চনী )। ২য় চিত্র_-আইহোল ( হায়দারাবাদ, 
১৩শ শতাব্দী )। ৩ চিত্র তাঞ্জোর ( চোল-ভিত্তিচিত্র, থুষ্টীয় ১০ম শতাবাী ) 
রথ চিআ-অমরাবতী। 


পৃষ্ঠ। ৩৩ ॥ 
নৃত্য ॥ ১ম চিত্র-_বাগগ্ুহায় বৃন্দবাদ্ধ ও নৃত্য । পূর্বেও এর সম্পূর্ণ চিত্রটি 
দেওয়া হয়েছে! পৃথক ক'রে কাঠবান্তটি দেখাবার জন্ত পুনরাক্ব দেওয়া হ'ল। 
২য় চিত্র--পাহাড়পুর । ৩য় চিত্র _খণ্রনী, এক্ষোর-ভাট | 


৩৪। পৃষ্ঠ। ৩৪ । 

১ম চিত্র বিজয়াভিঘানে বঙ্গীতর়ত গঙ্ষরবকুল । অনস্তা, গুহা নং ১৭। খৃষটপূর্ 
হয় শতক থেকে খুষীয় ৭ম শতাববী। ২য় চিত্র। শিদ্ধার্থ বীশাশিক্ষা করছেন, 
গান্ধার, খ্টীয় ১ম শতাবী। 


ভিঅ-পারিজয় ৫৫ 
৩৫। পৃষ্ঠা ৩৫ ॥ 


_ পাঠশালায় শিক্ষারত সিদ্ধার্থ। উপরে স্বরোদের যতো বীণা! ঝোলানো 
আছে। অজ্স্তাঁভিতিচিজজ থেকে গকাঁ-'সঙ্গীত ও সংস্কতি' ( উত্তরতাগ ), 
পৃ” ১৯৬-১৯৭ পৃষ্টা জটব্য । 


৩৬। পৃষ্ঠা ৩৬ ॥ 


বন্দবান্। অজস্তা। যুদক্গ ও মন্দিরা, থৃষ্টপূর্ব ২য় শতক-_ৃটটায় ৭ম শতাবী। 


৩৭ পৃষ্ঠা ৩৭॥ 

তক্ষণীলার ভীরমণ্ডের ধ্বংসম্ত,প থেকে আবিষ্কৃত উর্ধতাণুবমৃতি। “সঙ্গীত ও 
সংগতি” ( উত্তরভাগ ), পৃ ৩১৯-৩২০ দ্রষ্টব্য | ২য় চিত্র_তাঞ্জোরে ও ৪র্থ চিত্র 
চিদাস্থরম্মন্দির়ে উর্ধতাগুবমূতি | 


৩৮। পৃন্ঠা ৩৮ ॥ 

নৃত্য ॥ ১ম চিত্র _কৃনদবাদ্চ ও নটানৃত্য। পাইয়োইয়া ( গোয়ালিয়র ) 
ৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর ()। বৃন্দবাছ্ধে বীণা] (ছু'রকম £ ১ম_ন্বরোদ বা স্বরবীণা- 
জাতীয় বীণা ও হার্পজাতীয় বীণা ), বেণী, ছু'টি পুষ্ধর প্রভৃতির সমাবেশ আছে। 
২য় চিত্র_ঘুঙ্ুর, গান্ধার। ওয় চিত্র মুপুর। 


৩৯ পৃষ্ঠ! ৩৯ ॥ 


নব রসের রেখাচিত্র । অস্কন করেছেন আচার্য শ্ীনন্দলাল বনু (শান্তিনিকেতন); 


৪০ | পৃষ্ঠা! ৪০। 


হস্তমুদ্রা (১২টি)। পরিচয় চিত্রের সঙ্গে দেওয়া! আছে। 


৪১। পৃষ্ঠ ৪১॥ 
কয়ণ ॥ ১ম চিত্র--নাট্যশান্ে উল্লিখিত নৃত্যের বৃশ্চিককরণম্‌ ও ২য় চিজ 
ললাটতিলকম্‌।_লঙ্গীত ও সংস্কৃতি' ( উত্তরভাগ ), পূণ ৩১৭ অব্য । 


৫২৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


৪২1 পৃষ্ঠা ৪২) 

১ম চিত্র-্নাট্যশাহ্ষে উ্লিখিত বৈশাখরেচিতকরণম্‌ । 

২য় চির ৮ *  ললিতকরণম্‌। 

--পিঙ্গীত ও সংস্কৃতি” (উত্তর ভাগ ), পৃ” ২১৬ ৩১৭ দ্রষ্টবা | 


৪৩। পৃষ্ঠা ৪৩ ॥ 
১ম চিত্র-_-তলপুষ্পপুটমূ » 
২য় চিত্র-_গঙ্গাবতরণম্‌ ( নাট্যশান্ব ) 


্‌ ৪৪ । পৃষ্ঠ 8৪ ॥ 

১ম চিত্র-বারহুত- নর-পিরামিডমৃতি। খ্ষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক ।-_-সঙ্গীত ও 
সংস্কৃতি? ( উত্তর-ভাগ ), পৃণ ১২৫-১৩০ দ্রষ্টব্য । ২য় চিত্র_-বেলুরের (হায়দারাবাৰ ) 
নৃত্যমৃতি। চক্লিশটি মদনকৈ-মৃতির অন্যতম নৃত্যশীলা দেবীমুতি ( বহিপ্র্ণচীর- 
গাত্রে উৎকীর্ণ )। থুষ্টীয় ১২শ শতাব্দী। 


৪৫ | পৃষ্ঠা। ৪৫ ॥ 


১ম চিত্র-বৃন্দবাগ্য ( ভৃবনেশ্বর )__বেনু, বীণা, পুফ্ধর ও নৃত্যের সমাবেশ । 
আম্মানিক খৃষ্টীয় ৯ম শতাবী। ২য় চিত্র-_বুন্দবাছ্য ( ভুবনেশ্বর )__জানালার 
উপরে ছু"ট প্যানেলে উৎকীর্ণ £ বীশী, মুদঙ্গ ও নৃত্য | 


৪৬। পৃষ্ঠ ৪৬ ॥ 

১ম চিত্র বুন্দবাগ্ঘ, আলমপুর (হায়দারাবাদ ), আন্থমাণিক নম শতাবী। 
চিত্রটিতে বাশী, বীণা ছু"টি পুক্ষর, নন্দী (বৃষ) ও নটরাজনৃত্যের প্রতিকৃতি সমুজ্জল । 
বামে গণপতি বীণাঁবাগ্চরত। তীর দক্ষিণে একজন নর্ডক করণ প্রদর্শন ক'র 
দণ্ডায়মান । ২য় চিত্র প্রথমটির দ্বিতীয় অংশ । 


৪৭। পৃষ্ঠা ৪৭॥ 

১ম চিত্র নৃত্যশিব ও পুঙ্করবাছ্য (তৃবনেশ্বর )। দক্ষিণে গণেশ ও বামে পুফর- 
বাদক 1--সঙ্গীত ও সংস্কৃতি” ( উত্তরভাগ ), পৃ ৩০৭ প্রষ্টব্য। ২য় চিত্র. 
নৃত্য-সরম্বতী, ছালেবিড-মন্দিরের একটি মৃতি। ৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। 


চিত্র-পরিচ ৫২৭ 


৪৮। পৃ্ঠ1 ৪৮॥ 


১ম চিত্র-স্তস্শীর্বে যদনকৈ ( নর্ভকীমৃতি ), বেলুর, মহীশুর (হায়দরাবাদ ), 
খষ্টায় ১২শ শতাব্দী । ২য় চিত্র--নৃত্যভৈরব, কোনার্ক (খৃষ্টায় ১৩শ শতান্বী )। 


৪৯ | পৃষ্ঠা ৪৯ ॥ 


১ম চিত্র--মুদঙ্গ ( কোনার্ক ) এবং ২য় চিত্র-বদঙ্গ ( কোনার্ক )। 


৫০ | পৃষ্টা ৫০ ॥ 
১ম চিত্র--বেণুবার্দিনী (কোনা )। 
২য় চিত্র--মন্দিরা ( কোনার্ক )। 


৫১। পৃষ্ঠ। ৫১ ॥ 


১ম চিত্র_রাগ মালবকৌশিক। রাজস্থানী চিত্র (খুষ্টায় ১৬শ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি )। এটি প্রাচীন রাগ। মতঙ্গের (থুষ্রীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) বৃহদ্দেশীতে 
এর উল্লেখ আছে । 

২য় চিত্র_রাগ বসন্ত। রাজস্থানী (খুষ্টীম ১৩শ শতাব্দীর মাঝামাঝি )। এ'টি 
মধ্যযুগীয় রাগ। বসম্তখতুর সঙ্গে সম্পকিত।-_গঙ্গীত ও সংস্কৃতি” ( পূর্বভাগ ) 
এবং “রাগ ও রূপ" গ্রস্থ-ছুখটতে আরে ছু*ট ভিন্ন রকমের বসন্তরাগের চিত্র 
সংযুক্ত আছে। 


৫২। পুষ্ঠ! ৫২ ॥ 


১ম চিত্র-_-রাগ গৌড়মল্লার। পিছনে বীণা, মুদঙ্গ ও করতালির সমাবেশ। 
সঙ্গীতের সুরে ময়ূর ও হরিণ নৃত্যশীল। রাজস্থানী (১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি)। 
এটি মধাযুগের শেষের দ্রিকের রাগ। প্রাচীন বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়দেশের 
সঙ্গে এটি সম্পকিত। অনেকে মল্লারের শ্রেণী হিসাবে এই রাগটিকে বাঙ্গালাদেশের 
অবদান বলেন। 
“২য় চিত্র--রাগ ককুভ1 বা ককুভ। রাজস্থানী চিত্র হলেও এতে মোগল" 
প্রভাব আছে। খুীয় ১৮শ শতাব্দীতে অগ্ষিত মনে হয়। 


৪ সঙ্দী & সাকতি 
॥ প্রচ্ছদপট-চিত্র-পরিচয় । 


হায়পরাবাদ-রাজো রামগ্প-ঙ্দিরে (পালম্পেট, দক্ষিণ-ভারত ) কপ্রশ্ারের 
নর্তফীমূৃতি (থৃ্ীয় ১৩শ' শতাবী)। কাবতীয়রাজ গণগতি খু ১২১৩ শতাবীতে 
পালম্পেটে রামধী-মন্দিরটি নির্সাণ করেছিলেন। এ'টি ভারতীয় নৃত্যছন্দের 
অঙ্গসৌষব, পূর্ণ শ্রেষ্ঠ নৃত্যশীলা নটামুতির অন্ততম । 


[ শেষের হাফটোন ছবিগুলির মধ্যে অধিকাংশ অধাপক প্রীনির্মলকুমার বহু মহাশের দান। 
বীগাবাদিনী হুরহুনারীর ছবি দিয়ে সাহাধ্য করেছেন ব্রহ্মচারী অদানঙা এবং ম্েখাচিতগুলি লমত্াই 
অন্বন করেছেন প্রত্যাত শিল্পী রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ভরতে নির্দেশিত নাট্যমগ্তপ ও হত্বমুদগুলি 
অঙ্ন করেছেন শিল্পী শ্রীষরেণ নিয়োগী এবং অপূর্ব রস-চিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রদ্ধের আচার্য শ্রীননালাল 
বনু ( শান্তিনিকেতন ) ] 


॥ তারিখগুলি সমন্তই আনুমানিক | 


1] চিত্রার্লী ॥ সঙ্গীত ৩ সংস্কৃতি” 


৯১৪7 
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সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


(পূর্বভাগ--বৈদিকযুগ ) 
॥ কয়েকটি অভিমত ও সমালোচনা ॥ 


॥ অভিমত ॥ 


1. 4 ক ক ]10856 10660 615 12010) 11010155590 10 60০ 106 5506 
0 ০0 19801176 ০0: 005 11501 0 0010510 11 006 ড2101015 0003- 
00155) ৮ ৮ 5০90. 10959 0:99811090 036 7110916 0108 1) ৪ 08950 
15909101201. ০০ 000] 19 0010 2. 50৫00299500] 0:16) [ 
51)01210. 5855 05০21565 ৪100051) 015 51100606115 10121)15 090101- 
০৪1, 50121 ৮8 0 10199917005 16 1091595 1 960:50059 2100 6৪95 
0: 0100.91562170175., (776 1967 4 82%5১ 1953)--701, 50116 
13017781 (0862111) 01091070810) 205 39055] 14981519059 
00017011. 

2. “এ 0০০] 21009815 0০ 09 05 19501001901 01100111108 56810 
101 (010 2017 009 90101065 10617581555 8100. (0617 10195162115 
9301005161010.. 719956 81109571776 ০0 0011£79001866 ০11 ০0 102 
97100995111 10700001010 0: 210 21001165052 10001 110 50010 
0 1170195 0198117510৫ 101095110£ 676 101010169112179290. 0৫6 11510 2170. 
[08100019715 075 90085, 00 005 10110.) (2%6 1081 1৬ ০981৮ 
৮91, 1953)--0)1. 5. 10060) 006 09150875 0810065 ঢে01521- 
5107. 


॥ সমালোচন। ॥ 


1,520 41777120, 1302507 41776) 119 10, 1953 : 
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(০9৫5 06 [1101910 100510, ক ক [09 119119 ০? 887111 09605 170. 00591 
127100010010101 00 676 50150121520. 1700510-10915 0 606 ০0100, 
159 9090000 ০0 1015 £210109,) ৪5 ৮/০1] 25 1715 ৫661) 5000 ০01 110051091 
(1601195 ৪:16 811680 00616 10 1715 1111015 1১০0 57২28৪. €) 7২81921) 
89 61] 89115 101217% 1111117590105 ৪100195০010. 17101510- 71765 
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৪170 1715 [):০000100 5000 2120. 010051750900108 ০005 50007 
60195. ৮ ৯ ৯ 
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12151015 10য-0700010115 0 09801000, 
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4. প্রবাসী” ১৩৬০ 

“্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'রাগ ও রূপ" গ্রন্থে আভাস দিয়েছিলেন যে ভারতীয় 
সঙ্গীতের আম্পুবিক ইতিহাস প্রকাশে তিনি ব্রতী হয়েছেন। সে ইতিহাসের 
প্রথম খণ্ড পাঠ ক'রে প্রত্যেকে স্বীকার করবেন যে কি অক্রান্ত পরিশ্রম ও 
সাধনায় তিনি এই ইতিহাস রূপায়িত করেছেন । ভারতীয় সঙ্গীতের পটভূমিকার 
প্রথম অধ্যায় রচনা ক'রে তিনি তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভারতের সঙ্গে ভারতেতর 
দেশে সাঙ্গীতিক যোগাযোগ বিষয়েও গভীর আলোচনা তুলেছেন। এ, 
ধরণের আলোচন। একমাত্র ফরাসী ভাষায় সাঙ্গাতিক বিশ্বকোষ (80010196019 
০1 71051) প্রকাশিত হয়েছে । 

* * এই সব দুপ্রাপ্য ও দুর্বোধ্য গ্রস্থাদি মন্থন ক'রে প্রজ্ঞানানন্দজী যে 
অমূল্য গ্রন্থ রচনা! করেছেন সেটি বহুকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। &% * 
গ্রস্থখানিতে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র বাগ-রাগিণীর চিত্র ও ছন্দোবদ্ধ মুদ্রার চিত্র সন্নিবেশিত 
ক'রে গ্রন্থের উপযোগিতা বদ্ধিত করেছেন। আমর! তার দ্বিতীয় খণ্ড পঠনের 
আশায় উদ্যুখ হ'য়ে আছি এবং আশা করি স্বামিজী সুস্থ শরীরে ডারতীয় 
সঙ্গীতের এই বিরাট বিশ্বকোষ সুসম্পন্ন ক'রে যাবেন। / 

--ডাঃ শ্রীকাি 

5. “দেশ' €(১৯শে বৈশাখ, ১৩৬০ সাল ) ৪ 
পভুঃখের বিষয়, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এযাঁবৎ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
ইতিহাস রচনার কোন চেষ্টাই হয়নি। * * এই কারণে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 


ূ 43 
দির 


মতো পণ্ডিত ব্যক্তি খন বাংলাভায়ায় একখানি পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতেতিহাস রচনায় 
হাত দিয়েছেন তখন আমর! এই ভেবে আশান্বিত হয়েছি যে, এতদিন পরে 
বাঙালীর সঙ্গীত-লাধনার অন্যতম প্রধান অন্তরায়, তথ! বাঙলা-সাহিত্যের এক- 
দিককার এক শোচনীয় দেন্ত দূর হ'তে চলেছে। এই বিরাট, ছুরহ এবং 


অসমসাহসিকতাপূণ্ণ কার্ষে হস্তক্ষেপ করার জন্য স্বামিজীকে সশ্রদ্ধ অভিনমান 
জানাছি।* « * | 


** বিভিন্ন বৈদিক ও লৌকিক কর্মে বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীতের উপযোগ 
সম্বন্ধে স্বামিজীর লেখা পড়ে আমর! অনেক বিচিত্র, কৌতুহলোদ্দীপক এবং 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্ধান পেয়েছি । এ" লাভ সামান্য নয়, আর এইটুকু লাভের 
জন্তই আমরা শ্বামিজীর অনন্যসাধারণ পরিশ্রমকে সার্থক মনে করতে পারি। & *%” 


--্রীন্রেশচন্তর চক্রবর্তী, সঙ্গীতশাহ্বী 


€. 'যুগ্বাস্তর', ১২৭৫৩ £ 


“এই অনন্যসাধারণ গ্রস্থ রচনা ও প্রকাশের জন্য আমরা প্রথমেই প্রজ্ঞানানন্ 
্বামিজীকে অভিনন্দন জানাইতেছি। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার মতো 
নুকঠিন কার্ধে অগ্রসর" হইতে গিয়া যে বিপুল গ্রন্থরাজি হইতে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
অসংখ্য তথ্যের সংগ্রহে তাহাকে মন দিতে হইয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলে 
প্রাচীন গ্রস্থব-রচনার সময়-নির্দেশে বনজনের বহু মতানৈকোর মধ্যে সামগরন্ 
বিধান করিতে হইয়াছে, এমনকি অনেকস্থলে পরম্পরবিরোধী টাকা ও 
ব্যাখ্যার মধ্যে মূল-রচনার প্রক্কত মর্মের জন্ত ধের্য ও পরিশ্রম সহকারে অনুসন্ধান 
করিতে হইয়াছে, সেই সকল কথা বিবেচন] করিলে বলিতে হয়, সঙ্গীতের প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধা এবং অন্ুরক্তি আছে বলিয়াই এই জাতীয় গ্রন্থ-রচনার উপযোগী 
শক্তি আর উদ্যম স্বামিজীর পক্ষে লাভ কর! সম্ভবপর হইয়াছে । 

* * কিস্তু ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার পক্ষে সে সকল শ্রন্থের 
সাহাষ্য নেওয়া ছাড়া উপায় নাই সেই সব গ্রন্থের লাহায্যে এমন কোন কথা 
বলা চলে না য| ত্বামিজী বলেন নাই । এইখানেই তাহার কৃতিত্ব। ** প্রাচ্য 
ও পাশ্চাতা অনেক মনীষী ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথা 
বলিয়াছেন। সেই সব কথার সবগুলিই যে যুক্তিসহ নয়, ন্বামিজী তাহা 
দেখাইগ্লাছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 

" অভিমতের মধ্যে আমর! এমন সব তথ্যের সন্ধান পাই যা অনেক 
গত ব) স্তরও ধারণার অতীত । * * * 


একদিকে যেমন গ্রস্থখানিকে যথেষ্ট মূল্যবান করিয়াছেন, অপরদিকে বাংল! 
সাহিত্যের এক বিশেষ অভাব পৃরণে ইহা! যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। 


৪ 1 


আমাদের যতদুর জানা আছে, বাংলাভাষায় ভারতীর লগতে পূর্ব ইতিহান- 
রচনার এই গ্রন্থই প্রথম উদ্ঘমের চিহুম্বরূপ | 


7. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০শে শ্রাবণ ১৩৬০ (৯ই আগষ্ট ১৯৫৬, 
রধিবার ) 


"* * সজীতের আর একটি প্রধান দিক হইল উহ্থার ইতিহাসের বিচায়। * ৯ 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এ'জাতীয় আলোচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এবং 
এখ্যাতি তাহার সর্বাংশে প্রাপ্য । যে পাণ্ডিত্য, অধ্য়ননি্টা ও শ্রমশীলত! 
থাকিলে এঁতিহানিক আলোচনায় সাফল্যের সহিত অবতীর্ণ হওয়া চলে 
স্বামিজীর মধ্যে উক্ত ভরিবিধ গুণ গ্রভৃত পরিমাণে আছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতগ্রীতি 
ও দ্বাভাবিক জ্ঞানান্ুশীলনের অভ্যাস তাহার মানসিক গঠনের ভিতন্ন একত্র 
বিধৃত হইয়া তাহাকে সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনার ন্যায় কঠিন কার্ধের একাস্ত 
যোগ্যপাত্রে পরিণত করিয়াছে । ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনায় 
পুরাজ্ঞান অপরিহার্য। এই জ্ঞান দ্বামিজীর ভিতর কিঞ্চিৎ প্রয়োজনাঁতিরিক্ 
রূপেই আছে। বস্তুতঃ জায়গায় জায়গায় তাহার শাস্তজ্ঞান তাহার সার্গীতিক 
জানকেও ছাডাইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় ন1। ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
স্বামিজীর বহু দিনের অধ্যয়ন, গবেষণা ও চিত্তনের ফল তাহার 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি? 
রস্থটিতে নিপুণভাবে সঙ্লিবেশিত হইয়াছে। বাংলায় এ'জাতীয় গ্রন্থ ইতিপূর্বে 
রচিত হয় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণী। 

্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কৃত 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র আলোচা বিষয় অতি বিশাল 
ও ব্যাপক । ** গ্রন্থকার একটি দুরূহ কার্যে হম্তক্ষেপ করিয়াছেন। তবে 
আলোচ্য গ্রন্থে তাহার গভীর জ্ঞান ও সঙ্গীতগ্রীতি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় 
পাইমাছি। * * বোদ-চতুষটয, সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষৎ, প্রাতিশাখ্য, বিভিন্ন 
শিক্ষাগ্রস্থ ও প্রাচীন সঙ্গীতশান্ত প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি এই গ্রন্থে সবিষ্তার 
আলোচন1 করিয়াছেন। আলোচনায় তাহার পাণ্ডিত্য ও অধ্যয়নের ব্যাপ্তর 
* সাজ গ্রমাণ মেলে। * * "সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, একটি প্রথম শ্রেণীর এস্থ। 
হাতে ভারতীয় বৈদিক সঙ্গীতের বিষয় যে বিপুল তথ্যের সমাবেশ ঘটানো 
হইয়াছে তাহাতে তথানিঠ সঙ্গীতামোদী ব্যক্তির নিকটে ইহা! অপরিহার্য হইয়া 
উঠিয়াছে। ইতিহাসকার, ইতিহাসের হ্থাত্র, শিল্পততসগ্ধানী, শিল্পী গ্রড়ৃতি বিভিন্ন 
বলিনি বাক্তি গ্রন্থটির সবিশেষ প্রমাদরে আগ্রহা্িত ছুইধেন 
" লন্দেহ নাই। 





